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কলিকাতা-৬ কলিকাতা-৬ 


সৃচীপন্ত্র 
প্রথম অধ্যায় 


গোভার কথা (17700090800101) ) £ মানুষের অভাববোধ ও উহার 
তৃপ্ধি, মানুষের অভাবের ধারা, অভাবের বৈশিষ্ট্য ; সম্ভোগ বা অভাবের 
তৃপ্তি ; উত্পাদন ও উৎপাদনের উপাদান ; শ্রমবিভাগ এবং বিশেষীকরণ ; 
বিশেষীকরণ ও বিনিময়; প্রতাক্ষ বিনিময়-বাবস্থার অসুবিধা ও পরোক্ষ 
বিনিময়-ব্যবস্থার উদ্ভব $ বিনিময় ও সহযোগিত। 3 দেশীয় ও আন্তর্জাতিক 
নির্ভরশীলতা ও সহযোগিতা, মানুষের অভাবপূরণের বিবিধ উপায়; 
পরোক্ষ উৎপাদন ও বিবিধ আধিক কার্য; অতাবপূরণের জন্যই মানুষের 
অর্থ নৈতিক কর্মপ্রচেষ্টা ; বাণিজাতত্ব ও অর্থনীতি 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


ব্যবসায়ের বিবিধ ভাগ 03915141017 870. ৯0৮০1515107 ০0 
001706109 )£ উৎপাদকের শ্রেণীবিভাগ, কারবারের বিভিন্ন রূপ, 
কারবারের সহাধক, মালগুদাম, বীমা, বিজ্ঞাপন ও প্রচার, পরিবহণ 


তৃতীয় অধ্যায় 


আভ্যন্তরীণ ব্যবসায় (77079 7:86): পাইকারের কাজ, খুচরা 
ব্যবসায়, খুচর! ব্যবসায় সংগঠনে যে-সকল বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া 
প্রয়োজন, বুহদায়তন খুচরা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান ; বিভাগীয় বিপণি বা 
ডিপা্টমেণ্টাল ষ্রোর, বিভাগীয় বিপিণির বৈশিষ্ট্য, বিভাগীয় বিপণির স্থবিধা, 
বিভাগীয় বিপণির অস্থববিধা, বু-বিপণি, বহু-বিপণির বৈশিষ্ট্য, বহু-বিপণির 
স্ববিধা-অস্ুবিধ) চেন ্টোর্স, ডাকযোগে ব্যবসায়, ডাক মারফত 
ব্যবসায়ের নিয়ম, ডাক মারফত ব্যবসায়ের স্থবিধা; একমূল্যের দোকান 3 
খুচরা সমবায় বিপণি, কিন্তিবন্দীতে ত্রয়; ভাড়া ক্রয়; ভাড়া-চুক্তি 
ক্রয়-বিক্রয়ের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য, তাড়া-চুক্তি ক্রয়ের স্থবিধা-অন্থবিধা, 
কিন্তিবন্দীতে ও ভাড়া ক্রয়ের মধ্যে পার্থক্য ; ফড়িয়া, দালাল, প্রতিনিধি, 
আশ্বাসদায়ী অথব। ঝুঁকিবাহক প্রতিনিধি, নিলামদার 


চতুর্থ অধ্যায় 
পণ ক্রয়-বিক্রয় (830510786৪0 96111078 0£ 09905) £ ক্রেতার 
শ্রেণীবিভাগ-_-উৎপাঁদক-ক্রেতা, পাইকারী ক্রেতা, খুচরা ক্রেতা, ভোগ- 
কারী ক্রেতা; ট্রেডমার্ক এবং পেটেপ্ট অধিকার; মাল খালাস ঃ মূল্য 
পরিশোধ $ মুল্য পরিশোধের উপায় / বাট্টা। টেগার) দর উল্লেখ (মূল্য 


বেদন )$ চুক্তি 


১৭-২৮ 


২৯-৫৭ 


€৮- ৭৬ 


৫৮০ 


পঞ্চম অধ্যায় 


বাবসায় সংক্রান্ত কাজকর্ম (11105080107 0৫6 30510593 4৯০0৮1- 
0০9) £ অনুসন্ধান পত্র, অন্থসন্ধান পত্রের নমুনা, অর্ডার পুরণ, চালান পঁ্জ, 
লেনদেনে ভূলক্রটি সংশোধন, মূল্য বিষয়ক ভূল, দ্রব্য বিষয়ক ভূল, হিসাবে 
ভূলচুক সংশোধনের উপায়, পাওনালিপি, দেনালিপি, দেনালিপি ও পাওনা- 
লিপির বাবহার; হিসাব বিবরণী, মূল্য পরিশোধ, প্রাপ্চিস্বীকার, বিল, 
চালান ও বিলের পার্থক্য, বিল ও হিসাব বিবরণীর পার্থক্য, চালান ও 
হিসাব বিবরণীর পার্থকা 


ষন্ঠ অধ্যায় 


মূলধন, আবর্তন ও মুনাফা (0820171, শ্বাঘা000৬21 8170 79050) £ 
মূলধনের 'নংজ্ঞ: মূলধনের বিভিন্ন রূপ--উৎপাদন মূলধন, উৎপাদন মৃল- 
ধনের রূপ ; রাজনবপরদায়ী মূলধন, সহায়ক মূলধন, মজুরি মূলধন, স্থায়ী 
মূলধন, সামাজিক মূলধন বা জাতীয় মূলধন, পরিচল মূলধন, কার্ধকরী 
মুলধন$ সম্পদ পুনর্গঠনের উপায়) মূলধন বাড়াইবার উপায় $ মূলধন 
গঠন) যে-সকল কারণে সঞ্চয় হয়; আবর্তন, আবর্তনের গুরুত্ব ; *সম্ভার 
আবর্তন বাহির করার নিম্নম ; মুনাফা! 


সগুম অধ্যায় 


বাবসায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন রূপ (1016612126 (0100050£ 700510655 
[0710) 5: এক-মালিকানা বাবসায়, ইহার স্থবিধা ও অন্থবিধা ১ যৌথ 
হিন্দু পারিবারিক ব্যবলায়, যৌথ হিন্দু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য ) 
অংশীদারী বাবসায়, অংশীদারী ব্যবসায় গঠন, অংশীদারী ব্যবসায়ের প্রকার- 
তেদ, অংশীদ্দারের প্রকারভেদ, দায় সীমাবদ্ধ বা সসীমদায় অংশীদার ও 
অসীমদায় অংশীদার, অংশীদারী চুক্তিপত্রের প্রয়োজনীয়তা, অংশীদারী চুক্তি- 
পত্রের বিষয়বস্ত, অংশীদারের অধিকার ও কর্তব্য, অংশীদারী ব্যবসায় 
রেজিস্ত্রীকরণ ও ইহার স্ববিধা, অংশীদারী ব্যবসায় গুটাইবার উপায়) 
ফৌথ কারবার ও ইহার বৈশিষ্ট্য, যৌথ কারবারের প্রকারভেদ-_অসীমদায়, 
সীম দায়, দায়িত্বের অঙ্গীকারযুক্ত, ঘরোয়া ও সাধারণ, সরকারী, 
সংবিধিবন্ধ, ব্যক্তিগত; রাষ্ত্রীয় উদ্যোগ, মিশ্র অর্থনৈতিক উদ্যোগ; যৌথ 
কারবার গঠনের পদ্ধতি; যৌথ কারবার নিবন্ধনের পদ্ধতি $ ম্মারকলিপির 
গুরুত্ব) স্মারকলিপির বিষয়বস্ত, মূলধন ধারা, সংস্থাপন ধারা, পরিমেল 
নিয়মাবলী ও ইহার বিষয়বস্ত ; অনুষ্ঠানপত্র বা বিবরণপত্র ও ইহার 
এ অংশপত্র ব্টন$ ব্যবসায়ের কার্ধ আরম্ত, অবলেখন [$ ন্যানতম 

চাদা। যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের মূলধন-_অন্থমোদিত, বিলিকৃত, প্রতিশ্রুত 
বাবিক্রীত, তলবী আদায়ীরত, সঞ্চিত, বকেয়া তলবী, অগ্রিম আদায়ী 


৭৯-৯৮ 


৯৯-১২৭ 


৬/৬ 


তলবী, সংলগ্ন; অংশপত্রের প্রকারভেদ, পূর্বাধিকার অংশপত্র ; সাধারণ. 
অংশপত্র) সংস্থাপকের অংশপত্র, অনাঙ্িক মূল্য অংশপত্র, খণপত্র ও ইহার 
প্রকারভেদ ) ট্টক ও অংশপত্র, অংশপত্র ও খণপত্র ; ঘৌথকারবারী প্রতিষ্ঠানের 
ব্যবস্থাপনা ১ পরিচালকমগ্ডলী নির্ধাচন) পরিচালকমগ্ুলীর কর্তব্য ও 
অধিকার $ ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ বা পরিচালন প্রতিনিধি ; পরিচালন প্রাতি- 
নিধির উৎপত্তি ও কর্তব্য ১ পরিচালন প্রতিনিধি ব্যবস্থার ত্রুটি ; পরিচালন 
প্রতিনিধি প্রথার দোষক্রটি দূরীকরণের প্রয়াস ) সেক্রেটারীস্‌ এগ ট্রেজারার 
ব্বস্থাপক-পরিচালক ও তাহার যোগ্যতা; তাহার উপর প্রযোজ্য অন্যান্ত 
সর্তঃ ব্যবস্থাপক; বাধষিক সাধারণ অধিবেশন ও ইহার কার্ধস্থচী ) 
 সংবিধিবন্ধ অধিবেশন ও ইহার কর্মস্থচী ; বিশেষ উদ্দেশ্য অধিবেশন, জরুরী 
সাধারণ অধিবেশন $ ভোট প্রতিনিধি , সমবায় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ; সমবায় 
সমিতির বিভিন্ন দপ--সমবায় খণ সমিতি , সম্ভোগকারী সমবায় সমিতি, 
সেবা সমবায় সমিতি *১২৮-২৪১ 


অষ্টুম অধ্যায় 


ব্যাঙ্ক ব্যবসায় (97275 ) 2 ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উত্পত্তি, ব্যাঙ্ছের 
ভাগ ও তাহাদের কার্ধ_-বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ; ব্যাঙ্কে আমানতের প্রকারভেদ 
_ চলতি আমানত, মিয়াধী আমানত, সঞ্চয় আমানত ; ব্যাঙ্কের খ্খণপ্রদান, 
অধিবিকর্ষ বা বিন জামানত খণ ; ব্যাঙ্ক প্রভার; ব্যাঙ্ক বিবুতি ; বিনিময় 
ব্যাঞ্চ; শিল্প ব্যাঙ্ক, জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক, কৃষি ব্যাঙ্গ ; সমবায় ব্যাঙ্ক ; ভারতের 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক---রিজার্ড ব্যাঙ্ক অফ. ইত্ডিয়াঁ, ব্যাঙ্কের হার $ সরাসরি ক্রয়- 
বিক্রয়, সঞ্চিতি অনুপাত, বিচারমূলক খণ নিয়ন্ত্রণ, নৈতিক প্রভাব) মুদ্রার 
মূল্যমানের বা বিনিময়-হারের স্থিতিকরণ ; কৃষিখণ এবং রিজার্ড ব্যা্ক অফ. 
ইত্তিষ; ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উপর নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশ ; নোট ছাপাইবার নিয়ম ; 
ব্যাঙ্ক অর্থ তৈয়ার করে কিভাবে ; চেক এবং ইহার বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ ২০২-২৪০ 


নবম অধ্যায় 


বীমা! (175012170০6) £ বীমার সর্ত; বিভিন্ন প্রকারের বীমা-_অগ্নিবীমা, 
সামুদ্রিক বীমা বা নৌ-বীমা, সামুদ্রিক বীমার জন্ম__বিভিন্ন প্রকারের 
সামৃদ্রিক বীমাপত্র, জীবনবীমা, বিভিন্ন প্রকারের জীবনবীমা-_আম্বত 
বীম্বাপত্র, মিয়াদী বীমা! £ মৃত্যুর পর বীমার মূল্য দেয়, বার্ষিক বৃত্তি, বীমা 
সঞ্চয়ের উপায়, মুনাক্ষায় বীমাগ্রহীতার অংশগ্রহণ, জীবনবীমায় অধিলাভ, 
একক বীম৷ এবং যৌথ জীবনবীম।, জীবনবীমায় জ্ঞাতব্য বিষয়, আদায়ীকৃত 
বীমাপত্র, ভারতে জীবনবীম] বাবসায় জাতীয়করণ ; মোটর বীমা, শ্রমিকের 
ক্ষতিপূরণ বীমা, অসাধূতাজনিত ক্ষতিপূরণ বীমা, অপহরণ বীমা, অর্থপ্রেরণ 
বীমা, কর্মচারী রাষ্্রীয় বীমা ২৪ ৯০২৬৪ 


দশম অধ্যায় 


যানবাহন বাবস্থা (1181050010) £ যানবাহনের তুলনামূলক বিচার, 
জলপথে মাল চলাচলের স্থবিধা ও অন্থবিধা; সমুদ্রপথে যানবাহন ; নিরি 
লক্ষ্য জাহাজ, অনির্দিষ্ট লক্ষা জাহাজ; নৌভাটক, জাহাজে মাল পাঠাইবার 
পদ্ধতি, আত্যন্তরীণ জলপথ, স্থলপথে পরিবহণ, সড়ক পরিবহণের স্ববিধা- 
অশ্থবিধা, সড়ক পরিবহণে মাল প্রেরণের পদ্ধতি, রেলপথের স্থবিধা-অস্থ্বিধা। 
রেলপথের মাশুল নির্ধারণ, রেলপথে মাল পাঠাইবার পদ্ধতি, বরাবর 


পরিবহণ, ভারতবর্ষে রেলপথ, বিমান পরিবহণ ২৭০-২৯৩ 


একাদশ অধ্যায় 
কারখান! ও অফিস-সংগঠন (58০60 ৪00 090৩ 08817158010) £ 
ক্রয় বিভাগ, ভাণ্ার বিভাগ, উৎপাদন বিভাগ,বিলি বিভাগ, বিক্রয় বিভাগ, 
প্রচার ও বিজ্ঞাপন বিভাগ, অফিস ও কর্মচারী বিভাগ, ক্যাশ বিভাগ, হিসাব 
রক্ষণ বিভাগ, রেকভবিভাগ, নথিকরণ বিভাগ, অফিসের কার্ধপ্রণালীর 
উদ্দাহরণ, বিভিন্ন প্রকারের নথিকরণ, অফিসে ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি, ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠানের আসবাব-সজ্জা, বাণিজ্যিক পত্র লিখন সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় ; 


বাণিজ্যিক পত্র লিখনের নমুনা | ২৯৪-৩২৮ 


দ্বাদশ অধ্যায় 


বৈদেশিক বাণিজ্য ( ঢ0:6181) 706 ) £ বৈদেশিক বাণিজ্যের কারণ, 
অবাধ বাণিজ্য কিংবা সংরক্ষিত বাণিজ্য) সংরক্ষণের উদ্দেশ্য ও পন্থা, 
সংরক্ষণের বোঝা, বাণিজ্য ও অন্তঃস্ুক্ক, মূল্যান্থুসার শুদ্ধ, বাণিজ্য শুল্ক 
আদায়, আদায়ীকৃত শুপ্ধ ফেরত, বিদেশে সন্তায় মাল বিক্রয়, সমকারী কর 
বা গ্রাতিকর, বাণিজ্য উদ্বত্ত ও আদানপ্রদান সমতা 


ব্রয়োদশ অধ্যায় 


রঞ্ঠানি এবং আমদানি (:80016175 8170. [00001076 ) £ রপ্তানি 
ব্যবসায় £ বাজার সমীক্ষা; রপ্তানি পদ্ধতি, বহুনপত্রের প্রয়োজনীয়তা, 
বীমাপত্র, রপ্তানি পদ্ধতির সংক্ষিপ্তসার, আমদানি পদ্ধতি, আমদানি পদ্ধতির 
সারমর্ম 

চতুর্দশ অধ্যায় 

বৈদেশিক বাণিজ্যে মূল্য আদানগ্রদান (78977061700 10] চ0611 
1) £ বিনিময় হার, টণাকশালী দর, স্বর্ণ আগম নির্গম দূর, ক্রয়শক্ি- 
সমতা, মুদ্রার চাহিদা ও যোগান তত্ব, বিনিময় হারের সহিত বৈদেশিক 
বাণিজ্োর সম্পর্ক, বিনিময় পত্রের বিভিন্ন প্রকার মূল্য, অস্তর্পনণ কারবার, 
চেক, বিনিময়পত্র এবং প্রত্যর্থপত্র, বিনিময়পত্রের ব্যবহার, “বৈদেশিক 
কাপিজ্ দর উল্লেখ 
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১-১৮ 


১৯-৩৩ 


৩৩7৫৫ 


1/৬ 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


বাজার (1591166): ব্যাপক বাজারে ক্রয় বিক্রযযোগ্য দ্রবোর 
প্রয়োজনীয় গুণাবলী ; ব্যাপক বাজারের বৈশিষ্ট্য ; বাজারের বিভিন্ন প্রকার 
_ষ্টকের বাজার, শেয়ার বাজার ও ইহার কার্য, শেয়ার বাজারে লেনদেন, 
শেয়ার বাজারে লেনদেনের সমাপ্তি, শেয়ার বাজারে ঝু"কিদারের প্রকার, 
শেয়ার বাজারের অবস্থা, শেয়ারের দর উল্লেখ ; উতৎ্পক্ন পণ্যের বাজার ; 
ভাবী বাজারের কেনাবেচায় লোকসান বীম। ; শেয়ার বাজারের সহিত 
পণ্যের বাজারের পার্থক্য ; নিলাম বাজার 


| কঝোড়শ অধ্যায় 
মাল গুদাম ( ৬/21:91)09056 ) : গুদামঘরের প্রকার, গুদামঘরের 
স্থবিধা 
সগুদশ 'অধ্যায় 
বিজ্ঞাপন ও বিক্রয় উদ্যোগ (0৮210152006170 8150 38191721151) £ 
বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্ঠ ১ বিজ্ঞপনের সাফল্য ; বিজ্ঞাপনের মাধাম নির্বাচন ; 
বিজ্ঞাপনের মাধ্যম ; ট্রেডমার্ক, বিজ্ঞাপনের ফলাফল পরিমাপের পন্থা ; 
বিজ্ঞাপনের পশ্চাৎধাবন ; বিক্রয় কুশলত $ বিক্রয় বিশেষজ্ঞের গুণ, 
বিজ্ঞাপন ও প্রচার ; বিজ্ঞাপন তৈয়ার করিতে যে বিষয়ের উপর গুরুত্ত 
দিতে হয় 
অষ্টাদশ অধ্যায় 


বাবসায়-বাণিজ্য ও রাষ্ট্র (007)07)106 ৪130 5৪0) £ রাষ্ট্রের কার্ধ 3 
রাষ্ট্রের ব্যবসায়-বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ ১ রাস্ত্রীয়করণ দ্বার] ব্যবসায় বাণিজা 
নিয়ন্ত্রণ , রাষ্ত্রীয়করণের স্থবিধা ১ রাষ্ত্বীয়করণের অস্থবিধা $ ভারতবর্ষে রাষ্ট্রের 
শিল্প ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ ; রাজস্ব নীতি ? সংরক্ষণনীতি ; করনীতি ; শিল্পে অর্থ 
,সংস্থানের পথ, রাজ্য অর্থসরবরাহ সংস্থা, ভারতের শিল্পীয় খণ এবং 
বিনিয়োগ সংস্থা ; শিল্পীয় পুনঃ অর্থসরবরাহ সংস্থা) জাতীয় শিল্পোন্নয়ন 
সংস্থা ; আস্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক ; মুদ্রা ও খণদান নিয়ন্ত্রণ ; ষানবাহুন ব্যবস্থার 
উন্নয়ন ; আইনের সাহায্যে ব্যবসায়ে সহায়ত] ) শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্িদগ্তর ; 
কেন্দ্রীয় শিল্প উপদেষ্টা পরিষদ ? অন্ুজ্ঞা প্রদানকারী কমিটি ; জাতীয় 
শিল্লোন্নয়ন সংস্থা ; কেন্দ্রীয় আমদানি-রপ্তানি উপদেষ্টা পরিষদ ; রাষ্ত্রীয 
বাণিজ্য সংস্থা!) শুক কমিশন ; বাণিজ্যিক তথ্য ও পরিসংখ্যান সংস্থা 5 
জাতীয় ক্ষুত্র শিল্প সংস্থা ) কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী দপ্তর $ রেলওয়ে বোর্ড ; জাতীয় 
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উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার, প্রশ্নপত্র ১5১ ২৯১৩৬ 
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প্রথম অধ্যায় 
গোড়ার কথ। 


(117170018061017 ) 


ব্যবসায় কি? উহার আবশ্তকত। কি? ইত্যাদি বহু প্রশ্নই সাধারণত ছাত্রদের 
মনে প্রথমে উদয় হয়। ব্যবসায় বলিতে আমরা সহজ কথায় বুঝি “বিনিময়' 
( 8%০13878০ )। বিনিষয় কেম হয়? অল্প কথায় বলিলে বলিতে হয় যে, যে-দ্রবা 
আমার নিকট উদ্বত্ত উহার পরিবর্তে আমার যে-দ্রব্যের অভাব আছে সেই 
ব্যবসায়ের সংস্ঞা ত্রবা গ্রহণ কর1। যাহার নিকট হইতে আমার অভাবপূরণ 
ডিক করার মত দ্রব্যটি পাইলাম তাহার নিকট এ দ্রব্যটি উদ্বত্ত। 
পরিবর্তে সে তাহার অভাবপূরণের মত দ্রব্টি আমার নিকট 
হইতে লইল। বর্তমান যুগে অবশ্ঠ এ-কথাটি খাটে ন। কারণ, বর্তমান যুগে “অর্থ 
(799785 ) থাকিলে যে-কোনও দ্রব্যের অভাব পূরণ করা সম্ভব। তাই দেখিতে 
পাই যে প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ লোক “অর্থ, উপার্জন করার জন্ত পরিশ্রম করিতেছে । 
উপাজিত অর্থ দ্বারা মানুষ অভাবপৃরণ করার মনত দ্রব্যের অধিকারী হয়। 
মধ্যবিত্ত, গরীব, নিঃস্ব সকলেরই অভাব রহিয়াছে । এই অভাঁববোধ আছে 
বলিয়াই মানুষ পরিশ্রম করে। যেদিন মানুষ বলিতে সমর্থ হইবে যে মান্ষের 
কোনও অভাব নাই সেদিন মান্ষের কর্মপ্রচেষ্টাও 


৪১০ হইবে। অভাবই যদি না থাকে তাহা হইলে কর্মপ্রচেষ্টার 
উন্নতির মুল প্রয়োজন কোথায়? অভাবই যদি না থাকে তাহ। হইলে কর্ণ 


করিবে কিসের জন্য? যেদিন সেইরূপ অবস্থার উদ্ভব হইবে 
সেদিন মানব-সমাজ হইবে নিক্কিয় ও নিষ্পৃহ। মানবজাতির উন্নতির মূলেও 
রহিয়াছে এ অভাববোধ । কোন মানুষই নিজের প্রয়োজনীয় সকল ভ্রব্য উৎপাদন 
করিতে সমর্থ নয় বলিয়াই ব্যবসায়ের প্রয়োজন । 

একটি উদাহরণ দ্বার! ব্যবসায় কি তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করা হইতেছে। আমরা 
যাহার! চাকরিজীবী তাহার! চাকরি করিয়া অর্থ উপার্জন করি। সেই অর্থ নানা- 
ভাবে ব্যয় করি। তাহার মধ্যে যেটি সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য তাহা হইতেছে থাস্া, 
পরিধেয় ও বাসস্থান । ব্যক্তিগতভাবে আমি অথবা তুমি কেহই খাচ্প্রব্য উৎপাদন 
করি না অথচ খাঁগ্যের অভাববোধ জীবমাত্রেরই আছে । কৃষক থাস্ভপ্রব্য উৎপাদন 
করে; কারণ, তাহার কার্যই কৃষিকর্ম দ্বারা খা্্রব্য উৎপাদন করা। এখন এষন 
একজন লোকের প্রয়োজন যে কৃষক ও খাগ্চদ্রব্য ভোগকারীর মধ্যে যোগন্ৃ্র 
স্থাপন করিতে সমর্থ । যে-ব্যক্তি উভয়ের মধ্যে যোগস্থত্র স্থাপন করিবে সে ব্যবসায়ী । 
যে-ব্ক্তির কোন দ্রব্যের অভাব আছে এবং যে-ব্যক্তির সেই ভ্রব্য যোগানের 
ক্ষমতা আছে, উভয়ের মধ্যে যোগস্ুত্র স্থাপনের কার্ধকে বলা হয় “ব্যবলায়' | 


২ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা! 


(মানুষের অভাববোধ ও উহার তৃপ্তি € 12017291) 81365 8120 (19611 
8৪013680001) ) 3 মানুষের অভাববোধ সীমাহীন। মানুষ বলিতে অবশ্য 
সাধজিক মান্ষকেই বুঝায় । হিমালয়ের গভীর জংগলে তপশ্যারত সন্ধ্যাসীর 
অভাব এতই সীমাবদ্ধ যে তাহার অভাব হরত জংগলের ফলমূল, গাছের বঞ্চল 
ইত্যাদিতেই মিটিয়া যায়। তাই যখনই আমরা অভাববোধ অথবা উহার তৃপ্ধি 
সম্বন্ধে আলোচনা করি তখনই এমন মান্ষ সম্বন্ধে বিবেচনা করি যে সমাজবদ্ধ 
জীব। আবার এমন মান্থষ নিয়াও ব্যবসায়িগণ বা অর্থবিশারদগণ কোনরূপ 
আলোচন। করেন না যে নিজেই তাহার সকল অভাবপূরণে সমর্থ । 

মানুষের অভাবের ধারা (ঙুরোত 01 ৮805) হ অভাববোধ অপরিসীম 
হইলেও প্রত্যেক মানুষের অভাবের একটি ধারা এই যে প্রথমে সে তাহার জীবন- 
রঃ ধারণের পক্ষে অপরিহাধ দ্রব্যগুলিই ব্যবহার করে| এই পধায়ে 


অভাববোধ শর ৃ 

উল পড়ে খাদ্য, পরিধেয় ও বাসস্থান । মানুষের এই অপরিহাধ 
অভাব পূরণ হইলে, অর্থ-সামর্থয থাকিলে মানুষ কিঞ্চিৎ আরাম 

অভাবের প্রকার-__ | 

অপরিহীর্ধ ও বিলাপ চায় । যে-সমন্ত ভ্রব্য_যেমন; মোটরগাড়ী, বৈদ্যুতিক পাখা 

টিজার ইত্যাদি আরাম উপভোগ করার মত যদিও অপরিহাধ নয় 


তথাপি উহা অবস্থ। বিশেষে অপরিহার্ধও হয়। ধনিকশ্রেণীর 
পক্ষে এই সমস্ত দ্রব্য অপ্রিহাধ। আবার চিকিৎসকের পক্ষে একখান। মোটর- 
গাড়ী শুধু যে তাহার আরামের জন্য প্রয়োজন তাহা নহে। মোটরগাড়ী থাকার 
ফলে অল্প সময়ের মধ্যে বহু রোগীর. সেবা করা সম্ভব। অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য 
অভাববোধ 'শ্রেণীবোধ" (01895 0005010950699 ) হইতে উদ্ভুত হয়। একই 
শ্রেণির অপর কয়েকজনের যে্রব্য আছে, সেই দ্রব্য আমার কেন থাকিবে নাঁ_ 
এই ধারণা হইতেও অভাবধোধ উদ্ভুত হইতে দেখ! যায়। আবার অনেক 
সময়ে সমাজে নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ষায়ও লোকে অনাবশ্তক অর্থ 
ব্যয় করে। যে-দ্রব্যে অর্থ ব্যয়িত হয় সেই দ্রব্যের হয়ত প্রকৃতই কোন অভাব 
নাই, তথাপি সমাজে প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি বলিয়া খ্যাত হইবার বাসনাও 
অভাববোধ জাগায়। 
অভাবের বৈশিষ্ট্য (015875065725605 0£ 2205) 2 অভাব অপরিসীম 
হইলেও অভাবের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে প্রতিটি অভাব পৃথক পৃথক ভাবে 
পরিপূরণযোগ্য । কোনও একটি জ্রব্যের অভাববোধ সীমাহীন 
অভাবের বৈশিষ্ট্য £ নহে। যাহার মোটেই পাছুক1 নাই সে যখন একজোড়া জুতা 
১। কোনও একটি কিনিতে সমর্থ হইল তখন তাহার পক্ষে দ্বিতীয় জোড়াঁর চাহিদা 
প্রথম জোড়ার মত প্রবল নহে; এবং সে য্দি দ্বিতীয় জোড়া 
জুতা ক্রয় করিতে পারে তাহা হইলে আপাতত তাহার জুতার 
অভাববোধ পূর্ণমাত্রায় তৃপ্ত হইল। 


পরিপুরণযোগ্য 


গোড়ার কথা র্‌ 


অভাবের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল এই যে যখনই মানুষ কোনও একটি দ্রব্যের 
অভাবপূরণ করিতে সমর্থ হয় তখনই তাহার মনে নূতন 
অভাববোধ জাগে। তাই সামগ্রিকভাবে মাম্থষের অভাব 
কখনই পূরণ হয় না। 

তৃতীয়ত, অভাববোধ প্রতিযোগিতাপরায়ণ। অভাবের যখন কোনও সীম। নাই, 
তখন অভাবগুলিই একই সময় মানুষের মনে ভিড় করে এবং কোন্টি আগে 
পৃবণ করা হইবে, কোন্টি পরে পূরণ করা হইবে এই নিয়া 
দেখা দেয় মানুষের মনে দন্দ। প্রত্যেকটি অভাব তখন নবাগ্রে 
পূরণ করার স্পৃহা জাগে । যেমন একই সময় যখন একটি ঘড়ি ও 
একটি কলমের চাহিদর। অনুভূত হইলে, উভয়েরই অভাব তন সমান প্রবল বলিয়া 
মনে হয়। তখন মানসিক ছন্দ দেখা দেয় কোন্‌ অভাববোধটি প্রথম পৃর করা 
প্রয়োজন। অবশ্ যে অভাববোধ পুরণ কর। হইলে সর্বাধিক তৃপ্তি পাওয়া যাইবে 
সেইটিই প্রথম পূরণ কর। হয়। 

শেষত, অগ্াব প্রায় প্র€ত)ক ক্ষেত্রেই পরিপূরক। একটি দ্রব্যের অভাব 
অনেক ক্ষেত্রে অপর ম্মার এগটি দ্রব্যের অভাববোধ 
জাগায়। যেমন, দেখ যায় ধুতির অগ্রাবের সংগে জামার 
অভাববোধ জাগে । ) 

সম্ভোগ বা অভাবের তৃপ্তি ( 050195010196101 ) 2 মানুষ যে-দ্রব্যের অভাব 
বোধ করে নেই দ্রব্য ভোগ করিতে সমর্থ হইলে মানুষের অভাবের তৃপ্তি হয়। 
অভাবগূরণ করান স্থতরাং অভাবাবাধ ও অভাবের তৃপ্তি অংগ্াংগীগাবে জড়িত। 
সাম্য নাথাকিলে কারণ, অভাববোধ কখনই অভাববোধ খলিয়া ধরা হয় না 
তাহা অভাব নহে যতক্ষণ সেই অভাববৌধকে তৃপ্ত করার জন্য আবশ্যকীয় অর্থ- 

ব্যয় করিতে মানুষ ইচ্ছুক বা সমর্থ নহে । অর্থনীতি ও বাণিজা 

শাস্ত্রে অভাবের তৃপ্তিকেই “ভোগ' বলা হয়। কোনও দ্রব্যের অভাব পূরণ করিয়া 
কতটুকু সন্ধ্ট পাওয়া গেল তাহা। প্রকৃতই পরিম[প কর। যথেষ্ট কষ্টকর। কারণ তৃণ্থি 
মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। এইজন্য অর্থনীতি ও বাণিজ্য শাস্ত্রে কোনও 
দ্রব্যের অভাব পূরণ করার জন্য যে-মৃল্য দিতে হয় সেই মৃল্যই অগাববোধের 
এবং তৃপ্তির পরিমাপ। যাহার অভাববোধ প্রবল এবং অভাবপূরণ করার নামর্থ্যও 
আছে তাহার অভাবই প্রকৃত অভাব। 

পূর্বেই আলোচন। করা হইয়াছে যে মানুষের অভাব সীমাবদ্ধ নহে। তাই 
আদ্িমকাল হইতেই মানুষ নমাজবদ্ধ জীব হিসাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়া 
দেখিল যে প্রকৃতির দান হিনাবে যে-সকল দ্রব্য পাওয়া যায় তাহাতে তাহাদের 
সকল অভাবপুরণ করা সম্ভব নহে। প্রকৃতির দান হিসাবে যে-নকল জরব্য পাওয়। 
যায় তাহার যোগানও স্ধ্দ| অফুরন্ত নহে। প্রকৃতির দান হিসাবে যেব্দ্রব্য 


২। সামগ্রিকভাবে 
অভাব সাঁমাীন 


৩। অভাববোধ 
পরম্পর প্রতিযে।গী 


৪ | অভাববোধ * 
পরিপুরক 


৪ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিক। 


পাওয়া যায় উহার অর্িকাঁংশই থাকে প্রাথমিক অবস্থার এবং তাহা সরাসরি ভোগ 

করা যায় না। সেই সকল দ্রব্যকে কাচামাল হিসাবে ব্যবহার করিয়া শিল্পজ দ্রব্যে 

পরিণত করিতে হয়। সুতরাং দেখ! দিল মানুষের কায়িক প্রচেষ্টায় উত্পাদন বিবি। 

উৎপাদন ও উত্পাদনের উপাদান (0:0050607. 2170 778060715 ০1 

[১1000061015 2 উৎপাদনের অপর নামই "উপযোগিতা ঠতয়ারি'। উপযোগিতা 

তৈয়ারি আবার অভাববোধ তৈয়ারি অর্থেও ব্যবহার করা যাম়। 

উপযে।গিতা গঠন কারণ, 'অভাবপূরণ করিতে যেমন দ্রব্য উৎপাদন করা প্রধোজন 

সস তেমনি কোনও দ্রব্য উৎপাদন হইলে তাহাতে ও অভাববোধ ব। 

উপযোগিত] তৈয়ারি হয়। উদাহরণস্বরূপ বল। যায় টেবিলের 

অভাববোধ করিলে উহার তৃপ্তির জন্য প্রয়োজন টেবিল তৈয়ার করা। আবার 
যতদিন 'টেবিল উৎপাদন না হইয়াছিল ততদিন টেবিলের অভাববোধও ছিল না। 

এখন দেখা যাউক, একটি দ্রব্য উত্পাদন করিতে কি কি উপাদান প্রয়োজন। যনে 

কর একখান কাপড় তৈয়ার হইবে। প্রথমত, একখানা কাপড় 

উৎপাদনের উপাদান তৈয়ার করিতেআব শ্তক “তুলা | এ তুলাকে বলা হয় কাচামাল। 

১। কাচামাল কাচামাল বলিতে আমরা সেই দ্রব্যকেই বুঝি যেবদ্রব্য দ্বার 


২। শ্রম অপর কোনও ত্রব্য উৎপন্ন হইলে দ্রব্যটির মৌলিক রূপ আর 
৩ ম থাকে না। কাচা তুল। কাচামাল। কারণ, কাচা তুলা হইতে 
| ং 


যে-স্থৃতা তৈয়ারি হইল তাহাতে তুলার মৌলিক বূপ থাকে ন|। 
দ্বিতীয়ত, তুল। হইতে স্থতা কাট। এবং স্থত! দ্বারা কাপড় বুনার জন্ত দরকার 
শ্রম। শর কায়িক ও মানসিক ছুইই হইতে পারে। 
তৃতীয়ত, তুলা ক্রয় করার জন্য, শ্রমিকের বেতন ইত্যাদি ব্যয়ের জন্য এবং স্থতা! 
কাটার ও কাপড় বুনার যন্ত্রপাতি ক্রয় করার জন্য প্রয়োজন অর্থ (7000০ )। 
এ অর্থকে বল। হয় মূলধন । 
চতুর্থত, এমন একজন লোকের প্রয়োজন যিনি শ্রম, মূলধন ও কীাচামাল সংগ্রহ 
করিয়া এই তিনটি উপাদানের সাহাযফ্যে উৎপাদন সফল করিবেন। তাহার কাজ 
হইতেছে তিনটি উপাদানকে সংগঠিত করা। তাই তাহাকে বল] হয় সংগঠক। 
(শ্রমবিভাগ এবং বিশেবীকরণ (701515101 ০£1.8001 ৪100 51১০০18- 
113861910) 2,ইংরেজীতে একটি কথ। আছে 419০010610781065 ৪1081 761০০0.) 
অর্থাৎ, ক্রমাগত একই কাজ করিতে করিতে মানুষ সেই কার্যে বিশেষ পারদশিতা 
লাভ করে। এই কথাও যেমন সত্যি তেমনি বাংলা এগরবাদ আছে 
শরমবিভাগের ফলই “যার যে কাজ সাজে অন্যের তাতে লাঠি বাজে”। অর্থাৎ, 
বিশেষীকরণ প্রত্যেক মানুষেরই কতকগুলি বিষয়ে সহজাত দক্ষতা থাকে। 
তাই তিনি যত সহজে এ কাজটি করিতে পারেন অপর কেহ হয়ত তত সহজে ও 
অনুরূপ দক্ষতার সহিত সেই কাজটি করিতে পারে না। আবার ইহাও দেখা যায় 


গোড়ার কথা € 


পারিপাশ্বিক আবহাওয়ার মধ্যে থাকিয়াও মানুষ নানার্প কাজে শিক্ষালাভ 
করে_-যেমন, কৃষক পরিবারের ছেলে কৃষিকার্ধ করার স্বযোগ পায় ছোটবেলা 
হইতেই । 
এখন একজন মান্ুষকে যদি তাহার আবশ্তকীয় সমস্ত দ্রব্য নিজেকেই 
তৈয়ার করিতে হয় তাহা হইলে তাহাব পক্ষে কোনদিনই তাহার আবশ্ঠকীয় দ্রব্য 
তৈয়ার করা সম্ভব হইবে না। কারণ, একই লোকের পক্ষে চাষ করিয়া খাগ্দ্রব্য 
উৎপাদন করা, তুল! হইতে স্থৃত। কাটা এবং সততা হইতে কাপড় বুনা, যাটি দিয়া 
ইট.তৈয়ারি কর! এবং বাড়ীশ্ঘর নির্মাণ করা কখনই সম্ভব 
শ্রমবিভাগ ও নহে। স্বতরাং আমরা দেখিতে পাই সমাঁজে ভিন্ন ভিন্ন লোক 
বিশেষীকরণের ফল: ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য উৎপাদন করে এবং ভিন্ন ভিন্ন অর্থনৈতিক কার্ধে 
১। উৎপাদনবৃদ্ধি টা 2: 
বা লিগ থাকে। কৃষক কৃষিকার্য নিয়াই ব্যাপৃত, মে রুধিকার্ধেই 
নিত সর্বাধিক পারদশিত। লা করে। যে তাতি সে তাত কার্থেই 
৩ সুষ্ঠ, উৎপাদন লিগ্ত। ইহাতে যে শুধু ব্যক্তিগত লাভ তাহাই নহে, সমষ্টিগত- 
ভাবে নর্মাজও ইহাতে লাভবান হয়। কারণ, সমাজ এই প্রকার 
অমণবভাগ দ্বারা *্রমিকের নিকট হইতে সর্ধবাপিক কাজ পায়। যে-জমি কর্ষণ করিতে 
একজন কূষকের ১ ঘণ্টা লাগিবে সেই জমি কর্ষণ কবিতেই আমাদের মত কৃষি- 
অনভিজ্ঞ লোকের হমূত ১৭ ঘণ্ট1 লাগিবে। আবার একজন তাঁতির পক্ষে যত 
সহজে কাপড় তৈয়ার করা সম্ভব, একজন কৃষকের পক্ষে কোনদিনই হয়ত তত 
সহজে কাপড় তৈয়ার কর। সম্ভব হইবে না। 
এই অতীব সতাটি মানুষ সভ্যতার গোড়ার দিকেই উপলদ্ধি করিতে 
পারিয়াছিল। মানব সভাতার গোডাপত্বন হয় গ্রামে। তাই আজও বহু পুরাতন 
গ্রামের দিকে তাকাইলে আমরা দেখিতে পাই যে এক একটি গ্রাম যেন অন্য সকল 
. গ্রাম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ; এবং প্রত্যেকটি গ্রাম অর্থনৈতিক দিক হইতে স্বয়ংসম্পূর্ণ 
গ্রামের লোকসমূহের কাধ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে এক সম্প্রদায়ের লোক 
আছে যাহার কাজ শুধু কৃষিকাধ কর1; আবার একদল লোক আছে যাহাদের 
কাজ হয় মাটির হাঁড়ি ইত্যাদি তৈয়ার :করা। এইভাবে গ্রামে কামার, কুষার, 
তাতি, জেলে, নাপিত, ধোপ। ইত্যাদি নানা সম্প্রদায়ের লোক দেখিতে পাইবে। 
এই যে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক ভিন্ন ভিন্ন কার্য করে ইহাকেই বলে শ্রমবিভাগ ৷ 
এই প্রকার শ্রমবিভাগকে বলা যায় বৃত্তিভিত্তিক ( 0০০91900191 )। 
বর্তমানে উৎপাদন-ব্যবস্থা এতই জটিল যে প্রত্যেকটি দ্রব্য উৎপাদনেও শ্রমবিভাগ- 
পদ্ধতি গ্রহণ কর! হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে কাপড়ের কলে একদল শ্রমিক 
তুলা হইতে স্থৃতা কাটে; দ্বিতীয় দল স্থতা৷ হইতে 'গুলি' তৈয়ার করে; তৃতীয় 
দল সুতা দ্বার কাপড় বুনে; ইত্যাদ্দি। কাজেই একটি ভ্রব্য উৎপাদন 
করিতে কতিপয় স্তরবিভাগ হয়। প্রত্যেক স্তরেই শ্রমের বিশেষীকরণ 
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হয়। এই প্রকার শ্রমবিভাগকে বলা হয় [01515108০06 19৮০0: 1000 
[10095925. | | 

অমবিভাগের যে বিশেষ ফলটি আমরা দেখিতে পাই তাহা হইতেছে 
এক একটি কাধে বিশেষ অভিজ্ঞতা বা বিশেষীকরণ (99901115800) ) লাভ 
করা। যে যেকার্ধে পারদশী সে সেই কার্ষে বিশেষীকরণের স্থযোগ পায়। 


শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণের স্ববিধা মানব-সমাজ স্ট্টির প্রথম হইতেই মানুষ 
বুঝিয়াছিল। যখন “আদম' বনে-জংগলে থুরিয়। ঘুরিয়া খাস্ঠদ্রব্য সংগ্রহ করিত, 
'ঈভ' তথন গৃহে থাকিয়া! আহত দ্রব্য খাগ্যোপযোগী করিয়! তৈয়ারী করিত। আজ 
পর্যস্তও সেই ধারার পরিবর্তন হয় নাই--একটি পরিবারের দিকে তাকাইলেই 
দেখিতে পাইবে যে সেখানেও শ্রমবিভাগ কিভাবে কাজ কবিতেছে। পরিবারের কর্তা 
চাকরি করিয়! বা ব্যবসায় করিয়া অর্থ উপার্জন করেন। পরিবারের কত্রী রান্নাবান! 
ও ঘর-সংসার দেখাশুন! করেন । এই ব্যবস্থা যদি না থাকিত তাহ] হইলে যে-ব্যক্তিকে 
১০টায় আপিসে উপস্থিত হইতে হইবে তাহার পক্ষে ভোর «টায় উঠিয়। রাম্নাবান্গা 
করিয়া সময়মত আপিসে যোগদান করা কখনই সম্ভব হইবে না। স্বতরাং 
শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণ হইতে যে যথেষ্ট লাভ হয় স্তাহা অন্বীকার 
করা যায় না) 


বিশেষীকরণ ও বিনিময় (579604811586101) ৪190. 17501881766 ) 5 
বিনিময়ের গোড়ার কথাই বিশেষীকরণ। পূর্বেই বল! হইয়াছে যে প্রত্যেক 
লোকই যদ্দি তাহার আবশ্যকীয় সমস্ত দ্রব্যাদি তৈয়ার করিতে সমর্থ হইত তাহা 

হইলে কেহই কাহারও উপর নির্ভরশীল হইত না। প্রত্যেকেই 
8485 হইত স্বয়ংসম্পূর্ণ। একে অপরের উপর নির্ভরশীল না থাকিলে 
শীলতাই বিনিময়ের কখনই বিনিময় হয় না। একে অপরের উপর তখনই নির্ভরশীল " 
0458 হইবে যখন নিজের পক্ষে কোন দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব নয়, 
অথবা উৎপাদন সম্ভব হইলেও যে পরিমাণ পরিশ্রম ও সময় ব্যয় হইবে তাহার 
তুলনায় অল্প পরিশ্রমে ও সময়ে অপর কেহ সেই দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারিবে। 
শ্রমবিভাগও এই সাধারণ নিয়মের উপর ভিত্তি করিয়া হইয়াছে । তাই শ্রম্নবিভাগের 
ফল হিসাবে যাহার যে-দ্রব্য উৎপাদনে দক্ষতা বেশী সে কেবলমাত্র সেই দ্রব্যই 
উৎপাদন করিয়। থাকে । ফলে সে যাহ] উৎপাদন করে তাহার পরিমাণ হু তাহার 
নিজের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী। এখন এই অতিরিক্ত দ্রব্যের বিনিময়ে 
সে তাহার আবশ্যকীয় অন্তান্ দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারে । 
(মানব-সমাজের গোড়ায় যে বিনিময়-ব্যবস্থা ছিল উহাকে বলা হয় প্রত্যক্ষ 
বিনিময় বা দ্রব্য বিনিময় (88:65:01 এই ব্যবস্থায় যাহার নিকট যেব্রব্য উদ্ধত 
সে সেই দ্রব্য বিনিময় করিয়া! তাহার যে-দ্রব্যের অভাব সেই দ্রব্য সংগ্রহ করিয়! 


গোড়ার কথ। ৭ 


থাকে । যেমন রামের নিকট চাউল উদ্বত্ত আছে কিন্তু তাহার কাপড় নাই। 

এমতবস্থায় রাম যদি এমন একজন লোককে পায় যাহার 

$। দ্রবা বিনিময় নিকট কাপড় উদ্বত্ত কিন্ত চাউলের অভাব, তাহা হইলে 

বা সরাসরি বিশিময় দুইজনই উদধত্ত পণ্যের পরিবর্তে ফে-্রব্যের অভাব তাহা ক্রয় 

করিতে পারে। এইরূপ বিনিময়-ব্যবস্থায় অনেক অস্থৃবিধা আছে। বর্তমান যুগে 
তাই প্রত্যক্ষ বিনিময়-ব্যবস্থা অচল 

প্রত্যক্ষ বিনিময়্-ব্যবস্থার অন্ুবিধ৷ ও পরোক্ষ বিনিময়-ব্যবস্থার উন্ভতব 

(101580581769665 0178161৪120 12006786106 01 15015891786 61200810 

10165 ) 2 প্রত্যক্ষ বিনিময়-ব্যবস্থায় যে-সকল অস্থবিধা দেখা 

্রতাক্ষ বিনিময়ের যায় তাহার মধ্যে প্রথমত অভাবের অমিল। যেমন, উপরি- 


হাঞটী উক্ত উদ্দাহরণে বল। হইয়াছে যে এক ব্যক্তির নিকট চাউল উদ্বৃত্ত 
আজিল | আছে আর তাহার কাপড়ের অভাব আছে। এখন যে-ব্যক্তির 


কাপড় উদ্ছত্ত আছে তাহার যদি চাউলের অভাব থাকে তবেই 
বিনিময় সম্ভব, নচেৎ নহে ।' এরপভাবে দেখিলে দেখা যাইবে যে যাহার কাপড় 
উদ্ব ত্ত আছে তাহার হয়ত তৈলের অভাব আছে, আর যাহার তৈল উদ্বৃত্ত রহিয়াছে 
তাহার চাউলের অভাব আছে। সহৃতরাৎ কাহারও অভাব অন্ত আর একজন 
পূরণ করিতে পারিতেছে ন]। 
উদাহরণ: ক-_চাউল উদ্বত্ব-_কাপড়ের অভাব 
খ-_কাপড় উদ্বৃত্ব--তৈলের অভাব 
গ-_তৈল উদ্ধত্ত__-চাউলের অভাব 

এই উদাহরণটি হইতে দেখা যায় প্রত্যক্ষ বিনিষয়-ব্যবস্থায় ক,খ ও গ কেহই 
অপর একজনের অভাবপূরণ করিতে পারে না। 

দ্বিতীয়ত, যদ্দি,বা অভাবের মিল হইল, এমন সময় উপস্থিত হইতে পারে যখন 
একটি দ্রব্যকে ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভাগ করা যায় না বলিয়া অভাবপূরণ সম্ভব হয় না। 

যেমন, ক-এর নিকট ৫০ কিলোগ্রাম চাউল উদ্ুত্ত আছে। 
ই“ তাহার আবশ্যক ১ কিলোগ্রাম মাংস। আর ঘ-এর নিকট 
বিভাজনে অসুবিধা 
একটি মেষ আছে তাহার আবশ্তক ১০৭ কিলোগ্রাম চাউল। 

ঘ যদি ১** কিলোগ্রাম চাউল পায় তাহা! হইলে তাহার যেষটি হস্তান্তর করিতে 
রাজী । এ-ক্ষেত্রে যদিও ক-এর ৫* কিলোগ্রাম চাউল উদ্ব-ত্ত আছে তথাপি ঘ ৫০ 
কিলোগ্রাম চাউলের পরিবর্তে ক-কে আধথান। মেষ দিবে না, কারণ সে-ক্ষেত্তে 
বাকী আধখান। মেষ তাহার অকেজো" পড়িয়া থাকিবে । স্থৃতরাং দ্বিতীয় অস্থবিধা 
হইল অংশ ভাগ করার অস্থবিধ]। 

তৃতীয়ত, পণ্যের মৃল্যান্থপাত স্থির করার অস্থবিধা। একটি পণে]র পরিবর্তে 
যখন বহু পণ্য বিনিময় করিতে হয় তখন দেখা দেয় এই অস্থৃবিধা । ক-এর নিকট 
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চাউল উৎত্ত) আর খ-এর নিকট ডাইল উদ্ত্ত। উভয়েরই প্রয়োজন কাপড়। 
৩। মন্যানুপাত এখন একখানা কাপড়ের জন্য কত চাউল দির্তে হইবে এবং 
দির করার অনবিধা একখানা কাপড়ের জন্য কত ডাইল দিতে হইবে তাহ 
পৃথক পৃথক ভাবে স্থির করিতে হইবে। কাপড়ের সহিত 
অন্থান্ত দ্রব্যের বিনিময়ের ব। মূল্যের অনুপাত প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিবর্তন 
হইতেছে। 
কিন্তু বর্তমান যুগে যে বিনিময়-ব্যবস্থা চালু আছে তাহাতে এই অস্থৃবিধাগুলি 
বড় দেখাযায়না। এখন আর প্রত্যক্ষ বিনিময়-ব্যবস্থা! দেখা যায় না। তাহার 
পরোক্ষ বিনিময়ে পরিবর্তে পরোক্ষ বিনিময়"ব্যবস্থার গ্রবর্তন হইয়াছে। 
পরোক্ষ বিনিময়-ব্যবস্থায় কোনও দ্রব্যের পরিবর্তে অপর দ্রব্য 


সরাসরি বা দ্রব্য রঃ ৰ পু 
বিনিময়ের অঙ্থবিধা গ্রহণ কর! হয়না। তোমাদের সকলেরই এই অভিজ্ঞতা আছে 
দূর হয় যেবাজার হইতে মাছ ডাল তরকারি মাংস ডিম সন্দেশ 


ইত্যাদি যাহ কিছুই কিনিতে ইচ্ছ| কর, যদি তোমাদের নিকট 
পয়সা থাকে তবে কোন দ্রব্ই তোমাদের পাইতে অস্তুবিধা হয় না। যে-কোন 
দ্রব্যই পয়সার বিনিময়ে কিনিতে পার। ৃ 

এই উদ্দাহরণ হইতে দেখা যায় যে পয়সা সকলেই গ্রহণ করিতেছে এবং সকলেই 
পয়সার সাহাযো যাহা কিছু আবশ্তক সমস্তই পাইতে পারে। সুতরাং পয়সাকে 
পরোক্ষ বিনিময়ের বলা হয় বিনিময়ের মাধ্যম। বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে 
মাধ্যম সর্বজনগ্রাহা পয়সার উৎপত্তির পূর্বে আমাদের ঠাকুরদাদ। ঠাকুরমার নিকট 

গল্লে শ্বনিয়াছি “কড়িই' বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ 

করিত। বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে যখন সকলের নিকট গ্রহণোপযোগী (সর্বজন- 
গ্রাথ) একটি দ্রব্য 'পয়সা" বা “কড়ি” চলিতে লাগিল তখন হইতেই প্রত্যক্ষ 
বিনিময়ের অস্থৃবিধা দুর হইল। অথবা এই কথা বলাই বোধ হয় সংগত হইবে 
যে, মান্য এই অস্থবিধা দূর করিবার জন্য উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োগ দ্বারা সর্বজন- 
গ্রাহথ 'পয়সা' আবিষ্কার করিল। এখন যে-ব্যক্তি চাউলের বিনিময়ে কাপড় কিনিতে 
চাহে তাহার আর এমন কোন ব্যক্তির জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে না যাহার 
চাউলের অভাব আছে। কারণ, যে-বাক্তি কাপড় কিনিবে সে চাউলের বিনিময়ে 
পয়সা" গাইলে সেই পয়সা দ্বারা যাহা খুশী তাহাই কিনিতে পারে। কাজেই 
পরোক্ষ বিনিময়ে “অভাবের অমিল" এই অস্থবিধা দূর হইল। 

দ্বিতীয়ত, দ্রব্য অংশকরণের অথবা বিভাজনের অস্থবিধাও দুর হুইল। 
কারণ, এখন কেহ ১ কিলোগ্রাষ মাংস কিনিতে চাহিলে ১ কিলোগ্রাম মাংসের 
জন্য কত দিতে হইবে তাহা পয়ন! দ্বারাই স্থিরীককৃত হইবে। 

তৃতীয়ত, দ্রব্যের মৃল্যানুপাতের পুনঃপুনঃ পরিবর্তন ক্রার প্রয়োজন নাই। 
সকল ব্রব্যই এ সর্বজনগ্রাহ "পয়সার সহিত অন্গপাতে স্থির হয়। কয় পয়সার 


গোড়ার কথা ্ 


বদলে ১ কিলোগ্রাম তৈল, কয় পয়সার বদলে ১ কিলোগ্রাম চিনি পাওয়া 
যাইবে উহাই এখন দ্রব্যের মূল্যান্থপাঁত। সকল দ্রব্যের মূল্য এখন পয়সায় স্থিরীকৃত 
ইয়। তোমরা হয়ত শুনিয়া আশ্চর্য হইবে যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের একটি 
রাষ্ট্র ভাজিনিয়াতে ষোড়শ শতাব্ীর মধ্যভাগ পধন্তও তামাকই ছিল৷ বিনিময়ের 
মাধ্যম । তামাঁক ভাজিনিয়াবাপী সকলেই ব্যবহার করিত বলিয়া সকলেই দ্রব্য 
বিনিময় করিত তামাকের মাধ্যমে । 
যতদিন বিনিষয় গ্রযমের গপ্ডির মধো সীমাবদ্ধ ছিল ততদিন কোনরূপে প্রত্যক্ষ 
বিনিমর চলিত। কিন্তু ধীরে ধীরে ভুব্য বা পণ্য বিনিময় গ্রামের গণ্ডি ছাড়াইয়। 
পিল দূর দেশ-দেশান্তরে। যে-যুগে প্রতিটি গ্রাম ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ সে-যুগে প্রত্যক্ষ 
বিনিময়-ব্যবস্থ। কার্কর ছিল কিন্তু ধর্তমানে কোন গ্রামই স্বদ্ংসম্পূর্ণ নহে। 
বরং এই কথ। বলাই বোধ হয় সমীচীন হইবে যে অর্থনৈতিক 
ক্ষেত্রে__অর্থাৎ দ্রব্য উৎপাদন ও বিতরণে শ্রমবিভাগ ও বিশেষী- 
করণেব ফল হিসাবেই দেখ দিল পরোক্ষ বিনিময়-ব্যবস্থ।। 
ধীরে ধাঁরে দূর দূর দেশেব-সহিত দ্রব্যেব আদান-প্রদান__ অর্থাৎ ব্যখসায় আরম্ত 
২. হইল। যে-সমন্ত স্থানে দূর দূর দেশের সহিত দ্রব্য আদান- 
বাবসায়-বাণিজোঁর প্রদানের কাজ চলিতে লাগিল সেই সকল স্থান বড় বড় 
এলেনহর ওবসরের ব্যবসায়স্থল হিসাবে খ্যাতিলাভ করিতে লাগিল এবং গড়িয়া 


প্রতাক্ষ বিনিময় ক্ষুপ্র 
গগ্ডির মধো সম্ভব 


উৎপত্তি 

রা উঠিল বড়বড় সহর ও বন্দর । এই বড়বড় সহর ও বন্দরের 
রের জন্য সহর ও € উঠিল ূ নি রি 

বাবসাষের প্রসার সাহায্যে গড়িয়া দেশ-বিদেশের সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য 


(1806 210 00170106106 )। 

তাহ। হইলে দেখা যাইতেছে যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সযোগের জন্য টির 
উঠিপ সহর ও বন্দর ; আবার সহর ও বন্দর গড়িয়া উঠার ফলে প্রসারলাভ করিল 
বাবসায়-বাণিজ্য । বাংল। তথা ভারতবর্ষের সম্পদের খ্যাতি এককালে টানিয়া 
আনিয়াছিল ইউরোপের বিভিন্ন জাতির মাহসী ব্যবসায়ীদের । জব চার্ণক যখন 
দ্রেখিলেন যে হুগলী নদীর তীরবর্তী স্তান্টিকে একটি সুন্দর বন্দরে রূপান্তরিত 
করা চলে; তিনি গোড়াপত্তন করিলেন কলিকাত। মহানগরীর । আবার কলিকাতা 
যখন মহানগরীতে পরিণত হইল তখন দেখা গেল কলিকাতা! মহানগরীকে কেন্দ্র 
করিয়া অফুরন্ত বাণিজ্যিক কার্য চলিতে লাগিল। ভারতবর্ষের সকল অঞ্চল হইতে 
রপ্তানি উপযোগী দ্রব্য আসিতে লাগিল; এবং কলিকাতা মহানগরীর 
মাধামে ইউরোপ, এশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকার সহিত চলিতে লাগিল 
ব্যবসায়-বাণিজ্য 1) 

বিনিময় ও সহযোগিতা (75:015917166 2150. 00-01961861019 ) একদিকে 
যেমন অভাববোধ, শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণ বিনিমধের পথ স্থগম করে অন্যদিকে 
তেমনি সহযোগিতা ব্যতীত বিনিময় সম্ভব নহে। আমার নিকট ষে-ত্রব্যের 


১০ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


প্রাচ্ধ আছে আমি যদি সেই দ্রব্য বিনিময়ে সহযোগিতা না করি তাহা হইলে 
যেমন বিনিময় সম্ভব নহে” তেষনি একটি ভ্রব্য ফে-দেশে প্রচুর 


পারস্পরিক 
সহযোগিতা ব্যতীত পরিমাণে উৎপন্ন হয় সেই দেশ যদি সেই দ্রব্য বিনিময়ে রাজী 
বিনিময় সম্ভব নহে শাঁহয় তাহা হইলেও বিনিময় সম্ভব নহে। স্ৃতরাং কেবলমাত্র 


অভাববোধ ও দ্রব্যেব প্রাচুর্য থাকিলেই বিনিময় হয় না। 

বিনিময় করিতে হইলে চাই পারস্পরিক সহযোগিতা । মহযোগিতার প্রশ্ন প্রবল 
হয় তখনই যখন দ্রব্যের যোগান সীমাবদ্ধ । 

দ্রব্য বলিতে আমরা বুঝি অর্থনৈতিক দ্রব্য । অর্থাৎ, যে-দ্রব্য উৎপাদন ও 

বিতরণের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন ও অর্থ বায় করা হয় । যে-দ্রব্যের যোগান সীমাবদ্ধ 

নহে সেই দ্রব্য লইয়া ব্যবসায়-বাণিজা অথবা অর্থনীতি জড়িত 

টপকল শুবোর . নহে। যে-দ্রব্যের যোগান সীমাবদ্ধ নহে সেই দ্রব্যের বিনিময়ে 


যোগান সীমা বদ্ধ 
তাকা নিমিমরেই কোন সমন্যা দেখা যায় ন। তাই সহযোগিতারও কোন প্রশ্ন 
নিত উঠে না। মান্গষের অভাব যখন অপরিসীম এবং অভাবপৃবণ 


প্রয়োজন সর্বাধিক করার মত দ্রব্যের যোগান যখন সীমাবদ্ধ তখন যাহাতে সীমা- 
বদ্ধ যোগান দ্বার অপরিসীম অগ্াবপূরণ করা যায় তাহার জন্যই 
আবশ্তক মহযোগিতা। অল্প দ্রব্যের দ্বার। যখন বহর অভাবপূরণ করার প্রয়োজন 
তখন যে সমন্তার ও জটিলতার উদ্ভব হয় উহার সমাধানই আমরা পাই সহযোগিতায় । 
এই জটিল সমশ্য! বিনিময়ের নানা নিয়ম ও উপায় দ্বার! সমাধান হয়। যেনিয়ম ও 
উপায় দ্বারা জটিল সমস্যার সমাধান হয় তাহাই সহযোগিতার নিয়ম । 
দেশীয় ও আন্তর্জাতিক নির্ভরশীলতা ও সহযোগিতা (বি ৪6101)8] ৪170 
[1061779010108] 106019010021)06 210 00-01921:28 0101) ) £ একথা পূর্বেই বল। 
হইয়াছে যে ব্যবসায়ের ভিত্তি অভাব এবং অভাবপূরণের জন্যই বাবসায় চলিতেছে। 
যেমন, কোন ব্যক্তিই আজ একথ। বলিতে সমর্থ নহে যে সে সর্ববিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ 
এবং তাহার কোনও দ্রব্যেব অভাব নাই তেমনি বৃহত্ভাবে চিন্তা করিতে গেলে 
একথাও সমানভাবে সত্য যে কোন জাতিও স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। কোন ব্যক্তির 
যেমন অভাববোধ থাকিলেই ব্যবসায়ে লিপ হয় না; কোন জাতিও তেমনি 
স্বয়ংসম্পূর্ণ না হইলেই ব্যবসায় করিতে প্রস্তত থাকে ন1। 
ব্যবসার কখনই একপাক্ষিক নহে । ব্যবসায়ে অন্তত ছুইটি পক্ষ থাকিবে যাহাতে 
দ্রব্যের আদান-প্রদান হইতে পারে । একই দ্রব্যের ছুইটি 
নির্ভরশীলতা ও ভিন্ন নাম_যাহা রাম বিক্রয় করিতেছে তাহাই শ্তাম ক্রয় 
ঠটগ৬ করিতেছে। কিন্তু ম্যামের কোনও দ্রব্যের অভাব আছে আর 
ক রামের নিকট সেই দ্রব্যের প্রাচুর্য আছে বলিয়াই যে ছুই-এর 
্‌ মধ্যে আদান-প্রদান চলিবে তাহা নহে । কারণ, এখন উভয়েরই 
ব্যবসায় করার ইচ্ছা থাকা চাই। অর্থাৎ, ছুই দলের মধ্যে সহযোগিতা থাকা 


গোড়ার কথা ১১ 


চাই। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেখ| যায় যে দেশ হিসাবে ভারতবর্ষে খাগ্্রব্যের 
যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে এবং পূর্ধ-পাকিস্তানে খাগ্াদ্রব্য অনেক উদ্ধত্ব আছে। 
এ-ক্ষেত্রেও কিন্ত পাকিস্তান ভারতে খাগ্যদ্রব্য রপ্তানি করিতেছে না, তাহার কারণ 
উভয় দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার অনেক অভাব। 
পারস্পরিক সহযোগিতা যেমন ব্যবসায় প্রসারের পক্ষে সহায়ক, তেষনিই 
ব্যবসায়ের মাধ্যমেও পারস্পরিক সহযোগিতা! প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আস্তর্জাতিক 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার গোড়ার দিকে অবশ্য সহযোগিতার পরিবর্তে সামরিক ও 
রাজনৈতিক কারণই.অধিক কার্কর ছিল তথাপি ধীরে ধীরে যখন মানুষ বুঝিতে 
পারিল যে পহযোগিত। ব্যতীত ব্যবসায়-বাণিজ্য কখনই সম্ভব নহে তখন মানুষ 
নিজেদের স্বার্থের খাতিরেই পরস্পরের সহিত সহযোগিত। করিতে আরম্ভ করিল। 
নহযোগিতা ব্যতীত যে ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্ভব নয় তাহার প্রকষ্ট নিদর্শন গ্রেট 
বুটেনের বিরুদ্ধে ভারতের অসহযোগ আন্দোলন । আবার ব্যবসায়-বাণিজোর' 
মাধ্যমে যে আন্তজীতিক সহযোগিত! দৃঢ়তর হয় তাহাও অধিকরূপে প্রমাণিত হয় 
বিগত কয়েক বৎসরের ভারতের সহিত গ্রেট বুটেনের সম্পর্ক দেখিয়া। যে বুটিশ 
জাতি ২০০ বৎসরের অধিক ভারতবর্ষের উপর রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও 
অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব করিয়া আসিয়াছিল সেই বুটিশ জাতির সহিত আজ আমাদের 
সম্পর্ক ক্ষপ্ন ত হয়ই নাই বরং আরও দৃঢ় হইয়াছে। তাহার কারণ ভারতবর্ষ এখনও 
এমন অনেক ভ্রবা উৎপাদন করিতে অক্ষম যাহ] ন| হইলে ভারতের ভবিস্যৎ উন্নতি 
কখনই সম্ভব নহৈ। যেমন, যত্ত্রশিল্পে ভারত এখনও এত 


না অনুন্নত যে গ্রেট বুটেনের মত শিল্লোন্নত দেশগুলির সহিত 
861 সহযোগিতা ন1 রাখিলে এ সকল দ্রব্যের অভাব কোনদিনই 
কয়েকটি দৃষ্টাস্ত 


ভারতবর্ষ মিটাইতে পারিবে না। সহযোগিতা দ্বার! যে.কেবল 
এক দেশ হইতে অন্য দেশে দ্রব্যের আদান-প্রদান সহজ হয় তাহ। নহে, উন্নত দেশের 
সহিত সহযেগিতায় অন্ুন্নত দেশ সহজে উন্নতিলা5 করিতে পারে । ভারতবর্ষে প্রথম 
ছুইটি যোজনায় আথিক উন্নতির যে পরিকল্পন। কর। হইয়াছে উহাকে ফলবতী করার 
জন্যই গ্রেট বুটেন, জার্মানী, রাশিয়া, আমেরিক! গ্রভৃতি রাষ্ট্রের সহিত ভারত সরকার 
আধিক সাহায্যের কতিপয় চুক্তি করিয়াছে । রাউরকেন্নার লৌহ্শিল্প, ছুর্গাপুরের 
ঢালাই কারখান।, ভিলাইয়ের ইম্পাতশিল্প উহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন । একদিকে ঘেষন 
ভারতবর্ষ এই সমস্ত দেশের সাহাষ্য ও সহযোগিতায় উন্নতির চেষ্টা করিতেছে 
তেমনি এই সকল দেশও তাহাদের দেশে যে-সকল দ্রব্য উৎপাদনে যথেষ্ট অস্থবিধা 
আছে সেই সকল দ্রব্য ভারতবর্ষ হইতে আমদানি করিতেছে । ইহাতে উভয় 
দেশেরই মংগল। 

মানুষের অন্তাবপুরণের বিবিধ উপায় (7016হাতোন্ ৪5৪0 
৪8055176 1)001781) 5৮81069 ) 2 মাছষের অভাবপূরণের জন্য যে-সকল উপকরণ 


১২ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


ব।দ্রব্য আবশ্তক তাহা নানাবিধ উপায়ে সংগৃহীত হয়। অর্থনৈতিক সমাজের 
গোড়ার দিকে মাজষের অভাব কেবলমাত্র প্রকৃতির দান হইতেই পাওয়া! যাইত। 
এই অবস্থাকে বল] হয় আদিম যুগ। আদিম যুগে মানুষ বনে- 
আিম যুগে প্রকৃতির জংগলে বান করিত। মানুষের আবশ্তকীয় খাগ্যজ্রব্যের অভাব 
দানই মাহষের  বন-জংগলের ফলমূল আহরণ ও পণ ইত্যাদি হত্য। করিয়াই 
অভাব মিটাইও ১ হু 
পূরণ কর। হইত। ফলমূল ও পশুর যাংস হইতে পাইত খাচ্ছ 
এবং পশুর চাষড়া হইতে তৈয়ার করিত পোশাক, এবং অগ্তান্ত আবশ্যকীয় 
দ্রব্যাদি। আজও মরু অঞ্চলে জল সঞ্চয় করিয় রাখিবার জন্ত চা ছড়ার বড় বড 
থলি ব্যবহার করা হয়। বাসস্থান হিসাবে ঘর, কুটির ইত্যাদি আবশ্ঠকীয় 
দ্রব্যাদ্দিও বন-জংগল হইতে সংগ্রহ করা হইত । পাহাড়-পর্বতের গুহায় অনেক 
লোক বাপ করিত। আবার অনেকে বন-জংগলের গাছপাল। দিয়া কুটির 
তৈয়ার করিত। 
এই'রূপে যখন একই জায়গায় বু লোকের বাস হইতে আরম্ভ হইল তখন দেখা 
গেল যে প্রকৃতির দান হিসাবে যে-দ্রব্য পাওয়। যায় উহ] দ্বারা আর সকলের অভাব- 
পূরণ করা সম্ভব নয়। কোন বনে বা জংগলে এমন অফুরন্ত 


জনসংখ্যার বৃদ্ধির 
সহিত বন্ঠ মাধ ফলমূল ও বন্যপত্তুর সরবরাহ থাকে ন। যাহাতে জনসংখ্যাবৃদ্ধির 
ক্রমশ চতুর্দিকে সহিত বাড়তি চাহিদ। সেই বনের ফলমূল ও বন্তজন্তর যোগান 


ছড়াইয়! পড়িতে হইতেই মিটানো যায়। তাই কোন অঞ্চলে যখন জনসংখ্য। 
লাগিল বৃদ্ধি পাইত তখন চেষ্টা চলিত নৃতন নৃতন অঞ্চল আবিষ্কার 
করার, যে-অঞ্চলে পুনরায় খাগ্য ও বাসস্থানের সংস্থান হইবে। 
দান দ্বারা মাহুষের ধীরে ধীরে মানুষ বুঝিল যে কেবলমাত্র প্রকৃতির উপর নির্ভর 
অভাব মিটানো . করিয়। থাকিলেই চলিবে না, নিজেদের চেষ্টায় খাছ্াদ্রবা 
দন্তব লছে উৎপাদন করিতে হইবে । তাই মানুষ আবিষ্কার করিল 'কৃষি- 
অর্থনৈতিক কার্ধের ব্যবস্থা" । রুষিকেই বলা যাইতে পারে অর্থনৈতিক কার্ষের 
আরন্ত ও বিকাশ প্রথম মোপান। অর্থনৈতিক ভ্রব্য উৎপাদনে যে শ্রমবিভাগ 
দেখা যায় তাহারও আরম্ভ হয় এই কৃষিকাধ আবিষ্কারের সংগে । 
কৃষিজ দ্রব্য হইতে আবার সমস্ত অভাবপূরণ করা লন্ভব নহে। তাই আরম্ত 
হইল শিল্পে উৎপাদন । শিল্পের আবার প্রথম দিকে ছিল কুটিরশিল্প । ধীরে 
ধীরে আরম্ত হইল এক বিপ্রব। এই বিপ্লবের ফলে শিল্পে 

১। কৃষি ক্রমশ কায়িক পরিশ্রমের পরিবর্তে ব্যবহার হইতে লাগিল 
খনিজ শক্তির । খনিজ শক্তি ব্যবহারের ফলে শিল্পে উৎপাদন-ব্যবস্থায় যুগান্তকারী 
পরিবর্তন দেখা দ্রিল। এই সময়কেই বল! হয় শিল্প-বিপ্লব। শিল্প-বিপ্রবের অনিবার্ধ 
ফল হিসাবে দেখ। দিল শ্রমের হৃক্ষ্ষ বিভাগ এবং শ্রমের বিশেষীকরণ। আর আসিল 
বহুল উত্পাদন নিয়ম । বহুল উৎপাদনের একটি স্ককল এই যে উতৎপাদন-ব্যয় পড়ে 


কেবলমাত্র প্রকৃতির 


গোড়ার কথা ১শ 


কম। তাই যে-সমস্ত দেশে শিল্প-বিপব দেখা দিল এবং যন্ত্রের সাহায্যে 
২। কুটির শিল্প. বহুল উৎপাদন আরম্ভ হইল সেই সমস্ত দেশ উৎপাদিত দ্রব্য 
৩। যন্তরশিল্প. নিজ দেশের বাহিরে বিক্রয় করার স্থযোগ খুজিতে আরম্ত 

করিল। এই সময়ে দেখা যায় আর একপ্রকার বিপ্লব। 
পাশ্চাত্যের প্রায় সকল দেশই নৃতন নৃতন দেশ আবিষ্কার করিতে প্রয়াস 
পাইল। সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া তাই পতুর্গীজ, ফরাসী এবং বুটিশ 

নোঙর গাডিল ব্বর্ণগ্রস্থ ভারতবর্ষে। দেশ আবিষ্কারের 


রবহগ_ 
বাবসাষের প্রসার পূর্বে কোন লোক চলাচল করে নাই। আবিষ্কার হইল 


উত্তসাশা অন্তরীপ, আবিষ্কার হইল হর্ণ অন্তরীপ ইত্যাদি। 
নৃতন দেশ জয় করিতে প্রয়োজন সমুদ্রপোত। প্রয়োজনের তাগিদেই ৫গ্রট বুটেন, 
স্পেন, পতুগাল, ফরাসী ইত্যাদি দেশসমুহ তৈয়ার করিতে লাগিল সমুদ্রপোত। 
সমুদ্রপোত যখন প্রচুর প রিমাণে উৎপাদন হইল তখন এক দেশ হইতে অন্য দেশে 
লোক চলাচল, দ্রব্য বিনি্য় সহজ হইল | এক দেশের সহিত অন্য দেশের দ্রব্য 
বিনিময় সমুক্রুপোত ব্যতীত সন্তব নয়, বরং সমুদ্রপোত গঠনের পরই এক দেশ হইতে 
অন্য দেশে দ্রবযাদি'চলাচলের পথ হইল স্তগম। একই রূপে দেশাভ্যন্তরেও এক 
অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলেব সহিত বিনিষয় কখনই সম্ভব নয়, যতদিন পরিবহণ-ব্যবস্থা 
ঘথেষ্ট উন্নত না হয়। আজও ভারতবর্ষের ৭ লক্ষ গ্রামের এমন অনেক গ্রাম আছে 
যে-স্থানের সহিত সুষ্ঠ পরিবহণ-ব্যবস্থার প্রবর্তন হয় নাই। 

পরোক্ষ উৎপাদন ও বিবিধ আথিক কার্ধ (10015506 9:০000101. 
৪100 ড81:10013 60017012710 ৪01৬16165 ) মানুষের অভাব যতই বাড়ে 
অভাবপূরণের উপকরণ বা দ্রব্যের উৎপাদন ব্যবস্থাও ততই জটিল আকার ধারণ 
মান্থুষের অভাব যত করে। মানুষের অভাব যতদিন খাছ, পবিধেম এবং বাসস্থানের 
বাঁড়ে অভাবপুরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, ততদিন উৎপাদন-ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত 
উপকরণের উৎপাদন সরল ও সহজ । উদাহরণস্বরূপ ধরা যাউক পরিধেয় জবা । 
হয় জটিল মান্ষ যখন বনে-জংগলে শিকার করিয়াই মাত্র জীবনযাপন 
করিত তথন তাহার! ষে পশু শিকার করিত উহার চামড়াই তাহার] পরিধেয় হিসাবে 
ব্যবহার করিত। কিন্তু মান্নষ যতই উন্নততর জীবনযাপন করিতে আরম্ভ করিল 
তখন দেখ] গেল যে পশুচর্ম আর পরিধেয় হিনাবে ব্যবহৃত হয় না)পরিবতে আমিল 
সতী, রেশম ও পশম বন্ত্ী। ্ুুতী বস্ত্র উৎপাদন ধরিলে দেখা যাইবে যে প্রথম 
কুষিকার্ধের সাহাযো উৎপাদন হয় কাচা তুল1। কাচ] তুলা হইতে তৈয়ার হয় 
সৃতা। বয়ন শিল্পের সাহায্যে স্থৃতা হইতে উৎপাদন হয় স্ৃতী বন্ত্। তাহা হইলে 
দেখা যাইতেছে তুল! হইতে স্থতী বস্ত্র উৎপাদন করিতে অন্তত তিনটি স্তর উত্তীর্ণ 
হইতে হয়। এই প্রকার উৎপাদনই পরোক্ষ উৎপাদন । 


১৪ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


যে-ও্রব্য উৎপাদন হওয়া মাত্রই চাহিদা পূরণে সমর্থ নহে তাহাই পরোক্ষ 
উৎপাদন। পরোক্ষ উৎপাদনে দেখ। যায় যে উৎপাদনে ভিন্ন ভিন্ন"স্তর আছে 
বলিয়াই ভিন্ন ভিন্ন আধিক কার্যকলাপ দেখা যায়। উৎপাদন 


পরোক্ষ উ ও ই 
রোক্ষ তৎপাদন ও হইলেই যে সে-্রব্য ব্যব্যহার হইল তাহা বল! যায় না। 


বিতরণ ব্যবস্থায় 
না কারণ উৎপাদনের পরই ব্টন। বণ্টনের জন্য নানাবিধ 
আঁধিক কার্ধের -. আধিক কাধের উদ্ভব হয়। শিল্পে যখন প্রচুর উৎপাদন হইল 


উবে তখন প্রধানত জান' প্রয়োজন কোন্‌ অঞ্চলে সেই দ্রব্যের অভাব 

রহিয়াছে এবং সেই অঞ্চলে এ দ্রব্য পৌছাইবার ব্যবস্থার 
প্রয়োজন। যে-অঞ্চলে অভাব আছে সেই অঞ্চলের সহিত উৎপাদন অঞ্চলের 
যোগস্থত্র স্থাপন করার জন্গ প্রয়োজন পরিবহণ-ব্যবস্থা। আবার পরিবহ্ণ-ব্যবস্থার 
সহিত প্রন্মোজন গুদামঘরের ব্যবস্থা কর1। ব্যবসায়ীর পক্ষে একসময়ে বহু পরি মাণ 
দ্রব্য কিনিয়। গুদামজাত করিয়া রাখিতে হইলে প্রয়োজন নগদ অর্থ। সেই অর্থ 
ব্যবসায়ীর নিকট মজুত না-থাকারই সম্ভাবনা বেশী। তাই তাহার পক্ষে প্রয়োজন 
কঞজ্জের। কর্জ দিয়া থাকে ব্যাংক । তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে এই প্রকার 
পরোক্ষ উৎপাদন ও বিলি ব্যবস্থায় নানাবিধ কাধের প্রয়োজন হয়। ইহার মধ্যে 
কোঁন একটি বিশেষ কার্কেই ব্যবসায় বল! সংগত নহে। শ্রত্যেকটি ধাপই 
ব্যবসায়ের এক 'একটি অংগ | ." 

(অভভাবপুরণের জন্যই মানুষের অর্থ নৈতিক কর্মপ্রচেষ্টা (8:০০1507010 
806510656০0 98056 ড/8105 ) ৪ মানুষের অভাবপূরণের জন্য যে-সমস্ত 
উপকরণ বা দ্রব্যের প্রয়োজন হয় তাহা কোন মানুষই সম্পূর্ণ তৈয়ার করিতে পারে 
না ঃ একথ| পূর্বেই বলা হইয়াছে । যখন কোনও ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনীয় সকল 
দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে ন। তখনই বিনিমঞজের মাধ্যমে দ্রব্য সংগ্রহ করা হয় 
অর্থাৎ “অর্থের পরিবর্তে আবশ্তকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা হয়। অর্থ কোথা হইতে 
আসে? অর্থ উপায় করার জন্ ষে-প্রচেষ্ট তাহাকেই অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্ট 
বলে। 

বাগণিজ্যতত্ব ও অর্থনীতি (00120106106 2180. 1700100777108) 5 ব্যবসায়ের 
গোড়ার কথা আঁলোচনাকাঁলে একথা বলা হইয়াছে যে মান্ষের কর্মজীবন যে 
একটি বস্তকে কেন্দ্র করিয়া চলিতেছে তাহা হইতেছে “অর্থ' (0101)25) | অর্থনীতির 
একটি সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে যে ইহা মান্থষের সম্পদ আহরণ ও ব্যয়, এই দ্বিবিধ 
কাধ পধালোচনা করে। 472501010105 15 0 500 0: 

বাণিজ্যাতত্বের 10091) 11) 1019 5/628101) £6601176 2100 ৮০210 50515017707 
একটি অংশ 8001%10195.৮ এখানে সম্পদ ও অর্থকে একই অর্থে প্রয়োগ করা 
হইয়াছে। ব্যবসায়-বাণজ্যও অর্থনীতির একটি অংশ মাত্র। ব্যবসায়-বাণিজ্য 
কেবলমাত্র জ্রব্য বিনিময় অথবা দ্রব্য বিনিময়ে সাহায্য করিয়া অর্থ উপার্জনকেই 


গোড়ার কথা ১৫ 


বুঝার । সেই দিক হইতে অর্থনীতি বাণিজ্যতত্ব বা ব্যবসায়তত্ব হইতে অনেক 
ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ হয়। 

অর্থনীতি সমাজবিজ্ঞানের একটি অংশ । সমাজবিজ্ঞানের যে-অংশ উৎপাদন, 
বণ্টন, ভোগ, অর্থ, ইত্যাদি বিষয় লইয়া আলোচন1! করে উহাই অর্থনীতির 
অন্তগত। সেই দিক হইতে বাণিজ্যতত্ব অর্থনীতি হইতে খুব পৃথক নহে। কারণ 
বাণিজা বা বাবসায়তত্বও উৎপাদন, বিনিষয়, ভোগ এই তিনটি বিষয়ই আলোচনা 
করিয়। থাকে । অর্থনীতি ও বাণিজ্যতত্ব 'এমন অংগাংগীভাবে জড়িত যে ব্যবসায়ীর 
পক্ষে অর্থনীতির মৃলতত্বসমূহের যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ব্যবসায়ীর পক্ষে 
জানা প্রয়োজন কোন দ্রব্য কোথায় উৎপন্ন ব। উৎপাদন হইতেছে । 

দ্বিতীয়ত, অর্থনীতির বিষয়সমূহের মধ্যে মূল্যতত্ব একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তত । 
ব্যবনায়ীর পক্ষেও কোন দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান উভয়ের সামঞ্জল্ত ঘটাইয়া 
মূল্য স্থির করা প্রয়োজন। নতৃবা হয়ত” অধক লাভের আশায় দ্রব্যের মূল্য এমত 
স্থির. কর৷ হইল যে-_-বাজারে চাহি সংকোচ হইল । ফলে ব্যবসায়ী দ্রব্য বিক্রয়ে 
কৃতকাধ ন। হইয়৷ বরং লেকসান স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। আবার এমনও 
হইতে পারে যেকোন দ্রব্যের চাঁহদা আছে অথচ কি উপায়ে কোথ। হইতে 
সেই দ্রব্য সহজে সংগ্রহ করা যায় তাহা হয়ত' ব্যবসারীর জান। নাই। ফলে সেই 
দ্রব্যের চাহি! থাক। সত্বেও ব্যবসায়ী অজ্ঞতার জন্য দ্রব্য বিক্রয়ে অসমর্থ হয়। 

ব্যবসায়ীর অর্থনীতির অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধেও কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্তক। 
ব্যবসায়ী সবদা নিজের সঞ্চয় বিনিয়োগ করিয়াই ব্যবসায় গঠন করে না। বেশীর 
ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যবসায়ী কর্জ করিয়া ব্যবসায় করিতে বাধ্য হয়। স্থতরাং অর্থলগ্নী, 
বিনিয়োগ সম্বন্ধে-_-অর্থাৎ, টাকার বাজারের অবস্থ। সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলে কি 
অবস্থায় সহজে 'অর্থ' (0$00995) সংগ্রহ কর] যায় তাহ! ব্যবসায়ী জানিতে 
পারে না। 

তাহ হইলে দেখা যাইতেছে যে অর্থনীতির তিনটি মূলতত্ব লইয়া ব্যবসায়তত্ব 
জড়িত__ উৎপাদন, বিনিময় ও সম্ভোগ । বাণিজ্যতত্বকে বস্তৃত ফলিত (81150) 
অর্থনীতি বলা যাইতে পারে। অর্থনীতি আলোচনা করিয়া 
যে-জ্ঞান আহরণ করা যায় উহাই ব্যবসায়ী ব্যবসায়ে প্রয়োগ 
করিয়া থাকে । তবে অর্থনীতির জ্ঞান না থাকিলে ভাল 
ব্যবসায়ী হওয় যায় না, ইহার মধ্যে যথেষ্ট সত্যতা থাকিলেও, একথা কোন সময়েই 
প্রকৃত ব্যবসায়ী _ স্বীকাধ নহে যে কৃতী ব্যবসায়ী অর্থনীতিবিশারদ। অনেকের 
বিষ্ভালয়ে শিক্ষালাভ মতে অর্থনীতির জ্ঞান অনেক ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীকে এমন 
ন!। করিয়! ব্যবসায়ী তত্বপরায়ণ করিয়া তোলে যে সে অর্থনীতির তত্ব গ্রয়োগ 
হইতে পারে করিতে গিয়। ব্যবসায়ে বারবার হোচট খাইতে থাকে । তাই 
অনেকে বলেন 


বাণিজ্যতত্ 
ফলিত অর্থবিদ্ভ] 


১৬ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিক। 


[5০761898 


1. 17%101910 ” ভা 01708৮, 1096 919 165 011918,06690186108 ? 

অভাব সম্বন্ধে আলোচনা] কর। অভাবের বৈশিষ্ট্য কি? 

2. 1196 ৪6 0119 8,0$9/008,089 01 ])1$191010 01191000 ? 

শ্রমবিভাগের সুবিধা কি? 

8, ৬1796 %19. 6178 0198,0%21069099 01 73991? 00 11996 019. 
20581069088 080 109 291010599 ? 

প্রত্যক্ষ বিনিময়ের অন্ুবিধা কি কি? প্রত্যক্ষ বিনিময়ের অস্থবিধ! কিভাবে দূর 
কর! যায়? 

4, ৬1186 0109:906 90010001)10 8110 00000701018] 2১061৮16199 001017866 
11000 170917906 [01000061017 ? ৃ 

পরোক্ষ উৎপদন-বাবস্থায় কি কি বিভিন্ন আথিক ও বাণজ্যিক কার্ষের উদ্ভব হয়? 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
ব্যবপায়ের বিবি ভাগ 


(1701৮158077 2180 90190)5188018 01 (50172727676 ) 


পূর্ববর্তী অধ্যায়ে একথা বিশদভাবে আলোচন। করা হইয়াছে যে কোনও 
মান্থষই তাহার সকল অভাব পূরণ করিতে পারে না। অভাবের পরিতৃপ্তির 
জন্য অন্যের সাহাষ্য গ্রহণ করিতে হয়। যে-নসকল কার্ধের ফলে মানুষের অভাব 
পূরণের পথে বাধাসমৃহ দূরীভূত হয় সেই সকল কার্ধকেই 'ব্যবসায়' (13517635 ) 
বলা হয়। অর্থনীতি ও বাণিজ্যতত্বে যাহারা দ্রব্য (0০০৫3) ও সেবার 
(91:৬1০25 ) যোগান দ্বারা অপরের অভাবপূরণে সাহায্য করে তাহাদের উৎপাদক 
( 01:0900০€1) বল! হয়। আর যাহার অভাবের পরিতৃপ্থির জন্ত দ্রব্য ( 30005) 
ও.সেবা (56151০69 ) গ্রহণ করে তাহাদের বল' হয় ভোগকারী ( 001551061 )। 

উওপাদকের শ্রেণীবিভাগ 

উত্পাদকদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে-_শিল্পকর্মী (1[10005015] 
০:65 ) $ প্রত্যক্ষ সেবা প্রদায়ী কর্মী (101606501০6 ড/0110615 ) 
এবং ব্যবসায়ী (00101061512] 01615 ) | 


উৎপাদক 


€ 72709000615 ) 


টি | | 


শিল্পক্মী প্রত্যক্ষ সেবা ব্যবসায়ী 
([1700508] প্রদায়ী কর্মী ( 00101061:0191 
ডা0115615 ) (1120051৬106 ড/021561:5 ) 
ড/0101021-9 ) 


শিল্পকপ্পিগণ ([1)009002] ০105515 ) প্রকৃতির (৪0816 ) দানের সহায়তায় 
নানাবিধ জুব্য উৎপাদন করে এবং সেই সমস্ত ভরব্য শিল্পীয় গ্রথায় (11105900721 
[09০55 ) পরিণত ভ্ব্যে (90191750 £০০5 ) রূপায়িত করে। 

শিল্পকর্মী পর্যায়ে যাহার আসে তাহাকে আবার তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ই 
আহরণকারী শিল্পকর্মা (080৫০ 130056091 আ০1]:)- যে-সকল কর্মী 
প্রকৃতির দান ( 01665 0£1290016 )-্ষেমন কয়লা, আকরিক লৌহ, খনিজ €তল 
ইত্যাদি আহরণ করে তাহাদের বলা হয় আহরণকারী শিল্পকর্মী। দ্বিতীয়ত, 
যে-নকল শ্রমিক কৃষিজ, খনিজ প্রবা হইতে যন্ত্রপাতির সাহায্যে অপর কোনও ভ্ব্য 

. 


১৮ : ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


উৎপাদন করে তাহাদের শিল্পশ্রমিক ([18005009] আ0:15515) বল! হয়। তৃভীয়ত, 
যে-নকল শ্রমিক খনিজ, বনজ ভ্রব্যাদির সাহাধ্ে রান্তা ঘাট ইত্যাদি তৈয়ারি করে 
তাহাদের বলে গঠন শ্রমিক (00125609066 ড0110615 )। 

প্রত্যক্ষ সেব। প্রদায়ী কমা (1015005217৮1০6 ০01219 ) বলিতে সেই সকল 
কমাঁদের বুঝায় যাহাদের সেবা লইতে হইলে কোনও মধ্যগের ( 21101591) ) 
প্রয়োজন হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় চিকিৎসকের সেবা । রোগীকে 
চিকিৎসকের পরামর্শ লইতে হইলে অপর কাহারও সাহাধ্য লইতে হয় না। 

সর্বশেষে আসে ব্যবসায়ী অথবা ব্যবসায়িক কর্মী ( 0010707610:81 01015 )। 
খ/হা'র! প্রকৃতপক্ষে দ্রব্য ক্রয় করিয়! বিক্রয় করে অর্থাৎ, কারবারী (806) এবং 
যাহার। উৎপাদ্কের নিকট হইতে ভোগকারীর নিকট দ্রব্য পৌছিতে বিভিন্ন স্তরে 
সাহাধ্যণকরে তাহাদের কাধকেই ব্যবসায় €00700061০6 ) অথব]। ব্যবসায়িক কাধ 
( 0501017791018] 280০01৮1065 ) বলে । 

এই পুস্তকে আমরা ব্যবসায়িক কাধের সহিতই সংশ্লিষ্ট । | 

মনে কর তোমার এক কিলোগ্রাম চিনির প্রয়োজন অর্থাৎ অভাব আছে। কি 
উপায়ে সেই অভাব মিটাইতে পার | তুমি নিজে চিনি উৎপাদন করিতে পার ন1। 
স্বতরাং চিনি উৎপাদকের নিকট হইতে এক কিলোগ্রাম চিনি কিনিতে হইবে । চিনি 
উৎপাদকের পক্ষে যেমন এক কিলোগ্রাম চিনি উৎপাদন লাভজনক নহে, তোমার 
পক্ষেও কয়েক শত মাইল দূরবর্তী চিনি উৎপাদকের সহিত যোগ স্থাপন করা কষ্ট- 
সাধা ও ব্যয়সাপেক্ষ। তাই তুমি তোমার' পাড়ার দেকানদারের নিকট এক কিলো- 
গ্রাম চিনি কিনিতে গেলে । তোমার আমার মত বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রেতা যখন একজন 
দোকানদারের নিকট হইতে চিনি কিনিতে চাই, তখন সেই দেকানদর একই সময় 
অধিক পরিমাণে চিনি কিনিতে পারে এবং উহ! হইতে খুচর] ক্রেতাদের চাহিদা 
মিটাইতে পারে । স্থতরাং যে-ব্যক্তি তোমার আমার মত ভোগকারীদের ত্রব্য 
ভোগ করিতে সাহাযা করিল সে ব্যবসায়ী । এই প্রকার ব্যবসায়কে ইংরেজীতে 
বল? হয় "7:৪0, ) বাংলায় বল! যায় 'কারবার'। ইহাদের কার্ধই হইল ত্রব্য ক্রয় 
করিয়! পুনরায় দ্রব্য বিক্রম করাঁ। একথা বল! নিশ্রয়োজন যে ক্রয় মূল্য হইতে 
অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিলেই তাহার লাভ হয়। 

কিন্তু কেবলমাত্র ক্রয়-বিক্র়কারী বাবসায়ী (78067) থাকিলেই চলে না। 
দূর দুরাঞ্চল হইতে অব্য সংগ্রহ করার মত পরিবহ্ণ-ব্যবস্থা না থাকিলে 
উৎপাদক ও ক্রপ্ন-বিক্রয়ক।রী ব্যবসায়ীর (08৭60) সহিত যোগ সাধন সম্ভব 
নহে । হ্ৃতরাং উৎপাদনস্থল ও ভোগস্থলের মধ্যে দূরত্ব ব্যবসায়ের একটি প্রতিবন্ধক । 
দূরত্বের বাধ] দূর করে পরিবহণ ([81252010) ব্যবস্থা! । 

বহুদূর হইতে, ষনে কর, জাভা হইতে সমূদ্রপথে চিনি জানয়ন করা হইবে। 
সমুত্রে ঝড়-বঞ্ধায় জাহাজ ডুবিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। স্থতরাং ব্যবসায়ীর এই 


ব্যবসায়ের বিবিধ ভাগ ৯৯, 


প্রকার দৈব-ছুবিপাকজনিত ক্ষতির নভ্ভাবন। বহিয়! গিধীচ্ছ? ইহাই হানা 
ঝুঁকি ([319:) বলে। বর্তমানে বীমাপ্রথার সাহায্যে ব্যবসায়ী তাহার ঝুঁকির 
পরিমাণ ছড়াইয়া দিতে পারে বলিয়া দিন দিন ব্যবসায় প্রসারলাভ করিতেছে। 
ঝুঁকি ব্যবসায় প্রসারে দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক এবং এই প্রতিবন্ধক দূর হয় বীমার 
(11750121706 ) মাধ্যমে । 

এইভাবেই দেখ! যায় যে কোনও ব্যবসায়ী ত্রব্য বিক্রয় করার উদ্দেশ্টে ক্রয় 
করিল। কিন্তু সংগে সংগেই মেই দ্রব্যের চাহিদা (106108150 ) দেখা দিল না। 
স্তরাং ব্যবসায়ীকে এ দ্রব্য মজুত রাখার ব্যবস্থা করিতে হয়। ব্যবসায়ের 
তৃতীয় প্রতিবন্ধক সময়ের ব্যবধান (70166161506 0£ 0056 )। যে সময় দ্রব্য ক্রয় 
করা হয় এবং যখন বিক্রয় কর হয় ছু'য়ের ব্যবধানে দ্রব্য মজুত রাধার প্রয়োজন 
মিটায় গুদামঘর ( ৬৬/21:2100036 )। 

আবার এক দেশের মুদ্। অন্য দেশে আইনাম্থগ চলিত মুদ্র। নহে। অস্ট্রেলিয়া- 
বানী কোনও .ব্যবসারী ভারতের কোনও ব্যবসায়ীর নিকট দ্রব্য বিক্রয় করিলে 
অস্ট্রেলিয়ায় প্রচলিত অর্থেই ' মূল্য চাহিবে | উহা কোথা হইতে সংগ্রহ হইবে !? 
আবার ব্যবসায়ীর পক্ষে হয়ত' প্রচুব পরিমাঁণ মাল মজুত করার জন্য নগদ অর্থের 
প্রয়োজন। এই সকল প্রতিবদ্ধকত। ব্যবসায় 'প্রপাবে বাধা স্থষ্টি করে। এই 
প্রকার বাধ] দূর করে-ব্যাংক। 

নর্বশেষ প্রতিবন্ধক হইতেছে সংবাদ সরবরাহ । কোন দেশে কোন নৃতন 
দ্রব্য উৎপাদন হইতেছে তাহা জানিতে ব| জানাইতে না পারিলে ব্যবসায় সম্ভব 
নয়। তাই বিজ্ঞাপন ও প্রচারকাধ দ্বার! দ্রব্যের অস্তিত্ব জানানো হয়। 

এ-বিষয় পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হইল। 

উপরের উদাহরণটি হইতে একথ। পরিফারভাবে বুঝা যাইতেছে যে উৎপাদকের 
ঘর হইতে ভোগকারীর নিকট দ্রব্য পৌছিতে কতিপয় স্তর উত্তীর্ণ হইতে হয়। 
উৎ্পাদ্দকের নিকট হইতে পাইকার ভ্রব্য ক্রয় করে। পাইকারের নিকট হইতে 
খুচর! ব্যবসায়ী সেই ভ্রব্য ক্রয় করে, এবং খুচর। ব্যবমায়ীর নিকট হইতে 
ক্রয় করে ভোগকারী। স্থতরাং পাইকার এবং খুচর1 বিক্রেতা উভয়ই কারবারী 
(৪061 )। ইহাদের কাধই হইল দ্রব্য ক্রয় করিয়া পুনরায় উহ বিক্রয় করা । 

এইভাঁবে উৎপার্দকের নিকট হইতে ভোগকারীর নিকট পৌছাইতে মধ্যবর্তাঁ 
অবস্থায় আরও নানাপ্রকার কাধ দেখা যায়। যেমন পরিবহণ কার্য, অর্থলগ্রী, 
বীমা, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি । ইহাদের সাহায্য ব্যতিরেকে ব্যবসায় সম্ভব নহে । ভাই 
ইহাদের বলা হয় কারবারের সহায়ক ( 4105 00 68৫6 )। স্থতরাং ব্যবসায় 
বলিতে মোটামুটি কারবারী কাধ (1806) এবং কারবারী কার্ধের সহায়ক 
কার্ধকে (105 ০০ 0৪৫০) বুঝায়। কারবারী কার্ধের সহায়ক হিসাবে যাহারা 
কার্ধ করে তাহার। প্রকৃতপক্ষে উত্পাদকের নিকট হইতে ভোগকারীর নিকট ভ্রব্য 


২০ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


গৌছিতে যে-সকল বাধ! আছে তাহা দূরীভূত করে। তাহা হইলে ব্যবসায়ের 
(00100006066 ) সংজ্ঞ! এইকপ দেওয়া যায়-__“যে-সকল কারের দ্বারা উৎপাদকের 
নিকট হইতে ভোগকারীর নিকট দ্রব্য পৌছিতে বাধাসমূহ দূরীভূত হয় তাহাই 
ব্যবসায়? । 


ব্যব্সায় ( ০0122006102 ) 


জিরা তিনি এ রা বরন 

| | 
কারবার (780. কাববারের সহায়ক 
(4195 60 65806 ) 


কারবারের বিভিন্ন রূপ (10161616106 £017005 01 0:৪9 ) $ কারবারী 
(1586: ) যখন তাচার কার্ধকে নিজের দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে তখন 
তাহাকে আভ্যন্তরীণ কারবার অথব। ব্যবসায় (7701706180০ ) বলে। এই 
প্রকার ব্যবসায় দেশের মধ্যেই অ্রবা ক্রয় করে এবং দেশের মধ্যেই দ্রব্য 
বিক্রয় করে। 
আভ্তন্তরীণ কারবারের মধ্যে দেখিবে এক সম্প্রদায় আছে যাহারা একই সময়ে 
প্রচুর পরিমাণে দ্রব্য ক্রয় করে আবার প্রচুর পরিমাণে দ্রব্য বিক্রয় করে। যেমন, 
কলিকাত। বড়বাজার অঞ্চলের ব্যবসায়িগণ কখনও এক কিলোগ্রাম পাচশত গ্রাম 
পরিমাণ দ্রবা ক্রয় অথব! বিক্রয় করে না! । ইহাদেরই বলা হয় পাইকার 
( 11১01558155 )। আবার পাড়ার মুদিওয়ালার নিকট দশ কুইণ্টেল তৈল চাহিলে 
মে বিপন্ন বোধ করিবে। সে ক্রয়-বিক্রয় করে এক কিলোগ্রাম পাচশত 
গ্রাম পরিমাণ। তাহাকে. বল! হয় খুচরা কারবারী ( 2৪০112: )। 
আন্যন্তরীণ ব্যবনায় ( [10119 '[806 ) 
টিরিরিরিরারিরিবারাররারা। রর ররারারারনিরা রা 
| | 
পাইকারী ব্যবসায় খুচরা ব্যবসায় 
€ ৬৬1১0195816 0802 ) ( 2০০৪1] 0৪৫০) 


কারবারী যখন বিদেশ হইতে ভ্রবা ক্রয় করে অথবা বিদেশে দ্রব্য বিক্রয় করে 
তখন তাহাকে বলে ধৈদেশিক ব্যবসায় (50161871806) | বৈদেশিক ব্যবসায়কে 
আবার কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। যখন বিদেশ হইতে ভ্রব্য ক্রয় করিয়া নিজ 
দেশে আনা হয় তখন তাহাকে বলে আমদানি ব্যবসায় (1170016 7806 )। 
অবশ্ঠ এই আমদানিকৃত ভ্রব্য ব্যবসায়ী পুনরায় বিক্রয় করিবে। 

কিন্ত যখন বিদেশে জ্রব্য বিক্রয় করা হয় তখন তাহাকে বল। হয় রপানি 
ব্যবসায় ( 6০:6 70996 )। 


আপ 
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এমনও দেখিতে পাওয়া যায় যে বিদেশ হইতে ভ্রব্য আমদানি করিয়। পুনরায় 
সেই দ্রব্য অপর কোনও বিদেশে বিক্রয় কর] হয়। যেমন ইংলও ভারত, সিংহল, 
মালয় ্বীপপুণ্ প্রভৃতি দেশ হইতে চা আমদানি করে এবং সেই আমদানিকৃত 
চা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ও আমেরিকাতে রপ্তানি করে। এই প্রকার 
ব্যবসায়কে বলে পুনঃরপ্তানি (২০-৪:০:৮ অথবা 7:00) ব্যবসায়। 


চিরিক 
ইন 
আমদানি রপ্তানি পুনঃরপ্তানি 
(110)1016) ( 80010) (7২০-০0০016 ) 


তোমর। একথাও বুঝিতে পারিয়াছ যে উৎপাদনকারীর নিকট * হইতে 
ভে[গকারীর নিকট পৌছিতে যে-সকল অন্থবিধার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে 
'তাহা স্বানের দূরত্ব (10199106 ০01 50৪০০ ); ঝুকি ([২150)7 সময়ের ব্যবধান 
€(101908005 ০0 000৪ )7 অর্গ (101565 ) এবং প্রচার (19980115105 )। ইহাও 
সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে যে খানের দূরত্বের (1015081705 ০1 0006 ) 
অসুবিধ। দূরীকরণে পরিবহণ (108050091% ) সাহায্য করে। এইরূপে ঝুঁকির 
অস্থবিধা দুর করে বীমা ([70981০6 ), অর্থের অস্থবিধা দুর করে ব্যাংক (7810) 
সময়ের ব্যবধানের অন্থবিধা দূর হয় গুদামঘরের € ৬8161509518) সাহায্যে 
এবং প্রচারের অন্থবিধা দূর করে বিজ্ঞাপন. ( £১৫% 50500301 ) । 

উপরি-উক্ত অস্থবিধাসমূহ দূরীকরণের উপায় আছে বলিয়াই ব্যবসায় চলিতে 
পারে । এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচন! নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

কারবারের সহায়ক (4১105 ৮০ €:৪৫৪ ) £ কারবার (809) ব্যতীত 
ব্যবসায়-বাণিজ্যের অন্যান্য বিভাগ পণ্যের বা দ্রব্যের বিনিমুয়ুকে কেন্ত্র কবিয়াই 
চলিতেছে। তাই তাহার ব্যবসায়-বাণিজ্যের সহায়ক (:415)। দ্রব্য উৎপাদন- 
কেন্দ্র ও ভোগি-কেন্দ্রের মধ্যে যদি যোগাযোগ না থাকে তাহা হইলে ব্যবসায় চলিতে 
পারে না__অর্থাৎ জ্রব্য বিনিময় হইতে পারে না-ইহা পূবেই আলোচনা করা 
হইয়াছে। ব্যবসায় প্রসারের পক্ষে প্রথম প্রতিবন্ধক হইতেছে যানবাহন বা 
চলাচলের ব্যবস্থার অস্থবিধা!। বহুল উৎপাদন, শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণ 
কখনই সাফল্য লাভ করিত না যদ্দি পরিবহণ-ব্যবস্থা উন্নত ন1! হইত। একথা 
আমর] সকলেই স্বীকার করিব যে এখনও দূর দুর গ্রামাঞ্চলের সহিত কোনরূপ 
যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হয় নাই বলিয়া সেই সকল অঞ্চলে ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসার- 
লাভকরে নাই। কি আহন্রান্তরীণ, কি বৈদেশিক, ব্যবসায় প্রসারের জন্য যানবাহনের 
ব্যবস্থ৷ থাকা একান্ত অপরিহার্য। রেল কোম্পানী বা জাহাজী কোম্পানী কর্তৃক 
ভলাচলের ব্যবস্থা করার ফলে গ্রামাঞ্চলে যে কৃষিজ সম্পদ উৎপন্ন হয় উহ! 
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শিল্পাঞ্চলে আনার সুযোগ হয়। শিল্পাঞ্চলে কৃষিজ ভ্রব্য হইতে শিল্পজ দ্রব্য 
উৎপাদন হয়। যানবাহনের সুবিধা হইয়াছে বলিয়াই কষক থান্যোপযোগী কৃষি-ব্য 
ব্যতীতও শিল্পে প্রয়োজনীয় কীচামাল-_যেমন পাট, তুল 
১। সাপের দুরত্ব ও ইত্যাদি উৎপন্ন করিয়া খাকে। আবার যদ্দি যানবাহনের 
১০ ব্যবস্থা না থাকিত তাহা হইলেও সহরাঞ্চলে দৈনন্দিন জীবনের 
আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি পাওয়া যাইত না। কলিকাতা সহরে এমত ব্যবস্থা নাই যে 
কলিকাতাঁর অধিবাসীদের জন্য আবশ্বকীয় খাগ্দ্রবা_-চাউল, ডাইল, তরিতরকারি, 
মাছ ইত্যাদি উৎপন্ন হইতে পারে । তাই কলিকাতায় এই. 
যানবাহন ব্যতীত সমস্ত ব্যবসায় যানবাহন ব্যবস্থার সাহায্য ব্যতীত কখনই 
বর্তমান যুগে বাবসায় এ 
চলি * হুর হইত না। কলিকাতা মহানগরীতে পরিণত হওয়ার 
ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে হুগলী নদী 
কলিকাতার পশ্চিম পার্খ দিয়া প্রবাহিত না হইলে কলিকাতা মহানগরী হইত 
না। তোমর! সংবাদপত্রে পড়িয়া থাকিবে যে হুগলী নদী মজিয়। যাওয়ার সম্ভাবনা 
দেখা দেওয়ায় সরকারী মহলে, বাবসায়ী মহলে এবং জনসাধারণের মনে যথেষ্ট 
চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে । তাহার কারণ এই যে হুগলী নদী মজিয়া গেলে 
কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র উত্তর ভারতে যে-ব্যবসায় চলিতেছে তাহ! 
অ।র হুষ্ঠভাবে চলিতে পারিবে না। তাই প্রস্তাব চলিতেছে ফরাক্কা বাধ দ্বার। 
হুগলী নদীতে পলি পড়া বন্ধ করা হইবে। 
আর একটি উদাহরণ দেওয়। যাইতে পারে। ভারতবর্ষের সহিত নেপাল, 
তিব্বত, তৃটান, সিকিম ইত্যাদি অঞ্চলের ব্যবসায় প্রসারলাভ না করার 
একটি কারণ যানবাহনের অন্থবিধা। যানবাহনের অস্থবিধা না থাকিলে ভারতের 
উত্তরে অবস্থিত এই সমস্ত দেশ হইতে পশম, চামড়া, পশুর হাড় ইত্যাদি অতি 
সহজে আমদানি করা যাইত এবং পরিবর্তে শিল্পে অনগ্রসর এ দেশসমূহে পশমজাত, 
চাষড়াজাত ত্রব্যাদি রপ্তানি করার স্থযোগ হইত। এই সকল দেশের সহিত 
যানৰাহনের ব্যবস্থা এতই অস্থবিধাজনক যে এখনও মেষ, গাধা, ঘোড়া এই সকল 
জন্তই দ্রব্যাদি বহন করিয়া থাকে। ইহাতে ব্যয়ও যেমন অধিক, সময়ও লাগে 
প্রচুর। তাই স্বন্ল ব্যয়েও অল্প সময়ের মধ্যে যাহাতে ভ্রব্য আমদানি ও রপ্তানি 
করা যায় তাহার জন্ গ্রয়োজন সৃষ্ট যানবাহন-ব্যবস্থা। একদিকে যেমন যানবাহন 
ব্যতীত ব্যবসায় গ্রসারলাভ করে না, অন্যদিকে তেমনি ব্যবসায়কে কেন্ত্র করিয়াই 
তা যানবাহন-ব্যবস্থা প্রসারলাভ করে। উভয়ই উভয়কে সাহায্য 
করিয়া থাকে । পণ্য বাত্রব্য বিনিষয়ের সম্ভাবনা থাকিলেই 
যানবাহন-ব্যবস্থার প্রসার হয়। একসময় ছিল যখন বাংলা দেশের সহিত সমগ্র 
উত্তর ভারতের ব্যবসায় চলিত গংগ! নদীর উপর দিয়া । তন কলিকাতা হইতে 
হরিদ্বার পর্যন্ত ভ্রব্য আদান-প্রদান চলিত বড় নৌক। বা বাজরায়। ইহাতে 
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যে সময় 'ব্যয়িত হয় তাহা সংক্ষেপ করার জন্ত আরম্ভ হইল রেল স্থাপন । 
রেল স্থাপনের পর রেল কোম্পাণী অনেক পরিমাণে ব্যবসায় নৌ-পরিবহণের হাত 
হইতে কাড়িয়া লইল। 

পরিবহণ-ব্যবস্থা! আবার অনেক প্রকারের হইতে পারে-যেমন সড়ক (রাস্তা) 
পরিবহণ (7২020 [1750010), রেল পরিবহণ (1211 91790: ), 
নৌ-পরিবহণ ( ৬/9.0617081090016 ), বিমান পরিবহণ (41710209001 )। 
ইহাদের পারস্পরিক স্ববিধা-অস্ুবিধা পরে আলোচনা করা হইবে। 

ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। একথাও পূর্বে আলোচনা কর! 
হইয়াছে যে এমন অনেক দেখা আছে যেখানে অর্থের যোগানের অভাবে ব্যবসায় 
বাণিজা প্রসারলাঁভ করে নাই এবং ফলে অর্থনৈতিক দিক হইতে তাহারা 
অনগ্রসর । অর্থের প্রয়োজন নানা কারণেই হইতে* পারে। 
তাহার মধ্যে এইটুকুমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে বর্তমান 
উৎপাদন-পদ্ধতিতে কখনই চাহিদ। উদ্ভৃত হওয়ার পর দ্রব্য 
উৎপাদন কর] হয় না। পরুত্ধ, চাহিদা হইবে এইরূপ অনুমান করিয়াই পণ্য উৎপাদন 
করা হয় ( 12100050100) 1] 21)0101090101) 0 0617091)0 )। 

আবার আধুনিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় বল উৎপাদন করাই পীতি। তাই কোন 
শিল্পপতির পক্ষে প্রথম প্রয়োজন কাচামাল খরিদ করার জন্য অর্থ, শ্রমিক নিয়োগ 
করিয়৷ শ্রমিকের মজুরি দেওয়ার জন্য অর্থ, যন্ত্রপাতি ক্রয় করার জন্য অর্থ 
প্রভৃতি নান! প্রয়োজনে শিল্পের চাই প্রচুর অর্থ। কারণ, শিল্পপতি প্রথমে এই 
সমস্ত ব্যয় বহন করিয়া দ্রব্য উৎপাদন করে এবং পরে সেই উত্পাদিত দ্রব্য 
বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিবে । আবার কাচামাল বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কৃষিজ 
পণ্য। তাই যখন শশ্য উত্তোলন হয় তাহার পরই শিল্প-মালিকগণ প্রচুর পরিমাণে 
কাচামাল মজুত করিয়। রাখে, যাহাতে পরবতী শন্ত উত্তোলনের সময় পযস্ত শিল্প 
কাচামালের অভাবে অকেজো! হইয়। বসিয়া না থাকে | আবার যাহার পণ্য লেনদেন 
করে তাহাদেরও প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। কারণ যদিও সে খুচরা বিক্রয় করিয়া 
থাকে তথাপি যাহাতে কোণ সঙ্য়ই পণ্যের অভাঁব না ঘটে-_অর্থাৎ, চাহিদানুযায়ী 
যাহাতে সর্ধদাই পণ্য সরবরাহ করিতে পারে তাহার জন্য পণ্য-বিক্রেতা সর্বদা 
প্রচুর পরিষাণে পণ্য যজুত রাখিতে বাধ্য হয়। একই সময়ে প্রচুর পরিমাণ জরব্য 
সংগ্রহ করার জন্য প্রয়োজন প্রচুর অর্থ। এখন প্রশ্ন হইতেছে অর্থ আসিবে 
কোথা হইতে। যখন নিজের “অর্থ, অপ্রচুর তখন একমাত্র উপায় কর্জ করা। 
কর্জ করিতে হুইলে এমন লোক থাকা প্রয়োজন যাহার নিকট নিজের 
প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ আছে। এখনও আমাদের দেশে দেখিতে পাইবে একদল 
লোকের কাজই হইল অন্যকে অর্থ ধার দেওয়া । ধার দিয়া সে "ুদ' আয় করে। 


২। অর্থও ব্যাংক 
বাবসায় 
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ব্যবসায়ী ব! শিল্প-মালিকের পক্ষেও “হদ' ন] দিয়া কোন গত্যন্তর নাই। কারণ 
সুদ দিয়! ধার না করিলে তাহার পক্ষে জ্রব্য.সংগ্রহ বা মজুত করণ সম্ভব হইবে 
না। কিন্তু যে-ব্যক্তির কাজ হইল অর্থ ধার দেওয়া, তাহার নিকট হয়ত" এমন 
পরিমাণ অর্থ না-ও থাকিতে পারে যে সর্ব ধণের বা ধারের চাহিদ। মিটাইতে 
পারে। তাই তাহার পক্ষেও আবার অন্যের নিকট হইতে ধার করার প্রয়োজন 
হয় । এই প্রকার ব্যবসায়কে বল। হয় “মহাজনী ব্যবসায়'। 

দেশের আধিক কার্ধের প্রসারের সংগে সংগে ধারের চাহিদাও বাড়িয়। যায়। 
তাই শিল্প ও ব্যবসায়কে কেন্দ্র করিয়। গড়িয়া উঠিয়াছে ব্যাংক ব্যবসায় । ব্যাংক 
ব্যবপায়ের প্রধান ছুইটি কর্তব্য হইল-_অন্যের নিকট হইতে খণ গ্রহণ কর। এবং 
অন্যকে ধণ প্রদান কর]। অন্তান্ত আন্ুষংগিক ব্যবসায়ের মত ব্যাংক ব্যবসায়ও পণ্য 
লেনদেনের সহিত অংগাংগীভাবে জড়িত। কারণ ব্যাংক 


উঠ হইতে প্রয়োজনবোধে অর্থ ধার পাওয়! গেলে ব্যবসায় 
হইতে খণ গ্রহণ প্রসারের পথ নুগম ইয়। আবার ব্যবনায় প্রসারের সংগে 
করা এবং সেই খপ সংগে ব্যাংক ব্যবসায়ও প্রপারলাভ করে। আমাদের দেশে 
লগ্মী করা শিল্পে অনগ্রসর অবস্থার একটি কারণে বলা হইয়াছে ব্যাংক 


ব্যবসায়ের অভাব ও ক্রটি। অনেক সময়ে ব্যাংক ব্যবসায় 
প্রসারের পক্ষে পর্মের বিধিনিষেধ প্রতিবন্ধকন্বরপ কাজ করে। যেমন-_ ইসলাম 
ধর্মে “মুদ' গ্রহণ করা অপরাধ । তাই যতদিন পর্যন্ত ইসলাম রাজ্যসমূহ ধর্মের 
অন্থশাসনের দ্বার শাসিত হইত ততদ্দিন ব্যাংক ব্যবসায় প্রসারলাভ করে নাই 
এবং ফলে নেই সমস্ত দেশ শিল্পে অনগ্রসর রহিয়াছে । 
আবার বৈদেশিক বাণিজ্যের পক্ষেও ব্যাংক ব্যবনায় অপরিহার্য । আমদানি 
ও রপ্তানির জন্য যে লেনদেন হয় উহার মৃল্য শোধ করিতে ব্যাংকসমৃহই একমাত্র 
মাধ্যম। কারণ একজন ভারতবাপী যখন ভারতের কোন অংশ হইতে দ্রব্য ক্রয় 
ক উর ভারি ভারতবর্ষে প্রচলিত মুদ্রায়ই মূল্য শোধ করিতে 
টনের পারে, কিন্তু যখন তাহাকে ভারতের বাহিরের কোন দেশ 
হইতে-_মনে কর, ইংলণ্ড হইতে কোন ভ্রব ক্রয়করিতে হয় 
তখন "সে আর ভারতীয় মুদ্রায় দ্রব্যের মূল্য শোধ করিতে পারে না। কারণ ইংলগু- 
বাসী ভারতীয় মুন্্। গ্রহণ করিবে না কারণ সেই অর্থ সে ইংলণ্ডে ব্যবহার করিতে 
পারিবে না। তাই এইসব ক্ষেত্রে ব্যাংকের মাধ্যমে উভয় দেশের মুদ্রা বিনিময়ের হারে 
মূল্য আদান-প্রধান হয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে ব্যবসায়ের পক্ষে ব্যাংকের 
সাহাষা অপরিহার্ধ আবার ব্যবসায় প্রসারের সংগে ব্যাংক ব্যবসায় গ্রসারলাভ করে। 
মালগুদান €(ভ/৪:615055) 2 আমরা দেখিতেছি যে বর্তমানকালে উৎপাদন 
ও বিনিষয় উভয়ই ব্যাপক পদ্ধতিতে কর' অর্থাৎ ব্যাপক বা বহুল উৎপাদন 
করাই বর্তমান উৎপাদন-ব্যবস্থার নিয়ম । আবার যাহারা বিক্রয় করার উদ্দেশে 
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ক্রয় করে তাহারাও ক্রয় করে বহুল পরিমাণে । স্থতরাং শিল্প-মালিক যাহারা জব্য 
উৎপাদন করে এবং ব্যবসায়ী যে দ্রব্য বিক্রয় করার উদ্দেশ্রে ভ্রব্য ক্রয় করে উভয়কেই 
৩। মালগুদাম বুল সর্বদা পর্যাপ্ত পরিমাণে কাচামাল অথবা পরিণত জ্রবা মজুত 
উৎপাদন ও ক্রয়ের রাখিতে হম। মজুত রাখিতে হইলে প্রথমত দরকার স্থান) 
পক্ষে অপরিহার্ধ দ্বিতীয়ত মজুত মাল ম্থরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা কর!। 
শিল্প-মালিক অনেক ক্ষেত্রেই নিজের শিল্পের ভিতর মাল মজুত 
রাখার স্থান সংকুলান করিতে পারে না, আবার ব্যবসায়ীর পক্ষেও সর্বদ! দোকানে 
বা বিক্রযস্থলে প্রচুর মাল মজুত রাখার ব্যবস্থা কর! সম্ভব হয় না। তাই শল্প ও 
ব্যবসায় প্রনারের সংগে প্রসারলাভ করিয়াছে একপ্রকার ব্যবসায়--উহা হইতেছে 
মালগুদাষের ব্যবসায় । 
মালগুদামের ব্যবসায় শুধু যে শিল্প-মালিকের কাচামাল, পরিণত দ্রব্য ব। 
ব্যবসায়ীর ক্রীত দ্রব্য মজুত রাখিতেই প্রয়োজন হয় তাহা নহে। পরস্ত, এক 
স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রচুর মাল প্রেরণ করিতেও মালগুদামের যথেষ্ট প্রয়োজন 
আছে। একাদিক্রমে কক্সেকদিন মাল মজুত রাখ|র প্রয়োজন হইলে মালগুদাষে 
মাল রাখা হয়। এই প্রকার নানাবিধ কার্ধের জন্য মালগুদামের গুরুত্ব দিন 
দিন অন্থভৃত হইতেছে । আবার অনেক সময়ে আমদানিকারক ব্রবা আমদানি 
করিয়া আমদানি-শুক্ক দিতে অপারগ হইলে ন্যায্য জাহাজ হইতে মাল 
খালাস করিতে অনুমতি পাইতে পারে না। কিন্তু জাহাজ ত, আর মাল ভর্তি 
অবস্থায় বহুদিন পোতাশ্রয়ে আটক থাকিতে পারে ন।। তাই সরকার হইতে 
আমদানিকারককে এই সুবিধা দিয়া থাকে যে যতদিন আমদানি-শুন্ধ পরিশোধ না 
করিবে ততদিন এমন এক জনের অথবা! কোন প্রতিষ্ঠানের হাতে যাল গচ্ছিত রাখ। 
হইবে যে আমদানিকৃত মালের উপর দেয় শুক পরিশোধ না হওয়। পর্যন্ত মাল আটক 
রাখার প্রতিশ্রতি দেয়। এই প্রকার মাল যে-মালগুদামে রাখা হয় তাহাকে বলে 
শুক্কাধীন মালগুদাষ ( 0750 ৬/2:5170456 )। আমদানিকারক তাহার আধিক 
অবস্থায় যখন যে পরিমাণ আমদানি-্ুক্ক দিতে পারে সেই পরিষাণ জ্ব্য 
খালাস করিতে পারে । রেলে বা! জাহাজে মাল চলাঁচলকালে প্রায়ই দেখা যায় যে, 
যে-্রব্য বাহিরে প্রেরণ করা হইল বা বাহির হইতে যে-্রব্য আমদানি করা 
হইল তাহা জাহাজে বা রেলে ভর্তি করিতে বা খালাম করিতে বেশ কয়েকদিন 
সময় লাগে। এই কারণেই মাল রেল সংল বা পোতাশ্রয় সংলগ্ন গুদামঘরে 
গচ্ছিত থাকে । পশ্চিমবংগের মালগুদাম ব্যবসায় যথেষ্ট নাই বলিয়! ইহার গুরুত্ব 
উপলব্ি করিয়া পশ্চিমবংগ সরকার একটি নিজস্ব প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছে__ 
উহার নাম "ওয়ে বেংগল ওয়ারহাউসিং কর্পোরেশন" (৬63 0212891 
/9165005108 0010:2000.)। এই কর্পোরেশনটি সরকার ও সাধারণের 
যৌথ মৃলধনে স্থাপিত হইয়াছে। 


২৬ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


বীমা (11598181706 ) £ বীম! বলিতে হয়ত' তোমাদের জীবনবীমার কথাই 
মনে হইতে পারে । জীবনবীমাও ব্যবসায় বটে । তবে এখানে যে-কীমার প্রসংগ 
উল্লেখ কর! হইতেছে তাহা হইতেছে বাণিজ্যিক বীমা। পূর্বে 

৪| বীমা উল্লেখ করা হইয়াছে শিল্প-মালিকের এবং ব্যবসায়ীর একসময় 


১১ প্রচুর মাল গুদাষজাত করিয়া রাখার প্রয়োজন দেখা দেয়। 
ঝুকি লষ গুদামে থাকাকালে কোনও দৈব-দুর্ঘটনায় গুদামে আগুন 


লাগিয়া সমন্ত মাল পুড়িয়! গেল। উহার জন্য কে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ? 
নিশ্চয়ই যে-ব্যক্তির মাল গুদামজাত করা হইয়াছে সে। তাহা হইলে তাহার পক্ষে 
খুবই স্থবিধা হয় যদি এমন কোন ব্যক্তি ব! প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে এমন 
আশ্বাস পাওয়া যায় যে অগ্রিকাণ্ডে তাহার মজুত মালের কোন ক্ষতি হইলে 
সেই প্রতিষ্ঠান তাহার ক্ষতির মূল্য পরিশোধ করিবে। অগ্নিকাণ্ড খুব হামেসাই 
ঘটে না। যে-নকল ব্যবসায়ী এই প্রকার ক্ষতিপূরণের ঝুঁকি গ্রহণ করিয়া 
ব্যবসায় করে তাহার। পরিসংখ্যানের সাহায্যে খতিয়ান করিয়! দেখিয়াছে 
যে গুদামজাত মালের হয়ত' শতকর1 ২ বা ৩ভাগ ত্রব্য অগ্নিকাণ্ডে বিনষ্ট হয়। 
তাহ] হইলে যদি মালের মালিকগণ অগ্নিকাণ্ড হইতে লোকসান এড়াইতে চাহেন 
তাহা হইলে ধাহার] ক্ষতিপূরণের ঝুঁকির ব্যবসায় করেন তাহাদের ক্ষতিপূরণের 
প্রতিশ্রতির জন্য কিছু মান্ুল বা চাদ] (£6101010 ) দিয়া মাল বীম| করিয়। 
রাখিতে পারে। তাহাতে মালের মালিকও অনেকটা আশ্বস্ত থাকিবে যে তাহার 
মাল সম্ভাব্য লোকসান হইতে মুক্ত। বর্তমান যুগে এই প্রকার বীম! ব্যবসায়ের 
যখেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে । আবার বৈদেশিক বাণিজ্যেও দেখ। যায় দূর দূর দেশ 
হইতে জাহাজ যোগে মাল প্রেরণ করা হয়। সে-ক্ষেত্রে যদি দৈব-ছুবিপাকে কোন 
জাহাজ ডুবিয়া যায় তাহ। হইলেও যাহাতে ক্রেতার কোন লোকসান না হয় 
তাহার জন্য ঝুঁকি গ্রহণ করিয়া কোন কোন প্রতিষ্ঠান বীম! করিয়া থাকে । 
ইহাকে বল হয় নৌ-বীষ।। নৌ-বীমার পথপ্রদর্শক ইংলগ্ের 'লয়েডস্*। লয়ে্ডস্‌ 
বলিতে এখন নৌ-বীমার অবলেখকদের মধ্যে যাহারা লয়েডস্‌ নিয়মাবলী মানিয়' 
চলে তাহাদের ঝুঝায়। 
বিজ্ঞাপন ও প্রচার € 40 67005677676.8700 চ১1১1:0865) 2 স্থানান্তরে 
উল্লেখ করা হইয়াছে যে আধুনিক উৎপাদন-প্রথায় চাহিদা উদ্ভূত হওয়ার 
পূর্বেই ব্য উৎপাদন হয়। ভ্রব্য উৎপাদনের অর্থই অর্থনীতিতে 
জন উপযোগিতা উৎপাদন । কিন্তু উপযোগিতা উৎপাদন হইলেই 
আনাডিিবোনিতা ভোগকারী সেই ভ্তরব্য তৎক্ষণাৎ ভোগ করিবে তাহার 
তৈয়ার করা কঠিন কোনও নিশ্চয়তা নাই। তাই প্রথম যখন কোনও দ্রব্য উৎপাদন 
হয় তখন প্রয়োজন প্রচারকারের ৷ প্রচারকার্ধের সাহায্যে 
জব্যের অন্তিত্ব সম্বন্ধে জনসাধারণের ও সম্ভাব্য ক্রেতাদের ওয়াকিবহাল করা 


ব্যবসায়ের বিবিধ ভাগ ২৭ 


হয়। প্রচারকার্ধের একটি উপায় হইল বিজ্ঞাপন-_যদিও বিজ্ঞাপন ও প্রচারকাধ 
প্রায়ই একই অর্থে ব্যবহার করা হয়। 
প্রচারকাধের ষাধ্যমে দ্রব্যের চাহিদ। উদ্ভূত হইলেই প্রচারকার্ধের বা! বিজ্ঞাপনের 
উপযোগিতা ফুরাইয় যায় না। কারণ একবার চাহিদা তৈয়ারি করার পর যাহাতে 
সেই চাহিদা অব্যাহত থাকে তাহার জন্য প্রয়োজন প্রচারকার্ধ চালাইয়া যাওয়া । 
বস্তত, বর্তমান যুগে ব্যবসায়ের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে প্রচারকার্ষের 
উপর। কারণ ব্যবসায়ে সর্বদাই এত প্রতিযোগিতা যে, যে-ব্যবসায়ী অধিক- 
সংখ্যক ক্রেতার অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হয় সেই ব্যবসায়ীই হয় সফল ব্যবসায়ী । 
ক্রেতার অন্ুগ্রহ লাভ করিতে প্রয়োজন ক্রেতার মানসিক 
প্রচারকার্ষের মাধামে অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রচারকার্ধ চালানো । প্রচারকার্ষের 
ক্রেতা সংগ্রহ করা হয় উদ্দেস্ট, যে-ব্যক্তি কোনও দিন কোন বিশেষ দ্রত্য ক্রয়েই 
হয়ত' এতটুকু আগ্রহশীল নহে তাহাকে ক্রেতারূপে পরিণত করা। প্ররকত 
প্রচারকার্ধের উদ্দেশ্ঠও তাহাই । স্থতরাং ব্যবসায়ীর পক্ষে প্রচারকার্য অপরিহার্য 
ব্যবসায়ীদের পক্ষে প্রচারকার্য চালাইবার জন্য একপ্রকার বিশেষ ব্যবসায় অধুনা 
প্রসারলাভ করিয়াছে । এই প্রকার ব্যবসায়ীদের কাষ, যে-সকল ব্যবসায়ী ত্রব্যের 
বিজ্ঞাপন 1দবে তাহাদের সহিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যম, যেমন পত্রিকা-যোগাযেগ, 
ঘটানে!। বস্তৃত, গ্রচারকাধে লিপ্ত ব্যবসাধিগণ বিক্রেতাকে প্রচারকাধ ও বিজ্ঞাপনের 
উপকারিতা সম্বন্ধে সচেতন করিয়। দেয়। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জনসাধারণের নিকট 
দ্রব্যের পরিচয় ঘটানে। হয়। 
তাহা হইলে ব্যবসায় ((001010102 ) অথব। ব্যবসায়িক কার্ধাবলীর 
( 00700610181 ৪০1৬10199 ) বিভিন্ন ভাগ নিম্নের চিত্র হইতে পাওয়া যাইবে । 
ব্যবসায় (00101702106). 


রি | 
কারবার (805 ) কারবারের সহায়ক 
[ (4১105 60 [806 ) 


ণ | 
টাটা ( 70206) বৈদেশিক (8০০০৪, ) 


[ ূ | 
পাইকারী ( ৬/1)0195815 ) খুচরা ( ১৪০11) | 


৮ স্পা সপাপিস্প্স্পা পাশা শীলা -- শী পপি আপ শী পি পে পপি 


| ূ | এ | 
আমদানি (11020: ) রপ্তানি ( :%0০0:0) পুনঃরগ্ানি (1২০-৪০০৮ ) 


| | | | | 
পরিবহণ ব্যাংক বীম। গুদাম বিজ্ঞাপন ও 
(091050010) (98101) ([090101705 ) ( ৬/৪1517095107£ ) প্রচার (&- 
ও 210131776 80 19001101 ) 


২৮ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


এখানে উল্লেখ কর। প্রয়োজন যে ব্যবসায় বুঝাইতে 90512955 কথাটিও প্রয়োগ 
হয়। সে-ক্ষেত্রে 3851595 এবং 001201021০6 সমার্থবোধক | কিন্তু ৫কান কোন 
অর্থনীতিবিদ (দ:০01501019) ও ব্যবসার বিশারদদের ( 00227061012] 60616) 
অতে ব্যবসায় কথাটি বুঝাইতে 80517)55 কথাটিই প্রয়োগ কর] উচিত। 
তাহাদের মতে ব্যবসায়কে (7491)853 ) তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়__শিল্প 
( 1150150 ) ; কারবার (56 )$ এবং কারবারের সহায়ক ( 00107)606 )। 
এই সম্প্রদায়ের মতে যাহার! দ্রব্য উৎপাদন করে তাহারাও ব্যবপায়ে (45177655 ) 
লিপ্ত । ইহাদের মতে যাহারা ত্রব্য উৎপাদন করে তাহাদের বলা হয় শিল্প 
(19505 )। দ্বিতীঘ্ত, যাহার দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করে তাহাদের কারবারী 
€7:8051 ) এবং তাহাদের কার্কে কারবার ("8০ ) বলিয়। ধরিয়াছেন। 
তৃতীয়ত, 'শিল্প ও কারবারের কার্ধ স্থগম করিবার জন্ত যাহার! সাহায্য করে 
যেষন পরিবহণ, বীমা, বিজ্ঞাপন, গুদাম, ব্যাংক ইত্যাদি তাহাদের 001731721:০6- 
এর অন্তভূক্তি করিয়াছেন। ইহাই আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনীয় 4১105 60 0৪৪ 
বল। হইয়াছে ।'এই সম্প্রদায়ের মতে ব্যবসায়ের (13851695 ) বিভাগ নিম্নব্ূপ : 


ব্যবসায় ( 331695 ) 





| | | 
শিল্প কারবার বাব্সায়ের সহায়ক কাধ 
(100015905 ) (0806) ( 001217061০6 ) 
[02101963 


1. 1101%110 0179 011097906 1)78/001199 01 00177009229. 

ব্যবসায়ের বিভিন্ন শাখ! সম্বন্ধে আলোচন! কর । 

9, 11060 100 10080 0195993 ০080 09012010191:06 199 01৮1090 ? 
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কারবারী ব্যবসায়কে কয় ভাগে ভাগ কর] যায়? 





তৃতীয় অধ্যায় 


আভ্যন্তরীণ ব্যবসায় 
(171078607506 ) 


শিল্প গঠনের গতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে বিশেষ বিশেষ শিল্প 
বিশেষ বিশেষ এলাকায় কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। যেমন পশ্চিমবংগে পাটশিল্প, বোম্বাই 
ও.আমেদাবাদে স্থৃতীশিল্প, কানপুর ও দিল্লী এলাকায় পশমশিল্প, পশ্চিমবংগ ও 
বিহারের প্রান্তে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প ইত্যাদি । যে-সস্ত কারণে এক একটি 
অঞ্চলে এক একটি শিল্প কেন্দ্রীভূত হয় তাহার মধ্যে কাচামালের সহজলভাযতা 7 
শ্রমিকের যোগান; যানবাহনের স্থবিধা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । অবিভক্ত বাংলার 
কাচ! পাটের যোগানের উপৃর নির্ভর করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে বাংলার পাটশিল্প । 
বাংলা, বিহার ও উড়িস্যা হইতে পাণয়। গিয়াছে স্থল শ্রমিক। হুগলী নদীর 
মাধ্যমে কাচা পাট আগম ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি হইয়াছে স্থ্গম। এতদ্ব্যতীত 
কলিকাতা! পৃথিবীর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ পোতাশ্রয় ও বন্দর। তাই কলিকাতা 

বন্দরের মাধ্যমে পৃথিবীর সকল দেশের সহিত যোগাযোগ স্থাপন 

শিল্প কেন্ত্রীছুত করাখুবই স্থবিধা ও অনায়াসলব্ধ। অনুরূপ স্থযোগ রহিয়াছে 
টি বোম্বাই-এ। বোম্বাই প্রদেশের কালোমাটিতে জন্মে উংকষ্ট 
শ্রেণীর তৃলা। বোম্বাই-এর আবহাওয়া বস্ত্রবয়ন শিল্পের পক্ষে বিশেষ অন্কূল । 
বোম্বাই বন্দরের মাধ্যমে আফ্রিকা ও ইউরোপ অঞ্চলের সহিত ব্যবসায় সম্বন্ধ 
স্থাপন করা খুবই সহজ । বোম্বাই-এ রহিয়াছে লগ্মীকারী ব্যাংক। তাই এই ছুই 
অঞ্চলে দুইটি বিশেষ শিল্প কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। 

শিল্প কেন্দ্রীভূত হওয়ার মুখ্য কারণ বাদে গৌণ কারণও রহিয়াছে। গৌণ 
কারণের মধ্যে কোন বিশেষ স্থানে উৎপাদিত কোন ভ্রব্য যখন বাজারে স্থনাষ 
( 0০০৭111 ) অর্জন করে তখন সেই দ্রব্য যাহাতে এ স্থানের সথনামের সুযোগ 
পায় তাহার জন্য একই স্থানে কেন্দ্রীভূত হয়। 

স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে কোনও দেশের সর্বত্রই সকল দ্রব্য উৎপাদন করার 
স্বযোগ থাকে না। কিন্তু ভোগকারী ছড়াইয়া থাকে দেশের সর্বত্র। তাই 
প্রয়োজন এমন একদল লোকের যাহারা উৎপাদন-অঞ্চল হইতে দ্রব্য ক্রয় করিয়। 
ভোগকারীদের নিকট পৌছাইয়া! দিবে । ইহারাই মধ্যগ বা মধ্যবর্তাঁ ব্যবসায়ী 
(11130167097 ০7 10670760197 10351769507) )। পাইকার এই প্রকার 
একজন ষধ্যগ ব! মধ্যবরতী ব্যবসায়ী । 


৩, ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


পাইকারের কাজ $ যখন শিল্লে পণ্য উৎপাদন হয় তখন তাহা পাইকার 
ক্রয় করিয়া লয়। ইহাতে শিল্প-মালিকের ও খুচর1 ব্যবসায়ীর উভস্বেরই স্থবিধা 
কারণ পাইকার উৎপাদক ও খুচর! ব্যবসায়ী উভয়ের মধ্যবতী 
হিসাবে কাজ করে। পাইকার যদি না থাকিত তাহ! হইলে 
উৎপাদকের সহিত উৎপাদককে খুচর! বিক্রেতার সহিত যোগ স্থাপন করিতে হইত। 
ভোগকর্তার পাইকার উৎপাদকের যে একটি কার্ধভার গ্রহণ করিয়াছে তাহা 
98058 হইতেছে খুচরা বিক্রেতা সংগ্রহ কর এবং তাহার সহিত 
উৎপাদকের যোগাযোগ স্থাপন কর!। 
দ্বিতীয়ত, পাইকার উৎপাদকের নিকট হইতে যখন দ্রব্য ক্রয় করে তখন 
উৎপাদক উৎপাদনের জন্য যে-অর্থ ব্যয় হইয়াছে তাহ দ্রব্য 
তে । নিকট বিক্রয় হওয়ার পূর্বেই পাইয়। থাকে। ভ্রব্য বিক্রয় হওয়ার 
88 নি পূর্বেই অর্থ পার বলিয়। উৎপাদক উৎপাদনের গতি অব্যাহত 
হইতে ঝুকি গ্রহণ _ _ ৮ পা 
রর রাখিতে পারে। নতৃব। উৎপাদককে উৎপাদিত দ্রব্য যতদিন 
বিক্রয় না হইবে ততদিন অর্থের অভাবে হয়ত শিল্প বন্ধ রাখিতে 
হইবে। ইহাতে শুধু যেশিল্পেরই ক্ষতি হইবে তাহ! নহে সমগ্র অর্থনৈতিক 
সমাজে ইহাতে অস্থবিধার সৃষ্টি হইয়া থাকে । 
তৃতীয়ত, শিল্পে দ্রব্য উৎপাদন হওরার পর যতদিন দ্রব্য বিক্রয় না হইবে 
ততাদন শিল্পজাত দ্রব্য গুদামজাত করিয়া রাখার প্রয়োজন। 
পাইকার এই কাজটিও অনেকাংশে পাইকার করিয়া থাকে । একই 
বিডিয়ার হত এ প্রচুর প্রমাণে ক্রয় করিয়া পাইকার শিল্প-মালিককে 
দ্রব্য গুদামজাত করিয়। রাখার দায়িত্ব হইতে রেহাই দিয় থাকে। 
চতুর্থত, শিল্প-মালিক সর্বদাই চাহিদ! উদ্ভৃত হইবে এই অন্থমানের উপর নির্ভর 
করিয়া দ্রব্য উৎপাদন করিয়া থাকে । কিন্তু যাহাতে তাহার অনুমান নিভূলি হয় 
তাহার জন্ত আবশ্যকীয় সংবাদ পাইকারই যোগাইয়া থাকে । কেন না, পাইকার 
ুচর। ব্যবসায়ীর মাধ্যমে বাজারে দ্রব্যের চাহিদ। সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকে । 
পঞ্চমত, পাইকার যখন প্রচুর পরিমাণে দ্রব্য ক্রয় করে তখন যাহাতে সেই জ্ব্য 
সমস্তই বিক্রয় হয় এবং যাহাতে তাহার লোকমান ন। হয় 
চাহিদা ও যোগানের তাহার জন্য আবশ্তকীয় প্রচারকাধ ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদির 
পু শী ব্যয়ও অনেক ক্ষেত্রে পাইকারই বহন করিয়া থাকে। 
চাটি ইহাই হইল পাইকার শিল্প-মালিককে যে সেবা দিয়া থাকে 
তাহার আলোচন। ৷ পাইকার খুচর। ব্যবসায়ীকেও অনুরূপভাবে 
অনেক সাহায্য করিয়া থাকে । পাইকার প্রচুর পরিমাণে দ্রব্য ক্রয় করিয়া ঝুঁকি 
লইয়া থাকে । আবার খুচর] বিক্রেতাকে অনুরূপ ঝুঁকি হইতে অনেকটা রেহাই 
দিয়া থাকে? কারণ খুচরা বিক্রেতা পাইকারের মত প্রচুর মৃূলর্ধন আটক রাখিতে 


পাইক|রের কাজ ; 


আভ্যন্তরীণ ব্যবসায় ৩১ 


পারে না। তাই খুচরা বিক্রেতাকে ধারে ক্রয় করার ্থযোগ দিয়া থাকে পাইকার। 
পাইকার এই স্থযোগ না দিলে অনেক ক্ষেত্রেই খুচর! ব্যবসাম্মীর পক্ষে ব্যবসায় গঠন 
কর। অনন্তব হইয়া! দাড়ায় । যদিও পূর্বে কিঞ্চিং আলোচন। করা হইয়াছে যে এই 
প্রকার মধ্যগ ব| মধ্যবতী ব্যবসারী না থাকিলে ক্রেতা হিসাবে ভোগকার কম 
মূল্য দ্রবা ভোগ করিতে পারে। এই যুক্তির মধ্যে যথেষ্ট সত্যতা আছে সন্দেহ 
নাই। কিন্তু একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে পাইকার ন1 থাকলে থুচর| ব্যবসায়ী 
ব্যবসায়ের সুযোগ পাইত খুব কম। ফলে ভোগকারী দ্রব্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহালও 
থাকিত কি না সন্দেহ । 

মন্যগ হিসাবে দেখা যায় পাইকার উৎপাদক ও খুচরা ব্যবসাীর মধ্যে 
যোগাযোগ স্থাপন করে এবং দ্রব্য উৎপাদনের পর বিক্রয়ের অনেকটা ঝুঁকি গ্রহণ 
করিয়া থাকে । ব্যবসায়ের অর্থই হইল ঝুঁকি গ্রহণ। ঝুঁকি যত বেশী *ছড়াইয়া 
দেওয়। যায়, ব্যবসায়ও তত বেশী প্রসারলাভ করিয়া থাকে । সুতরাং ব্যবসামী 
হিসাবে পাইকার, উৎপাদকের ও খুচর। ব্যবসায়ীর ঝুঁকির অংশ গ্রহণ করিয়া প্রব্য 
বন্টনে যথেষ্ট সাহাষ্য করিয়(থাকে । 

বাজারের অবস্থ। জ্ঞাপন ব্যতীতও পাইকার আর একটি কর্তব্য সম্পাদন করিয়া 
থাকে_উহ। হইতেছে দ্রব্যের চাহিদ্রা ও যোগানের মধ্যে সামর্থ, বিধান ক্রিয়া, 
দ্রব্যের মুল্য ্িতি রাখ।॥। পাইকার প্রচুর পরিমাণে দ্রবা গুদামজাত করিয়া র[খে। 
তাই যখন কোনও দ্রব্যের চাহিদ1 বাড়িয়। যায়, তখনই সে চাহিদান্্যায়ী ভ্রব্য 
সরবরাহ করিতে পারে। তাহার পক্ষে যদি চাহিদ। বাড়ার সংগে সংগে দ্রব্য 
যোগান দেওয়। সম্ভব ন1 হয় তাহা হইলে মৃল্যনীতির নিয়ম অহসারে দ্রব্যের মূল্য 
অহেতৃক বাড়িয়। যায়। আবার পাইকার সর্বদাই বাজারের চাহিদা ও যোগানের 
দিকে লক্ষা রাখিয়া থাকে । যদি মনে করে অদূর ভবিস্কতে কোনও দ্রব্যের 
চাহিদ| বাড়িয়া যাইবে তাহা হইলে যাহাতে উৎপাদক সময়মত চাহিদানমারে 
প্রবা সরবরাহ করিতে পারে তাহার জন্য পূর্বেই উৎপাদককে হ'সিয়ার করিয়। দেয়। 
তাহা হইলে যোগান ও চাহিদার সমন্বয় করা এবং দ্রব্যের মূল্য স্থির রাখা__এই 
দ্বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কাধ মধ্যগ হিসাবে পাইকার করিয়া থাকে । এই 
সমন্বয়ের অভাবে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যক ক্ষেত্রে দেখা দেয় গোলযোগ । 
দেশের আধিক সুস্থতার একটি লক্ষণ হইতেছে মূল্য স্থির থাকা যাহ] চাহিদা ও 
যোগানের সমন্বয় ব্যতীত সম্ভব নহে। 

থুচর। ব্যবসায় € 5৪64] 17806) পাইকারের মতই খুচরা ব্যবসায়ীও 

একজন“মধ্যগ বা মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী । পাইকার সম্বদ্ধে বলা 
খুচর! ব্যবসায়ীও প্র 
বাঁনণিজোর অপরি- হইয়াছে যে পাইকার উৎপাদক ও ভোগকারীর সহিত 
কার যোগাযোগ স্থাপন করিয়া থাকে। কিন্তু খুচরা বিক্রেতার 
সাহাষা র্যতীত পাইক্কার&উৎপাদক্* « ভোগকারীর। সহিত 


৩২ ব্যবসায় সংগঠনের তৃমিকা 


যোগ স্থাপন করিতে পারে না। কারণ খুচর1 ব্যবসায়ীই ভোগকারীর সংস্পর্শে 
আসে। ভোগকারীর চাহিদা সম্বন্ধে খুচর] ব্যবসায়ীই সর্বাধিক তথ্য 'সংগ্রহ করিয়া 
থাকে । সেই তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া সে পাইকারকে দ্রব্য উৎপাদন সম্বন্ধে 
উপদেশ দিয়া থাকে । সৃতরাং খুচর! ব্যবসায়ীর বাজার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার উপর 
পাইকার ও উৎপাদকের সাফল্য অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। 
পাইকারকে বাজার (চাহিদা ও যোগানের অবস্থা ) সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করাই 
খুচর! ব্যবসায়ীর একমাত্র কর্তব্য নহে। ভোগকারী দেশের সর্বত্র ছড়াইয়৷ রহিয়াছে । 
তাহাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিবিশেষে চাহিদ] স্বল্প । পাইকার বা উৎপাদক যদি 
সরাসরি বিক্রয় করে তাহা হইলেও তাহাদের বিক্রয় করিতে হয় খুচরা" অর্থাৎ খুব 
অল্প পরিমাণে। কোন এক ব্যক্তিই দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় পরিমাণের 
অধিক ক্ত্রব্য ক্রয় করে না। তাই অসংখ্য ভোগকারীর চাহিদা মিটাইবার জন্যই 
প্রয়োজন খুচরা ব্যবসায়ের । কলিকাতার পোস্তা অঞ্চলে গিয়া 
খুচরা বাবসায়া না যদি কোন আলু-ব্যবসায়ীর নিকট কেহ এককিলোগ্রাম আলু ক্রয় 
এ রি করিতে চাহে তবে তাহাকে বাতুল বলিয়াই ফিরাইয়া দিবে । 
রী ইিগাচি এক কিলোগ্রাম আলু ক্রয় করারস্থান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাজার। 
তাহ! হইলে যদি খুচরা ব্যবসায়ী না থাকে তাহা হইলে 
যাহার প্রয়োজন মাত্র এক কিলোগ্রাম আলু হয়ত' তাহাকে আলু ভোগ করা 
ছাড়িয়া দিতে হইবে নতুবা এমন বাজারের খোঁজ করিতে হইবে যেখানে সে এক 
কিলো গ্রাম আলু ক্রয় করিতে পারে । আবার যদি এমন কোন ব্যবসায়ী পাওয়া না 
যায় যে এক কিলোগ্রাম আলু বিক্রয় করিতে পারে তাহা হইলেই বা আলু-উৎপাদক 
আলু উৎপাদন করিবে কি জন্ত? কারণ আলু ত' আর কেহ কুইণ্টেল কুইণ্টেল 
কিনিবে না । আলুর বেলাঁতে যে-কথ। খাটে অন্যান্য ্রব্যের বেলাতেও সে-কথা 
খাটে। কোন দ্রব্যই উৎপাদক যে-পরিমাণে উৎপাদন করে ভোগকারী একক 
হিসাবে সেই হিসাবে কেনে না। তাই প্রয়োজন খুচর! ব্যবসায়ের । 
মনে কর তুমি ০0091, 76) কিনিবে। তোমার পক্ষে প্রথম জানা 
প্রয়োজন কোথায় গেলে একটি চ0870817) 702 কিনিতে পারিবে । এখন 
00081) ৪ বিক্রেতার দোকানে গেলে তোমাকে যদি বাছাই করিয়া 
একটি কলম কেনার স্থযোগ দেওয়া না হয় তাহা হইলে তুমি কলমটি 
ন| কিনিয়া ফিরিয়া আসিবে । কিন্তু কোন পাইকারের ঘরে কলম কিনিতে 
গেলে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবে কি কলম চাই এবং কতটি চাই। তোমার 
আর বাছিয়া লওয়ার হুযোগ রহিল ন]। হৃতরাং ক্রেতার পছন্দমত বাছিয়া লওয়ার 
স্থঘোগ দিয়! যে বিক্রয় কর] তাহা [চরা ব্যবসায়ীই করিয়া থাকে। 
আবার লক্ষা করিয়া" থাকিবে, পাইকার কখনই ক্রেতার , দৃষ্টি আকর্ষণ করার 
জন্ত দোকান সাজাইয়া বসিয়া থাকে না। কিন্তু খুচরা ব্যবসায়ী সর্বদাই ব্রব্যাদি 


আভ্তান্তরীণ ব্যবসায় ৩৩ 


সাজা ইয়া সম্ভাব্য ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। হামেসাই মানুষের 
রুচির পরিবর্তন হয়। আজ যে-জিনিস বাজারে 'আধুনিক 


সমান্ষের রুচি খুচ; ৃ 
শু ফ্যাসান' বলিয়া জ্ঞাত, ছু'দিন বাদে সেই ভ্রব্কে লোকে 
ওউংরাদনকে সেকেলে' বলিয়া পরিহাস করে। এখন ক্রেতার রুচি 


াগানকিনে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে নৃতন রুচি অন্থ্যায়ী জরব্য 
সরবরাহ করা যায় তাহার জন্যও খুচর! ব্যবসায়ী অগ্রণী 

হিসাবে কাজ করে। 
তাহাহইলে দেখা যাইতেছে যে পাইকাব ও খুচর! ব্যবসায়ী উভয়ই ব্যবসায় জগতে 
ষধ্যগ € মধ্যবততা ব্যবসায়ী ) হিসাবে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কর্তবা সম্পাদন করিয়া থাকে। 
খুচরা ব্যবসায় সংগঠনে যে-সকল বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন 
€£8০0015 60 007531061 17 01881515176 16681] 015115685 ) ৫ খুচর। 
ব্যবসায়ীর পক্ষে সাফলোর জন্ত যেটি প্রধান আবশ্তক তাহা হইতেছে ব্যবসায়ের 
স্রশাম (0০০০০৬11]) | ব্যবসায়ের স্থনাম যে-সমস্ত কারণে গঠন হয় তাহার মধ্যে 
কয়েকটি এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন । প্রথমত, স্থনাম 


চরা ব্যবসাষ 
নী গঠনে ব্যবসায়ের স্থান নির্বাচন একটি প্রধান সহায়ক । বিশেষ 
বির বিশেষ স্থানে ব্যবসায় সত্বরই সুনাম অর্জন করিয়া থাকে। 


ব্যবসায়ের একটি ধর্ম হইতেছে যে এক একটি স্থানকে কেন্দ্র 
করিয়া এক এক প্রকার ব্যবসায় গড়িয়! উঠিয়াছে। জুতার দোকান যেমন সমগ্র 
বেন্টিক স্্রটেই দেখিতে পাওয়1 যায়, তেমনি জামা, প্যাণ্ট 
উর উনি ইত্যাদির দোকান দেখ। যায় সমস্ত ধর্মশতলা স্রীটের উপর | তাই 
যখনই খুচর! ব্যবসায়ী ব্যবদায় স্থাপন করিতে প্রয়াসী হয় তখনই প্রয়োজন 
নিভূলভাবে স্থান নির্বাচন করা। 
দ্বিতীয়ত, খুচর1 ব্যবসায়ের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে বিক্রয় কুশলতার 
(38169708551) উপর । বিক্রদ্ধ কুশলতার দ্বার খুচর] ব্যবসায়ী ব্যবসায়ের স্থনাম 
গঠন করিয়া থাকে । ক্রেতা যদি ব্যবসায়ীর ব্যবহারে সন্তষ্ট ন৷ হয়; তাহ! হইলে 
সে ব্যবসায়ীর সহিত সম্পর্ক বজায় রাখিতে চাহিবে ন।। 


২। বিক্রয় অমায়িক ব্যবহার দ্বারা যদি ব্যবসায়ী ক্রেতাকে মুগ্ধ করিতে 
কুশলতা পারে তাহ। হইলে ব্যবসায়ী যে-স্থনাম অর্জন করিল তাহাতে 


পুরাতন ক্রেতা ত' বরাবর দ্রব্য কিনিতে আনিবেই, উপরন্ত পুরাতন ক্রেতার 
মাধ্যমে নৃতন ক্রেতা! সংগ্রহও সহজ হয়। যে-উপায়ে পুরাতন ক্রেতার সহিত 
ব্যবমায়িক সম্বন্ধ বজায় রাখা যায় এবং নৃতন ক্রেতা পাওয়া যায় উহাই “হৃনাম'। 
স্থনাষ কখনই গঠন হইতে পারে না যদি ব্যবসায়ীর বিক্রয় কুশলতা না থাকে । 
বিক্রয় কুশলত। কত প্রয়োজন তাহা বুঝা যায় শিল্প ও ব্যবসায়ে উন্নত দেশসমূহের 
নহিত তুলনা করিলে। আমাদের দেশে প্শোদারী.বিক্রেতার (981650891) ) 


৩৪ ব্যবলাণ সংগঠনের ভূমিকা 


শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই এখন পধন্ত হয় নাই। যুক্তরাষ্ট্রে, গ্রেট বুটেনে বাণিজ্যিক 
শিক্ষাবন্থর মধ্যে “বিক্রয় কুশলতা' (98169791751)10 ) একটি বিষয়বস্ত | 
তৃতীয়ত, খুচর! ব্যবসায়ের পক্ষে বিজ্ঞাপন একটি অত্যাবশ্তক অঙ্গ। খুচরা 
বিক্রেতা সাধারণত সঙ্জা পারিপাট্যের সাহায্যেই ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপনের কাজ 
করিয়া]! থাকে । রান্তার পাশে স্থুসজ্জিতভাবে নান দ্রব্য 
৩। বিজ্ঞাপনের সর্বসাধারণের সমক্ষে ধরিয়! রাখিলে ম্বতই বিজ্ঞাপনের কাজ 
হিরা হয়। নানাবিধ দ্রব্য যখন সজ্জিত থাকে ক্রেতা হউক বা নাই 
হউক একবার স্থবসজ্জিত দ্রব্যসমূহের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া উহার মূল্য সম্বন্ধে উৎস্থক 
বোধ করে। ধীরে ধীরে যদি দেখে যে বিক্রয় মূল্য তাহার ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে তখন 
অনেক সময়েই দ্রব্য কিনিতে প্রবৃত্ত হয়। সেই দ্রব্যের প্রয়োজন খুব অতিরিক্ত 
না হইনলও ক্রেতা শেষ পর্যন্ত সজ্জা পারিপাট্যের দ্বারা আকষ্ট হইয়াই দ্রব্যটি 
কিনিয়া ফেলে । বিজ্ঞাপন ছাড়া যে ব্যবসায় সম্ভব নয় তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ 
খুচর। ব্যবসায়। 
খুচরা ব্যবসায়ীর সাফল্য অনেকাংশে মূলধন নিয়োগের উপরও নির্ভর করে। 
কেবলমাত্র স্থান নির্বাচন, বিক্রয় কুশলতা, ক্রয় কুশলতা৷ এবং সজ্জা] পারিপাটের 
উপরেই ব্যবসায়ের সাফল্য নির্ভর করে না। অনেক ক্ষেত্রে 
বুচরা ব্যবসায় ও রর 
মূলধন বিনিয়োগ . ব্যবসায়ী ব্যবসায়ে কত মূলধন খাটিতে পারে তাহার উপর 
লক্ষ্য না রাখিয়া অধিক মুনাফার আশায় প্রচুর মূলধন নিয়োগ 
করিয়] থাকে । পরে হয়ত ব্যবসায়ী দেখিতে পায় যে অতিরিক্ত মূলধন নিয়োগ 
করিয়া ষে দ্রব্যনিচয় মজুত করা হইয়াছে উহা বিক্রয় হয় না, ফলে অনাবশ্ঠক 
মূলধন আটক থাকে । এই মূলধন হয়ত অন্যভাবে খাটাইলে তাহার লাভ হইত। 
আবার এমনও হইতে পারে যে, ব্যবসায়ে যে-পরিমাণ মূলধন খাটানে। যাইতে 
পারে ব্যবসায়ী খুব হু'সিয়ার হওয়ার ফলে তাহার চেয়ে কম মূলধন নিযে 
করিয়া ঝুঁকির পরিমাণ কমাইতে চাহে । এপ ক্ষেত্রে দেখ! যায় যে, আবশ্বকীয় 
মূলধন ন৷ খাটাইবার ফলে ব্যবসায়ী সর্বদা চাহিদার অনুপাতে দ্রব্য সংগ্রহ করিতে 
অথবা আবশ্টকমত বিক্রেতা নিয়োগ করিতে পারে না। ইহাও ব্যবসায়ীর পক্ষে 
লাভজনক নহে। স্তরাং ব্যবসায়ীকে এমনভাবে মূলধন নিয়োগ করিতে হইবে 
যাহাতে প্রয়োজনাতিরিক্ত অথবা প্রয়োজনের তুলনায় কম মূলধন নিয়োগ না৷ হয়। 
যে সমস্ত ব্যবসায়ে বিক্রযযোগ্য ত্রব্যের মূল্য কষ অথচ ক্রেতার 
প্রয়োজনাতিরিক্ত সংখ্যায় বেশী, সেই সকল ক্ষেত্রে সাধারণত কম মূলধনেই 


১ কার্য চলে এবং মূলধন পুনঃ পুনঃ আবর্তনের ফল লাভও হয় 
ই বেশী। উদাহরণম্বরূপ বল! যায় ছোটখাটে। মুদি মশলা 


ইত্যাদির ব্যবসায়। আবার খুচর। বিক্রয় করিলেও অনেক 
ক্ষেঞ্জে দেখা যায় যে ব্যবসায়ের আকার ও প্রন্কৃতি অনুযায়ী মূলধনও গ্রচুর আবশ্তক 


আভ্যন্তরীণ ব্যবসায় ৩৫ 


হইতে পারে, ধেমন-_-চাউল ব্যবসায়ী । তবে ব্যবসায়ীর সর্বদ1 লক্ষ্য রাখিতে হয় 
ষে ব্যবসায় সম্প্রসারণের সুযোগ থাকিলে উপযুক্ত পরিমাণ 
এ ৮১ মূলধন যেন সর্বদাই নিয়োগ করা হয়। নচেৎ অন্তান্ত,সমব্যবসায়ীর 
রর সহিত প্রতিষে|গিতায় শ্াটিয়া উঠার সম্ভাবনা খুবই কম। 
চিঠি আমরা এই পধায়ে যে আলোচনা করিয়াছি তাহাতে ইহা 
পরিষ্কার হইবে যে মধ্যবর্তী ব্যবসাম়্ী বা মধ্যগ--যেষন 
পাইকার ও খুচর! ব্যবনায়ী, সমাজের পক্ষে একটি অপরিহার্য অমঙ্গল (125089521:5 
৪৬11) । ক্রেতার দিক হইতে বিচার করিলে ইহাদের অস্তিত্ব অনেকেই বরদাস্ত 
করিতে রাজী নহে। একথা খুবই সত্য যে মধ্যবত্রা ব্যবসায়ীর অস্তিত্বের জন্যই 
ক্রেতা ( ভোগকারী ) উৎপাদন মূলোর অনেক বেশী মূল্যে 
মধ্যবর্তাঁ ব্যবসায়ী দ্রব্য ক্রয় .করিতে বাধ্য হয়। মধ্যবতী! ব্যবপায়ী না াকিলে 
অপরিহার্য অমঙ্গল ভোগকারী অনেক কম মূল্যে উংপাদকের নিকট হইতে জ্রব্য 
ক্রয় করিতে পারে । মব্যবতী ব্যবসাধ়িগণ অধিক লাভের আশায় অনেক সময়ে 
তাহাদের" ইচ্ছামত বাজারে দ্রব্যের অপ্রাককৃত অভাব (৪1057 
অতিরিক্ত মুনাফার 0191 9০:01) ঘটায়। মুদ্ধের নময়ে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি 
ভাসি যে ব্রব্যমূল্য ও দ্রব্যের বন্টন নিয়ন্ত্রিত ছিল বলিয়া, সাধারণ 
টি ভোগকারী সর্বদ। প্রয়োজনাহুসারে দ্রব্য ক্রয় করিতে সমর্থ 
হইত না। যাহারা খুব উচ্চ মূল্যে ক্রয় করিতে পারিত 
তাহারাই জ্ত্ব্য ভোগ করিতে পারিত। "মধ্যবিত্ত ও গরীব সম্প্রদায় প্রয়োজনের 
তুলনায় অনেক কম.দ্রব্য ভোগ করিতে বাধ্য হইত। 
অনেকেই মনে করেন যে মধ্যবর্তা ব্যবসায়ীর কোন অস্তিত্ব থাকাই উচিত নহে। 
এমন অবস্থার স্যষ্টি হওয়! উচিত যাহাতে ভোগকারী সরামরি উৎপাকের নিকট 
হইতে জ্রব্য ক্রয় করিতে পারে । মধ্যগদের বাদ দিয়া বাাবসায় তখনই চলিতে 
পারে যখন উৎপাদক নিজেই পাইকার ও খুচর1 বিক্রেতার করণীয় কর্তব্য সম্পাদন 
করিতে পারে। 
উৎপাদ্কের পক্ষে পাইকার ও খুচরা বিক্রেতার করণীয় কর্তব্য সম্পাদন করা 
কিছু কষ্টসাধ্য হইলেও অরুতকার্য হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। 
টউপাদক নিজেও উংপাদকই যদি উৎপাদিত দ্রব্যের জন্ত বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করে, 
টা হইতে আবশ্তকবোধে ত্রব্য গুদামজাত করার ব্যবস্থা করে, আবার 
প্রয়োজনানুযায়ী এক স্থান হইতে অন্থ স্থানে যাল প্রেরণের 
বস্থা করে তাহা হইলে পাইকার না থাকিলেও কোন ক্ষতি হয় না। 
আবার, খুচর! বিক্রেতার করণীয় কর্তব্যও উৎপাদক নিজেঃঅনেকটা সম্পাদন 
রিতে পারে। খুচরা ব্যবসাক্ীর সাহায্যে ভোগকারীর সহিত উৎপাদকের 
রাসরি যোগাষোগ সাধিত হয় এবং বাজারে চাহিদা সম্বন্ধে উৎপাদক 


০৬ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


ওয়াকিবহাল হয়। ইহা ব্যতীত খুচর] ব্যবসায়ীই দ্রব্য বিক্রয়ে সরাসরি 
উৎপাদক খুচর' সাহায্য করিয়। থাকে | . এখন উৎপাদক নিজেই যদি নান 
বিক্রয় ব্যবসায়ও স্থানে খুচর] বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারে তাহা হুইলে 
গ্রহণ করিতে পারে খুচরা বিক্রেতার অস্তিত্ব ন! থাকিলেও ক্ষতি হয় না৷ 
আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় যে উৎপাদকের পক্ষে পাইকার বা খুচর1 ব্যবসায়ীর 
কর্তব্য গ্রহণ কর। খুব কষ্টসাধ্য নহে । তবে সকল ক্ষেত্রে পাইকার ও খুচরা 
বিক্রেতাকে বাদ দিয়া ব্যবসায় চলিতে পারে না। বড় বড় শহরাঞ্চলে যেখানে 
ক্রেতার সংখ্যা প্রচুর এবং বিক্রয়ের পরিমাণও খুব বেশী হওয়। স্বঃভাবিক সেই সকল 
ক্ষেত্রে উৎপাদক নিজে পাইকার ও খুচরা ব্যবসায়ীর কর্তব্য 
উৎপাদকের পক্ষে গ্রহণ করিলে তাহার পক্ষে লোকসানের সম্ভাবনীখুবই কম। 
পু চখ 
সব এ কিন্ত বড় বড় শহরাঞ্চলের বাহিরে -উৎপাদকের পক্ষে খুচরা 
পহজ ও লাভজনক বিক্রয়ের ব্যবস্থা কর। খুবই কষ্টসাধ্য এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে 
লাভের আশাও খুবই কম। কারণ শহরাঞ্চলের বাহিরে' 
গ্রামাঞ্চলে ক্রেতার সংখ্যা খুবই কম এবং তাহাদের ক্রয়ের পরিমাণও খুবই 
সীমাবদ্ধ। তাই গ্রামাঞ্চলে উৎপাদককে খুচর। বিক্রয়ের ব্যবস্থা, করিবার জন্য 
যে-অর্থ ব্যয় করা প্রয়োজন তাহার তুলনায় উৎপাদক যে লাভ আয় করিতে পারে 
তাহ! নিতান্ত অকিঞ্চিংকর বলিয়াই তাহারা মনে করে। 
্রীমাঞ্চলে খুচরা তাহাদের পক্ষে গ্রামাঞ্চলে খুচর! বিক্রয়ের জন্য দোকান; 
বিক্রয়ের বাবস্থা খুলিয়া মূলধন আটক রাখা লাভজনক নহে। স্বতরাৎ 
উৎপার্দকের পক্ষে টি 
লাভজনক নহে. শহরাঞচলে মধ্যবতীঁ ব্যবসায়ীদের বাদ দিয়! উৎপাদক খুচরা 
বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারে কিংব৷ পাইকারের কর্তব্যকর্ম, 
যেষন এক সময় প্রচুর মাল গুদামজাত করিয়া রাখ! তাহাও, করিতে পারে কিন্ত 
গ্রামাঞ্চলের জন্য পাইকার ও খুচর! বিক্রেতার যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে। 
অধুনা আমরা দেখিতে পাইতেছি বড় বড় শহরাঞ্চলে, যেষন--কলিকাতা,, 
বোশ্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে উৎপাদক খুচরা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতেছে এবং 
বৃহদাকার খুচর] ব্যবসায়ের ব্যবস্থা করিতেছে। নিষ্বে এ সন্বক্কে আলোচন। করা 
হইতেছে 
« বৃহদায়তন থুচর! ব্যবসায়*প্রতিষ্ঠান ঃ আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে 
বৃহদায়তন খুচরা. উৎপাদকের উৎপাদন কখনই কাধকরী হয় না যদি উহা ভোগ- 
বাবপায়ের উদ্তবের কারী ভোগ করার স্থযোগ ন। পায়। ভোগকারীর নানা স্ৃবিধা-' 
কারণ £ অস্থবিধা এবং তাহার চাহিদার রকম ইত্যাদি খুচরা বিক্রেতাই 
১। হ্নাম উৎগাদকের নিকট পৌছাইয়৷ দেয়। তাই খুচরা বিক্েতাকে 
২। অধিক ক্রেতা বাদ দিয়া ব্যবসায়ে বণ্টন পদ্ধতি কখনও. কার্ধকরী 
আকৃর্ষণের সুযোগ হয় না। অধুনা আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, বড় বড়, 
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নগরীতে একপ্রকার খুচরা ব্যবসায় ক্রমশ প্রসাক্লাঁভ করিতেছে । উহারা প্রকৃতপক্ষে 
একাধিক খুচরা ব্যৰসায়ের সম্মেলন। উদাহরণন্বক্ূপ কলিকাতা মহানগরীতে 
কমলালছ ষ্টোস? বেঙ্গল স্টোন” ইত্যাদি কয়েকটি বড় বড় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান আছে 
যাহার! প্রকৃতই খুচর' ব্যবসায়ী । এই প্রকার বৃহদায়তন খুচর। ব্যবসায় এক একটি 
বিশেষ অঞ্চলে প্রাধান্তলাভ করে। 

যে-সমন্ত খুচর। ব্যবসায় বাজারে যথেষ্ট স্থনাম অর্জন করিয়াছে এবং যাহার! 
প্রচুর পরিমাণে খুচরা ক্রেতা আকর্ষণ করিতে পারে তাহার] খুচর1 ব্যবসায়কে 
নানাভাবে প্রসার করিতে পারে । প্রথমত, যে-স্থানে বাবসায়টি 
গঠিত হইয়াছে সেই স্থানেই ব্যবসায়টিতে যাহাতে বিক্রয় 
বাড়ে তাহার জন্য চেষ্টা করা । অর্থাৎ, অধিক পরিষাণে জ্রব্য 
ক্রয় ও ম্জুত করিয়া ব্যবসায়টিকে বাড়াইতে পারে। দ্বিতীয়ত, বাঁবসায়টি 
যখন স্ুনাষ অর্জন করিয়াছে, হ্থনামের জন্যই শহরের অন্তান্ত অঞ্চলে ব্যবসায়ের 
শাখ। স্থাপন করিতে পারে । অবশ্ঠ দ্বিতীয় পদ্ধতিটিতে শাখা! পরিচালনার জন্য 
'নান। সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে। 

বিভাগীয় বিপণি বা ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর ( [9678100367)69] 5076 ) 2 
বৃহদায়তন খুচর1 ব্যবসায়েরও এমন কয়েকটি সুবিধা আছে যে কারণে খুচর। 
ব্যবসায়ীও ব্যবসাষের আয়তন বৃদ্ধি করিতে প্রয়াম পায়। বিভাগীয় বিপণি 
(10608107)6009] 50016 ) এই প্রকার একটি বৃহদায়তন 
খুচরা ব্যবসায় । বিভাগীয় বিপণি বলিতে এমন একটি 
ব্যবসায়কে বুঝায় যেখানে নানাবিধ দ্রব্য খুচর] ক্রয় করা 
যায়। বিভাগীয় বিপণি বাদ্রোকান কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত । এক একটি বিভাগে 
এক এক প্রকার দ্রব্য বিক্রয় হয়_যেমন, কমলালন্ন ষ্টোর্ঁ একটি বিভাগীয় বিপণি। 
এই ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানটিতে কয়েকটি বিভাগ আছে-_কাপড় বিভাগ, ছিট-কাপড় 
বিভাগ, তৈয়ারী জামা-প্যাণ্ট বিভাগ, হোসিয়ারী বিভাগ, খেলন। বিভাগ, ইত্যাদি । 
প্রত্যেকটি বিভাগকেই এক একটি খুচরা দেরকান বলা যাইতে পারে । সম্মিলিত- 
ভাবে দোকানটিকে বলা হয় একটি ভিপার্টমেণ্টাল ষ্টোর ব। বিভাগীয় বিপণি। 

বিভাগীয় বিপণির বৈশিষ্ট্য ঃ বিভাগীয় বিপণি প্রকৃতপক্ষে একটি খুচরা 
বিভাঙগ বিপনির ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান। ইহার! যদিও পাইকারী হারে ক্রয় করিয়া 


শাথ। স্বাপন কিংবা 
বিভাগ গঠন 


বিভাগীষ বিপণির 
সংজ্ঞা ও উর্দাহরণ 


বৈশিষ্টা £ থাকে তথাপি ইহাদের বিক্রয় হয় খুচর] ক্রেতার নিকট। 
১। পাইকারের দ্বিতীয়ত, ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর কতিপয় খুচর1 দোকান বা 
অমতুল্য বিপণির সশ্মেলেন। পৃথকভাবে দেখিলে হোপিয়ারী বিভাগ 


স্বতস্্র একটি দোকান। আবার তৈয়ারী জামা-প্যান্ট ইত্যাদি 
বিক্রয় বিভাগও একটি স্বতন্ত্র দোকান। তাই বলা যায় যে 
তিপার্টষেন্টাল ষ্টোর কতিপয় খুচর! দোকানের সম্মেলন । 


২| কতিপয় খুচর। 
বর্দোকানের মন্মেলন 


৩৮ বাবসায় সংগঠনের তৃমিক। 


তৃতীয়ত, বিভাগীয় বিপণিতে যে-জ্রব্যসমূহ পাওয়া যায় উহাদের উৎপাদন: 
বা উৎসস্থল নানা দিকে ছড়াইয়া থাকে । অর্থাৎ, যে-সমস্ত দ্রব্য লইয়া 
বিভাগীগ বিপণি গঠন হয় উহ্থাদের উৎপাদন বিকেন্দ্রীভূত ) 
৩। কেন্তরুত বন্টন, কিন্তু সমস্ত দ্রবাই এক স্থান হইতে বিক্রয় বা বিতরণ হয় 
খিকেক্ীতুত ক্রয় _ বলিয়। উহাদের বিতরণ বা ঝ্টন প্রভৃতি কেন্দ্রীভূত ইয়। 
বিকেন্ত্রীভূত ক্রয় ও কেন্দ্রীভূত বণ্টন ব1 বিক্রয় বিভাগীয় বিপণির আর একটি, 
বৈশিষ্ট্য । 
বিভাগীয় বিপণির সুবিধা ঃ এই প্রকার বৃহদায়তন খুচর! ব্যবসায়ের 
যে-সকল স্থবিধ! আছে এবং যে স্থবিধার জন্য এই প্রকার বৃহদায়তন খুচরা বাবসায় 
গঠন হয় তাহার মধ্যে নিয্লিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য £ ্‌ 
* প্রথধত, একই স্থানে কয়েকটি বিভাগ কাজ করার ফলে ব্যবসায়ের উপরাঙ্গিক 
ব্যয় (০৮07684 ০1181865) একাধিক বিভাগের মধ্যে ব্টন করিয়! দেওয়ার স্থযোগ 
থাকে। কোন একটি বিভাগকেই বাবসায়ের সম্পূর্ণ উপরাঙ্জিক ব্যয়ভার বহন 
করিতে হয় না। খাজনা, ভাড়া, আলো পাথ। ইত্যাদি 
১। উপরাঙ্গিক বায় বাবদ যেবব্যয় হয়, সমস্ত বিভাগ যৌথভাবে বনুন করে বলিয়' 
হিগি বিক্রয় মূল্য পড়ে কম। এ-বিষয়ে অবশ্ত মতানৈক্য রহিয়াছে, 
কারণ, প্রকৃতপক্ষে এই সকল বিভাগীয় বিপণিতে অন্যান্ত আমুষঙ্জিক ব্যয় এত অধিক 
যে উপরাঙ্গিক ব্যয় কম হইলেও সেই স্বিধা কখনও ক্রেতা ভোগ করিতে 
পারে না। | 
দ্বিতীয়ত, বৃহদায়তন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান বলিয়! ইহারা একই সময়ে প্রচুর দ্রবা 
ক্রয় করিতে সমর্থ। তাই ক্রয় হয় পাইকারী হারে। 
পাইকারী হারে ক্রয় করিতে পারে বলিয়া এই সমস্ত ব্যবসায়- 
প্রতিষ্ঠান অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করিতে সমর্থ হয়। 
তৃতীয়ত, খুচর' ব্যবসায়ের সাফল্য অনেকট' উহার সজ্জা পারিপাট্য ও প্রচারের 
উপর নির্ভর করে। বিভাগীয় বিপণিতে কোন একটি বিশেষ 
৩। এক সঙ্জা বিভাগের সজ্জা পারিপাট্যের ফল অন্য বিভাগগ্ডলিও ভোগ 
রানার করিতে পারে । আবার একই সঙ্জ! পারিপাটোর ব্যয়ে 
ূ বহু বিভাগের প্রচারও হয়। এই স্থযোগ একক খুচরা 
ব্যবসায়ীর থাকে ন।। 
চতুর্থত, বিভাগীর বিপণির কোনও একটি বিশেষ বিভাগ স্থনাম অর্জন করিলে, 
সেই স্থনামের ফলভোগী হয় সমস্ত ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানটি। 
(আবার, একের দুর্নামও অপরের উপর অনেক ক্ষেত্রে 
বর্তায়।) তাই একের স্থনাম অন্তের স্থনাম গঠনে সাহাযা 
করে এবং মোটের উপর ব্যবসায়ের স্থুনাষ অতি সহজে গঠন হয়। 


২। পাইকারী 
হারে ক্রয়ে লাভ 


৪ স্নামের 
অংশ বন্টন 
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বিভাগ্গীয় বিপণির অন্ুবিধা £ এই নকল স্থুবিপা থাকা সত্বেও বিভাগীয় 
বিপণির কয়েকটি অস্থবিধ! দেখা যায়, যাহার ফলে বিভাগীয় বিপণির সংখ্যা খুবই 
সীমাবদ্ধ। অস্থবিধাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য £ 
প্রথমত, বিভাগীয় বিপণি স্থাপনের প্রধান ও প্রথম উদ্দেস্ত বনু খুচর] ক্রেতা 
আকর্ষণ করা। খুচর! ক্রেতার সংখ্যা বাড়াইবার পক্ষে যেটি সর্বপ্রথম প্রয়োজন 
রা তাহা হইতেছে প্রকৃষ্ট স্থান নির্বাচন | বিভাগীয় বিপণি 
ষ্ঠ এমন স্থানে হওয়া উচিত যে-স্থানে খুচরা ক্রেতা সর্বদা যাতায়াত 
্‌ ,হওয়া 
ঠা করিতে পারে। অর্থাৎ, পরিবহণ বাঁ লোক-চলাচলের ব্যবস্থা 
খুবই সুষ্ঠু হওয়া প্রয়োজন । বিভাগীয় ।বপণি এমন স্থানে হইবে 
যে-স্থানে সর্বদাই বহু জনমমাগম হয় এবং যে-স্থানে সর্ধদা বু লোক' যাতায়াত 
করে। তাই জনবহুল অঞ্চল ব্যতীত সাধারণত বিভাগীয় বিপাণ স্থাপন কর 
হয় না। 
দ্বিতীয়ত, বিভাগীয় বিপণি বৃহদায়তন খুচরা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান বলিয়া, 
বুহদায়তন ব্যবসায়ের সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি বিষয়েও সমানভাবে 
এ. বিভাগীয় বিপণিতে প্রযোজ্য | বৃহদায়তন ব্যবসায়ের পক্ষে 
২। প্রচুর মূলধন সময়মত পর্যাপ্ত মূলধন সংগ্রহের স্যোগ থাক! প্রয়োজন। 
নি তাই বিভাগীয় বিপণি একমালিকানা ম্বত্বে বড় একটি দেখ। 
যায় না। অধিক মুলধনের প্রয়োজন বলিয়া এই প্রকার ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান 
অংশীদারী অথব1 যৌথ কারবারের আকার ধারণ করে । ূ 
তৃতীয়ত, বৃহদায়তন ব্যবসায়ের সাফল্য নির্ভর করে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উপর । 
বৃহদায়তন ব্যবসায়ে প্রচুর কর্মচারী কাজ করে? তাহাদের স্বার্থ বজায় রাখিয়া 
ব্যবসায় চালাইতে না পারিলে ব্যবসায় সফল হয় না। 
আবার অনেকগুলি বিভাগ থাকে বলিয়া সমস্ত বিভাগের 
কাধ সমন্বয় করা ব্যবস্থাপনার উপর একটি গুরুভার আনে । 
অনেক ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার অনাফল্যের জন্যই ব্)বসায়-প্রতিষ্ঠানও নষ্ট 
হইয়া ষায়। 
এই সমস্ত অস্থবিধ1 থাক। সত্বেও বিভাগীয় বিপণি অনেকট] জনপ্রিয়ত। লাভ 
করিয়াছে_-বিশেষত বড় বড় শহর ও নগরীতে । তাহার কারণ, ভোগকারী যখন 
দেখিতে পায় যে পাঁচটি দ্রব্য ক্রয় করিতে পাচ দোকানে না ঘুরিয়৷ একটি দোকানে 
বিভাগীয় বিপণির গেলেই প্রয়োজনীয় পাঁচটি দ্রব্য পাওয়! যাইবে তখন ভোগকারী 
সম্ভাবনা থাকা পাচ দোকান ঘুরিয়া অহেতুক সময় নষ্ট বা পরিশ্রম না করিয়া 
সত্বেও প্রসারলাভ একটি দোকান হইতেই তাহার আবশ্যকীয় ভ্রব্যাদি ক্রয় 
করে নাই £ করিবে। জনপ্রিয়তা সত্বেও বিভাগীয় বিপণির সংখ্য। খুব 
দ্রুত বাড়িতে দেখ! যায় না তাহার কারণ বিভাগীয় বিপণি প্রায়শঃ মূল্যবান ভ্রব্যাদি 


৩। বাবস্থাপনার 
সমন্বয় 


৪০ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিক| 


বিক্রয় করিয়। থাকে । তাই বিভাগীয় বিপণি অনেক সময় ভোগকারীকে আকর্ষণ 
ত" করেই না বরং বিভাগীয় 'বিপণিতে ক্রয় করিতে ক্রেতাঁকে 
অনুৎ্সাহী করে । ইহার আরও একটি কারণ আছে । বিভাগীয় 
১ তি বিপণি সঙ্জ। গারিপাট্যের উপর এত অর্থ ব্যয় করে যে অনেক 
বিজ্রষ মূলা:অধিক সময়ে মনে হয় লজ্জা পারিপাট্য কেবল ধনশালী সম্প্রদায়কে 
আকর্পণ করিবার জন্তই। পূর্বে অবশ্ঠ একথা বল! হইয়াছে যে এই প্রকার বৃহদায়তন 
বিক্রর-প্রতিষ্ঠানে উপরার্গিক ব্যয় কম পড়ে। বান্তবক্ষেত্রে অবশ্য ইহার বিপরীতই 
দেখা যায়। বিভাগীয় বিপণি সাধারণত বড় বড় শহরের 
কেন্্রস্থলেই স্থাপিত হয়। এ সমস্ত স্থানের. ভাড়া বা খাজনাও 
অধিক। নক্া পারিপাট্ের বায়, ব্যবস্থাপনার ব্যয় ইত্যাদি 
সকলই অন্যান্য খুচর। বিক্রয় প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অধিক | তাই 
সাধারণ ক্রেতার পক্ষে বিভাগীয় বিপণিতে ক্রয় করা মূল্যের 
দিক হইতে লাভজনক নহে। আবার, একথাও কোন কোন 
ব্যবনারীকে বলিতে শোনা যায় যে বিভাগীয় বিপণিতে দ্রব্যের মূল্য অধিক হওয়ার 
কারণ এই যে, যে-সমন্ত দ্রব্য উচ্চ মধ্যবিত্ত বা অবস্থাশালী সম্প্রদায়ের নিকট 
বিক্রর করিয়া লহজে স্থনাম অর্জন কর। যায় সেই সমন্ত দ্রব্যের মূল্য কষাইয়। 
সাধ|রণ ভোগকারীর ভোগোপযোগী দ্রব্যের মূল্য বাড়ানো হয়। ফলে বিভাগীয 
বিপণির যথেষ্ট সম্ভাবন। থাক! সত্বেও ভারতবর্ষের মত গরীব দেশের জনসাধারণের 
নিকট উহ। এখনও জনপ্রিয়ত! লাঁভ করিতে পারে নাই। 
বন্ছ-বিপণি (1510016 51১09 ) 2 পূর্বেই উন্নেখ করা হইয়াছে যেষদি 
মধ্যগ বা মধ্যবতী বাবসায়ীর অস্তিত্ব না থাকে তাহ! হইলে ভোগকারী কমমূল্যে 
পণ্য পাইতে পারে । আবার একথাও বলা হইয়াছে যে মধ্যগ বা মধ্যবর্তী 
ব্যবলায়ী যে-লাভ করে উহা প্রকৃতপক্ষে উৎপাদক ও ভোগকারীই বহন করিয়! 
থকে । তাই বর্তমানকালে দেখা যায় উৎপাদক সর্বদা মধ্যগ বা মধাবত্তা 
বাবসামীর উপর নির্ভর না করিয়। নিজেই বন্টনের (70151086017) ব্যবস্থা 
করিয়া থাকে । বন্টন বলিতে এক্ষেত্রে খুচর। বিক্রয় ব্যবস্থাকেই বুঝায়। অন্য কথায় 
উৎপাদক নিজেই খুচরা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া থাকে । খুচর! 
বছ-বিপণির সংক্ঞা বিক্রয় করার জন্য উৎপাদক নিজেই ছোট ছোট দোকান খুলিয়া 
নিজের উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করে। এই প্রকার খুচরা 
দোঁকানকেই বলা হয় বন-বিপণি (11016016 91০9) 1 খুচর] "বিক্রয়ের অন্য 
বহুসংখ্যক দোকান খুলিয়। উৎপাদক মধ্যগদের বা মধ্যবর্তাঁ ব্যবসায়ীদের হাত হইতে 
রেহাই পায়। আবার এই প্রকার বণ্টন ব্যবস্থায় উৎপাদক নিজেই সরামরি ভোগ- 
কারীর সহিত যোগস্থত্র স্থাপন করিতে সমর্থ হয়। পাষ্টুকার অথৰা খুচর। 
বিক্রেতার উপর আর উৎপার্কের নির্ভর করিতে হয় না। বন্ছ-বিপণি ব্যবসায়ে. 


১। উহার কারণ 


২। গরীব বা নিম্ন 
মধ্যবিত্ত সম্প্রদ।য়ের 
চাহিদানুযাষী ভ্রধা 
সর্বদা পাওমা' 

যাষ ন! 


আন্যন্তরীণ ব্যবসায় ৪১ 


উৎপাদন, পাইকারী ব্যবসায় ও খুচর! বিক্রয়--তিনটিই একই প্রতিষ্ঠান অথবা 
বাবসায়ীর হস্তে গ্ম্ত থাকে। 

বহু-বিপণির টৈশিষ্ট্য (01/8150061018605 01 ৪ 1%1016115 ০1১09 ) £ 
বিভাগীয় বিপণি ৭ বহু-বিপণি ছুইটি সম্পূর্ণ পৃথক প্ররুতির ব্যবসায়। বহু-বিপণির 
বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রথমত, বহু-বিপণিতে (14010016918 ) 
উৎপাদক নিজেই বণ্টনের ভার গ্রহণ করে এবং নিজেই খুচরা 
বিক্রয়ের জন্য একই প্রকারের বহু দোকান খুলিয়া থ|কে। 

স্বিতীরৃত, বন্ু-বিপণি নিয়মে উৎপাদক ও ভোগকারীর মধ্যে যোগস্থাপনের জন্য 
কোনও মধ্যবর্তী বাবনায়ীর বা! মধ)গের প্রয়োজন হয় না। বরং একথাই বোধ হয় 
সঙ্গত যে মধ্যগর্ধের এড়াইবার জন্যই উৎপাদক নিজে বণ্টনের বাবস্থ। করিয়া থাকে । 

ততীর়ত, বহু-বিপণির ক্ষেত্রে উৎপাদন কেন্দ্রীভূত কিন্তু বপ্টন বা বিক্রয় 

বিকেন্দ্রীভূত। উৎপাদক কোনও এক স্থানে কারখানায় বুল 
সত উৎপাদন করিয়। থাকে এবং সেই উৎপাদিত দ্রব্য একাধিক 

তে দোকাণের মাধ্যমে বিক্রয় করে। 

চডুর্থত, বন্ত-বিপণিতে উৎপাদক নিজের উৎপাদিত দ্রবা ব্যতীত অন্য ভ্রবা 
বিক্রয় করে না। | 

পঞ্চমত, বন্থ-বিপণি নিয়মে ব্যবসায় সংগঠন ও পরিচালনা “কেন্দ্রীয়” । 
দোকানগ্ুলি কিভাবে পরিচালনা হইবে, কিভাবে দোকান সাজ-সরপ্রাম ছার। 
নজ্জিত কর! হইবে, তাহাঁও কেন্দ্র হইতে স্থির করিয়া দেয়। বহু-বিপণিতে 
প্রতোকটি দোকানই এককভাবে স্বাধীন । কিন্তু স্বাধীন হইলেও ইহাদের নীতি 
গ্রহণ করার কোনও অধিকার থাকে না। 

বছ-বিপণির স্বিধা-অন্থবিধ। (480৮8156865 ৪190 77015805810 168£65 
০? « 10919 3100) 2 কোনও প্রকার ব্যবসায়ই সম্পূর্ণ দোষমুক্ত নহে। 
বনু-বিপণিরও কতকগুলি স্থবিধা-অস্থবিধা আছে। অস্থবিধ 


বছ-বিপণিব 
বৈশিষ্টা 


লুবিধ|-অস্ুবিধ! ঃ 
বিধা : থাক! সবেও বহু-বিপণি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। 
টিউডিত স্থবিধার মধ্যে প্রথমত, বহু-বিপণি থাকার ফলে ক্রেতা কষ 


অনুপস্থিতি মূল্যে ত্রবা ক্রয় করিতে সমর্থ হয়, কারণ মধ্যবতাঁ কারবারী 
অস্ুপস্থিত থাকায় মধ্যব্তাঁ ব্যবসায়ী ব। কারবারী যে-মুনাফা 

লইত তাহার অংশ ভোগকারী পাইয়া থাকে । 
দ্বিতীয়ত, ছোগকারী যদি কোনও বিশেষ উৎপাদকের 
একবার সুনাম গঠন উৎপাদিত জরব্যের গুণ সঙ্থন্ধে একবার নিঃসন্দিপ্ধ হয় তাহ! 

হইলে সেই হুনাম 

তি হইলে সে যখনই এরূপ দ্রব্যের প্রয়োজন বোধ করে তখনই 
সেই বিশেষ উৎপাদকের উৎপাদিত অব্য ক্রয় করিবার চেষ্টা 

করে। ইহীতে বাবসাষের হনাম বৃদ্ধি পায়। 


৪২ ' ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


তৃতীয়ত, বহু-বিরণির কোনও একটি দোকান যদি স্থনাম প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়” 
অন্য সকল দোকানই সেই সুনাম দ্বার! লাভবার্ন হইয়া থাকে ৷ 


উদাহরণশ্বরূপ বল যায়বাটা কোম্পানীর কোনও একটি দোকান 
ভাবত যদি সুনাম অর্জন করিয়। থাকে তবে বাটা কোম্পানীর অন্যান্য 


দোকানও সেই সনামের অংশভাগী হয়। 

চতুর্থত, ভোগকারীর সহিত উৎপাদকের সরাসরি যোগ থাকায় ভোগকারী 
যেমন কমমূল্যে দ্রবা ক্রু করিতে পরে, উৎপাদকও তেষনি লাভ পায় বেশী। 
কারণ মধ্যব্তাঁ ব্যবসায়ী যে লাভ করিত তাহার অধিকাংশ ফলত উৎপাদক নিজেই 
পাইয়া থাকে । 

পঞ্চমত, ভোগকারীর রুচি ও চাহিদা সম্বক্ধেও উৎপাদককে আর মধ্যবতী 
ব্যবসায়ীর উপর নির্ভর করিতে হয় ন|। 

শেষত, একই উৎপাদকের বহু দোকান থাকায় প্রচারকাষের জন্য যে অর্থব্যয় 
হয় তাহার ফল সমস্ত দোকানই পাইয়! থাকে । অন্তভাবে বলিলে বলিতে হরর 
ষে প্রচারকাধের বায় বহু-বিপণিতে কম পড়ে। 

এই সকল স্ববিধা থাকা সত্বেও বহু-বিপণির কতকগুলি অন্থৃবিধাও আছে। 
প্রথমত, একই ব্যবস্থাপনায় একাধিক দোকান স্থাপিত হয় 


অনবিবা 2 বলিয়া বহু দোকানের উপর সুষ্ঠু পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা৷ যথেষ্ট 
ব্ছ দোকানের 

বা কষ্টনাধ্য। দোকানগুলি বিক্ষিধ বলিয়া সকল দোকানের 
ঘটানে! কষ্টকর পরিদর্শন ও দোকানের উপর নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রয়োগ 


করা ব্যয়সাধ্য । 
দ্বিতীয়ত, বহু-বিপণিতে সকল দোকানই একই প্রকার শ্রব্য বিক্রয় করে বলিয়া 
ক্রেতার পক্ষে পাচটি দ্রব্য বাছিয়া পছন্দমত অব্য কয় করা সম্ভব 
নহে। অনেক ক্ষেত্রে একই প্রকার দ্রব্য ভোগ করিতে করিতে 
সেই প্রকার ত্রব্যে অরুচি আসিয়! যায়। 
তৃতীয়ত, একই পরিচালনাধীনে বহু দোকান থাকে বলিয়া! ব্যবসায়ীর পক্ষে 
প্রচুর মূলধন প্রয়োগের আবশ্তক হয়। 
চতুর্থত, যেমন একটি দোকান হুনাম অর্জন করিলে অন্যান্ত সকল দোকানই 
সেই স্থনাষের ফলভোগী হয়, তেষনি কোনও একটি দেকান 
কোনও একটি 
দোকানের স্ব্নীম যদি সুনাম অর্জন না করিয়! কোনও কারণে ছুন্াম অর্জন করে 
অন্ত দৌকানের উপর তাহা হইলে তাহার কুফলও অন্ত সকল দোকানের ক্ষতির 
প্রতিক্রিয়া আনে. কারণ হইতে পারে। অবস্ত একথা বলা চলে যে একই 
ব্যবস্থাপনার অধীনে থাকে বলিয়া কোনও একটি দোকানের 
দোষক্রটির প্রতিকার সহজেই হুইয়া থাকে । 
শেষত, বহ্‌-বিপাঁণর বিরুদ্ধে একথাও বল৷ হ্ইয়াছে যে উৎপাদক খুচর! 


বৈচিন্ত্রোর অভাব 


আছান্তরীণ ব্যবসায় ৪৩ 


বণ্টনের ভার গ্রহণ করে বলিয়৷ এই প্রকার ব্যবসায় সাফল্যলাড করিলে একচেটিয়া 
হারা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইতে পারে। একচেটিয়া বাবসায় 
প্রতি হইতে পারে প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইলে কেতাকে অধিকমূল্য দিতে হইতে পারে । 
এখন মন্তব্য হইতে পারে যে কোনও একটি অব্য তাহা হইলে 
কোনও একজন মাত্র উৎপাদক উৎপাদন করিয়! বহু-বিপণির সাহায্যে বিক্রম 
করিতে সমর্থ হইলে অন্যান্য খুচর৷ বিক্রেতার আর অস্তিত্ব থাকে 


সী না ন1। তর্কের দিক হইতে একথা সমর্থনযোগ্য হইলেও বাস্তবন্গেত্রে 
রালারীগবারনা হা আদৌ সম্ভব নহে। উদাহরণ স্বরূপ বল! যায় বাট? 
করিতে সমর্থ হয় কোম্পানী এখনও জুতা ব্যবসায়ে একাধিপত্য বিস্তার করিতে 


সমর্থ হয় নাই। বাট] কোম্পানীর সহিত প্রতিযোগিতায় ক্ষুত্ 
ক্র খুচরা জুতা ব্যবসায়ীও ব্যবসায় চালাইয়! যাইতেছে । ইহার কাগ্ণ প্রত্যেকটি 
ব্যবসায়ের স্কীতির ( [:%9175107. ) একটি সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রম 
কৰিলে ব্যবসায়ীর পক্ষে লাভজনক উপায়ে ব্যবসায় কর] সম্ভব নহে। 
চেন ষ্টোর্স (098 560£89 ) 2 0391: শবের পরিভাষ। যে শৃঙ্খল তাহা! 
তোমর1 সকলেই জান। চেন ষ্টোপ্ঁ বলিতে তাই এমন একপ্রকার দোকানকে 
বুঝায় যাহ। শৃঙ্খলের মত একটি আংটার সহিত আরেকটি আংটা যুক্ত থাকে | 
তুলনাটি অবশ্ত ঠিক নহে, কারণ শৃঙ্খল কখনই কার্যকরী হয় না যদি একটি আংটা 
অপর আংটার সহিত যুক্ত না থাকে। কিন্তু চেন ই্রোর্স (শৃঙ্খল বিপণি) 
অনেকটা! সেই প্রকার হইলেও একটি দোকান যে আরেকটি দোকানের নহিত যুক্ত 
হইবেই তাহ] নহে। 
চেন ষ্টোর্স বহু-বিপণির নিয়মেই পরিচালিত হয়। স্থৃতরাং চেন ষ্টোসও 
বছ-বিপণির মত একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বাধীনে থাকে এবং স্ুষ্ট ব্যবস্থাপনার জঙ্ক 
চেন ্টোর্ন ও বহু-বিপণি একই নাতিতে পরিচালিত হয়|. 
চেন ষ্টোসের সহিত সংগঠন ব্যাপারে একই হইলেও মূলত দুইটি দুই রকমের! 


৯৬২০৯ বহু-বিপণিতে আমর। দেখিয়াছি যে উৎপাদক নিজেই মধাগ বা 
সাদৃষ্ঠ ও পার্ধকা . মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের বাদ দিয়া সরাসরি ক্রেতার সহিত 


যোগসাধন করিয়া থাকে । কিন্তু চেন ষ্টোসরর মালিকগণ 
নিজেরাই মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী। তাহারা নিজের! কোন অব্য উৎপাদন করে ন]। 
উৎপাদিত ভ্রব্য ক্রয় করিয়। বিক্রয় করাই চেন ষ্টোসের কাধ । 

চেন ষ্টোসের সহিত বন্ু-বিপণির দ্বিতীয় পার্থকা এই যে বছু-বিপণির মালিক" 
কখনও নিজের উৎপাদিত ভ্রব্য ব্যতীত দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে না। কিন্ত চেন 
ষ্টোর্ম নিজে কোনও ভ্রব্য উৎপাদন করে ন। বলিয়া তাহার পক্ষে কোনও একটিযাজ 
জরব্য বিক্য়ে বিশেষীকরণ সম্ভব নহে। উহার নানারকম জ্রব্য বিক্রয় করিয়া থাকে+, 
সেদিক হইতে চেন ষ্টোসের সহিত বিভাগীয় বিপণির অনেকটা সাদৃশ্ত আছে। 


৪৪ ব্যবলায় সংগঠনের ভূমিকা 


বিগ্াগীয় বিপণির মত চেন গ্োসেও বিকেন্দ্রীভূত ক্রয় ও কেন্দ্রীভূত বিক্রয় 
হুয়। চেন ষ্টো্স বৃহদায়তন চেন ট্রোর্স হইলেই এ-তুলনা প্রযোজ্য । নীতির 
দিক হইতে তুলনা! করা গেলেও বান্তবক্ষেত্রে বিভাগীয় বিপণি যে-আয়তনেব, 
চেন ষ্টোর্স কোনও দিনই মেই আয়তনের হয় নী। সেই দিক হইতে বনু-বিপণির 
সহিত চেন ষ্টোর্সের সাদৃশ্ঠ অনেক বেশী। তবে এই তিনটিরই মূলে একটি মত্য, 
তাহ। হইতেছে যে তিনটিই খুচরা ব্যবসায়ী | 
ডাকযোগে ব্যবসায় (71511 0:61 70917)693 ) 2 খুচর। ব্যবপায়ে 
ছোট ছোট দোকান সাজাইয়। বাবসায় না করিয়! কেবলমাত্র ভাকযোগে ব্যবসায় 
করাও যায়। আমাদের দেশে অবশ্ঠ 'এই প্রকার ব্যবসায় খুব খ্যাতিলাভ করে 
নাউ । এই প্রকাব ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য এই যে পণোর আদান-গ্রদান সমস্তই ডাক 
মারফত কর। হইয়া থাকে । ক্রেতা ও বিক্রেতার সহিত 


ডাকযে।গে বারসায়ে ৰ 

তা বিকেতার হাতার চিনি পরিচয় হওয়ার সম্ভাবন। ত' নাই-ই, এমনকি 
রর ১ ূ 

সহিত যোগাযোগ দব্য পর্যন্ত ক্রেতা! দেখিয়া! বাছিয়। লইতে পারে ন!। দ্রব্যের 


ডাকাযোগেই হয. গুণাগুণ সম্বন্ধে বিক্রেতা অথবা উৎপাদক এমনভাবে প্রচার 
করিয়া থাকে যে বিজ্ঞাপন দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই ক্রেতা ভ্বা ক্রয় 
করে। ডাকযোগে ব্যবসায়ের সাফল্য মুখাত প্রচার কার্ষের উপরই নির্ভর 
করিয়। থাকে। 
ডাক মারফত ব্যবসায়ের নিয়ম _ডাক মারফত ব্যবসায়ে দ্রব্যের আদান- 
প্রদান কখনই ধারে হয় না। ডাকবিভীগই বাহক হিসাবে এবং আদায়কারক 
হিসাবে কার্য করে। বিজ্ঞাপন দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ক্রেত। দ্রবা 
[কবিভাগই বাহক নম্বস্ধে উৎ্থক হইলে দ্রব্যের বিবরণ, মৃল্য ইতাদি জানিবার 
বে কা করে জন্য বিক্রেতাকে লিথিয়া থাকে। বিক্রেতা তখন ক্রেতাকে 
প্রব্যের তথাসমুদয় সরবরাহ করে। দ্রব্যের বিবরণপত্র পাঠ করিয়া ক্রেতা স্থির করে 
“প্রকৃতই দ্রবাটি ক্রয় করা উচিত কি না। এইভাবে ঘখন ক্রেতা দ্রব্য ক্রয় করিতে স্থির 
করিল, তখন ক্রেতা বিক্রেতাকে ডাকযোগে দ্রব্য পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া থাকে । 
বিক্রয় মূল্য আদম করিতে যাহাতে কোনও অন্গৃবিধা না হয় এবং যাহাতে 
বিক্রেতা ডাকযোগে জুব্য পাঠাইলে ক্রেতা দ্রব্য ফেরত ন! দেয় সেজন্য প্রায় ক্ষেত্রেই 
দেখ! যায় যে বিক্রেত ক্রেতার নিকট হইতে “অর্ডার'__অর্থাৎ, 
ত(কযোগেবাবসায়ে মাল পাঠাইবার নির্দেশপত্রের সহিত দ্রব্যের মূল্যের কিছু অংশ 


ই অগ্রিম পাঠাইতে নির্দেশ দিয়া থাকে । দ্রব্যের সম্পূর্ণ মূল্য 
রে রঃ পরব্য ক্রেতার নিকট পৌছিলে ভাকবিভাগের নিকট পরিশোধ 


রি করিতে হয়। এই প্রকারে যে দ্রব্য পাঠানে। হয় তাহাকে বলা 
হম 7185 08259616 22:০6] (৬.০. বা ৬.5.) 'ডাকষ্োেগে মূল্য পরিশোধ- 
-ব্যবস্থ!।' ভাকবৰিভাগ হইতে যখন ত্রব্য ক্রেতাকে বিলি দেওয়া হয় তখনই ক্রেতাকে 


আভান্তরীণ ব্যবসায় ৪৫ 


মূল্য শোধ করিতে হয়। মুল্য শোধ করিতে না পারিলে অথব৷ ক্রেতা দ্রব্যের 
বিলি না লইলে ভ্রুব্য বিক্রেতার নিকট ফেরত পাঠানো হয়। ক্রেত। ভ্রবোর বিজি, 
নালইলে ক্রেতা যে অগ্রিম মূল্য পরিশোধ করিয়াছে বিক্রেতা উহা বাজেয়াপ্ত 
করিয়া থাকে । 
ডাক মারফত ব্যবসায়ের স্থবিধা এই যে বিক্রেতাকে কোন দোকানের 
বাবস্থা করিতে হয় না, ইহাতে দোকান সম্বন্ধীয় ব্যয়ও বিক্রেতাকে বহন করিতে 
হয় ন।। তাহাতে বিক্রেতার পড়তাও পড়ে কম। অনেকের 
ডাকযোগে ব্যবসার ধারণা যে ডাক মারফত ব্যবসায়ে ক্রেত। মল্পমুল্যে দ্রব্য গরিদ 
সুবিধা করিতে পারে। ইহার মধ্যে সত্যতা আছে কি না সে-বিষয়ে 
যথেষ্ট সন্দেহ আছে, তবে একথা সত্য যে বিক্রেতার দিক হইতে দেখিলে তাহার 
অনেক ব্যয়-সঙ্কোচ হয় ইহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, দোকানে বিয়া বিক্রয় 
তারি করিলে দোকান ক্ুসজ্বিত রাখা, দোকানের ব্যবস্থা করা 
রা ইত্যাদি নানা খরচ রহিয়াছে যাহা ডাক মারফত বাব্সায়ে 
আবম্টক হয় না। 
এই প্রকার ব্যবসায়ের অনেক কর্টিও 'আছে। ইহার মধ্যে প্রধান এই যে 
" ব্যবসায়ের সাফল্য একমাত্র বিজ্ঞাপন ও প্রচারকার্ষের উপরই 


লা টক নির্ভর করে। বিজ্ঞাপন ও প্রচারকার্ধ ক্রেতার যনে যদি" 
(1058.. গাইতে রে তাহ এই. 
হি ৮5 জাগাইতে না পারে তাহ! হইলে এই প্রকার 


ব্যবসায় মোটেই জনপ্রিয় হয় না। 

দ্বিতীয়ত, সম্পূর্ণ ব্যবসায় ডাক বিভাগের তৎ্গরতার 
উপর নির্ভর করে । ডাকযোগে মাল চলাচলে উহ] হারাইয়' 
ডাকৰিভাগের তৎপর- যাইতে পারে, আংশিক নষ্ট হইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে, 
তার উপর ব্যবসায়ের ক্রেতা বা বিক্রেতা কেহই ডাকবিভাগের নিকট হইতে ক্ষতি- 
তির পূরণ আদায় করিতে পারে না। 

তৃতীয়ত, ক্রেত। বিজ্ঞাপন ও বিবরণপত্র দ্বার] আকুষ্ট হইয়৷ ষে-দ্রব্য ক্রয়, 
করে সে-্দ্রব্য যদি পরে তাহার আশানুরূপ নাও হয় তথাপি 
তাহার পক্ষে কোন প্রতিকার পাওয়া সম্ভব নহে। বস্তত 
অনেক ক্ষেত্রে এই প্রকার ব্যবসায় খুব সস্তা এবং খেলো দ্রব্য 
লইয়াই কারবার করে এবং তাহাদের স্থায়িত্বও খুব কম। 

একমুল্যের দোকান (0:06 7১7০6 91902) £ বড় বড় 
কমমূল্যের দ্রব্য. সহরে এক প্রকার খুচরা দোকান দেখা যায় যাহাতে যে-সকল 
লইয়াই একমূল্য দ্রব্য বিক্রয় হয়, তাহার প্রত্যেকটির মূল্যই এক। আমাদের 
দোকানের কারবার দেশে কলিকাতা, বোম্বাই, দিশ্লী প্রভৃতি সহরসমূহে এই প্রকার, 
কতিপয় দোকান, আছে। এই প্রকার ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহারা যে-সম্ত 


লাভ করে ন৷! 


প্রব্য খারাপ হইলেও 
ক্রেতা প্রতিকার 
পায় না 


৪৬ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


জব্য লইয়া কারবার করে তাহার মূল্য খুবই কম। যে-সমত্ত দ্রব্য বিক্রয় করে 
উহার স্থায্িত্বও খুব কম। খেলনা, পুতুল ইত্যাদিই সাধারণত এই সকল দোকানে 
বিক্রয় হইয়া থাকে। তবে উহার সহিত দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্ধও কিছু কিছু 
দ্রব্য এই প্রকার ব্যবসায়ী বিক্রয় করে, নচেৎ ক্রেতা পাওয়া কষ্টকর হয়। 
এই প্রকার ব্যবসায়ের স্থবিধা এই যে ইহাতে ক্রেতা জানিতে পারে যে কোনও 
ব্রব্য লইতে হইলেই তাহাকে কত মূল্য দিতে হইবে। যদি ক্রম ক্ষমতার বাহিরে 
ন। হয় তাহ হইলেই ক্রেতা এই প্রকার দোকানে যায়। 
দ্বিতীয় স্থবিধ! এই যে নানাবিধ দ্রব্য থাকে বলিয়া কোনও 
রে ঘ্রবোর যুল্য একটি দ্রব্যের চাহিদা ক্রেতার নিকট প্রবল ন| হইলেও 
টিনের দ্রব্যের মূল্য কম বলিয়া মোট বিক্রয়ের পরিমাণ শেষ 
প্রয়োধন হর না পর্ধস্ত বাড়ে। ইহাতে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে দরকষাকষির 
প্রয়োজন হয় না। 
একমৃল্যের ঘোকানও বৃহদায়তন কর] যাইতে পারে। সে-ক্ষেত্রে দোকানগুলি 
সাধারণত ৰিভাগীয় বিপণিতে রূপান্তরিত হয়। এক এক বিভাগে এক এক প্রকার 
ভ্রব্য পাওয়া যায় এবং আবশ্তকমত দৈনন্দিন জীবনের 
প্রয়োজনীয় সমস্ত জ্রব্ই কোন না কোন বিভাগ হইতে ক্রয় 
কর! যায়। তৰে প্রত্যেকটি বিভাগের ভ্রব্যের মুল্য স্থির 
থাকে । যেমন, একমূল্যের দোকানে জামাকাপড় বিভাগ খেলনা 
বিভাগ, জুতা৷ বিভাগ ইত্যাদি নানা বিভাগ থাকিতে পারে। 
জামাকাপড় বিভাগের প্রত্যেটির মূল্য ধরা যাউক ৫* টাকা; জুতা বিভাগের 
প্রত্যেক রকম জুতার মূল্য ১৫ টাকা, এইভাবে যে-বিভাগেই যাওয়া যাউক, সেই 
বিভাগেই নির্দিষ্ট মূল্য অহনার ভ্রব্য বিক্রয় হইয়া থাকে। 
খুচর। সমবায় বিপণি (76611 0০-01১:80৮ 96016 ) পূর্বেই উল্লেখ 
কর। হইয়াছে যে মধ্যবততী কারবারীদের উপস্থিতির জন্য ক্রেতার 
ষমবায়'বিপণি কেবল- ক্রয় মূল্য ও বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য অনেক অধিক পড়ে। 
মাত্র সদন্তঘেরই সুতরাং উভয়ই মধ্যবতাঁ ব্যবসায়ী ব্যতিরেকে ব্যবসায় 
৮০০০০০/০ করিতে চাহে । কিন্তু ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যোগাযোগ 
স্থাপনও একটি দুরূহ কার্ধ, যাহা মধ্যগ ব্যবসায়িগণ করিয়া থাকে । অধুনা এক 
প্রকার খুচর! ব্যবসায় ক্রমশ জনপ্রিয়তা লাভ করিতেছে 
,আ্রব্যের যোগান পর্যাপ্ত __উহা হইল সমবায় সমিতির মাধ্যমে ব্যবসায়। এক নির্দিষ্ট 
নাহইজেই ইহার এলাকার কতিপয় লোক একত্রিত হইয়া নিজেদের স্বার্থে একটি 
৯৬ সমবায় সমিতি গঠন করে। এই সমবায় সমিতি ব্যবসায় 
কাধ চাপাইবার জন্য প্রথমত যে মৃূলধন* প্রয়োজন উহা 
সমন্তদের নিকট অংশপত্র বিক্রয় করিয়! সংগ্রহ করে। এই প্রকার সমবায় বিপণি 


একমূল্যের ধোকান 
রিভাগীয় বিপণিতে 
পরিণত হইতে 
পারে 


আভান্তরীণ ব্যবসায় ৪৭ 


বেশীর ভাগ ক্ষেঅেই সদন্তদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া কারবার করে-- 
যেমন চাউল, ডাইল ইত্যাদি । ইহাদের উপযোগিতা সর্বাধিক অন্ভূত হইয়াছে 
যুদ্ধের সময়ে যধন অসামরিক ভোগের জন্য ভ্রবোর সরবরাহ সরকার- 
নিয়ন্ত্রণাধীন ছিন। নিয়ন্ত্রিত সরবরাহের ফলে দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়া গিয়াছিল 
এবং ভোগকাদ্বীকে প্রায় ক্ষেত্রেই কালোবাজারের সাহায্য লইতে হইত। 

খুচরা সমবায় বিপণি প্রধানত উহার সদশ্যদের নিকট দ্রব্য বিক্রয় করে বলিয়া 
মূল্য এমনভাষে স্থির করে যাহাতে ক্রয়মূল্য ও দোকান পরিচালনার ব্যয় ফিটাইতে 
পারে। কারণ এই প্রকার দোকান মুনাফার জন্য স্থাপিত হয় না। ইহার মুল 
উদ্দেশ্ত সদশ্যদের সেবা কর1। তবে দ্রব্যের মূল্য বাজার দরের সহিত সামঞ্জস্য 
রাখিয়াই স্থির করা হয়। সেক্ষেত্রে দোকানের সমস্ত ব্যয় মিটাইয়। 
দি কোন মুনাফা থাকে তাহা আবার সদশ্তদের মধ্যেই বিতরণ করিয়া 
দেওয়। হয়। 

মুনাফা সাধারণত ছুই ভাবে বিতরণ কর! ইর়। প্রমত, মাশ্তগণ ব্যক্তিগতভাবে 
যে যে-পরিষাণ মূলধন যোগাইয়াছে, অর্থাৎ যত মুল্যের অংশপত্র (519) 
ক্রয় করিয়াছে তাহার হারাহারি মতে মুনাফা বণ্টন কর| হয়। তখন উহাকে 
বলে লাভাংশ প151061)9)। 

দ্বিতীয়ত, লাভাংশ হিসাবে মুনাফা 'বণ্টন ন। করিয়া, সদশ্কগণের প্রাপ্য 
লাগাংশ তাহাদের ব্যক্তিগত হিসাবে জমা রাখা হয়। ভবিষ্কতে যখন তাহারা 
পুনরায় ভ্রব্য ক্রয় করে তখন প্রাপ্য লাভাংশ দ্রব্যের মূল্য হইতে বাদ দিয় মুল্য 
আদায় কর! হয়, উহাকে বলে বাট্রা দেওয়া (7,2৮৪ )। 

ক্রুয় € 001012856 05 [09681072106 1১851056180) 2 
পূর্বেই উল্লেখ কর! হইয়াছে যে উৎপাদক নিজেই খুচর! বিক্রয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে 
টিয়ার পারে। কিন্তিবন্দীতে বিক্রয়েও অন্থরূপভাবে উৎপাদক খুচর 
এন বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া থাকে । উৎপাদিত ভ্রব্যের মূল্য অধিক 
কিডনি হইলে বিক্রেতা একই সময়ে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়! ভুব্য ক্রয় 
ক্রয়ের যোগ. করিতে পারে না। যেমন, পাইকার খুচরা বিক্রেতাকে ধার 
দেওয়] হয় দিয়। দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ বাড়াইতে সাহায্য করে সেইরূপ 
উৎপাদক [নজে ভোগকারীকে ধীরে ধীরে মূল্য পরিশোধ 

কারবার সুযোগ দিয়া ভ্রব্যের ভোগের পরিমাণ বাড়াইতে পারে। ভাই উৎপাদক 
ক্রেতাকে কিন্তিবন্দীতে মুল্য পরিশোধ করার সুযোগ দিয়া বিক্রয়ের পরিমাণ 
বাড়াইয়া থাকে । 

কিন্তিবন্দীতে ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রেতা! দ্রব্যের মূল; ধীরে ধীরে নির্দিষ্ট কিন্তিবন্দীতে 
পরিশোধ করার স্থযোগ পাইয়। থাকে । এই প্রকারে যখন বিক্রেতা ক্রেতাকে ধীরে 
বীরে মূল্য পরিশোধ করার সথযোগ দিয়া থাকে, তখন বিক্রেতা ও ক্রেতার মধ্যে 


৪৮ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


এক চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রত্যেক কিস্তিবন্দীর 
দেয় অর্থ বিক্রেতাকে পরিশোধ করিতে হয়। 

ভাড়৷ ক্রয় € 27176 751015856 ) £ কিস্তিবন্দীতে ক্রয়ের অনুরূপ পদ্ধতিতে 
এককালে ভ্রব্যের মুল্য পরিশাধ না করিয়া ধীরে ধীরে নিয়মিত কিন্তিতে মূল্য 
পরিশোধ করার চুক্তিতে যে ক্রয়-বিক্রম হয় উহাই ভাড়া ক্রয় (17176 7081:017859)। 
ইহাতে যতদিন ক্রেতা দ্রব্যের মুল্য সম্পূর্ণ পরিশোধ না করে ততদিন দ্রব্য 
ভাড়া লইয়াছে বলিয়াই গণ্য করে। 

ভাড়া ক্রয়ের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য £ যদিও [6 707017896 এবং 

[17909110106 9556210-এ ক্রয় বিক্রয়ে মুল্য পরিশোধ একই 

রি নিয়মে হইয়া থাকে তথাপি ছুইটি পদ্ধতির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য 


উল রর দেখা যায়। প্রথমত, ভাড়। রয়ে (17776 0101)952-এ ) 
না হইলে ক্েত। ক্রেতা দ্রব্যের মূলা সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়। পযন্ত বোর 
মালিকানা ক্বত্ব মালিকান' স্বত্ব পায় না। মালিকানা স্বত্ব থাকে বিক্রেতারই । 
পারা যে কোনও সময়ে চুক্তি অন্থ্যায়ী কিস্তির, "অর্থ আদায় না 


হইলে বিক্রেতা দ্রব্য ফেরত লইতে পারে। . 
দ্বিতীরত, ভাড়। ক্রয় চুক্তিতে মালিকানা স্বত্ব বিক্রেতার থাকিলেও দ্রবা ভোগ 
মালিকানা শবত্বনা। করিয়া থাকে ক্রেত।। চুক্তি অন্থযায়ী প্রথম কিস্তির মূল্য 
ধাঁকিলেও দ্রব্য. পরিশোধ করিলেই বিক্রেতা ক্রেতার ঘরে দ্রবা পৌছাইয়া 
ক্রেতার হেপাজ্বতেই দেওয়ার ব্যবস্থাঃকরিয়া থাকে । 
থাকে তৃতীয়ত, দ্রব্যের মালিকানা স্বত্ব ক্রেতার থাকে না বলিয়। 
ক্রেতা দ্রব্যের মূল্য বাবদ দেয় শেষ কিস্তির অর্থ পরিশোদ 
না.কর! পর্যন্ত দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে না। 
চতুর্থত, যখন বিক্রয়মূল্য কিস্তিবন্দীতে পরিশোধ করার 
ক্কি হইয়া থাকে, তখন ভ্রব্যের প্রকৃত মুল্যের উপর চন্রবৃদ্ধি 
লা রা হারে স্থদ ধরা হয়। 
বিজয়কারিতে পঞ্চমত, যতদিন দ্রব্যের ম।লিকানা স্বত্ব ক্রেত। ন। পায় 
পা ততদিন ক্রেতা মনে করে যে ত্রব্টটি উৎপাদকের নিকট হইতে 
ভাড়া লওয়া হইয়াছে । তাই এই প্রকার ক্রয়কে ভাড়া ক্রয় 
চুক্তি (7116 00101095৩ ) বলা হয়। দর 
ভাড়া ক্রয়ের স্রবিধা-অন্ুবিধ! £ ভাড়। চুক্তি ক্রয়ে..যে কতিপয় স্থবিধা 
দেখা যায় তাহার মধ্যে যেটি সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য তাহা 
৮ জা হইতেছে_-ক্রেতা ধীরে ধীরে ক্রয়মূল্য পরিশোধ করিবার 
15 যোগ পায়। ধীরে ধীরে মূল্য পরিশ্যেখ করিবার স্থযোগ 
টা পায় বলিয়। স্বল্প আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও মুলাবান দ্রব্য ভোগ 


মূল্য চক্রবৃদ্ধি সুদের 
হারে স্থির হয় 


আভ্যন্তরীণ ব্যবসায় ৪৯ 


করিতে পারে । এমন অনেক দ্রব্য আছে, যাহ! প্রায় সকলেরই প্রয়োজন হয় কিন্তু 
দ্রব্যের মূল্য অধিক বলিয়া অনেক ক্ষেত্রেই ক্রেতা এককালে সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ 
করিতে পারে না এবং সেই ভ্রব্যের ভোগ হইতে বিরত থাকে। 


স্বল্প আয়বিশিঃ 

রাভিনা উদাহরণম্বূপ বলা যায় সেলাই-এর কল (5৪16 
ব্য ভোগ করিতে 21901106)|  সেলাই-এর কল প্রান বিহার গৃহস্তেরই 
পারে প্রয়োজন কিন্তু মূল্য অধিক বলিয়া অনেক গৃহস্থই এককালে অর্থ 


ব্যয় করির়] এই দ্রবা ভোগ করিতে পারে ন।। তাই দেখা 

যায় “উফ” কোম্পানী যে সেলাই-এর কল তৈয়ারি করে উহ ভাড়া চুক্তি নিমুমে 

ক্রয়ের স্থযোগ দিতেছে । নেইভাবেই রেডিও, গ্রামোফোন, খাটপালঙ্ক ইত্যাদি 
ভাড়। চুক্তি নিয়মে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। 

ভাড়। ক্রয়ের সুবিধা থাকিলেও এই গ্রকার ব্যবনায়ের একটি অস্তৃবিধা এই 

যে ক্রেত। সদা সর্বদাই অস্বস্তি বোধ করে যেদ্রব্যের মালিকান 
স্বত্ব তাহার নহে। 

দ্বিতীরত, ধীরে দীরে ঘৃল্য পরিশোধ করিতে পারিলেও ক্রেতাকে মোটের 

মালিকানা স্বত্ব না , উপর যে অর্থ দিতে হয় তাহা দ্রব্যের বাজার দর হইতে 

থাকায় ক্রেতা অস্বস্তি অনেক বেশী। যেমন, একটি সেলাই-এর কল নগদ অর্থ 


' অন্ুবিধ1 £ 


বোধ করে দিয় ক্রম করিলে ৩০০ টাকায় পাওয়া যায়, কিন্তু যখন 
মূল্য বাজারদর ভাড়া ক্রয় নিয়মে ক্রয় কর। হয়, তখন তাহার মুল্য পে 
হইতে বেশী হয়ত ৪০০ টাকা। ক্রেতার পক্ষে যেমন অস্থবিধা দেখ। যায় 


বিক্রেতাকেও তেমনি দ্রব্যের মূল্য আদায় করার জন্য কর্মচারী নিয়োগ করিত্তে 
ক্িমত হয় এবং তাহার ব্যবস্থাপনার ব্যয় পড়ে বেশী। নিয়মিত 
ইক্তমত মুল্য শোধ কিন্তিবন্বীর অর্থ শোধ ন। করিলে অনেক ক্ষেত্রে আবার 


ন। করিলে মামলা- ১ 
মোকদ্ষমার প্রয়োজন বিক্রেতাকে মামলা-মোকদ্দমার সাহায্য নিতে হয়। তাহাতে 
হয় ব্যবসায়ের খরচ ব্যতীতও স্থনামের উপর প্রতিক্কিয়া 


দেখা দেয়। 
কিস্তিবন্দীতে (11556517761) ও ভাড়া (1016 ) ভ্রয়ের (20:017836) 
মধ্যে পার্থক্য £ কিন্তিবন্দীতে ক্রয়েও ভাড়া ক্রয় নিয়নের মতই ক্রেতাকে ধাঁরে 
কিম্ভিবন্দীতে ক্রয় ও ধীরে মূল্য পরিশোধ করার স্থযোগ দিয়া থাকে। ভাড়ায় 
ভাড়ায় ক্রয়ের ক্রয় নিয়মের মত কিন্তিবন্দীতে ক্রয়ও যতদিনের জন্য ধাবে 
পার্থক্য বিক্রয় করা হয় ততদিনের জন্য দ্রব্যের মুল্যের মহিত 
চক্রবুদ্ধি হারে সদ আদায় কর! হয়। ভাড়ায় ক্রম নিয়মের সহিত কিস্তিবন্দাতে 
ক্রয়ের পার্থক্য এই যে কিন্তিবন্দীতে ক্রয়ে প্রথম কিন্তির 
কিন্তিবন্দীতে ক্রয়ে দের অর্থ পরিশোধ করিলেই ভ্রুব্যের মালিকানা স্বত্ব ক্রেতার 
ক্রেতা প্রথম কিস্তির হইয়া থাকে । ইচ্ছা! করিলে ক্রেতা সেই দ্রব্য শেষ কিন্তির 

৪ 
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মূল্য পরিশোধ অর্থ পরিশোধ হওয়ার পূর্বেও বিক্রয় করিতে পাবে। কিন্তু 
কৰিলেই মালিকান| ক্রেতা চুক্তি অহথসারে . নিয়মিত মূল্য শোধ না করিলে 
9 বিক্রেতা অবশ্য চুক্তি অনুযায়ী অর্থ আদায় করার জন্য 
আইন আদালতের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারে। 

যদিও রলা হইয়াছে যে ভাড়ায় ক্রয় ও কিস্তিবন্দীতে ক্রয়-বিক্রয়ে স্বল্প আয় 
বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও মুল্যবান দ্রব্য ভোগ করার সৃযোগ পাইয়া থাকে, তথাপি 
একথা ম্মরণ রাখ প্রয়োজন যে ভাড়ায় ক্রয় ও কিস্ভিবন্দীতে ক্রয়ের শ্থযোগ 
সেই সমস্ত লোককেই দেওয়া হয় যাহাদের সমাজে খানিকট? প্রতিষ্ঠা বা স্থনাম 
আছে। যাহাদের আঘিক সচ্ছলতা সম্বন্ধে বিক্রেতার মনে সন্দেহ থাকে 
তাহাদের ভাড়ায় ক্রয় অথব। কিস্তিবন্নীতে ক্রয়ের স্থযোগ বড় একট] দেওয়! হয় না। 

ফঁড়িয়। (£৪০6০:) ৫ দ্বণার অর্থেই ফড়িয়া কথাটি সাধারণত আমরা 
ব্যবহার করিয়া থাকি । কারণ, তাহাদের কার্ধ সর্বদা ভোগকারীর স্বার্থের 
অন্ুকূল হয় না। মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের মধ্ো যাহাদের কার্ধ ভোগকারীর স্বার্থের 
পরিপন্থী তাহাদের বুঝাইতেই এই কথাটি ব্যবহার করা হয়। ফড়িয়াও এক 
সম্প্রদায়ের খুচর! ব্যবনায়ী। তবে অনেক ক্ষেত্রে ইহারা পাইকারী হারে ক্রয়- 
বিক্রর করিয়া থাকে । | 

ফড়িয়। বাজারে দ্রব্যের যোগান নিয়ন্ত্রণ করিয়! অহেতুক দ্রব্যের মূল্য বাড়াইয়া 
থাকে বলিয়া এই প্রকার ব্যবসায় সমাজ কখনও স্ুদৃষ্িতে দেখে না। তাহারা 

চেষ্ট। করে উৎপাদকের নিকট হইতে মালের বা ভ্রব্যের 

ফড়িয়া যোগান মালিকানা স্বত্ব অধিকার করিতে । কোনও দ্রব্যের সরবরাহের 
শব রা অধিকাংশের মালিকানা আয়ত্তাধীনে আনিয়া উচ্চমূল্যে 
চ | বিক্রয় করাই তাহাদের উদ্দেশ্য । সর্বদাই তাহারা বাজারে 
অপ্রাকৃত অভাব সৃষ্টি করিয়া উচ্চমূল্য দ্রব্য বিক্রয় করিতে চেষ্টা করে। 

ফড়িয়াগণ সাধারণত জোট হিসাবে কাজ করে। প্রায় ক্ষেত্রেই এক একটি 
এলাক1 কতিপয় ফডিয়ার আয়ত্তাধীনে থাকে । এক অলিখিত চুক্তি অন্থসারে 
আঞ্চলিক বিভাগ করিয়া এক একজন ফড়িয়া এক একটি এলাকার দ্রব্যের 
যোগানের সম্পূর্ণ দখল নেয়। পরে যখন তাহার উদ্দেশ অহ্থযায়ী দ্রব্যের মূল্য 
বৃদ্ধি পায় তখন ত্রব্য বিক্রয় করে। 

ফড়িয়াগণ আবার দস্তরির (00201139100) পরিবর্তেও কাজ করিয়া থাকে। 

ব্যবসায়ের প্রকৃত মালিকের সহিত এইব্সপ চুক্তি থাকে যে 

ফড়িয়! নিজ নামেও ফড়িয়া নিজের নামেই ক্রয়-বিক্রয় করিবে। ধারে ক্রয় করিয়া, 
ক্রয়-বিক্রয় করে সেনিজেই নিজ নামে বিক্রয় করিয়া] থাকে। বিক্রয়ন্ধ অর্থ 
হইতে নিজের পাওনা! অর্থ বাদ দিয়া প্রকৃত মালিককে ধারের অর্থ পরিশোধ 


করিয়া থাকে । 


আভ্যন্তরীণ ব্যবসায় ৫১ 


দালাল (8:০1: )$ দালালী ব্যবসায় একপ্রকার বিশেষজ্ঞ ব্যবসায়। 
সকল ব্যবসারীই দালালী ব্যবসায়ে সাফল্যলাঁভ করিতে পারে না। দালালী 
ব্যবসায়ে দেখা যায় এক একজন দালাল এক একটি বিশেষ 


দালাল বিশেষ _ ব্যবসায় সম্বন্ধে বিশেষীকরণ করে। যেবব্যবসায়ে বিশেষী- 
ব্যবসায়ে বিশেষীন ৬ 
জটিল করণ করে সেই ব্যঘসায় সম্পকিত সমস্ত তথ্যাদি থাকে তাহার 


নখদর্পণে ৷ দালালী ব্যবসায়ও মধ্যবতী ব্যবসায়। ফড়িয়াদের 
মত দালালগণ সমাজের চক্ষে দ্বণ!র পাত্র নহে। মধ্যবতী বাবসায়ীর যে প্রধান 
কর্ম--উৎপাদক ও ভোগকারীর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা_এই কার্যই দালাল 
করিয়া থাকে। 

ফড়িয়াদের মত দালাল কখনও নিজের নামে দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় কর না। 
দালাল কেবলমাত্র একটি বিশেষ ব্যবসায় লইয়া থাকে। দালাল দ্রব্যের 
যোগান ও চাহিদা সম্পর্কে সকল তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়। সম্ভাব্য ক্রেতার খোজ 
করিতে থাকে । যখন ক্রেতার সন্ধান পাওয়া! গেল তথন দ্রব্য সম্বন্ধে ক্রেতাকে 
যথাযথ তথ্যাদি সরবরাহ করিয়া থাকে । ক্রেত। দ্রব্য ক্রয় কর] সম্বন্ধে মনস্থির 
করিলে ক্রেত* ও বিক্রেতার মধ্যে দ্রব্য বিক্রয় সম্বন্ধে পাকাপাকি চুক্তি 
সম্পাদিত হয়। 

বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর দালাল বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ের নিকট 
হইতেই দালালী বা দস্তরি আদায় করিয়া থাকে । দালালের কর্তব্য শেষ হয় 
তখন, যখন ক্রেতা বিক্রেতার নিকট হইতে দ্রব্যের অধিকার 


কার রা লাভ করে। একটি উদাহরণ দ্বারা দালালী ব্যবসার কিভাবে 
বঞন্েত:ঃ 

র চে্| কর উক। এক 
োরসারলকরে উরে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করা যাউক। একজন অমির 


দালাল (1,870 73:91] ) জাম সন্থদ্ধে বিশেষ জ্ঞান সঞ্চয় 
করে। কোথায় কোন্‌ জমি বিক্রয়যোগ্য আছে, কোন্‌ জমির কি স্বিধা-অস্থবিধ। 
এই সমস্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়। থাকে । তারপর দালাল 
দালাল ক্রেতা. খোজ করিতে থাকে সম্ভাব্য ক্রেতার। ক্রেতার সন্ধান 
নক পাইলে ক্রেতাকে জমি সম্বষ্ধে সমস্ত তথ্য সরবরাহ করে; 
দিবি জর হতি। কোন জমি ক্রয় করিতে স্থির নিশ্চয় হইল দালাল 
তখন ক্রেতা ও বিক্রেতার সহিত যোগাযোগ ঘটাইয়া ক্রয়- 
বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদন করাইয়া থাকে । ক্রেতা জমির অর্ধকার বা দখল লাভ 
করিলে দালালের কর্তব্য শেষ হুয়। এখন দালাল ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের 
নিকট হইতেই দালালী বা দস্তরি আদায় করিয়া! থাকে। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে 
যোগাযোগ স্থাপন করার পারিশ্রমিক হিসাবেই দালাল দালালী পাইয়া থাকে। 
উপরের উদাহরণ হইতে ইহা পরিফারভাবে বুঝা যাইতে. যে দালাল কখনও 
দ্রব্যের মালিকান। স্বত্ব নিঙ্গের বলিয়া দাবি বা গণ্য করে ন1। অন্যের প্রব্য অপর কোন 


৫২ ব্যবসায় সংগঠনের ভূত্তিকা 


ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করাই তাহার কার্খ। তাহারা কোনরূপে প্রব্যের যোগানের 
নিয়ন্ত্রণ করিয়া যূল্য বাড়াইয়! অতিরিক্ত দালালী আদায় করিতে চেষ্টা পায় না। 
প্রতিনিধি (8867) 3 যে-সকল ব্যবসায়ী প্রতিনিধি হিসাবে কাধ 
করে তাহাদের কাধ অনেকট। দালালের মত হইলেও তাহারা দালাল 
হইতে পৃথক। দালাল বিশেষ কোনও ব্যবসায় সম্পর্কে 
প্রতিনিধি দিজ নামে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া ব্যবসায় করিয়া! থাকে । কিন্ত 
5 যাহারা প্রতিনিধি হিসাবে ব্যবসায় করে তাহারা নিজের| 
ব্যবসায়ের ঝুঁকি নেয় না। প্রতিনিধি মূল বিক্রেতাই নিযুক্ত করে। 
কোনও ভ্রব্য উৎপাদন করিয়া বাজারে যাহাতে চাহিদ। কৃষ্টি করা যায় 
সেই উদ্দেহ্েই উৎপাদক দস্তরি বা কমিশন দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে প্রতিনিধি 
নিয়োগ করে। প্রতিনিধি নিয়োগ প্রধানত দেখ] যায় বৈদেশিক বাণিজ্যে। 
অবশ্ত আভ্যন্তরীণ বাবসায়ে যে প্রতিনিধি নিয়োগ হয় না সে-কথা সতা নহে । 
উদাহরণস্বরূপ ধর1 যাউক, এভারেডী ব্যাটারী তৈয়ারি হয় ভারতবর্ষে । ভারতবর্ষে 
যে উৎপাদক এভারেডী ব্যাটারী উৎপাদন করে তাহার পক্ষে ইউরোপে, 
সিংহলে অথবা অন্য কোন রাজ্যে উহ বিক্রয় করার জন্য ইউরোপ, সিংহল প্রভৃতি 
দেশের কোনও ব্যবসায়ীর সাহাষ্য প্রয়োজন । এখন এভারেডী ব্যাটারী কোম্পানী 
সিংহলে ব্যাটারী বিক্রয় করার জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারে । ইহাতে 
এইরূপ চুক্তি থাকে যে এভারেভী ব্যাটারী কোম্পানী উহার প্রতিনিধির নিকট 
ব্যাটারী পাঠাইয়া দিবে। প্রতিনিধি তখন তথাকার বাজারে বাটারী বিক্রয় 
করিবে। বিক্রয়ল্ধ অর্থ এভারেডী ব্যাটারী কোম্পানীকে বুঝাইয়া দিবে। 
প্রতিনিধি বিক্রয় মূল্যের উপর নির্দিষ্ট হারে কমিশন বা দস্তরি 
৮ ্ লী পাইয়া থাকে । সিংহলে ব্যাটারী বিক্রয় করার জন্ত প্রতিনিধি 
যে-অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে উহা! উৎপাদক নিজেই বহন 
করিবে ।দত্বরি এবং দ্রব্য বিক্রয় করার জন্য প্রতিনিধি যে-অর্থ ব্যয় করে উহা 
বাদ দিয়া যাহা থাকে উহাই প্রকৃতপক্ষে ব্যাটারী কোম্পানী পাইবে। 
উদাহরণটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে যে এই প্রকার ব্যবসায়ে 
প্রতিনিধি নিজে কোনও ঝুঁকি গ্রহণ করে না। প্রতিনিধি 


প্রতিনিধির _ যেব্রব্য উৎপাদকের নিকট হইতে পাইবে, উচ্না বিক্রয় করাই 
নাগ হু মাত্র তাহার কর্তব্য। বিক্রয় করিতে না পারিলে তাহার 
বু কোনও লোকসানই নাই। তবে কমিশন বা দত্তরি হিসাবে 


যে-অর্থ আয় করিতে পারিত তাহা হইতে অবশ্ঠ সে বঞ্চিত হইবে। 

প্রতিনিধির ভ্রব্যের . দ্বিতীয়ত, উৎপাদক প্রতিনিধির নিকট যেবত্রব্য পাঠাইয়া 
মালিকানা স্বত্ব থাকে উহার মালিকানা স্বত্বও উৎপাদকের। প্রতানধির 
থাকে না নিজন্ব কোন মালিকান! স্বত্ব থাকে না। 
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ভতীয়ত, মাঁলিকান! স্বত্ব বর্তায় না বলিয়া প্রতিনিধির নিকট যে-জ্রব্য 
পাঠানো হয় উহা উৎপাদক বিক্রয় হিসাবে গণ্য করে না, আর প্রতিনিধিও উহ্‌! 
ক্রয় বলিয়া মনে করে না। যদি কোন দ্রব্য অবিক্রীত 
্ববাবিক্রষ পা হইলে থাকে তবে সেই জ্্রব্য উৎপাদক যে-কোনও সময়ে ফেরত 
১ ৮ কোণ দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারে। প্রতিনিধি যদি একটি 
ভ্রবাও বিক্রয় করিতে না পাবে তাহাঁতেও প্রতিনিধির 
কোনও দায়িত্ব থাকে না। 
চতুর্থত, প্রতিনিধি উৎ্পাদকের পক্ষে বিক্রয় করে বটে, কিন্তু বিক্রয় করার 
জন্য যে-নমস্ত আনুসঙ্গিক ব্যয়__যেমন, বিজ্ঞাপনের ব্যর, গুদামভাড়া, ইত্যাদি 
উৎপাদক বহন করিয়া থাকে । তবে দ্রব্যটি যদি এমন হয় যে উহার চাহিদা 
যথেষ্ট এবং বন্ু প্রতিনিধিই এ ব্যবসায় করিতে চাহে সে-ক্ষেত্রে হয়ত উত্পাদকের 
7 সহিত এপ চুক্তি থাকিতে পারে যে দ্রব্য বিক্রয় করার জন্য যে- 
প্রতিনিধি খিক্রষ সমস্ত ব্যয় উহা প্রতিনিধিও এক নির্দিষ্ট হারে হারাতার মতে 
এ অন্ত বার বহন করিবে । যেমন, বার্মাশেল কোম্পানীর কেরোসিন, 
| পেট্রল ইত্যাদি বিক্রম করার জন্য যে-মমস্ত প্রতিনিধি আছে, 
তাহারা বায়ে একাংশ বহন করিয়া থাকে। এই প্রকার ব্যবসায়ের একটি 
বিশেষ স্থবিধা এই যে প্রতিনিধিকে যুলধন নিয়োগ করিতে হয় খুব কম। 
একরকম বিনা মূলধনেই এই ব্যবণায় চলিতে পারে। স্ৃতরাং ঝুঁকি গ্রহণ না 
করিয়াও ব্যবসায় বুদ্ধিসম্পন্ন কোন থ্যক্তি মূলধন নিয়োগ করিতে অপারগ হইলে 
এই প্রকার ব্যবসায়ে প্রয়ামী হয়। 
আশ্বাসদায়ী অথবা! র্‌ কিবাহুক প্রতিনিধি (79610790616 4১£617 ) 2 
প্রতানাধ হিসাবে ব্যবসায় করিলে ঝুঁকি নিতে হয় না, একথা পূর্বে উল্লেখ করা 
. হইয়াছে। কিন্তু প্রতিনিধি ইচ্ছ| কারলে উৎপাদকের পক্ষে 
ঝু'কিবাহক প্রতিণিখি ব্ব্য বিক্রয় করিলেও ব্যবসায়ের আংশিক ঝুঁকি নিতে পারে। 
ঝুঁকি নেয় এই প্রকার প্রতিনিধিকে আশ্বানদায়ী অথব। ঝু'ঁকবাহক 
প্রতিনিধি (10611606165 /১£০)০) বলে। 
আশ্বাসদায়ী অথবা ঝু'কিবাহক প্রতিনিধিও সাধারণ প্রতিনিধির মত উৎপাদকের 
পক্ষে দ্রব্য বিক্রয় করে এবং দ্রব্যের যালিকান। স্বত্ব দাবি করে ন|। কিন্তু আশ্বানদায়ী 
প্রতিনিধির একটি বিশেষ কর্তব্য আছে। উংপাদকের পক্ষে বিক্রয় করিলেও 
বিক্রয়ের পরিমাণের উপর প্রাতনিধির নিজের দস্তুরি ব| কমিশন নির্ভর করে । তাই 
নিজের স্বার্থেই প্রতিনিধি অনেক ক্ষেত্রে ধারে বিক্রয় করিয়] বিক্রয়ের পরিমাণ 
বাড়াইয়া থাকে । উৎপাদক বাম্তব ক্ষেত্রে ক্রেতার সংস্পর্শে আমে না বলিয়া 
'ক্রেতার আথিক সচ্ছলতা সম্বন্ধে তাহার কোন জ্ঞান থাকা সম্ভব নহে। উৎপাদক 
তখন প্রতিনিধির নিকট হইতে একূপ প্রতিশ্ররতি চাহিতে পারে যে প্রতিনিধি 


৫৪. ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


ধারে বিক্রয় করার ফলে উৎপাদকের কোন লোকসান হইবে না__ঘর্থাৎ 
বিক্রয় মূল্যের যে-অংশ ধারে বিক্রয় হইয়াছে উহা সম্পূর্ণই আল্লায় হইবে__ 
ধণ অনাদায় থাকিবে না। উৎপাদকের পক্ষে এরূপ প্রতিশ্রতি 


টু মরে দাবী করা খুবই সমীচীন। কিন্তু প্রতিনিধির পক্ষেও বক্তব্য 
ক অভিরিভ্ত এই যে ধারে বিক্য় করিয়া উৎপাদকের ভ্রব্য বিক্রয় করার 


ই চি অর্থ, দ্রব্যের জনপ্রিয়তা তৈয়ার করা। ধারে বিক্রয় করিয়া 
বিক্রয় মূল্য সম্পূর্ণ আদায়ের যে-ঝুঁকি প্রতিনিধি নিতেছে এবং 
উৎপাদককে খণের সম্পূর্ণই আদায় করার যে-আশ্বাস প্রতিনিধি দিতেছে সেজন্য, 
প্রতিনিধি অতিরিক্ত কমিশন বা দস্তরি পাইতে পারে । স্থতরাং দেখ। যাইতেছে যে 
প্রতিনিধি ধারে বিক্রয় করিয়। নিজের প্রাপ্য কমিশনের পরিমাণ বাড়াইতে পারে 
এবং উৎপাঁদকের দ্রব্যের জনপ্রিয়তা বাড়াইতে সাহায্য করে। যেংগপ্রতিনিধি খণ 
আদায় সম্পর্কে উৎপাদককে আশ্বাস দিয়া থাকে সে আশ্বাসদায়ী প্রতিনিধি 
(10610160616 £১£০০)। আশ্বাস প্রদান করার ভন্য অথবা ঝুঁকি নেওয়ার 
জন্য প্রতিনিধি সাধারণ কমিশন বা দস্তরি বাদেও যে কমিশন ব। দস্তুরি পায় 
তাহাকে আশ্বাসদায়ী কমিশন (19610060616 00117155107) বলে। সাধারণ' 
কমিশন ও আশ্বাসদায়ী কমিশন উভয়ই বিক্রয় মূল্যের উপর নির্দিষ্ট হারে পৃথক পৃথক 
হিসাব কর! হয়। আশ্বাসদায়ী গ্রতিনিধি ধারে বিক্রয় করার ফলে ধারের 
বা খণের কোন অংশ অনাদায় থাকিলে উহ! আশ্বাসদায়ী প্রতিনিধিই বহন করিয়' 
থাকে-_অর্থাৎ, উৎপাদককে প্রতিনিধি সেই অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিয়া থাকে । 
একটি উদাহরণ দ্বারা আশ্বাসদায়ী অথবা! ঝুঁকিবাহক প্রতিনিধির কাধ, 
বুঝাইবার চেষ্টা করা যাউক। বোম্বাই সহরের আগরওয়ালা নূতন একপ্রকার 
রেডিও তৈয়ার করিয়া ভারতবর্ষের সমস্ত বড় বড় সহরে যাহাতে উহ্‌] বিক্রয় করা 
যায় তজ্জন্য কতিপয় প্রতিনিধি নিয়োগ করিল । কলিকাতা সহরে যে-প্রতিনিধি 
নিযুক্ত হইল তাহার সহিত আগরওয়ালার এরূপ চুক্তি হইল যে সে ধারে বিক্রয় 
করিবে । প্রতিনিধি ধারে বিক্রয়ের সম্পূর্ণ "অর্থই আদায় করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। 
প্রতিনিধি হিসাবে তাহাকে বিক্রয় মুল্যের উপর শতকরা ১* টাকা কমিশন বা 
দস্তরি দেওয়া হইবে কিন্তু খণের সম্পূর্ণ অংশ আদায় করার প্রতিশ্রুতির জন্য এবং 
বিক্রয় মূল্যের কোন অংশ অনাদায় থাকিলে তাহ পুরণ করার প্রতিশ্রুতি 
দেওয়ার জন্ত প্রতিনিধিকে অতিরিক্ত শতকর!1 ৫ টাক! হারে কমিশন বা দস্রি 
দেওয়া! হইবে। 
কলিকাতার প্রতিনিধি ১০,১** টাকায় কয়েকটি রেডিও বিক্রয় করিল। 
চুক্তি অন্থারে সে সাধারণ কমিশন শতকর| ১* টাকা হিসাবে ১০০* টাক। 
এবং আশ্বাসদায়ী কমিশন (1061060612 (00001015510) শতকর। ৫ টাকা 
হারে ৫০, টাক! পাইবে। তাহার দত্তরি হইবে মোট ১৫০ টাকা। কিন্ত যদি? 
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বক্রয় মূল্য ১০১*০* টাকার মধ্যে কোন অংশ-ধর! যাউক ২০ টাকা অনাদায় 
থাকে তবে সেই অনাদায় অর্থ উৎপাদককে ( আগরওয়ালাকে ) কলিকাতার 
প্রতিনিধি শোধ করিবে। 
নিলামদার (44০০৫০1,০০:) $ নিলামদারের ব্যবসায় অন্যান্য ব্যবসায়ীর 
ব্যবসায় হইতে পৃথক । ছোট বড় সমস্ত ব্যবসায়ীই দ্রব্য ক্রয় করিয়া নিজে 
বিক্রয় মূল্য স্থির করিয়া বিক্রয় করে। যখন বিক্রয় করে 
পার কেবলমাত্র তাহার বিক্রয় মূল্যের কম না হয় সেদিকে 
7. লক্ষ্য রাখিয়া যাহাতে প্রচুর সংখ্যক ক্রেতা সংগ্রহ করা যায় 
তাহার চেষ্টা করে। দ্রব্য দেখিয়! শুনিয়৷ বিক্রেতা যে-মূল্য দাবি করে তাহ। 
তাহার ক্রয়-ক্ষমতার উধের্ধ না হইলে ক্রেতা ক্রয় করিয়! থাকে । কোনও 
একটি ভ্রব্যের ক্রেতাদের মধ্যে মূল্য ব। দর হাকাহাকি হয় ন।-_ইহাই*নাধারণ 
ব্যবসায়ের নিয়ম। 
নিলামদারের ব্যবসায়ের ধার। নাধারণ ব্যবসায়ের মত নহে। ইহাতে 
নিলামদার বিক্রেতা বটে'কিন্ক কি মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করিবে তাহা নির্ভর করে 
ক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার উপর। যে-ক্রেত। সর্বোচ্চ মূল্য দিতে রাজী 
হয় সে-ই দ্রব্যটি পায়। ক্রেতা যে-মূল্য দিতে রাজী হয় তাহ! 'ডাক' (810) 
করিয়! স্থির করা হয়। নিলামদার প্রব্যটি 'ডাকে' তুলিবার পূর্বে ঘোষণ। করে 
সর্বনিয় দর, যাহার কম মূল্যে বিক্রয় হইবে না। তাবপর 
নিলাম বাবসাষেও আরম্ভ হয় ক্রেতাদের মধ্যে “ডাকের প্রতিযোগিতা । 
ব্যবসায়ীর কুকি উদাহরণ_একটি সেলাই-কল' নিলামদার নিলামে বিক্রয় 
থাকে না র্‌ 
করিবার ঘে।ষণ| কবিল। ঘোষণ! করার পর সর্বনিষ্ মূল্য 
স্থির করিল ২০* টাকা । এখন দুইশত টাকায় সেলাই-কলটি কিনিতে বহু ক্রেতাই 
রাজী । কিন্ত যেহেতু নিলামে বিক্রয় ইইবে সেজন্য একটি দ্রব্য ত' আর সকল 
গ্রাহককে দেওয়া চলে ন।। তাই নিলামদারের পক্ষে এমন একজন ক্রেতা পাওয়া 
দরকার যে প্রতিযোগিতায় অন্য সকল ক্রেতাদের অপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে রাজী । 
তাই আরম্ত হয় “ডাক' (91)। নিলামদার হাক দিল সর্বনিয় মূল্য ২০০ টাকা । 
দুইশত টাকা! এক, দুইশত টাক ছুই) যদি দুইশত টাকার উরধ্ব মূল্যে কোন গ্রাহক 
নিতে রাজী থাকে তবে তাহাকে এইবার নে যে-মূল্যে কিনিতে রাজী তাহা 
ডাকিয়। বলিতে হইবে । মনে কর, অজয় ২৫* টাকা দিতে 
দিনার নিতে রাজী; সে ডাকিবে ২৫* টাকা । নিলামদার আবার 
টি নি ভাকিবে ২৫০ টাকা এক, ২৫* টাক ছুই; এইবার হরেন 
্‌ ডাক দিল ৩৫০ টাকা। পূর্ব নিয়মে নিলামদার আবার ডাক 
দিল ৩৫০ টাকা এক, ৩৫০ টাঁক! ছুই; এবার মনীন্দ্র ভাক দিল ৫০* টাক!। 
নিলামদার ভাক দিল ৫** টাক এক, ৫০* টাকা ছুইঃ এবার আর কেহ 
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ডাকিল ন|। এবারে নিলামষদার ৫** টাকা তিন ডাকিবে--অর্থাৎ “ডাকের, 
নর্বোচ্চ মূল্য ৫০* টাকা। উহার উধের্বেমূল্য দিতে কেহ রাজী নহে। স্থৃতরাং 
মণীন্দ্রই দ্রব্যটি পাইয়! থাকিবে । 
উপরের উদাহরণটি হইতে এই কথা স্বতই আমাদের মনে আসিতে পারে যে 
ক্রেতাদের মধ্যে অনেকটা রেষারেষির ফলেই দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়া যায়। ইহ খুবই 
সত্য, যে-দ্রব্য হয়ত বাজারে ১০০ টাকায় ক্রয় করা যায়, নিলামে ক্রয় করার 
ফলে তাহার মূল্য দুই গুণ বা তিন গুণ হয়। ইহার কারণ এই যে, নিলামে 
যখন “ডাঁক' হয় তখন প্রত্যেক ডাককারী অর্থাৎ সম্ভাব্য 
ক্রেতা অধিক মূলা ক্রেতার মনে খানিকটা! অহমিকা দেখ! দেয়। আমার অপেক্ষা 
দিতে বাধ্য হয 
অধিক মুল্যে কেহ ক্রয় করিবে ইহা সহ করা অসম্ভব; তাই 
অনেক সময় ন্যাধ্য মূল্যের অনেক অধিক হৃল্যে ক্রেতা ভ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকে । 
এই ত' গেল, বিক্রয় কিভাবে হয় তাহার আলোচনা । এখন আলোচন। করা 
প্রয়োজন, নিলামদার যে দ্রব্য বিক্রয় করে উহ! সে কিভাবে সংগ্রহ করে। প্রকৃত 
নিলাষদারী ব্যবসায়ে নিলামদার দ্রব্য উৎপাদন করে না। আবার দ্রব্য ক্রয় 
করিয়াও বিক্রয় করে ন|। নিলাষদার যে নিলামদারী ব্যবলায় করে, উহাই মাত্র 
সর্সাধারণর গোচরে আনয়ন করে। এমন অনেক লোক আছে যাহার। নিজের 
কোনও দ্রব্য বিক্রয় করিতে প্রস্তত, কিগ্ত মে নিজে ব্যবসায়ী নহে । স্থতরাং তাহার 
পক্ষে এমন একজন লোকের সাহায্য প্রয়োজন যে তাহার পক্ষ হইয়া! এ দ্রব্যটি 
বিক্রর় করিয়া দিবে । নিপামদার এই প্রকার একজন ব্যবসায়ী যে সেই বাক্তির 
পক্ষ হইয়। এ ভ্রব্যটি বিক্রয় করিয়া দিবে । যাহার দ্রব্য বিক্রয় হইবে সে কেবলমাত্র 
বলিয়া দিবে সর্ধনিষ্ মূল্য। নিলামদার দেখিবে যে বিক্রেতা যে সর্বনিষ্ন মূল্য 
বলিয়াছে উহার চেয়ে কম মুল্যে যেন দ্রব্টটি বিক্রয় না ইয়। যর্দি কোন ডাককারী 
এ সর্ধনিষ্ন মূল্য না "ডাকে", অর্থাৎ এ মূল্যে কোন ক্রেতা ন। পাওয়া! যায় তাহ! হইলে 
ব্যক্তি দ্রব্টটি বিক্রর করার জন্য গচ্ছিত রাখিয়াছে তাহাকেই ফেরত দেওয়া 
হয়। নিলামদার অগ্রণী হইয়া কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া দ্রব্য বিক্রয় করিতে 
পারে না। তাহাকে প্রধানত বিক্রেতার নির্দেশানযায়ী কার্ধ করিতে হয়। তবে 
অনেক ক্ষেত্রে বিক্রেতা নিলামদ|রের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারে। সেক্ষেত্রে 
নিলামদারের উপর এই প্রকার নির্দেশ থাকে যে, থে সর্বোচ্চ মূল্য পাওয়া যাইবে 
তাহাতেই যেন বিক্রয় করা হয়। এখন সর্বোচ্চ ন্যাষ্য মূল্য কি হইতে পারে তাহা 
নিলাষদার ভ্রব্যের গুণাগুণ অনুযায়ী এবং দ্রব্যের চাহিদান্ধযায়ী স্থির করিয়া থাকে। 
নিলামদার প্রব্যের নিলামদার নিজেও দ্রব্য ক্রয় করিয়া নিলামে বিক্রয় 
যোগান বুঝিয়া. করিতে পারে। যদি দ্রব্য এমন হয় যাহার চাহিদা মাত্র 
নিজেও ক্রয় একশ্রেণীর লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং জ্রব্যের যোগানও 
করিতে পারে প্রচুর নহে, সেক্ষেত্রে নিলাষদারধ্ুচাহিদার প্রাবল্যের স্থযোগ 
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নিয়। যাহাতে আশাতিরিক্ত অধিক মূল্য পাইতে পারে তাহার-*জন্থ নিলাম 
ডাকের ব্যবস্থা করিতে পারে। 
নিলামদার অনেক সময়ে সরকারের অথব৷ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি 
হিসাবে নিলামের ব্যবস্থা করিয়া থাকে । সরকার অথবা কোন 
নিলামদার সরকার স্থায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান (যেমন কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান ) 
অথবা স্বায়নতশাসিত উহার প্রাপ্য কর ইত্যাদি অনাদায় থাকিলে এক নির্দিষ্ট দিনের 
প্রতিষ্ঠানের তি পর করদাতার দ্রব্য ক্রোক করিয়া! থাকে । ক্রোকী দ্রব্য তখন 
নিধি হিসাবে বিক্রয় নিলামে বিক্রয় করিয়। বকেয়া দেয় কর আদায় করিয়া 
করিতে পারে থাকে । নিলামদার সরকার অথবা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের 
পক্ষে কার্য করার জন্য কমিশন বা দস্তরি পাইয়া থাকে। 
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পাইকারের কার্যাবলী কি? 

9... ১৬11০ 19 2 11100191080 7? 11000191869 0118 10010001078 01 &, 
1811901010097, 

মধ্যগ কাহাকে বলা হয়? মধ্যগের কাধ আলোচনা কর। 

9... 1915010601911 9 1)91)8160)9100%] 96029 [010] ৪, |] 01611)19 ১101), 

বিভাগীয বিপণি ও বহু-বিপণির পার্থকা নির্দেশ কর | 

ক. ৬৬11৪ 19 8 91)8110 96079 2 101901060151) 19905 9920 £। 00119177) 90019 
900 ৮৮ 111611919 91)01). 

চেন ষ্টোর কি? চেন ষ্টোর ও বহু-খিপণির মধ্যে পার্থকা কি তাহ! আলো চন! কর। 
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প্রতিনিধির কার্য কি? 

6, 09159 817 1098, 01 0179 1)0811989 ০01 &0 90061010998 ? 

নিলাম বিক্রেতার ব্যবসায়ের একটি বিবরণ দাও | 

1. ০ ০8 ৪ 0:00009. 018)08059 *৮16]) 0106 981510963 01 70100161079) ? 

মধ্যবর্তী বাবসায়ীদের বাদ দিয়া উৎপাদক কি উপায়ে ব্যবসায় চালাইতে পারে? 


০ সর সা পম 


চতুর্থ অধ্যায় 
পণ) করুম়-বিক্রয় 
(935511)8 2100 95111758 ০£ 0০০০৪) 


পণ্য ক্রয় এবং বিক্রয় এই দ্বিবিধ কার্ধ লইয়াই ব্যবনায়। যে-মূল্যে জ্ব্য ক্রয় 
কর] হয় উহা হইতে অধিক মূল্যে সেই দ্রব্য বিক্রয় করিয়! মুনাক্া অর্জন করাই 
ব্যবসায়ীর উদ্দেশ্য এবং প্রধান কার্ধ। প্রসংগান্তরে উল্লেখ করা হইয়াছে যে 
ব্যবসায়ের সাফল্য সর্বদ| অধিক মূল্যে বিক্রয় করার উপরই নির্ভর করে না; পরস্ত 
ব্যবসায়ী ক্রয়কুশলতার উপরও অনেকাংশে নির্ভর করে; ব্যবসায়ীর পক্ষে সর্বদা 
জান। প্রয়োজন যে, কোন দ্রব) ব। পণ্য কোন. স্থানে ত্রয় কর] স্ববিধাজনক, এবং 
কথন ক্রয় করা স্বিধাজনক | ব্যবনায়ীর কার্য ভবিষ্যতের যোগান ও চাহিদার 
পূর্বাভাম স্থির করিঘ্না বর্তমানে ভ্রব্য ক্রয় এবং অদূর ভবিষ্যতে সেই দ্রব্য বিক্রয় করিয়া 
লাভ কর|। তাই বাজারে যোগান ও চাহিদার অবস্থা অনভিজ্ঞ লোকের 
পক্ষে সাফল্যের সহিত ব্যবসায় করা কখনই সম্ভব নয়। সময়মত স্তায্য মূল্যে ক্রয় 
করিয়া আবা'র সেই দ্রব্য মুনাফায় বিক্রয় করিতে পারিলেই ব্যবসায়ীর সাফল্য । 
ক্রেতার শ্রেণীবিভাগ 2 ক্রেত। যে উদ্দেশ্রে দ্রব্য ক্রয় করে তদন্সারে 
ক্রেতাকে কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়ঃ 
(১) উগ্পাদক ক্রেতা (75810 015060161 15810158561 ) 2 গ্রায় প্রত্যেক 
দ্রব্যই কাঁচামাল হইতে রূপান্তরিত হইয়া ভোগ্য সামগ্রীতে পরিণত হয়। 
যন্ত্রের সাহায্যে কাচামাল ভোগ্য সামগ্রীতে রূপান্তরিত হয় । 
উৎপাদক ক্রেতা স্বতরাং যাহার! উৎপাদক তাহাদের প্রয়োজন কাচামাল, 
2889 যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয় করার। এই প্রকার ক্রেতাকে বল! হয় 
পাতি ক্রয় করে 
উত্পাদক ক্রেতা । 
উৎপাদক ক্রেতা কখনই অল্প পরিমাণে ত্রয় করে না। শিল্পে যন্ত্রপাতি যাহ।তে 
কখনও কাচামালের অভাবে অকেজে। (1916) বনিয়া না থাকে তাহার জন্য 
সর্বদাই উৎপাদক ক্রেতাকে প্রচুর পরিমাণে কাচামাল ক্রয় করিতে হয়। বহুদিনের 
প্রয়োজনীয় কাচামাল একই সময়ে ক্রয় করিয়। রাখাই উৎপাদক ক্রেতার কর্তব্য। 
উৎপাদক ক্রেতা যদি সন্তায় কাচামাল ক্রয় করিতে পারে 


উৎপাদক 
টা ক্রয় তাহা হইলে শিল্পজাত ত্রব্যও কম মূল্যে বিক্রয় করিতে পারে, 
করে ফলে মমগোত্রীয় ব্যবসায়ীর সহিত প্রতিযোগিতায় ধ্াড়ানো 


তাহার পক্ষে সহজ হয়। সুতরাং উৎপাদক ক্রেতা সর্বদাই 
সচেষ্ট থাকে যাহাতে সম-ব্যবসায়ীর সহিত প্রতিযোগিতায় কষ মূল্যে কাচামাল 
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ক্রয় করিতে পারে। অন্যের তুলনায় কম মূল্যে কাচামাল ক্রয় করিতে পারিলে 
উৎপাদক ক্রেতা প্রারস্ভিক সুবিধা পাইয়া থাকে । 
উৎপাদক ক্রেতার পক্ষে তাই ক্রয়-ব্যবস্থ। স্্ু্পে পরিচালন! করা একটি 
ট্রাক হাত দায়িত্ব । ক্রয়-ব্যবস্থ। সুষ্নুূপে পরিচালনা করিবার জন্য 
ক্রেতার একটি বিশেষ প্রয়োজনবোধে যে-সমন্ত স্থানে প্রয়োজনীয় কাচামাল পাওয়া 
গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ যায় সেই সকল স্থানে প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে হয়। 
উৎপাদক ক্রেতার দ্বিতীয় কর্তব্য হইল দ্রব্য মজুত করার 
ব্যবস্থা কর1। প্রচুর পরিমাণে কাচামাল ক্রয় করিয়া যাহাতে সেই কাচাষালের 
কোনও প্রকার অপব্যবহার না হয় অথবা ব্যবস্থাপনার ক্রটির 
জন্ত নষ্ট হইয়া! না যায় তাহার জন্য আবশ্যকীয় সতর্কতা অবলম্বন 
করাও প্রয়োজন। প্রাকৃতিক ও দৈবছুর্ঘটনার হাত হইতে 
রেহাই পাইবার জন্য আবশ্তকীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা৷ 
প্রয়োজন। মজুত মাল বিভাগের (9:9:58) কর্মচারী খুব সতর্কতার সহিত 
নিধাচন করা প্রয়োজন । "কারণ মজুত মাল যাহার হস্তে স্ন্ত থাকিবে, সে ইচ্ছা 
করিলে অসাধূ উপায়ে দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে অথবা অন্যান্য 
মুত বিভাগ সংগঠন উপায়ে উৎপাদকের ক্ষতিসাধন করিতে পারে। সম্পূর্ণরূপে 


উৎপাদক ক্রেতাকে 
সর্বদ] প্রচুর প্রব্য 
মজুত করিতে হয 


রা উ 
রা রর নির্ভরযোগ্য ও বশ্বানী ব্যক্তি ব্যতীত কাহারও উপর 
কর্তব্য মজুত বিভাগ ছাড়িয়া দেওয়া সঙ্গত নহে । বিশ্বাসী ও নির্ভর- 


যোগ্য হইলেও উৎপাদকের প্রয়োজন যধ্যে মধ্যে মজুত বিভাগ 
পরিদর্শন কর।। মজুত বিভাগের কর্মচারীর নিকট হইতে মধ্যে মধো বিবরণপত্ধ 
গ্রহণ করিয়া উহার সহিত প্ররুত মজুত দ্রব্য মিলাইয়া দেখাও প্রয়োজন । 

(২) পাইকারী ক্রেতা (৬1,0165816 101:01)9961) £ পূর্বে উল্লেখ 
কর! হইয়াছে যে উৎপাদক ও সম্ভোগকারীর মধ্যে আরও ছুই সম্প্রদায়ের 
ব্যবসায়ী আছে যাহার! উৎপাদক ও সন্তোগকারীর মধ্যে যোগসাধন করিয়। 
থাকে । তাহাদের মধ্যে প্রথমে পাইকারের উল্লেখ কর! প্রয়োজন। পাইকারের' 

কার্য সম্বন্ধেও পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে 
পাইকার পরিণত পাইকারের একটি কাধ “ক্রয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। 
ব্য ক্রয়করে  পাইকারও উৎপাদক ক্রেতার মত একই সময়ে বল পরিমাণে 
দ্রব্য ক্রয় করিয়া! থাকে । তবে পাইকাঁর ও উতৎপাদকের মধ্যে পার্থক্য এই যে 
উৎপাদক ক্রয় করে কাচামাল, যাহ। শিল্পের মাধ্যমে ভোগ্য দ্রব্যে পরিণত কর]; 
আর পাইকার ক্রয় করে উৎপাদকের নিকট হইতে ভোগ্য সামগ্রী অথবা 
উৎপাদক যে কাচামাল ব্যবহার করে তাহা। উৎপাদক ক্রেতার মত পাইকারী 
ক্রেতারও জানা প্রয়োজন সর্বাধিক কম মূল্যে কোন্‌ স্থানে এবং কখন ব্যবসায়ের: 
দ্রব্য পাওয়া যাইতে পারে । 


উঃ বাবনায় সংগঠনের ভূমিকা 


(৩) খুচরা ক্রেতা (056081] 7001:01)8801) 2 খুচর! ক্রেতার কার্ধ হইল 
নানা জায়গা হইতে নান জরব্য খুচরা ক্রয় করিয়া সম্তোগকারীর নিকট "খুচরা বিক্রয় 
কর|। পাইকারের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া! খুচর] ব্যবসায়ী সভ্োঁগকারীর 

নিকট ভ্রব্য বিক্রয় করিয়া থাকে । খুচরা ক্রেতা কখনও 


র] ক্রেতা কোনও 
রিনি একটিমাত্র ব্রব্য ক্রয় করে না, নানাবিধ দ্রব্য ক্রয় 
ক্রয় করে না করাই তাহার কার্য। খুচরা ক্রেতার পক্ষে পাইকারের 


সাহাধ্য একান্ত প্রয়োজনীয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই খুচরা 
ক্রেতাকে পাইকার ধারে ক্রয় করার সুযোগ দিয়! থাকে | সেই স্থযোগ না পাইলে 
অনেক সময়েই খুচর] ব্যবসায়ীর পক্ষে বিক্রয়োপযোগী সমস্ত 
টা শা দ্রব্য ক্রয় করা সম্ভব হয় না। অবশ্ঠ ধারে দ্রব্য ক্রয় করার 
রা ক 1 স্বযোগ পাইকার খুচর1 ক্রেতাকে দিবে কি না তাহা নির্ভর 
কারে করে খুচর! ক্রেতার স্থনাম ও আথিক সচ্ছলতা সম্বন্ধে 
পাইকারের ধারণার উপর । পাইকার ষদি মনে করে যে খুচরা 
ক্রেতার আথিক সচ্ছলতা সম্বন্ধে বাজারে যথেষ্ট স্থনাম আছে এবং প্রয়োজনমত 
খুচরা ক্রেতার পাইকারের নিকট হইতে ক্রীত দ্রব্যের মুল্য পরিশোধ করার মত 
সংগতিও আছে তবে পাইকার খুচর! ক্রেতাকে ধারে ক্রয় করার স্থযোগ দিয়! থাকে । 
(৪8) ভোগকারী ক্রেতা (00215017617 79010178581) 2 দ্রব্যের 
উৎপাদন হয় ভোগের উদ্দেশ্তেই | উৎপাদকের উদ্দেশ্ত তখনই ফলবতী হয় যখন 
রি উৎপাদিত দ্রবা সম্ভোগকারী ক্রয় করে। সুতরাং উৎপাদন 
ভোগকার। যখন প্রব্য ও বিলি ব্যবস্থার শেষ পর্যায় বা ধাপই হইল ভোগকারীর 
ক্রয় করে তখনই রি 
উল নত: ভীতি পৌছানো । ভোগকারী মাত্র সেই দ্রব্যই ক্রয় করে 
রঃ যে-্রব্যের অভাব আছে এবং যাহ! অভাব পূরণ করিতে সমর্থ। 
| দ্বিতীয়ত, ঢতোগকারী প্রায়ই তাহার প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত পরিমাণ ক্রয় করে না। যখন যেমন অভাব বা প্রয়োজন তখন সেই 
পরিমাণে ক্রর করাই ভোগকারীর উদ্দেশ্ত। তবে অনেক ক্ষেত্রে যে ভবিষ্যতের 
জন্য এককালীন অর্থ ব্যয় করিয়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্রয় 
জাল করা হয় না তাহা নহে । বিশেষত রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
পবন বা হা যদি ভোগকারী মনে করে ভবিষ্যতে ভ্রব্যের যোগান 
ডি সংকুচিত হইতে পারে সেক্ষেত্রে ভোগকারী প্রপ্নোজনের 
অধিক পরিমাণ জব্য এককালে ক্রম্ন করিতে পারে। 
ভোগকারীও অনেক সময়ে ধারে ক্রর করার সুযোগ পাইয়া থাকে । পাইকার 
যেষন খুচরা ক্রেতাকে তাহার আধিক অবস্থা বিবেচনায় ধারে ক্রয় করার স্থযোগ 
দিয়া থাকে তেমনি খুচরা বিক্রেতাও ভোগকারীকে ভোগকারীর সামাজিক প্রতিষ্ঠা, 
ব্য'কতগত স্থনাম, আধিক অবস্থানলারে ধারে ক্রয় করার হযোগ দিয়া 
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থাকে। ঠোগকারীর পক্ষে অবস্ঠ পাইকার অথবা খুচরা ক্রেতার মত কোন্‌ স্থানে 
রা কোন্‌ দ্রব্য কম মূল্যে পাওয়া যায় তাহার দিকেই কেবলমাত্র 
বি দৃষ্টি রাখা সম্ভব নহে। কারণ ভোগকারীর পক্ষে বহুদূর 
কারীকে ধারে দ্রব্য হইতে কম মূল্য ভ্রব্য পাওয়া গেলেও দ্রব্য বহন করা সর্বদা 
ক্রয় করার সুযোগ সম্ভব নহে। তাই ভোগকারী চায় যে--বাসস্থানের নিকটস্থ 
দিয়! থাকে কোনও ব্যবসায়ী ন্যায্য মূল্যে তাহার প্রয়োজনীয় দ্রবা 
সরবরাহ করে। এই কারণে খুচরা ব্যবসায়ের সংখ্যাধিক্য 
দেখা যায় এবং খুচর] ব্যবসায়ী সর্বত্র ছড়াইয় রহিয়াছে। 
ক্রয় ও বিক্রয় অংগাংগিভাবে জড়িত। একমাত্র ভোগকারী ব্যতীত অপর 
তিন প্রকার ক্রেতারই উদ্দেশ্ঠ ক্রীত দ্রব্য পুনরায় বিক্রয় করা। ভোগকারী কখনও 
বিক্রয় করার উদ্দেশ্ে ক্রয় করে না। 
ক্রেতাকে যেমন শ্রেণীভাগ করা যায় বিক্রেতাকেও তেমনি কয়ভাগে ভাগ করা 
যায়। উৎপাদক ক্রেতা কাচামাল হইতে পরিণত দ্রব্য উৎপাদন করিয়৷ সেই দ্রব্য 
বিক্রয় করে। তাই উৎপাদক ক্রেতা উৎপাদক বিক্রেতাও বটে। একই নিয়মে 
পাইকারী ক্রেন্সও পাইকারী বিক্রেতা ; পাইকারী বিক্রেতা যে কখনও খুচরা বিক্রয় 
করে না তাহা! নহে ; তবে তাহা খুবই বিরল। 
পাইকারী বিক্রেতার নিকট হইতে খুচর! ক্রেতা ক্রয় করে। খুচরা ক্রেত প্রায় 
সর্বক্ষেত্রেই খুচরা বিক্রয় করিয়! থাকে । 
ক্রয় ব্যাপারে যেষন ক্রেতাকে লক্ষ্য রাখিতে হয় সবচেয়ে কম মূল্যে কোথায় 
পর্যাঞ্ধ পরিমাণে দ্রব্য পাওয়া যায়, বিক্রয় ব্যাপারে তেমনি 
রা বিক্রেতাকে লক্ষ্য রাখিতে হয় কোথায় সবচেয়ে অধিক মূল্যে 
| বিক্রয় করা যায়। কিন্তু কেবলমাত্র অধিক লাভের আশায় 


বিক্রয় ৬ 
৮ বাজার খুঁজিয়া বেড়াইলেই চলিবে না, বিক্রেতার আরও 
উ্ধে্ঠ দুইটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখ প্রয়োজন । উহার একটি 


হইতেছে, ভোগকারীর পছন্দ-অপছন্দের উপর দৃষ্টি রাখিয়৷ অব্য 
বিক্রয় করার চেষ্টা। ভোগকারীর পছন্দমত দ্রব্যের যোগান দিতে অপারগ হইলে 
ব্যবসায়ীর ব্যবসায় কখনও উন্নতিলাভ করিতে পারে না। আবার উচ্চমূল্য ও 
ভোগকারীর পছন্দ-অপছন্দ ব্যতীত বিক্রেতাকে লক্ষ্য রাখিতে হয় যাহাতে বিভিন্ন 
দ্রব্যের চাহিদান্ুযাম়ী ভ্রব্য সরবরাহ করা যায়। স্থৃতরাং বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়াই- 
বার জন্ত বিক্রেতার পক্ষে_ প্রথমত, বাজারের চাহিদা ও যোগানের অবস্থানযায়ী 
নির্ভুল মূল্য নিরূপণ করা প্রয়োজন । দ্বিতীয়ত, চাহিদান্যা্ী ভ্রব্য যোগান 
দেওয়ার জন্য সর্বদা প্রস্তত থাকা প্রয়োজন এবং তৃতীয়ত, ভোগকারীর পছন্দমত 
ত্রব্য যোগান বা সরবরাহ করার ক্ষমতা থাক প্রয়োজন। এই তিনটি 
অবস্থার উপরই বিক্রেতার বিক্রয়ের পরিমাণ ও লাভ নির্ভর করে । 


৬২ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


এখানে পুনরাবৃত্তি করিতেছি যে উৎপাদক ও পাইকারের পক্ষে ক্রয় ও বিক্রয় 
বিভাগ বিশেষজ্ঞদের হাতে ন্যস্ত করাই অধিক লাভজনক । 

্রয-বিক্রষ বিভাগ কারণ ক্রয় ও বিক্রয় বিশেষজ্ঞদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা 
বিটের রে প্রয়োগ করিয়া পাইকার ও উৎপাদকের ক্রয় ও বিক্রয় বিভাগ 
1 নুষ্টুরূপে পরিচালিত হওয়া সম্ভব । 
ক্রয়-বিক্রয়ের ৩টি ক্রয়-বিক্রয় সম্পকিত বিষয়সমূহের মধ্যে যে কয়েকটি বিষয়ে 
খাপ £ (১) ক্র, ছাত্রদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন--উহা হইতেছে (১)ক্রয়- 
(২) ভ্রবোর বিলি, বিক্রয় সম্পর্কিত পণ্য বাৰ্রব্যঃ (২) দ্রব্যের খালাস দেওয়! 
9% (011615)--ইহাঁকে ভ্রব্যের স্বত্ব হস্তান্তরও বল যায়, 
0 এবং (৩) দ্রব্যের মূল্য পরিশোধ হইলেই ক্রয্-বিক্রয়ের শেষ 
ধাপ পৌছানো হয়। 

দ্রব্য বা পণ্য সন্বন্ধে আলোচনাকালে কেবলমাত্র এই কথা বল] হইয়াছে যে, 
দ্রবোর মূলোর উপর দৃষ্টি রাখিলেই চলে না, দ্রব্যের গুণাগুণ, দ্রব্যের চাহিদা 
ও যোগান ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কেও ব্যবসায়ীর যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন । 

ট্রেড মার্ক (71056 71925) এবং পেটেন্ট অধিকার (০820৫ 1২181১0 £ 
বাবনায় ক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই যে কোন কোন দ্রব্য বাজারে 
অতি সহজেই জনপ্রিয়তা লাভ করে। আবার অনেক ত্রব্য আছে যাহা 
জনপ্রিয়তা লাভ করিতেই পারে না। যে-সমস্ত দ্রব্য জনপ্রিয়তা লাভ করে 
উহার চাহিদ| উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। তাই যাহাতে অন্য কোন ব্যবসায়ী 

অনুরূপ ভ্রব্য তৈয়ার করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে না 

ট্রেড মার্ক বা পারে সেইজন্য প্রত্যেক ব্যবসায়ী নিজের উৎপাদিত দ্রব্যের 
ব্যবসায় চিহ্ন ব্যবসায় চিহ্ন (86 1211) অন্থমোদন করাইয়া 
লয়। সরকারের (30990701601) নিয়ম অনুযায়ী নিদি& মাশুল দিয়! এই 
রাবলায় চিহ্ন অন্থমেদন করাইতে হয়। ব্যবসায় চিহ্ন অনুমোদিত হইলে এ 
ব্যবসায় চিহ্ন হয় নিজস্ব। তখন অপর কোন ব্যবসায়ী উহ। গ্রহণ করিতে বা 
ব্যবহার করিতে পারে না। ক্রেতা যখন দ্রব্য ক্রয় করে তখন এই ব্যবসায় 
চিহ্ন (7056 14121: ) লক্ষ্য করিয়াই ত্রব্য ক্রয় করিয়া থাকে । দেখিতে 
অনুরূপ অথচ গুণের দিক হইতে যাহাতে নিকৃষ্ট না হয় সেইজন্যই ক্রেতা 
সর্বদা! বাবসায় চিহ্ের উপর লক্ষ্য রাখে। 

বিক্রেতা বা! উৎপাদকের পক্ষেও ব্যবমায় চিহ্বের গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। 
যে-দ্রব্য জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে, অস্থুরূপ দ্রব্য যদি অন্য ব্যবসাক্মী একই 
নামে তৈয়ার করে অথচ গুণের দ্রিক হইতে একই রকম না হয় তাহা হইলে 
অদুর ভবিদ্ততে দ্রব্যের জনপ্রিয়তা নষ্ট হইয়া যায়। তাই যে-কোনও ভ্রব্য 
উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদক অন্থমোদিত ব্যবসায় চিহ্ন গ্রহণ করে। 


পণ্য ক্রয়-বিক্রয় ৬৩ 


কতুদাবানলের উৎপাদক একটি শঙ্খ দ্বারা কতুদাবানলের ব্যবসায় চিহ্ন গ্রহণ 
করিয়াছে । একই প্রকার ব্রব্য অন্ত কোন উৎপাদক “শঙ্খ মার্কা” লইয়া গ্রস্ত 
করিতে পারিবে না। ইহা ব্যবসায় চিহ্নের একটি উদাহরণ 
আবার মনে কর, কোনও উৎপাদক অনেক অর্থবায়ে কোনও ব্রব্য সর্বপ্রথম 
উৎপাদন করিল । যাহাতে একই নামে অপর কেহ এইকপ দ্রব্য উৎপাদন করিতে 
নাপারে তাহার জন্তও সরকারের নিকট হইতে অন্থমোদন লাভ করিতে পারে। 
ধন্ধপ অধিকারকে বল] হয় পেটেন্ট অধিকার । বন্থ গবেষণা ও অর্থব্যয়ে যখন 
কোনও ভ্রব্য সর্বপ্রথম উৎপাদন করা হইল, উৎপাদক যাহাতে কতিপয় বৎসর উহার 
ফলভোগ করিতে পারে তাহার জন্যই পেটেণ্ট অধিকারের প্রয়োজন । 
একটি উদাহরণ দেওয়! যাউক। তোমরা সকলেই 018501 1816$-এর নাম 
শ্তনিয়াছ। 01095011166 সবপ্রথম উৎপাদন করে 01৪ 00501798175, 
যখন সর্বপ্রথম বহু ব্যয়ে ও গবেষণার পর এই ঁষধটি তৈয়ার হইল তখন যাহাতে 
অপর কেহ 04982501 নামে কোন ওঁষধ তৈয়ার করিতে না 
পেটেন্ট অধিকার পারে .তাহার জন্যই প্রয়োজন পেটেন্ট অধিকার (7১857 
[16175) গ্রহণ কর।। ইহাতে এ নামে দ্রব্য উৎপাদনের 
একাধিকার থাকে পেটেন্ট অধিকারপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীর । পেটেন্ট আধকার উতপাদকের 
একটি সম্পদ। অন্যান্য সম্পদের মত পেটেপ্ট অধিকার (7986656 [161১6 ) 
বিক্রয় করা যায়। তবে এক নিদিষ্ট সময়ের পর আর পেটেপ্ট অধিকারের 
কোন মুল্য থাকে না। প্রথমত, যতই দিন যাইতে থাকে পেটেন্ট 
অধিকার প্রাপ্ত দ্রব্যের তুলনায় উৎকষ্টতর দ্রব্য বাজারে আনসার সঙ্তাবনা 
থাকে। 
দ্বিতীয়ত, পেটে্ট অধিকারপ্রাপ্ত কোন দ্রব্য বহুল জনপ্রিয় লাভ করিয়া 
যখন স্থনাম অর্জন করে, তখন আর পেটেন্টের গুরুত্ব থাকে না, দ্রব্যের 
স্বনামই তখন জনপ্রিয়তা লাভে সাহায্য করে। 
আবার একই দ্রব্য গুণ অন্যায়ী বিভিন্ন স্তরে ভাগ কর] যাঁয়। উহাকে বলা 
হয় দ্রব্যের ব্র্যাড (81800 )। একই সিগারেট উৎপাদনকারী কোম্পানী 
9086. 80195 নামে একাধিক সিগারেট তৈয়ার করে। 
০6৪6০ 7:01655 333, ৯৪6০ 02001695555, 386 
[:81255 999. এখন যে-ব্যক্তি 5090 1:£01655 নিগারেট পান করিবে 
তাহার জানা প্রয়োজন একই নামে তিনটি ব্র্যাণ্ডের কোনটির কি বিশেষ 
দোষগুণ। তখন মে 90৪৮5 [065৩ সিগারেট চাহিলেই চলিবে না» তিনটি 
ব্র্যাণ্ডের কোন ব্র্যাণ্ডটি তাহার প্রয়োজন তাহার উল্লেখ করিতে হইবে। তিনটি 
ব্রযাণ্ডের প্রত্যেকটির গুণাগুণ সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলে ত্রেতার ঠকিবার সম্ভাবনাই 
অধিক। 


ব্রা 


৬৪ ব্যবসায় সংগঠনের ভূষিকা 


স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে, অব্য ক্রয় করিতে বাবিক্রয় করিতে ক্রেতার এবং 
বিক্রেতার উভয়েরই জরব্যের ব্যবসায় চিহ্ন (806 1091: ), পেটেন্ট 08276), 
ব্র্যাণ্ড (1870 ), উৎপাদকের নাম, কোথায় উৎপাদন হয়, এই সকল বিষয়ে 
জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। 

মাল খালাস (10611595 ০0£ 3905) 2 দ্রব্য সম্বন্ধে আবশ্ঠকীয় 
তথ্যাদি সংগৃহীত হওয়ার পর যখন ক্রেতা ও বিক্রেতা মিলিত হইয়। দ্রব্য ক্রয়- 
বিক্রয়ের চুক্তি করে তখন উঠে মাল খালাস সম্পর্কে আলাপ-আলোচন।। উভয় পক্ষ 
আলাপ-আলোচন। করিয়! স্থির করে মাল খালাসের পদ্ধতি । 

সর্বদাই যে মাল খরিদ করার চুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই মাল বিলি দেওয়া হয় তাহা 
নহে। মাল খরিদ করার চুক্তির সঙ্গে সঙ্গে বিলি দেওয়ার ব্যবস্থা অবশ্ঠ খুচরা 
ক্রয়-বিক্রয়েই বলবৎ । খুচর। ক্রয়-বিক্রয়ে সাধারণত ক্রঘ্ন মূল্য পরিশোধ করার 
সঙ্গে সঙ্গেই অথব! ক্রপন-বিক্রয় চুক্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মাল বিলি বা খালাস 
দিতে হয়। খুচর। ক্রয়-বিক্রয় তাই সমস্যা বড় একটি জটিল নহে। কিন্তু সমস্যা 
দেখা দের উৎপাদকের নিকট হইতে যখন পাইকার ক্রয় করে। সমস্যা এই 

কারণে যে পাইকার ভ্রব্য ক্রয় করে দ্রব্যের চাহিদা হইবে 

বিলি-বযবন্থ অনুমান করিয়া। কিন্তু উৎ্পাদকের ঘরে হয়ত”, তখন সে 
পরিমাণ দ্রবা নাও থাকিতে পারে । আবার এমন হইতে পারে যে পাইকার ষে 
পরিম[ণ ভ্রব্য কিনিতে ইচ্ছুক সেই পরিমাণ দ্রব্য হয়ত' উৎপাদকের ঘরে তখন 
মজুতও নাই। এমত অবস্থায় পাইকার ক্রেতা ও উৎপাদক বিক্রেতার মধ্যে 
স্থির হওয়া প্রয়োজন, ভবিষ্যতে কোন্‌ তারিখের মধ্যে উতপাদককে দ্রব্য 
পাইকারের ঘরে পৌছাইয়। দিতে হইবে। এইরূপ সমস্তা যে-পাইকারের নিকট 
হইতে খুচর] ক্রেতার ক্রয়কালে উপস্থিত হয় না তাহা নহে। উৎপাদকের মত 
পাইকারের ঘরেও হয়ত" মজুত মাল না থাকিতে পারে, অথচ বাজারের অবস্থা 
অনুযায়ী খুচরা বিক্রেত। ষাল কিনিতে প্রস্তত। এরূপ ক্ষেত্রেও প্রয়োজন 
উভয়ের মধ্যে বুঝাপড়া হওয়া যে ভবিষ্যতে কোন নির্দিষ্ট তারিখে দ্রব্যের বিলি 
দিতে হইবে। 

বিলি ছুই প্রকারের হইতে পারে। যখন ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে ক্রয়- 

বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদিত হওয়া মাত্রই ভ্রব্য বিক্রেতাকে দ্রব্য 

সঙ্গে সঙ্গেবিলি বিলি দিতে হয় তখন তাহাকে জঙ্গে সঙ্গে বিলি (২০৪৭১ 
(39805 1061156:5 ) বলে। আর যদি ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদনের 
1১011ঘ03) পর ভবিষ্ততে কোনও নিদিষ্ট দিনে বিলি নেওয়ার চুক্তি হয় 
তবে তাহাকে বলে ভুবিষ্ত বিলি (ে্০:০ 196115015)। সঙ্গে সঙ্গে বিলি 
চুক্তিতে যে প্রব্য বিক্রেতার হাতে নাই এমত দ্রব্য বিক্রয়ের চুক্তি সম্ভব নহে। কিন্তু 
ভবিষ্যতে বিলি (2৮০: [06115 615) চুক্তিতে যদি বিক্রেতা হাতে দ্রব্য মজুত 


পণ্য ক্রয়-বিক্রয় ৬৫ 


নাও থাকে তাহা হইলেও ভবিষ্যতে 'নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে দ্রব্য উৎপাদন করার অথবা 
অন্ত কোনও ব্যবসায়ীর নিকট হইতে দ্রব্য ক্রয় করার সযোগ পাইয়৷ থাকে। 
সঙ্গে সঙ্গে বিলির ( 2৪৫5 [0211%675 ) চুক্তিতে ক্রেতা ও 
তবিস্বং বিলি. বিক্রেতা উভয়ই তৎকালীন বাজার দর অনুসারে ক্রয়- 
( 88/5:91০91- বিক্রয়ের চুক্তি করে বলিয়া বাজার দরের পরিবর্তনজনিত 
নি লাভ বা! লোকসানের ঝুঁকি কাহাকেও বহন করিতে হয় না। 
কিন্তু ভবিষ্যতে বিলি ( মাএ০৪০ 106115275 ) চুক্তিতে ক্রেতা ও বিক্রেতা 
উভয়কেই বাজার দরের পরিবর্তনজনিত লাভ বা লোকসানের ঝুঁকি গ্রহণ করিতে 
হয়। যদি ভবিষ্যতে বিলি নেওয়ার চুক্তিতে কোন ব্যবসায়ী ক্রয় করে তবে ক্রেতা 
ও বিক্রেতা উভয়ের মধ্যে চুক্তিদিনের মূল্য অনুযায়ীই চুক্তি হইবে উভয়েই জানে 
বাজার দর। সৃতরাং দর কষাকষি করিয়া দ্রব্যের মুল্য শ্থির হয়। স্ত যদি 
, চুক্তিদিনের মুল্যে একমাস পর বিলি দেওয়ার চুক্তিতে ক্রয়-বিক্রয় হয় তাহ। হইলে 
ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে একজন এই একমাসের মধ্যে দ্রব্যের মূল্য পরিবর্তন 
হইলে লাভবান হইবে ; অপরজন লোকসান স্বীকার করিবে। 
ধরা যাউক অস্কার বাজার দর অনুযায়ী চিত্তরঞ্ধন ধুতির মূল্য প্রতিখানা 
১৫ টাকা। যাঁদি অগ্যই বিলি দেওয়ার চুক্তিতে কেহ ৫০ জোড়া চিত্তরঞ্জন 
ধুতি ক্রয় করিয়া থাকে তবে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ই নিঃসন্দেহ যে অগ্তকার 
বাজার দর অন্থসারেই ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে এবং কেহই লাভবান হইল না বা 
লোকসান স্বীকার করিল না। কিন্তু যদি এমন হয় যে অগ্ঠকার দর 
প্রতিখানা ১৫ টাক; এই দরে কোন ব্যক্তি এক মাস পরে বিলি দেওয়ার 
চুক্তিতে ৫* জোড়া চিত্বরঞ্রন ধুতি ক্রয়ের চুক্তি করিল। এই এক মাসের 
মধ্যে যদি প্রতিখানা কাপড়ের মূল্য ১৫ টাকার স্থলে ১৪ টাকায় নামিয়া 
আসে তাহা হইলে ক্রেতা ৫* জোড়া কাপড়ে ১০* টাক1 লোকসান স্বীকার 
করিল। আর যদি প্রতিখানা কাপড়ের মূল্য ১৬ টাকায় উঠিয়। যায় তাহা হইলে 
বিক্রেতা ১০ টাকা লোকসান স্বীকার করিল। এই প্রকার ঝুকি ভবিষ্যতে 
বিলি চুক্িতে অবশ্ঠন্তাবী। তবে ব্যবসায়ী এই প্রকার ঝুকি নেয় বলিয়াই 
মূল্যন্তর খুব ভ্রত উঠা-নামা করে না। কারণ ব্যবসায়ী ঝুকি নেওয়ার সময়েই 
বাজারের বর্তমান চাহিদা, যোগান, ভবিষ্যতে কি চাহিদ। ও যোগান হইতে পারে 
সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া বর্তমানে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি করে। ঝুঁকি গ্রহণ করিন। 
জ্রব্যের যোগান ও চাহিদার সমন্বয় ঘটানোই ব্যবসায়ীর প্রধান কর্তব্য । 
বিলি ব্যবস্থায় দ্বিতীয় সমস্ত পরিবহণের । ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই 
স্থর কর] প্রয়োজন কি উপায়ে বিলি দেওয়া হইবে। অর্থাৎ বিভিন্ন পরিবহণ 
ব্যবস্থার মধ্যে কোনটির সাহায্যে দ্রব্য বিলি দেওয়া হইবে। ক্রেতার ইচ্ছা 
অন্থুসারেই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পরিবহণ পদ্ধতি বাছিয়া নেওয়া হয়। ক্রেতা 


৬৬ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


ষদি নিশ্চয় করিয়া বলিয়! দেয় যে জাহাজে মাল পাঠাইতে হইবে তাহা হইলে 
বিক্রেতাকে জাহাজেই মাল পাঠাইতে হইবে। কিন্তু ক্রেতা যদি বিক্রেতার 
উপর পরিবহণ ব্যবস্থা! বাছিয়! নেওয়ার দায়িত্ব ছাড়িয়া 
বাল ও পরিবহণ দেয় তাহা হইলে বিক্রেতাকে বিবেচনা করিতে হুইবে যে সে 
8 নিজে যাদ ক্রেতা হইত তাহা হইলে কোন্‌ পরিবহণ ব্যবস্থার 
সাহায্যে দ্রব্য পাঠাইতে নির্দেশ দিত। নিজে ক্রেতা হিসাবে যে পরিবহণ ব্যবস্থা 
বাছিয়! নিত এরূপ ক্ষেত্রেও সেই পরিবহণ ব্যবস্থার মাধ্যমেই ভ্রব্য পাঠানো কর্তব্য । 
তবে বিলি ব্যবস্থায় দুইটি বিশেষ অবস্থার উপর বিক্রেতার লক্ষ্য রাখিতে হয়। 
প্রথমত, ক্রেতা যদি কোনও নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে দ্রব্য 
নিপিষ্ট তারিখের পাঠাইতে নির্দেশ দিয়! থাকে তাহা হইলে যে পরিবহণ ব্যবস্থার 
নী সাহায্যে ক্রেতার নিদেশ অনুযায়ী দ্রব্য পৌছিতে পারে তাহার 
সাহায্য গ্রহণ করা প্রয়োজন। 
দ্বিতীয়ত, কি প্রকার দ্রব্য পাঠাইতেছে তাহার উপরও পরিবহণ ব্যবস্থা! বাছিয়। 
লওয়] নির্ভর করে। দ্রব্যটি যদি খুব মূল্যবান হয় অথচ ওজন খুব হালকা”, স্থানান্তর 
করিতে যদি যথেষ্ট অস্থবিধা না হয় সে-ক্ষেত্রে যাহাতে অতি সত্বুর ক্রেতার ঘরে 
দ্রব্য পৌছে তাহার জন্য সম্ভব হইলে বিমানপথে পাঠানো যায়_-যেমন, মুক্তা। 
আফ্রিকা হইতে ভারতীয় কোন ব্যবসায়ী মুক্তা ক্রয় করিবার চুক্তি করিল। মুক্তা 
অতীব মৃল্যবান ধাতু । স্বতরাং যাহাতে ক্রীত দ্রব্য ক্রেতার 
টিন নিকট অতি সত্বর পৌছিতে পারে তাহার ব্যবস্থা কর! 
স্থির ক 9, আফ্রিকার ব্যবসায়ীর একান্ত প্রয়োজন। মুক্তা বিমানপথে 
পাঠাইতেও বিশেষ অস্ত্ববিধা নাই কারণ মূল্যের অন্থুপাতে 
ইহার স্থানের প্রয়োজন অতি অল্প। আবার যদি খুব ভারী জ্রব্য এক স্থান হইতে 
অন্ত কোন স্থানে পাঠাইতে হয় তাহা হইলে হয় রেলপথে অথবা মালবাহী 
জাহাজে পাঠানোই সমীচীন । দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে কয়ল। আনিতে হইলে 
জাহাজে আনাই একমাত্র উপায়। 
ইহার পর পরিবহণ ব্যয় সম্বন্ধে চিন্তা করা প্রয়োজন । ক্রেতা ও বিক্রেতা 
উভয়েই চায় যাহাতে কষ খরচে ক্রেতার ঘরে ত্রব্য পৌছিতে পারে। কারণ শেষ 
প্যস্ত পরিবহণ ব্যয় ক্রয় মূল্যের সহিত যুক্ত হইয়া ক্রয় মূল্য বাড়িয়া! যায়। পরিবহণ 
ব্যয় স্থিরীরুত হয় স্থানের দুরত্ব, ভ্রব্যের মূল্য, দ্রব্য কি পরিমাণ স্থান দখল করিবে 
ইত্যাদির উপর। স্থতরাং ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ই বিবেচনা করিয়া যে পরিবহণ 
ব্যবস্থার সাহায্যে সত্বর, অল্প ব্যয়ে, অল্প ঝুঁকিতে মাল প্রেরণ করা যায় সেই 
পরিবহণ ব্যবস্থার সাহাধ্য গ্রহণ করে। ভ্রব্যের আকার, মূল্য ইত্যাদি বিবেচনা 
করিয়া পরিবহণ ব্যবস্থাও স্থির কর। হয়। 
আবার দ্রব্য যদি এমন হয় যে অতি সত্বরই পচিম়া! যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে 


পণ্য ক্রয়-বিক্রয় ৬৭ 


তাহা হইলে পরিবহণ খরচের চেয়েও যাহাতে ভ্রব্য অতি সত্বরই পৌছিতে পারে 

'সেইদিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। 
মূল্য পরিশোধ (0857976) 8 ক্রয়-বিক্রয়ের শেষ ধাপ হইল মৃল্য 
পরিশোধ । যতক্ষণ ক্রীত দ্রব্যের মুল্য পরিশোধ না হয় ততক্ষণ ক্রয়-বিক্রয় 2৬াস্ত 
পর্যায়ে পৌছিয়াছে বলা যায় না । মূল্য পরিশোধের সঙ্গে দ্রব্যের মালিকান' স্বত্ব 
হস্তান্তরের প্রশ্ন জড়িত। একথা তোমরা সকলেই জান যে কোন দ্রব্য ক্রয় করিতে 
হইলে তোমাদিগকে ভ্রব্যের মূল্য নগদ শোধ করিতে হয়ঃ 


শ ॥. অন্যথায় তোমাদের আধিক সচ্ছলতার উপর বিক্রেতার যথেষ্ট 
রা মা) আস্থা থাকিলে, ভবিষ্কতে কোন নির্দিষ্ট দিনে শোধ করার 


প্রতিশ্রুতির পরিবর্তে দ্রব্য গ্রহণ করিতে পার। স্থতরাং ক্রয়- 
বিক্রয় মূল্য পরিশোধের দিক হইতে ছুই ভাগে ভাগ করা যায়-_নগদান ও খণে। 


, যখন ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি অন্থযায়ী দ্রব্যের মূল্য নগদই পরিশোধ 
নগদান লেনদেন 


উন করিতে হয় তখন সেই লেনদেনকে নগদান ক্রয়-বিক্রয় বা 
নয «ধ.. লেনদেন" বলে। খুচর! ব্যবসায়ে সাধারণত নগদান ক্রয়- 
ব্যতীত হয় না 


বিক্রয়ই নিয়ম। তবে অনেক ক্ষেত্রে ধারে বা খণেও দ্রব্য 
বিনিময় হইতে পারে। 

কিন্তু ক্রয়-বিক্রয় যদি খণের উপর ভিত্তি করিয়া হয় তাহ। হইলে বিক্রেতা ত্রব্য 
হস্তান্তর করার সঙ্গে সঙ্গেই দ্রব্যের মূল্য পায় না। থণে ক্ুয়- 


রা বিক্রয় হইলে কোন্‌ সময়ে ক্রেতা খণ শোধ করিবে তাহা৷ ক্রেতা 
পরিশোধ রা ও বিক্রেতার মধ্যে চুক্তি দ্বারা স্থিরীরুত হয়। খণে ক্রয় করিলে 
নর উহার মূল্য পরিশোধ সঙ্গে সঙ্গেই হয় না বলিয়া এ প্রকার 


ক্রয়ের মুল্য পরিশোধকে “বিলম্বে পরিশোধ" (19666:20 
[9510210) বল। হয় । 
বিলম্বে পরিশোধও (10966501650 70851)01)0) আবার পরিশোধের সমষ 
অনুযায়ী কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, বিলম্বে 
বিলম্বে পরিশোধের পরিশোধ নিয়মে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে এমন চুক্তি হইতে 
রি পারে যে, যে-তারিখে জ্রবা বিক্রয় করা হইল সেই দিন হইতে 
(ধরা যাউক ) একমাস পর মূল্য পরিশোধ করিবে । বিলম্বে পরিশোধে (1960160 
চ8572606) মূল্য পরিশোধ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থগিত থাকে । তবে যদি মূল্য 
পরিশোধের তারিখ লম্বা সময়ের জন্য ( মনে কর দুই বৎসর ) 
(১) পরিশোধ স্থগিত রাখা হয়, তাহা হইলে ক্রেতাকে এই সময়ের মধ্যে 
রে যন কয়েকটি কিস্তিতে (11799910061) ) মূল্য পরিশোধ করার 
যোগ দেওয়া হয়। 
ঘিতীয়ত, পূর্বেই আলোচন করা হইয়াছে যে কিস্তিবন্নীতে ক্রয়-বিক্রয় চলিতে 


৬৮ ব্যবসায় সঠংগনের ভূমিকা 


পারে । (11508110176 001010956 দেখ |) এ নিয়মে ক্রেতু! ভ্রব্য ক্রয়ের' 
চুক্তি করার পর প্রথম কিস্তির দেয় অর্থ শোধ করিলেই 
(২) কিন্িবদ্দীতে দ্রব্যের মালিকানান্বত্ব পাইয়া থাকে। কিস্তির দেয় অর্থ 
বগি পরিশোধ করার পর নির্দিষ্ট তারিখে পরবর্তী কিন্তিসমূহ 
পরিশোধ করিয়] থাকে। 
তৃতীয়ত, ভাড়া ক্রয় নিয়মেও ( [7176 0:০1892 ) কিন্তিবন্দীতে ক্রয়ের মৃত 
প্রথম কিস্তির দেয় অর্থ পরিশোধ করিয়াই ক্রেতা দ্রব্যের দখল লইতে পারে । যদিও 
ত্বব্য তাহারই অধিকারে ও ব্যবহারে থাকে তথাপি যতদিন চুক্তি অন্থ্যায়ী শেষ 
কিন্তির অর্থ পরিশোধ ন] হয় ততদিন ভ্রব্যের মালিকানা স্বত্ব 
(৩) তাড়াক্রযর় ক্রেতার হয় ন1। ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই এই প্রকার ক্রুয়- 
বিক্রয়ে দ্রব্যের মূল্য পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত মনে করে যে অ্রব্যটি ভাড়ায় 
খাটানো হইতেছে । (7116 601০17856 দেখ । ) | 
চতুর্থত, আমরা পূর্বেই আলোচন। করিয়াছি যে পাইকার অনেক ক্ষেত্রে খুটরা। 
ব্যবসায়ীর ( 2৪6৪1] 70515655 ) নিকট খণে বিক্রয় (9816 010 06016) করিতে 
বাধ্য হয়। পাইকার ও খুচরা ব্যবসায়ীর মধ্যে সাধারণত এই নিয়ম প্রচলিত থাকে 
যে খুচরা বিক্রেতা তাহার প্রয়োজনমত খণে দ্রব্য ক্রয় করিবে, 
(৪) খণে বিক্র এবং সে যখন যেমন সাধ্য, তদনুরূপ “অর্থ, শোধ করিবে। 
তবে এই সকল ক্ষেত্রে খুচর! বিক্রেতা সর্বাধিক (008%10010) কত মূল্যের দ্রব্য 
খণে ক্রয় করিতে পারিবে তাহা ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে পূর্বে চুক্তির সাহায্যে 
স্থির হয়। এই প্রকার চুক্তিতে সাধারণত সম্বসরিক হিসাব-শিকাশের পূর্বে 
ক্রেতা এ বৎসরের খণ শোধ করিয়া থাকে | 
মুল্য পরিশোধের উপায় (74096 ০: 98510616) 2 নগদান ক্রয়- 
বিক্রয়ে মূল্য পরিশোধের কোনও অস্থবিধা দেখা যায় না কারণ জ্রব্য বিনিময় 
হয় নগদান অর্থের পরিবর্তে । কিন্ত ্ব্যের মূল্য নগদান দেয় হইলেও ইচ্ছা করিলে 
বিক্রেতা নগদ অর্থের (0851) 20065 ) পরিবর্তে এমন কোন ব্রব্যের মাধ্যমে 
বিক্রয় মৃল্য গ্রহণ করিতে পারে যাহা অতি সহজেই নগদ 
মূল্য পরিশোধের অর্থে পরিবর্তন করা যায়। এই পর্যায়ে পড়ে চেক (0:9006 ), 
ট পোর্টাল অর্ডার (60561 0:2:), প্রত্যর্থ পত্র 
( 6:9215505 1২০০), বিনিময় পত্র (8111 ০6 £::০19086)। নগদ অর্থও 
ম্যুঙেক আবার নান! উপায়ে দেওয়া যাইতে পারে। ক্রেতা ও বিক্রেতা 
উভয়ই যখন উপস্থিত এবং দ্রব্য বিনিময় নগদান অর্থের 
(২) চেক মাধ্যঘে হয় সে-ক্ষেত্রে নগদ অর্থ (085% 1107)65 ) দেওয়া 
ব্যতীত সাধারণত অন্ত কোনও পন্থা গ্রহণ কর] হয় না? তবে ইচ্ছা করিলে 


পণ্য ক্রয়-বিক্রয় ৬৯ 


বিক্রেতা চেকও (0518০) গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয় যদি 
তারি রিও ডাকবিভাগের মাধ্যমে হয় তাহা হইণে সাধারণত দ্রব্যের 

মূল্যও ডাকযোগে পরিশোধ করা হয়। একস্থান হইতে 
€৪) বিনিমষ পত্র অন্তস্থানে ভাকযোগে টাকা-পয়সা পাঠাইতে হইলে মণিঅর্ডার 
(1$[00765 016: ) করিতে হয় তাহা তোমর। সকলেই 
জান। সুতরাং মণিঅর্ডারের মাধ্যমেও দ্রব্যের মূল্য পরিশোধ 
করিতে পারা যায়| সাধারণ মণিঅর্ডার (01125 100065 0:91) যোগে 

মূল্য. পরিশোধ করিলে অনেক ক্ষেত্রে বিক্রেতার অর্থ পাইতে 
(ই নসিব বিলম্ব হয়। মণিঅর্ডার যোগে অর্থ প্রেরণ করিলে বিক্রেতা 
কত দিনের মধ্যে প্রেরিত অর্থ পাইতে পারে তাহা ক্রেতা ও বিক্রেতার ব্যবসাস্থলের 
'দুরত্ব ও ডাকবিভাগের (70991 1067870761 ) তৎপরতার উপর নির্ভর করে। 
"অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে চলতি নিয়মে যে কয়দিনের মধ্যে মণিঅর্ডার 

একস্থান হইতে অন্ত একস্থানে পৌছিতে পারে, তাহার 


।(8) প্রত্ার্থ পত্র 


দা চেয়ে অনেকগুণ বেশী সময় লাগে। স্থৃতরাং যাহাতে অর্থ 
পর প্রেরণ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিক্রেত। প্রেরিত অর্থ পাইতে 
| পারে সেজন্য সাধারণ মণিঅর্ডার (0:010815 1২0০1)০5 


10:67 ) যোগে টাকা-পয়স। না পাঠাইয়া! 'তারযোগে মণিঅর্ডার' ("[616- 
£901)10 71006% 0101, , 4. 0.) করিয়া টাকা-পয়সা পাঠানো হয়। 
ইহাতে যদ্দিও অর্থ প্রেরণের খরচ বা মাশুল বেশী, তথাপি অতি অল্প সময়ের 
মধ্যেই একস্থান হইতে অন্য একস্থানে প্রেরিত অর্থ পৌছিয়! থাকে। আভ্যন্তরীণ 
ব্যবসা-বাণিজ্যে তারযোগে মণিঅর্ডার খুব বেশী হয় না। তবে বৈদেশিক 
বাণিজ্যে তারযোগে অর্থ প্রেরণ খুবই বেশী হয়। ইহাকে অবশ্ঠ তারযোগে 
মণিঅর্ডার বল! হয় না। ইহাকে বল! হয় "তারযোগে স্থানান্তর" (616. 
€:90171010875061)। যখন তারযোগে এক দেশ হইতে অন্য দেশে অর্থ 
পাঠানে। হয় তখন যে-সমস্ত ব্যাংক বৈদেশিক মূত্র! ক্রয়-বিক্রয় করে সেই রকম 
ব্যাংকের ঘরে উভয় দেশের মৃদ্রার বিনিময় হার অন্থ্যায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ 
বৈদেশিক মুদ্রার জন্য প্রয়োজনীয় নিজ দেশের মুদ্রা জম! দিতে হয়।' যে-ব্যাংকের 
সহিত এইরূপ ব্যবস্থা! হয় সেই ব্যাংক তখন বিদেশস্থ প্রতিনিধির নিকট প্রাপককে 
নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদ্দান করার নির্দেশ দেয়। 
দ্বিতীয়ত, চেকের (0/06106) মাধ্যমেও ক্রয় মূল্য শোধ করা যায়। বিক্রেতা 
ইচ্ছা করিলে বিক্রয় মূল্য নগদ না নিয়া চেকেও নিতে পারে । 
চেকে নুল্য ওহ. ইচ্ছা করিলে বল! হইয়াছে এইজন্ত যে ক্রেতা ক্রয় মূল্য চেকে 
বাধ্যতামূলক ছে পরিশোধ করিতে চাহিলেই বিক্রেতা চেক গ্রহণ করিতে 
বাধ্য নহে । কারণ চেক গ্রহণ করা কি না করা তাহা চেকদাতার আধিক 
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অবস্থার উপর নির্ভর করে। এমনও ৩' হইতে পারে যে ব্যাংকে যথেষ্ট অর্থ জম 
নাই কিন্ত ক্রেতা বিক্রেতাকে চেকের মাধ্যমে ক্রয় মূল্য শোধ করি'ল। বিক্রেতা 
যখন সেই চেক ব্যাংকের নিকট উপস্থাপিত করিল তখন দেখা গেল ব্যাংক চেক 
ফেরত দিল। এইরকম ক্ষেত্রে বিক্রেতাকে পুনরায় সেই অর্থ আদায় করিতে 
যথেই অস্থবিধা ভোগ করিতে হয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই বহুদিন অপেক্ষা 
করিতে হয়। স্থতরাৎ ক্রেতা চেকে (01:60) ক্রয় মূল্য পরিশোধ করিতে 
চাহিলেই যে বিক্রেতা সেই চেক গ্রহণ করিবে তাহা সত্য নহে। চেক যদিও 

নগদান অর্থেরই সামিল তথাপি চেক নগদান অর্থ নহে 


চেক অর্থের মত (01১60068005 ৪3 1001969 ০৮ 19 1506 0101765) 1. 
কাজ করে কিন্ত 
চেক নগদান অর্থের সামিল এই কারণে যে চেক তৃস্তাস্তরযোগ্য 


অর্থ নহে (08156218916) | যতক্ষণ পর্যন্ত হস্তান্তর গ্রহীতার হস্তাস্তর- 


কারীর উপর বিশ্বাস থাকে ততক্ষণ পর্যস্ত চেক হস্তান্তর করিলে গ্রহণ করিতে কোন: 
আপত্তি থাকে না। আবার এই কারণেও চেক অর্থের সমান যে চেক ব্যাংকে 
উপস্থাপিত করিলেই চেকের পরিবর্তে নগদ অর্থ পাওয়া যায়। 
ইহাঁও যেমন সত্য তেমনি চেক অর্থ নহে ইহাও সত্য । কারণ চেক সর্জনগ্রাহ্‌ 
নহে। ব্যাংক হইতে চেকে লিখিত অর্থ আদায় করার নিয়ম পদ্ধতি যাহাঁদের' 
জান। নাই তাহার। চেক গ্রহণ নাও করিতে পারে । চেক গ্রহণ করিতে অস্বীকার 
করা আইনত অপরাধ নহে। কারণ চেকের পরিবর্তে দেয় অর্থ যে বিনা ক্লেশে। 
আদায় হইবে তাহার স্থিরতা নাই। 
দ্বিতীয়ত, বিক্রেতা চেকে বিক্রয় মূল্য গ্রহণ করিতে রাজী হইতে পারে কিন্তু 
বিক্রেতা অপর কাহাকেও সেই চেক হস্তান্তর করিতে চাহিলে সে যে এ চেক 
গ্রহণ করিবে তাহার স্থিরতা নাই। মনে কর তুমি ১০ (দশ) টাকা মূল্যে হরির 
নিকট একটি দ্রব্য বিক্রয় করিয়াছ। হরি তোমাকে একখানা দশ টাকার 
নোট দিল। উহ যদি জাল (০০02:0510 নোট না হয় 
চেক সর্বজনগ্রাহ তাহা হইলে তুমি কি বলিতে পার যে এই নোট তুমি নিবে 
নহে না? তুমি যদি নোট নিতে অস্বীকার কর তাহা হইলে 
তুমি আইনত অপরাধী । কারণ এ নোটের পিছনে রহিয়াছে সরকারের সমর্থন । 
সরকার এ প্রকার নোটকে সর্বজনগ্রাহ বা বৈধমুদ্রা (.89] '[615097) বলিয়া 
ঘোষণা করিয়াছে। আবার এ নোটখান। তুমি কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া অপর' 
একজনকে তোমার খণ শোধ করার জন্ত হস্তান্তর করিতে পার। তুমিও যেমন 
নোট গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পার নাই, যাহাকে তুমি সেই নোটখান। 
হস্তান্তর করিবে সে-ও তেমনি এ নোটখানা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে 
পারিবে না। কিন্ত তুমি আমার নিকট হইতে একখান] চেক পাইয়াছ। উহা! 
তুমি রমেশকে দিলে রমেশের পক্ষে সেই চেক গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক নহে ॥ 
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কারণ আমার আখিক সচ্ছলতার উপর তোমার আস্থা থাকিতে পারে কিন্তু 

রমেশের আস্থা নাও থাকিতে পারে.। 
তৃতীয়ত, তুমি বা আমি ব্যক্তি বিশেষে যেষন চেক আদান-প্রদান করিতে 
পারি; সেই রকম ডাকবিভাগের নিকট হইতেও একপ্রকার চেক ক্রয় করিতে 
পারাযায়। উহাকে বলা হয় পোষ্টাল অর্ডার (70581 


পোষ্টাল অর্ডার 0:51) চেকের সহিত পোষ্টাল অর্ডারের পার্থক্য এই 
মি যে পোষ্টাল অর্ডার সাধারণত আদিষ্ট হয়। চেকের মত 


বাহককেই পোষ্টাল অর্ডারে লিখিত অর্থ পরিশোধ করা হয় 
না। প্রাপক বলিয়া! যে-ব্যক্তির নাষ উল্লেখ কর থাকে সেই যে পোষ্টাল অর্ডারে 
লিখিত অর্থ পাইতেছে সে-সম্বন্ধে ভাকবিভাগ নিঃসন্দেহ হইলেই অর্থ প্রদান 
করিয়া থাকে । বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সরকারকে দেয় কোন অর্থ পরিশ্থেধ করার 
জন্য পোষ্টাল অর্ড|র ব্যবহার করা হয়। মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপন দেখিয়া থাকিবে 
যে সরকারের কোন চাকুরীর প্রার্থী হইতে হইলে ৫/১* টাকার পোষ্টাল অর্ডার 
আবেদন পত্রের সহিত পাঠাইতে হয়। ইচ্ছা করিলে যে-কোন ব্যক্তি তাহার 
প্রাপ্য অর্থ পোষ্টাল অর্ডারে ( 2০98] 0:61) গ্রহণ করিতে পারে। 

চতুর্থত, সরকারী তহবিলে কোন অর্থ জম! দিতে হইলে, যেমন--সরকারী 
ট্েক্ারীচালান. খাজনা, অন্থজ্ঞা মান্তল (11০335  চ76) ইত্যাদি 

সরকারী চালানে (72589015 010911217) জমা দিতে হয়। 

্রেন্কারী চালানের সরকারের নির্দিষ্ট অফিসে চালান পূরণ করিয়া দেয় অর্থ জমা 
মাধ্যমে সরকারী দিলেই সরকারের ঘরে যেখানে পৌছানো প্রয়োজন সেণানে 
পাওনা জমা দেওয়া অর্থ জমা হইয়া থাকে । সরকারী তহবিলে জমা (68577670 
টি 55015950115 '001081191) ) একমাত্র সরকারের পাওনা 
পরিশোধ করিতেই ব্যবহার করা হয়। 

উপরি-উক্ত কয়টি মাধ্যমই মোটামুটি নগদান অর্থ আদান-প্রদানের সমান। 
এখন দেখা যাইবে যে যে-সমস্ত লেনদেন খণের উপর ভিত্তি করিয়া হইয়া! থাকে 
তাহাদের দেন৷ কি উপায়ে পরিশোধ হয়। 

প্রথমত, হুপ্ডির কথা তোমর] অনেকেই শুনিয়া থাকিবে। হুপ্ডিকে 
আবার বিনিময় পত্রও (31]] 06. 8:০121786) বল হয়। বিক্রেতা এক 

নিরদি্ই সময়ের মেয়াদে ক্রেতাকে খণে প্রব্য ক্রয় করিবার 

বিনিময় পত্র অধিকার দিতে পারে। মেয়াদ অন্তে ক্রেত। বিক্রেতাকে 
ক্রয় মূল্য পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকে। কিন্তু ব্যবসায় ক্ষেত্রে ব্যবহারিক 
নিয়মে এমন একটি উপায়ের উত্তব হইয়াছে যে ইচ্ছা করিলে বিক্রেতা মেয়াদ শেষ 
হইবার পূর্বেও বিক্রয় মূল্য পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে। অবশ্ত সেজন্য 
বিক্রেতাকে কিঞ্চিৎ ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। প্রথমে একটি উদাহরণ 
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দেওয়! যাউক। জি. বন্থ এণ্ড কোং বোশ্বাই-এর আগরওয়াল। এণ্ড কোংএর নিকট 
হইতে তিন মাসের খণের চুক্তিতে ১০০০০ টাকা মূল্যের জ্ব্য ক্রয় করিল। সুতরাং 
জি. বন্থ এগ কোং তিন মাস পর ক্রয় মূল্য ১০০০, টাঁ$1 পরিশোধ করিতে 
প্রতিশ্রত। কিন্তু যাহাতে তিন মাসের মধ্যে যে কোনও সময়ে ইচ্ছা করিলে 
আগরওয়াল! এড কোং প্রয়োজনবোধে ১০০০০ টাক! পরিমাণ অর্থের সাহায্য 
পাইতে পারে সেজন্য জি. বস্থ এণ্ড কোং-এর নিকট আগরওয়াল! এণ্ড কোং 
বিনিময় পত্র গৃহীত একথানা বিনিময় পত্র পাঠাইয়া দ্বিল। ভবিষ্যতে এক নির্দিষ্ট 
না হইলে কার্যকরী দিনে বিনিময় পত্রে লিখিত ব্যক্তি অথবা তাহার আদিষ্ট 
হত অপর কাহাকেও নিপিষ্ট পরিমাণ অর্থ দেওয়ার আদেশ 
থাকে। ক্রেতা (এক্ষেত্রে জি. বন্থ এণ্ড কোং) বিনিময় 
পত্রের উপর গৃহীত (৪০০০০: ) লিখিয়া বিক্রেতা আগরওয়ালার নিকট 
ফেরত পাঠাইল। আগরওয়ালা এণ্ড কোং বিনিময় পত্রের বদলে তিন মাসের 
পূর্বেই ১০০০০ টাঁক1 খণ গ্রহণ করিতে পারে। অবশ্য যাহার নিকট হইতে খণ 
গ্রহণ করিবে তাহাকে বিনিময় পত্র পরিশোধের দিন পর্যন্ত হৃদ দিতে হইবে। 
এহ স্দকে বলা হয় বাট্টা (15000 )। আগরওয়ালার 


বিনিময় পত্র বাট! 
করিয়া অথ সংগ্রহ পক্ষে অন্য কোন উপায়ে খণ সংগ্রহ করিতে হইলেও তাহাকে 
করা যায় স্থদ্র দিতে হইত । এক্ষেত্রে বরং একটি বিশেষ স্থৃবিধা এই 


যে যাহার নিকট হইতে খণ গ্রহণ করা হইল মে আগরওয়ালা 
এণ্ড কোং এবং জি. বস্থ এড কোং দুইটি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের প্রতিস্রতি পাইল। 
যদি আগরওয়াল! এণ্ড কোং অর্থের প্রয়োজন বোধ না করে তাহা হইলে এই 
বিনিষয় পত্র বা হুণ্ডি ভাঙ্গাইয়া। তিন মাস পরেই আদিষ্ট ব্যাংকের নিকট হইতে 
অর্থ আদায় করিবে। বিনিময় পত্র সম্বন্ধে পরে আলোচন] করা হইবে। 

দ্বিতীয়ত, বিনিময় পত্রের মতই অথচ প্রকৃতপক্ষে বিনিময় পত্র নহে এমন 
একপ্রকার প্রতিশ্রতি পত্রের মাধ্যমেও ক্রয় মূল্য পরিশোধ 


প্রত্ার্থ পত্র ও 
বিনিময় পত্রের. করা যায়। এইপ্রকার প্রতিশ্রতিকে বলা হয় প্রত্যর্থ পত্র 
মধ্যে পার্থক্য ( 0:910155015 [০০ )। প্রত্যর্থ পত্রের বেলাতে ক্রেতা বা 


ধণী, বিক্রেতা অথব! প্রাপককে ভবিষ্যতে কেবল এক নির্দিষ্ট 
সময় অন্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দিয়। থাকে । নির্দিষ্ট 
দিনে বিক্রেতা এ প্রত্যর্থ পত্র উপস্থাপিত করিলেই ক্রেতা! 
্রতার্থ পত্র গৃহীত প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদান করিয়া থাকে। তবে সাধারণত 
হওয়ার প্রয়োজন  প্রত্যর্থ পত্রের উপরই প্রত্ার্থ পত্র দাতা কোন ব্যাংক হইতে 
নাই অর্থ শোধ হইবে তাহার উল্লেখ করিয়া থাকে। 
বিনিময় পত্র ও গ্রত্যর্থ পত্রের পার্থক্য সম্বন্ধে বিশন্ন আলোচনা স্থগিত 
রাখা হইল। তবে ইহ] উল্লেখ কর" প্রয়োজন যে বিনিষয় পত্র লিখিয় 


পণ্য ক্রয়-বিক্রয় ৭৩ 


থাকে বিক্রেতা এবং 'উহা! ক্রেতার দ্বারা স্বীকৃত বা গৃহীত (৪০০2990) হয়। 
ইহা _ কিন্তু প্রত্যর্থ পত্রের বেলায় ক্রেতা নিজেই প্রত্যর্থ পত্র লিখিয়া 
মূল্য পরি 
নি থাকে । স্থতরাং উহা! ত্বীকৃত হওয়ার প্রয়োজন নাই। 
প্রতিশ্রতি মাত্র শেষত, যে-সমস্ত উপায়ে মুল্য শোধ কর] যায় তাহার 
ও মধ্য ব্যাংক ড্রাফট (9801. 10186) বা ব্যাংকের হুপ্ডিও 
একটি প্রধান উপায়। ইহাতে এক জায়গা হইতে অপর এক জায়গায় প্রচুর 
পরিমাণে অর্থ প্রেরণ করিতেও কোন অস্তুবিধা হয়না। যদি কেহ ব্যাংকের 
হু্ডির মাধ্যমে মুল্য. পরিশোধ করিতে চাহে, তাহা হইলে যে-পরিমাণ অর্থ 
অন্যত্র প্রেরণ করিতে হইবে সেই পরিমাণ অর্থ কোনও 
ব্যাংকে জমা! দিবে । সেই ব্যাংক তখন যাহার নামে অর্থ 
প্রেরণ করিতে হইবে তাহার অন্থকূলে একখান্বা হগ্ডি 
লিখিয়া দিবে । অবশ্য এজন্য ব্যাংককে দস্তরি বা কমিশন দিতে হয়। কিন্ত 
বিক্রেতাকে যে-স্থানে অর্থ দিতে হইবে সে-স্থানে যদি ব্যাংকের কোন শাখ। 
অফিস না থাকে তাহা ইইলে যে-ব্যাংকের সে-স্থানে শাখা অফিস আছে 
সেইরূপ ব্যাংকের নিকট হইতে ক্রয় করিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে ব্যাংক ড্রাফট 
ব্যাংকের এক অফিস হইতে উহার অন্ত কোন শাখা অফিসকে কোন নির্দিষ্ট 
ব্যক্তি অথবা তাহার আদিষ্ট কোন ব্যক্তিকে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ 
প্রদান করার আদেশ পত্র। মনে কর তুমি মাদ্রাজের পট্টভাইর নিকট 
হইতে ৫০* টাকা মূল্যের একটি দ্রব্য ক্রয় করিয়াছ। মাদ্রাজের ব্যবসায়ীকে 
তুমি যণিঅর্ডার যোগে টাক! ন1৷ পাঠাইয়া, ইউনাইটেড ব্যাংক অব হীত্ডিয়া 
( কলেজ ষ্রীট শাখা) হইতে পট্টভাইর অন্ককুলে একখান! ড্রাফট ক্রয় করিলে 
(এ-ক্ষেত্রে ধরিয়া দেওয়। হইয়াছে মাপ্রাজে ইউনাইটেড, ব্যাংক অব. ইত্য়ার 
শাখা আছে। যদি ইহার কোনও শাখা অফিস মান্রাজে না থাকে তবে মাদ্রাজে 
শাখা আছে এরূপ কোনও ব্যাংকের সন্ধান করা প্রয়োজন )। ড্রাফট ক্রয় করিতে 
তোমাকে ইউনাইটেড. ব্যাংক অব. ই্ডিয়! (কলেজ স্ট্রীট শাখা ) 
ব্যাংক ডাফউ পাচ শত টাকা জমা দিতে হইবে এবং তদতিরিক্ত পাঁচ শত 
৯৬৪ টাকার জন্য নির্দিষ্ট কমিশন বা দস্তরি-যনে কর ২ টাকা 
আদায় করা হয় দিতে হইবে। এখন এই ড্রাফউখানা পট্টভাইকে পাঠাইয়া 
দিলে সে মাদ্রাজস্থ ইউনাইটেড, ব্যাংক অব. ইত্ডিয়ার অফিস 
হইতে পাচ শত টাক পাইয়া থাকিবে । ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে এই সমস্ত 
ড্রাফট, আদিষ্ট বলিয়া পিছনসহি ( 8:)01:0951361)) করিয়া! কোনও ব্যাংকের 
মাধ্যযে আদায় করিতে হয়। 
বাষ্টা 00159586) £ মূল্য পরিশোধের মাধ্যম সম্বন্ধে আলোচনা! করা 
হইল। মূল্য সর্ধদাই ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে দর কষাকষি করিয়া স্থির হইয়া 


ব্যাংক ড্রাফট বা 
ব্যাংকের হুগি 


৭৪ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


থাকে । যখন ছুই ব্যবসায়ীর মধ্যে ব্যবসায় হয় তখন সাধারণত বিক্রেতা 
ক্রেতাকে কিছু কিছু সুযোগ দিয়া থাকে । ক্রেতার নিকট 
বাটা বা সুযোগ হইতে যাহাতে সত্বর ক্রয় মূল্য আদায় হয় তাহার জন্য 
বিক্রেত! ক্রেতাকে ক্রয় মূল্য হইতে একাংশ ছাড়িয়া দিতে পারে। উহাকে 
নগদান বাটা (089) [019০0010) বল হয়। এইরূপ ব্যবস্থার স্থবিধা এই 
যে ক্রেতা! সত্বর ক্রয় মূল্য পরিশোধ করিলে ক্রয় মূল্যের কিঞ্চিৎ মকুফ পাইয়া 
থাকে, আর বিক্রেতাকেও বহুদিন ক্রয় মূল্য আদায় করার 
১। নগদান বাউা জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না। আবার অনেক ক্ষেত্রে 
ব্যবসায়িক নগদান অর্থ পরিশোধ নিরপেক্ষও বিক্রেতা ক্রয় মূল্যের 
একাংশ ছাড়িয়া দিতে পারে। এই রীতি সাধারণত 
বিক্রেতা বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়াইবার উদ্দেশ্টে এবং বাবসায়ের স্থনাম অর্জন 
করিবার উদ্দেশ্্েই দিয়া থাকে | ইহাতে বিক্রেতা ক্রেতাকে মুল্য তালিকায় লিখিত 
মূল্য হইতে কিঞ্চিৎ ছাড়িয়া .দেয়। উহাকে বল। হয় ব্যবসায়িক বাষ্টা (906 
[01500010)1 ক্রেতা নগদান অথবা খণে যে-ভিত্তিতেই ক্রয় করুক না কেন 
ব্যবসায়িক বাট্ট। পাইয়া থাকে । ক্রেত। ব্যবসায়িক ও নগদান বাট্রা উভয়ই পাইতে 
পারে। টি. বন্থ এণ্ড কোং আর. পি. মিত্র এও কোং-এর নিকট হইতে ২০* টাকা 
মুল্যের কোন দ্রব্য ক্রয় করিল। যাহাতে সত্বর বিক্রয় মূল্য 
নগদান বাটা সত্বর আদায় হয়, সেজন্য আর. পি. মিত্র, টি. বস্থ এণ্ড কোংকে 
৮৯৮৫৭ করার এই স্থযোগ দিল যে যদি বিক্রয় মূল্য ১৫ দিনের মধ্যে পরিশোধ 
টি কর] হয় তাহা হইলে শতকরা ২ টাকা বাট্রা দেওয়া হইবে। 
ক্রেতার পক্ষেও নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে পরিশোধ করিতে পারিলে ২ টাক। লাভ 
হয়; আর বিক্রেতাও সত্বর বিক্রয় মূল্য আদায় করিতে পারে। 
ব্যবসায়িক বাই ইহাই নগদান বাট্টার উদাহরণ। কিন্তু আর. পি. মিত্র এও 
বিক্রয়ের পরিমাপ কোং কতদদিনের মধ্যে বিক্রয় মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে 
এ উদ্দেশে সে-বিষয়ে কোনরূপ গুরুত্ব না দিয়া সমস্ত ক্রেতাকেই মূল্য 
তালিকায় লিখিত মুল্য হইতে শতকরা ১ টাক বাটা 
দেওয়ার নিয়ম করিল। এ-ক্ষেত্রে যে নগদ ক্রয় করিবে সে নগদান বাট্রা শতকরা 
২ টাঁক। ব্যতীতও শতকরা ১ টাকা ব্যবসায়িক বাট্টা পাইয়া থাকে । যে খণে ভ্রুয় 
করিবে সে মাত্র ব্যবসায়িক বাট্টা পাইবে । যখন নগদান বাটা ও ব্যবসায়িক বাট্টা 
উভয়ই দেওয়] হয় তখন তালিকায় লিখিত মুল্য হইতে প্রথমে ব্যবসায়িক বাট্রা 
বাদ দিয়া যাহা পাওনা হয় তাহার উপরই নগদান বাট! হিসাব করা হয়। 
টেগুার (0015067) ও ক্রয়-বিক্রয় ক্রেতার ও বিক্রেতার মধ্যে দর 
কষাকষি অথবা কথাবার্তার পর চুক্তি স্বারা স্থির হয়, এঅভিজ্ঞত1 আমাদের 
সকলেরই আছে। কিন্তু অনেক সময়ে ক্রেতা বাজার ঘুরিয়। ঘুরিয়৷ ভ্রব্যের মৃল্য 


পণ্য ক্রয়-বিক্রয় ৭৫. 


যাচাই করিয়! সর্বনিয় কম মূল্যে ক্রয় করার স্থযোগ গ্রহণ করিতে পারে না; 
বিশেষত ব্যবসায় যখন খুবই বড় এবং ক্রয়ের পরিমাণও হয় খুব বেশী। আবার 
যখন দ্রব্যের গুণাগ্তণ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের মতামত প্রয়োজন হয় সে-ক্গেজ্রেও 
ব্যবসায়ী নিজে দ্রব্য ক্রয় করিবার ঝুঁকি লয় না। এই সকল ক্ষেত্রে, বিশেষত 
বড় বড় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান যখন একই সময়ে প্রচুর পরিমাণে দ্রব্য ক্রয় 

করিয়া! থাকে তখন বাজারে বিক্রেতাদের নিকট হইতে 


ঠা পু টা টেগডার আহ্বান করে। টেগার কথাটির পারিভাষিক অর্থ 
1রদর্শা কা “সরবরাহের প্রস্তাব । পত্রিকা মারফতে বিক্রেতা অথবা 

১. সরবরাহকারীদের নিকট হইতে কোনও একটি দ্রব্য কি 
বিক্রেতার নিকট ৃ 


মূল্য জানিতে মূল্যে সরবরাহ করিতে পারে তাহার প্রস্তাব বা টেগার 
চাহিয়া প্রন্তাব বা আহ্বান করা হয়। কেবলমাত্র ভ্রব্য বিক্রয় করিব্রার প্রস্তাব, 
টোর আহ্বান গ্রহণের জন্যই টেগডার আহধান করা হয় নী। বৃহদাকারে' 
করা হয় কোন কার্য সম্পাদন করিবার জন্যও টেগার আহ্বান কর। 
যাইতে পারে । তোমাদের মধ্যে যাহারা সংবাদপত্র পাঠ. 
কর তাহার! দেখিয়া থাকিবে প্রায় প্রত্যেক দিন কোন-নাকোন প্রতিষ্ঠান 
হইতে কোন দ্রব্য সরবরাহ করার জন্য অথবা ফোনও কাধ সম্পাদন করার জন্য 
টেগ্ডার বা প্রস্তাব আহ্বান করা হয়। যখন টেগ্তার আহ্বান করা হয় তখন যে- 
দ্রব্য প্রয়োজন তাহার বিশদ বিবরণ, কি পরিমাণ জ্রব্য প্রয়োজন, কতদিনের মধ্যে 
সরবরাহ করিতে হইবে, ইত্যাদি সংবাদ দেওয়] হয়। যাহারা এ দ্রব্য সরবরাহ 
করিতে ইচ্ছুক তাহারা তখন প্রস্তাব ব৷ টেগার দাখিল করিবে । একটি উদাহরণ 
ধর; যাউক। বাংল! সরকারের হরিণঘাটার দুগ্ধ বিক্রয় করিবার জন্য ১,০০১০০০ 
ছোট-বড় বোতল বা শিশির প্রয়োজন। বাজ্ধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ১১০*১০০* শিশি 
ক্রয় কর] অন্থবিধাজনক ত' বটেই, আবার যে-প্রকার বোতল প্রয়োজন হয়ত ঠিক 
সেই প্রকার বোতল সংগ্রহ হইল না। স্থতরাং বাংল৷ সরকার বোতল ঠৈয়ারি- 
কারক অথব। যাহারা শিশি-বোতলের পাইকারী ব্যবসায় করে সেই প্রকার' 
প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে এক লক্ষ বোতল সরবরাহ করার জন্য প্রস্তাব আহবান 
করিতে পারে। 
যে-সকল প্রতিষ্ঠান এক লক্ষ বোতল সরবরাহ করিতে ইচ্ছুক তাহার? প্রস্তাব. 
আহ্বায়কের (এ-ক্ষেত্রে বাংল! সরকার ) নিকট নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে দর উল্লেখ 
(0906860 ) করিয়া প্রস্তাব দাখিল করিবে । এইভাবে যখন প্রস্তাবসমূহ বাংল 
সরকারের হাতে পৌছিল, তখন সরকার প্রত্যেকটি প্রস্তাব বিবেচনা করিয়৷ 
যে-প্রস্তাবটি সরকারের বিশেষ অনুকূলে হইবে সেই প্রস্তাবটি গ্রহণ করিবে । 
সরকারের অন্থকৃলে অবশ্ঠ সেই প্রস্তাবটিই হইবে যাহাতে সবচেয়ে কম 
মূল্যে দ্রব্য সরবরাহ করার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু সর্ধাই যেস্ধনিয় দর' 


৭৬ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


উল্লেখকারীর সহিতই জ্রব্য সরবগাহ করার চুক্তি হইবে তাহা! নহে। ,কারণ, দর 
উল্লেখ ব্যতীতও ক্রেতার কতকগুলি বিষয়ে নজর দিতে হয়-যেমন সরবরাহ 
করার সময়, সরবরাহ করার উপায় ইত্যাদি। অনেক ক্ষেত্রে এমনও হয় যে 
বিক্রেতা অধিক বিক্রয়ের আশায় খুব কম দর উল্লেখ করে এবং তাহার সহিত 
জ্রব্য সরবরাহ করার জন্য চুক্তি করা হয়--অর্থাৎ, সরবরাহকারীর প্রস্তাব 
গ্রহণ কর] হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরবরাহকারী প্রস্তাবিত মূলোর ত্রব্য সরবরাহ 
করিতে পারে না। 
প্রস্তাব গ্রহণ করার সময়ে প্রস্তাব আহ্বায়ক প্রস্তাবকারীর ব্যবসায়ের খ্যাতি, 
বাবসায়ের আকার, সংগঠন ইত্যাদি বিষয়ও বিবেচনা করিয়! থাকে। যাহার 
বাজারে কোনও নাম বা খ্যাতি নাই অথবা যে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান সগ্ভজাত এমন 
লোকের ধা প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব গ্রহণ করা বিপজ্জনক । প্রস্তাব আহবানকারী 
অনেক ক্ষেত্রে প্রস্তাবকারীর নিকট হইতে তাহার আছিক সচ্ছলতা ও প্রস্তাব 
অন্থযায়ী কার্য সম্পাদন করার বিশ্বাসজ্ঞাপক হিসাবে প্রস্তাবিত মূল্যের একাংশ 
জামানত হিসাবে দাবি করে। যদি প্রস্তাবকারী চুক্তি অনুসারে দ্রব্য সরবরাহ 
করিতে ন1 পারে অথবা যে-দ্রব্য সরবরাহ করা হয় উহা! গুণের, দিক হইতে 
প্রস্তাবিত দ্রব্যের তুলনায় হীন হয়, তাহা হইলে প্রস্তাব আহ্বায়কের জামানত 
বাজেয়াপ্ত করার অধিকার ধাকে। 
দর উল্লেখ (05০96861০00. )3 টেগার ও দর উল্লেখ দুইটি একই বিষয়ের 
দুইটি ভাগ । প্রন্তাব"'আহ্বায়ক ক্রয়েচ্ছু হিসাবে দ্রব্য ক্রয় করিতে চায় আর 
প্রস্তাব দাখিলকারক বিক্রেত। হিসাবে দ্রব্য সরবরাহ করিতে বা যোগান দিতে চায়; 
স্থতরাং যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রস্তাবিত জ্রব্য সরবরাহ করিতে ইচ্ছুক প্রথমে 
তাহাকে যে-দরে দ্রব্য সরবরাহ করিতে ইচ্ছুক তাহা উল্লেখ 
প্রস্তাবকযে-দর. করিতে হয়। ইহাকে বলে "দর উল্লেখ ((00068007 )। 
উল্লেখ করে উহাই 
| পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে আপাতদৃষ্টিতে সর্বনি্ন দর 
সিডি উল্লেখকারীর প্রস্তাব গ্রহণ করাই সর্বদ| লাভজনক কিন্তু হয়ত 
সে-গ্রস্তাব শেষ পর্যস্ত অধিক ব্যয়বহুল হয়; কারণ প্রন্তাবগ্রহীতা যদি সময় 
অনুহচী (1006 3০1060016) মানিয়! জ্রব্যের যোগান দিতে না পারে অথবা 
দ্রবা সমগুণবিশিষ্ট না হয় তাহা হইলে প্রস্তাব আহ্বায়কের ক্ষতি হয়। দর উল্লেখ 
করার সময়ে প্রস্তাবগ্রহীতার জান! প্রয়োজন প্রকৃত বাজার দর কি? প্রস্তাব 
গ্রহণের লোভে বাজার দরের কম মুল্যে সরবরাহ করার প্রস্তাব করিয়া হয়ত' 
শেষ পর্যস্ত দেখা যাইবে যে সেই মূল্যে দ্রব্য উৎপাদন অথবা সংগ্রহ করা যায় না। 
ইহাতে সরবরাহকারীর লোকসান ব্যতীত লাভ হয় না। কারণ তাহার সহিত 
যেুক্তি হইয়াছে সেই চুজি 'আর বলবৎ থাকে না। আবার চুক্কি অনুযায়ী কার 
সম্পাদন করিতে না পারার জন্য বাজারে স্থনাষেরও ক্ষতি হয়। 


পণা ক্রয়-বিক্রয় ৭৭ 


চুক্তি (0০78০) নগদান ক্রয়-বিক্রয়ে সাধারণত কোনও চুক্তির 
প্রয়োজন হয় না। ক্রেতার ভ্রব্য পছন্দ হইলে এবং মূল্য আশাম্ুরূপ হইলেই নগদান 
ক্রয়-বিক্রয় হইতে পারে । কিন্তু খণে বা ধারে ক্রয়-বিক্রয় হইলে প্রায় প্রত্যেক 
ক্ষেত্রে একটি চুক্তি সম্পাদন করার প্রয়োজন হয়। কি 
. ক্রেতা প্রত্ভাবকের দ্রব্য, কত দিনের জন্য খণে ক্রয়-বিক্রয় হইল, খণ শোধের উপায় 
৪০৬৪ 5হ* ও সময় ইত্যাদি বিশদভাবে প্রত্যেক চুক্তিতে লিখিত থাকে। 
বকের চি চুক্তি লিখিত বা মৌখিক যে-কোনও একপ্রকার হইতে পারে । 
সম্পাদিত তবে প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই চুক্তি বলিতে লিখিত চুক্তিকেই 
বুঝায়। কারণ, অলিখিত বা মৌখিক চুক্তিকে ক্রেতা ও 
বিক্রেতা চুক্তির মর্ধাদা দিতে পারে সত্য; কিন্তু কোন পক্ষ যদি মৌখিক চুক্তি 
অনুসারে কার্য না করে তাহা হইলে তাহার প্রত্তিকারের জন্ত কোনরধ আইন- 
আদালতের সাহায্য গ্রহণ করা যায় না। 
টেগার বা প্রস্তাব আহ্বান করিয়৷ ক্রয়-বিক্রয়ে চুক্তি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
অংশ। দ্রব্য সরবরাহের প্রস্তাব ও প্রস্তাব গ্রহণ যখন সমাপ্ত হয় তখন প্রয়োজন 
উভয় পক্ষের মধ্যে একটি লিখিত চুক্তি। চুক্তিতে কি সর্তে দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় হয় 
তাহা লিপিবদ্ধ থাকে । কোনও পক্ষ চুক্তি ভংগ করিলে প্রয়োজন হইলে আইন ও 
আদালতের সাহায্য গ্রহণ করা যায় 
চুক্তিতে লিখিত বিষয়বস্তু £ (১) চুক্তিতে সম্পকিত পক্ষের নাম (ক্রেতার এবং 
বিক্রেতার নাম), ঠিকানা, পেশা ইত্যাদি। (২) চুক্তির বিষয়বস্ত অর্থাৎ যে 
দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি হয় তাহার বিশদ বিবরণ। (৩) যে দ্রব্য ক্রয়াবিক্রয় 
হইল তাহার পরিমাণ। (৪) বিলি দেওয়ার নিয়ম--কোন 
চুক্তির বিষয়বন্তা সময়ে কিভাবে বিলি দিতে হইবে তাহা; কোন্‌ পরিবহণ 
ব্যবস্থার মাধ্যমে দ্রব্য বিলি দেওয়া হইবে চুক্তিতে তাহার উল্লেখ থাকে । ৫) 
প্রব্যের মূল্য কি উপায়ে পরিশোধ করিতে হইবে__কিন্তিবন্দীতে কিংবা ব্রব্য বিলি 
অনুপাতে সঙ্গে সঙ্গে মূল্য দেয় কিনা। (৬) চুক্তির কোনও সর্ত ভংগ করিলে 
ক্রেতা ও বিক্রেতার কি প্রতিকার। উপরি-উক্ত সর্তাবলী যোজন! করিয়' চুক্তি 
লিখিত হইলে উ্যূপক্ষ চুক্তিতে সহি করিয়া থাকে । চুক্তি ছুই প্রস্ত হওয়া প্রয়োজন । 
এক গ্রস্ত ক্রেতা রাখিয়! দেয় এবং দ্বিতীয় প্রস্ত বিক্রেতার নিকট থাকে । চুক্তিতে 
ক্রেতা ও বিক্রেতার সহিত স্বার্থসংশ্লিষ্ট নহে এইরূপ দুই ব্যক্তির সাক্ষী হিসাবে। 
সহি প্রয়োজন। 
চুক্তি কার্ধকরী হইতে হুইলে চুক্তিকারী পক্ষত্বয়ের নিয়লিখিত গুণ থাক 
কাহার! চুক্তি করিতে প্রয়োজন £ (১) চুক্তিকারী অগ্রাপ্তবয়ষষ না হন, বিভিন্ন 
পারে £ দেশের আইন বারা এই বিষয়টি স্থির হয়। ভারতবর্ষে কোন 
(১) প্রাপ্তবয়স্ক. ব্যক্তি ১৮ বৎসর বয়ঃক্রষ না হইলে চুক্তি করার অধিকার 
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(২) যে দেউলিয়া পায় না। ১৮ বৎসর বয়ক্রমের কম বয়স্ক কোনও ব্যক্তি 
বলিয়া! ঘোষিত চুক্তির পক্ষভৃক্ত হইলে সে-টুক্তি আইনত কার্ধকরী নহে। 
নহে (২) কোন ও ব্যক্তি আদালত কর্তৃক দেউলিয়া বলিয়া ঘোষিত 
(৩) নুস্থ মন্তিফ হইলে তাহার চুক্তি করার অধিকার থাকে না। (৩) বিকৃত 
(৪) নাগরিক মস্তিষ্ক লোকের চুক্তি করার অধিকার থাকে ন। (৪) কাহারও 
অধিকারসম্পন্ন নাগরিক অধিকার হরণ করা হইলে তাহার চুক্তি করার 


বাক্তি অধিকার থাকে না। 


চ/60101868 


]. 199801)9 189 01191906 968698 ০01 1005106 2৭. 891111) 01 20008. 
₹91%6 95.011)1019. 

ক্রয়-বিক্রয়ের বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে আলোচনা কর ও একটি উদ্াহরণ দাও। 

2. 069 00698 ০002 17851009106 01 17109; 1911091 ; ০0০06961027 
10691156915 2 00726299% ; 701300009, , 

আলোচন| কর £ মূল্য পরিশোধ ; টেওার ; দর উল্লেখ; বিলি; চুক্তি; বাট্টা। 

2. ৬৬110 080. 91066] 1060 2, 20706906 2 


কে চুক্তি পক্ষভুক্ত হইতে পারে ? 


পঞ্চস অশ্যাক় 
ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজকর্ম 


(11105096101 01130517255 4৯০61৬10165 ) 


আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে উৎপাদক ও ভোগকারীর মধ্যে যোগ- 
নাধন ঘটায় ব্যবসায়ী । ব্যবসা-বাণিজ্যের লেনদেন সম্পকিত যে কয়টি স্তর 
আছে উহা মোটামুটি নিম্নরূপ £ (১) উৎপাদক উত্পাদন করে। (২) পাইকার 
উৎপাঁদকের নিকট হুইতে দ্রব্য ক্রয় করেঃ পাইকার আবশ্তকীয় প্রচারকার্ধ করিয়া 
জ্রব্যের অস্তিত্ব খুচর] ব্যবসায়ী ও সম্ভোগকারীর গোচরে আনয়ন করে। (৩) 
খুচর] ব্যবসায়ী প্রচারকার্ধের ফলে পাইকারের নিকট হইতে দ্রব্য ক্রয়, করিয়া 
থাকে এবং সেই দ্রব্য ভোগকারীর নিকট বিক্রয় করে। (3) পাইকারের 
প্রচারকারধের ফলে অনেক সময়ে ভোগকারাী ও খুচরা ক্রেতা সরাসরি দ্রব্য সম্বন্ধে 
অনুসন্ধান করিয়। থাকে; খুচরা ব্যবসায়ী অথবা ভোগকারীর 
্রয-বিক্রয়ের অনুসন্ধানের পর প।ইকার অথবা উৎপাদক অঙ্গসন্ধানের উত্তর 
বিভিন্ন ধাপ 
দিয়। থাকে । অন্ুসন্ধানের উত্তরের পর আসে দ্রব্যের অর্ডার 
অর্থাৎ সরবরাহ করিবার নির্দেশ পত্র । সরবরাহ করিবার নির্দেশ পত্র পাওয়ার 
পর পাইকার নির্দেশ অনুযায়ী ভ্রব্য প্রেরণ করিয়া থাঁকে। কিভাবে দ্রব্য প্রেরণ 
কর! হইবে তাহাও ক্রেতার নির্দেশের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। ভ্্রব্য 
সরবরাহের পর মূল্য পরিশোধ । মূল্য পরিশোধ কিভাবে হইবে তাহার নির্দেশ 
দিয়া থাকে বিক্রেতা। বিক্রেতার নির্দেশমত মূল্য পরিশোধ হইলে পর বিক্রেতা 
মূল্যের প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া থাকে । প্রাপ্তি স্বীকারের মাধ্যম রসিদ। স্থতরাৎ 
দ্রব্যের অনুসন্ধানে আরম্ভ হয় লেনদেনের স্চনা; আর লেনদেনের সমাপ্তি হয় 
রসিদ প্রাপ্তির পর। 
যে-স্তর কিংব। পায়ের কথা উপরে উল্লেখ করা হইল প্রত্যেকটি পধায়েই ক্রেতা 
ও বিক্রেতার মধ্যে চিঠিপজ্রের আদান-প্রদান হইয়া থাকে । ব্যবসায়-বাণিজ্যের 
পরিধি যখন খুবই সীমাবদ্ধ ছিল এবং এক একটি অঞ্চল যতদিন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
্বয়ংমম্পূর্ণ ছিল ততদ্দিন চিঠিপত্রের আদান-প্রদানের আবশ্তকতা তত বেশী অনুভূত 
হয় নাই। কিস্ত বর্তমানে ব্যবসায়-বাণিজ্যের পরিধি এমন বিস্তৃত হইয়াছে এবং 
ব্যবসায়-বাণিজ্য এমন জটিল হইয়াছে যে ব্যবসায়-বাণিজ্য 
১। অন্গুসন্ধান বর্তমানে চিঠিপত্রের বা নধিপত্রের প্রয়োজন খুবই অধিক। 
যতদিন ক্রেতা-বিক্রেতা পরম্পর পরিচিত ছিল ততদিন ব্যবসায়ের লেনদেনের 
জন্য কোন লিখিত চুক্তি বা নধিপত্রাদির প্রয়োজন হইত না । মৌখিক প্রতিশ্রুতির 
পরিবর্তেই ব্যবসায়ের লেনদেন চপিত। কিন্তু বর্তমানে লেনদেনে নানাপ্রকার 
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জটিলতা দেখা দিয়াছে। মৌখিক'সর্তের উপর নির্ভর করিয়া আর কোন লেনদেন 
চলে না। তাই প্রয়োজন হয় নানাবিধ নথিপত্রের | 

অনুসন্ধান পত্র (1:666670£ চটথসড ) 2 একটি উদাহরণের সাহায্যে 
উপরের বিভিন্ন পর্ধায় সম্বন্ধে" আলোচনা! করা যাউক। মনে কর, কোনও ব্যক্তি 

ধবাদপত্রে কোন দ্রব্যের বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া সেই দ্রব্য ক্রয় করিতে উৎসুক 
হইল। এখন প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তি দ্রব্য ভোগ করিবে কি না৷ তাহা জরব্য 
সম্বদ্ধে বিস্তারিত বিবরণ, মূল্য, কবে পর্যন্ত জ্রব্য পাওয়া যাইতে পারে, ইত্যাদি 

ংবাদ না পাওয়] পর্যস্ত স্থির কর] কঠিন। সুতরাং সেই ব্যক্তিব পক্ষে প্রথষেই 
বিজ্ঞাপনদাতার নিকট পত্র লিখিয়] দ্রব্য সন্বদ্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ জানিয়! লওয়া 
প্রয়োজন । নে যে-পত্র লিখিবে উহাকে অনুসন্ধান পত্র (1,202: ০৫ ঢা0ণ0া01 ) 
বলে। « 


অনুসন্ধান পত্রের নমুন। 
90601076]) 01 ৪ 1,661 01 15700] ) 
নে কর! যাঁউক যে কলিকাতার একজন পশম দ্রব্য ব্যবসায়ী কাশ্মীরের একজন 
পশম দ্রব্য ব্যবসায়ীর নিকট পশম ভ্রব্য সম্পর্কে অন্থুসন্ধান করিতেছেন । 


ইষ্ট বেল উলেন ষ্টোরজ্‌ 


বিখ্যাত পশম দ্রব্য বিক্রেতা 
স্থাপিত ১৮০০ খ্রীষ্টাব্ব 


টেলিগ্রাম £ঃ এবলুন, কলিকাতা ১৫নং সৃয সেন স্ট্রীট 
টেলিফোন £ ২৩-৫২৭০ কলিকাতা-১২ 
তাবিখ ১৯১০।৬০ 


(পত্রের উত্তরে স্ুচক সংখ্যা উল্লেথ করিবেন । ) 


স্থচক সংখ্যা এন।৩১০/কে /৬০ 
কাশ্মীর উলেন গুডস্‌ সিপ্িকেট 
দিল্লী গেট, কাশ্মীর, ভারতবর্ষ 





বিষয় ১ পশম দ্রব্য সম্পর্কে অনুসন্ধান 


সবিনয় নিবেদন, 
শীতের প্রারস্তে আমর! নানারকম পশম দ্রব্য মজুত করিতে চাই। 
বাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখিয়া আমরা জানিতে পারিলাম, আপনারা! 


নানাপ্রকার পশম দ্রব্য মুত করিয়াছেন। 


বাববায় সংক্রান্ত কাজকর্ম ৮১ 


যদি নিয়লিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সত্বর আমাদের অবহিত করান তাহা 
হইলে বিশেষ বাধিত হইব 
(১) বিবিধ পশম দ্রব্যের একখানি মুলা তালিক। পাঠাইবেন। 
(২) সম্ভব হইলে উৎকষ্ট, মাঝারি ও সাধারণ পশম বস্ত্রের কিছু নঘুন। 
 পাঠাইবেন | 
(৩) মালের অর্ডাব দেওয়ার পর কতদিনের মধ্যে মাল সরবরাহ কব! 
সম্ভব । 
(৪) মাল রেল যোগে পাঠাইবেন কি না। 
(৫) মালের মূল্য কিভাবে পরিশোধ করিতে হইবে । ইাত-- 
নিবেদক 
রজনীকান্ত তরফদান্ব 
অংশীদার 
টষ্ট বেক্ষল উলেন ষ্টোরস 





দ্বিতীয় স্তর 
অনুসন্ধান পত্রের উত্তর € 72919 00 6186 1,2666]1 0£ 10100175) 2 
অনুসন্ধান পত্র প্রাপ্তির পর যত শীঘ্র সম্ভব ব্যবসায়ীকে উত্তর দিতে হইবে । যে- 
নমুদয় বিষয়ে অন্থসন্ধানকারী অবহিত হইতে চাহিয়াছেন, তদতিরিক্তও কোন 
তথ্য উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করিলে উত্তরদাত সেই তথ্য 
২। অনুসন্ধান উত্তর উল্লেখ করিবেন। অনুসন্ধান পত্রের উত্তর এমন হওয়া 
প্রয়োজন যাহাতে অন্ুসন্ধানকারী কোনরূপ অসন্তুষ্ট না হন। ব্যবসায়ের সাফল্য 
মুখ্যত ভোগকারীর সন্ধষ্টিবিধানের উপরই নির্ভব করে। ইষ্ট বেঙ্গল উলেন ষ্টোরসের 
অনুসন্ধান পত্রের উত্তরের নমূন। দেওয়! হইল । 





কাশ্মীর উলেন গুডস্‌ সিগ্ডিকেট 
উত্তর ভারতের প্রনিদ্ধ পাইকারী পশষ দ্রব্য ব্যবসায়ী 

গ্রামঃ উল, কাশ্মীর দিল্লী গেট 
ফোন £ কাশ্মীর ১৫৭ কাশ্মীর 
স্ুচকসংখ্য1 £ এন/আর/১০৭৮/৬০ ভারতবর্ধ 

ইষ্ট বেঙ্গল উলেন ষ্টোরস্‌ তারিখ ২৫।১০।৬০ 
১৫নং সুর্য সেন স্ত্রী সুচকসংখ্যা- আপনাদের অনুসন্ধান 
কলিকাতা-১২ পত্র নং এন/৩১০/কে ৬ 


তারিখ ১৯/১০/৬০ 
বিষয়-পশম দ্রব্য সম্পর্কে তথ্যার্দি জাপন 


৮২ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


স:বনর নিবেদন, 


আপনাদের উপরে লিখিত অনুসন্ধান" পত্রের উত্তরে আনন্দের সহিত 
জানাইতেছি-_ 

(১) আমাদের ব্যবসায়ের রীতি অনুযায়ী আমর একমাত্র পাইকারী 
বিক্রয় করিরা থাকি। পাইকারী বিক্রয় দরের তালিকা এই সঙ্গে যুক্ত 
করিয়া দিলাম। 

(২) মালের অর্ডার পাওয়ার পর ১ দিনের মধ্যে আমর। মাল চালান 
ক্রিয়া থাকি। 

(৩) ক্রেতার বিশেষ কোন নির্দেশ না থাকিলেও ভিতরে কাগজ ও 
উপরে চটের মোড়ক করিয়া রেল যোগেই মাল পাঠানো হয় । 

(») মালের মূল্য শতকরা ২৫ ভাগ অগ্রিম দেয়, বাকী অংশ ৬ মাসের 
মধ্যে পরিশোধনীয় ; তবে সম্পূর্ণ মূল্য নগদ পরিশোধ করিলে শতকরা ৫ 
টাক! নগদান বাটা! দেওয়া হয়। মূল্য সব সময় রেখাঙ্কিত চেকে (0105560 
0112006 ) দেয় । 

(৫) আমাদের নিজেদের মিলে প্রস্তত সর্বোৎকৃষ্ট সার্জ 'কাপড়ের এবং 
অন্যান্ত মাঝারি ও সাধারণ পশম দ্রব্যের ছাট নমুনা পৃথক মোড়কে পাঠানো 
হইল । 

আপনাদের নিকট হইতে সত্বর মালের অর্ডার পাইলে বিশেষ বাধিত 

হই | ইতি-_ 
নিবেদক 
আর, পি, বেগ 
যুক্ত-_১ প্রস্ত মূল্য তাঁলিক!। ম্যানেজার 
কাশ্মীর উলেন গুডস্‌ সিগ্ডিকেট 


মালের অর্ডার 2 তৃতীয় স্তর 

এবারে অস্থুসন্ধানকারী- (ইষ্ট বেঙ্গল উলেন” ষ্োরস্) মূল্য তালিকা! ও পশম 
বন্ত্রের নমুনা দেখিয়া ষে-যে ত্রব্য “ক্রয় করিতে ইচ্ছুক সেই সেই অ্রব্য শাঠাইতে 
অনুরোধ করিয়া পুনরায় পত্র দিবে। উহাই মালের অর্ডান্ন (সরবরাহের 
নির্দেশ পত্র )। 


ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজকর্ম 
ইষ্ট বেঙ্গল উলেন ষ্টোরস্‌ 
ও বিখ্যাত পশম জবা বিক্রেতা 
্‌ (স্থাপিত ১৮৮* খ্রীষ্টাব্দ ) 
টেলিগ্রাম £ এবলুন, কলিকাতা। ১৫ নং সূর্য সেন গ্্রীট 
টেলিফোন 2 ২২-৫২৭০ কলিকাতা-১২ 
স্চকসংখা আর|/৭/কে1৬০ 
( পরের উত্তরে সুচকসংখা! উল্লেখ করিবেন । ) 
কাশ্শীর, উলেন গুডস সিগ্িকেট 
দিল্লী গেটে বিষয় 3 পশম দ্রব্যের অর্ডার 


কাশ্মীর, ভারতবর্ষ 
সবিনর নিবেদন, 

আপনাদের ২৫১০৬ তারিখে প্রেরিত পশম বন্ত্রের নমুন। ও মূলা 
তাঁলিক। পাইয়া প্রীত হইলাম । 

নিম্নলিখিত পশম দ্রর্য অতি সত্বর রেলযোগে পাঠাইতে অন্রুরোধ 
করিতেছি। যাহাতে ১৫ই নভেম্বরের মধ্যে মাল হাওড়া রেল গুদামে 
পৌছায় তত্প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মাল চালান করিলে বিশেষ বাধিত হইব। 


আপনাদের ২৫১০।৬০ তারিখের এন/আর/১০৭৮/৬৭ নং চিঠির ওনং 
সর্তান্্যায়ী মালের মূল্যের এক-চতুর্থাংশ ছুই হাজার টাকা মূলোর ষ্টেট ব্যাংক 
অব ইতডয়া, কলিকাতা, ট্রাণ্ড রোড অফিসে দেয় 5৪ 30075] নং রেখান্ধিত 
চেক (0095560. 0696) এই সঙ্গে পাঠাইলাম। চেকের প্রাঞ্টি স্বীকার 
করিবেন । 

অন্ুগ্রহপূর্বক মাল কাঠের পেটিতে প্যাকিৎ করিয়া পাঠাইবেন। 


মালের বিবরণ পরিমাণ মূল্য মোট 
১নং কাশ্মীর শাল সাদা ১০ জোড়া প্রতিখানা ১০০২ ২০০০২ 
৬ হাত বাদামী ১৫ ১, ৫ ৭৫২ ২২৫০৭ 

থয়ের ১০ 5, ৭৫ ১৫০০৭ 

সাদা ৫ ১, 2 ৫০২ ৫০০ 

লেডিস স্কার্ফ কালো ৫ ৭) ১১ ৬০২ ৬০০২ 
লাল ৫ 3) 55 ৬০২৬ ৬০০ 

সাদ! ১০টি প্রতিটি ২০২ ২৯০২ 

সোফ্েটার গলাবন্ধ | আকাশী ১টি ১৪১ ৯৪৯৯ 
বাদামী ১৫টি $ ১৪৭ ২১০৬. 
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৮৪. ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


মাল প্রাপ্তির পর মোট মূল্য বাবদ বাকী দেয় টাকা ষ্টেট ব্যাংক অব 
ইত্ডিয়া, কলিকাতা, স্বাণ্ড রোড শাখার উপর রেখাস্কিত চেকে "পরিশোধ 
করা হইবে । ইত্তি-_- 
নিবেদক 
রজনীকান্ত তরফদার 
অংশীদার 
ইষ্ট বেঙ্গল উলেন ষ্টোরস্‌ 


মাল পাঠাইবার অর্ডার দেওয়! হইলে লেনদেনের চুক্তি সম্পাদিত হইল। 
ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ই চুক্তির সর্তান্যায়ী কার্য করিতে বাধ্য । কোনও পক্ষ 
চুক্তির সর্তাঙ্গ্যাধী কার্ধ না করিলে অপর পক্ষের চুক্তি পরিহার করার অধিকার 
থাকে ।* এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে খুচর! ক্রয়-বিক্রয়ে নগদান অর্থের 
পরিবর্তে লেনদেন হইলে এইবপ অর্ডারের প্রয়োজন হয় না। 

অর্ডার পুরণ 2 মালের অর্ডার প্রাপ্তির পর ব্যবসায়ীর কর্তব্য যথাসম্ভব সত্বর 
অর্ডারের সর্তাম্্যায়ী যাল সরবরাহ কর1। মাল পাঠাইবার পূর্বে ব্যবসায়ীর 
খুব ভালরূপে পরীক্ষা! করিয়া দেখ। প্রয়োজন যে, যে-মাল পাঠানো হইতেছে উহাতে 
কোনও ক্রটি আছেকি না। মালে কোনরূপ ক্রটি থাকিলে সেইরূপ মাল না 

পাঠানোই সংগত । কারণ তাহাতে ব্যবসায়ীর স্থনাম ক্ষৃপ্ন হয়। 
৪ | অর্ডার পুরণ 
যদি কোনও কারণে ব্যবসায়ীর পক্ষে অর্ডার অনুযায়ী মাল 

পাঠানো সম্ভব না হয় তাহা হইলে পত্র লিখিয়া তৎক্ষণাৎ অর্ডার দাতাকে জানান 
প্রয়োজন এবং যদি অর্ডারের মালের বিকল্প কোন দ্রব্য থাকে তবে তাহাতে 
অর্ডার দাতার প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে কি না তাহা জানিতে চাওয়া প্রয়োজন । 

মাঁল পাঠাইবার পূর্বে পুনরায় অর্ডার পন্দ্রে কোন বিশেষ সর্তের উল্লেখ আছে 
কিনা তাহাও ভাল করিয়া দেখিয়া লওয়া উচিত । উপরের উদাহরণে ক্রেতা 
ইষ্ট বেঙ্গল উলেন ষ্টোরস্‌ কাঠের পেটিতে মাল পাঠাইতে নির্দেশ দিয়াছিল। 
স্বতরাং যদিও বিক্রেতা অন্য সকল ক্ষেত্রে কাগজ ও চটের মোড়কে মাল পাঠাইয়া 
থাকে, তথাপি এক্ষেত্রে কাগজ ও চটের থলির পরিবর্তে কাগজে মোড়ক করিয়া 
কাঠের পেটিতেই পাঠাইতে বাধ্য। কারণ উহাই ক্রেতার অভিপ্রায় । কাঠের 
পেটিতে মাল পুরণ করিয়া খুব স্থন্দররূপে কাঠের পেটিটি আটকাইয়৷ দিতে হইবে, 
যাহাতে পেটির ভিতরের মালের কোন ক্ষতি ন। হয় এবং কেহ সহজে পেটি ভাঙিয়া 
মাল অপহরণ করিতে না পারে। ইহার পর একখান] বড় কাগজে খুব পরিষ্কারভাবে 
একদিকে প্রাপকের নাম ঠিকানা এবং অন্যদ্দিকে প্রেরকের নাম ঠিকানা লিখিয়া সেই 
কাগজখান! পেটির উপর আটিয়া দেওয়! প্রয়োজন। কাগজখাঁনা এমনভাবে 
আটা প্রয়োজন যে কোনরূপে উহ উঠিয়া না যায়। গ্রঙয় ক্ষেত্রেই কাগজ 


ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজকর্ম ৮৫ 


ব্যতীতও পেটির অপর দিকে 'কালি দিয়া মোট হ্রফে প্রাপকের ও প্রেরকের 
নাষ ও ঠিকানা লিখিয়া দেওয়! হয়। এইবপ সতর্কতা1।অবলম্বন কর৷ প্রয়োজন, 
কারণ কাগন্জথানা কোনও কারণে ছি'ড়িয়া গেলেও কাঠের পেটির গায়ে 
কালিতে প্রাপকের নাম ঠিকানা লিখিত থাকায় মাল সরবরাহ দিতে অন্থবিধা 
হয় না। 
'মাল পাঠাইবার সময়ে যে মাল পাঠান হয় তাহার একটি বিশদ বিবরণ ক্রেতাকে 
পাঠাইতে হয়। ইহাতে মালের নিজস্ব পরিচয়, নম্বর, মালের পরিমাণ, মূল্য, 
কোনও প্রকার ব্যবসায়িক বা্র! ইত্যাদি থাকিলে তাহার 
রে রা উল্লেখ থাকে । এই বিবরণ পত্রকে বল। হয় চালান পত্র 
(10৮০1০৪)। -'ক্রতা চালান পত্র পাইলে চালানে লিখিত 
মালের সহিত প্রেরিত মাল মিলা ইয়া লইতে পারে। দ্বিতীয়ত, প্ররুতপক্ষে ধিক্রেত। 
যে-মাল সরবরাহ করিয়াছে তাহার সাক্ষ্য থাকে চালান পন্ত্রে (৮০1০৪) ক 
মাল পাঠাইয়া বিক্রেতা ক্রেতাকে পত্র দিয়া জানাইয়া দেয় যে অর্ডার অনুযায়ী 
মাল পাঠান হইলো । এ পত্রকে অর্ভাব পৃবশ বা সম্পাদন পত্র বল? যায়। অর্ডার 
পূরণ বা সম্পাদন পত্রের সহিত চালান যুক্ত কারয়! দেওয়া হয়। 


কাম্মীর উলেন গুডস্‌ সিুকেট 


উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ পাইকারী পশম দ্রব্য ব্যবসায়ী 
গ্রাম: উল, কাশীর দিলী 
ফোন £ কাশ্মীর ১৫৭ কাশ্মীর, ভারতবর্ষ 
স্থচকসংখা। ; আর/১০৭/ক/৬০ তারিখ ১০।১১।৩০ 


বিষয়ঃ পশম দ্রব্য সরবরাহ 
স্থচকমংখ্যা £ 
আপনাদের পত্র নং আর|/৭/কে।৬০ তারিখ ৩০।১০।৬০ 
সাবনয় নিবেদন, 
আপনাদের নির্দেশ অনুযায়ী অদ্য তারিখে সংশ্লিষ্ট চালানে লিখিত পশম 
দ্রব্য রেলযোগে পাঠানো হইল । এই সঙ্গে রেলওয়ে রসিদ নং [0573591-ও 
পাঠানো হইল। ইতি-_ 


যুক্ত £ (১) চালান নং ১৫০ তারিখ ১০।১১/৬০ নিবেদক 
আর. পি. বেগ 
(২) রেলওয়ে রমিদ নং ঘা 57359] ম্যানেজার 


কাশ্মীর উলেন গুভম্‌ সিপ্ডিকেট 


৮৬ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিক। 


কাশ্মীর উলেন গুডস্‌ সিপ্ডিকেট 
উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ পাইকারী পশম ভ্রব্য ব্যবসায়ী 


চালান নং ১৫০ দিল্লী গেট 
কাশ্মীর, ভারতবধ 
ক্রেতা-_-ইষ&ঁ বেঙ্গল উলেন গ্টোরস্‌ তারিখ ১০1১১1৬৯ 


১৫নং সুর্য সেন স্ত্রী, কলিকাতা-১২ 
( শতকরা ৩ টাক! ১ মাস) 


পর... 


পরিমাণ | দর প্রতি 
সংখ্য। সংখ্যা 


পপ দাপট আপীল ল পাপা 


দফা, দ্রব্যের বিবরণ মোট মূল্য 


ক তা 


১ | ১নংকাশ্ীর শাল ৬ হাত সাদ। | ১৭ জোড়। ১০০ |] ২০০০৯ 














২ 8.5. ধদিযী ১৪ ও ৭৫২ | ২২৫০২ 
৩ 25 9 মঠ দি খয়ের | ১০ 5, ৭৫. ১৫০০৯ 
৪ | লেডিস ক্বার্ক ১১ ১, সাদা | ৫ ২১ ৫০২ | ৫০০৬ 
৫ ১১ 2 কালো! ৫ ». ৬০৯ | ৬০০৯ 
রি 2 2? লাল | & ১) ৬০. ৬০ ০২. 
৭ | সোয়েটার গলাবন্ধ সাদা | ১০টি ২০২ 1 ২০০৭, 
৮ রঃ রঃ আকাশী | ১০টি ১৪৭ | ১৪০২ 

৪ রর বাদামী ৷ ১৫টি ১৪৭ ২১০২ 
৮০৯ 

রেলযোগে প্রেরিত বাদ £ ব্যবসায়িক বাটা! ২২০. ২০৯৯ 
শ৮০ ০৯ 

ভুলচুক বাদে ( ঢু, & 0. ঘ্, ) 

আর. পি. বেগ 

ম্যানেজার 





ক্রেতা উপরি লিখিত পত্র ও চালান পাইলে মাল খালাস করিবার ব্যবস্থা! 
করিবে । মাল খালাস করিবার জন্য বিক্রেতা রেলযোগে মাল পাঠাইলে রেল 
কোম্পানী হইতে যে-রসিদ পাইয়া থাকে উহা ক্রেতাক্ষে পাঠাইয়া দেয়। এ 
রসিদ রেল কোম্পানীর অফিসে দেখাইলে ক্রেতা মাল খালাস করিতে পারে॥ 


ব্যবলায় সংক্রান্ত কাজকর্ম ৮৭ 


মাল খালাস করিয়! ক্রেতা চালানে লিখিত দ্রবোর সহিত প্রেরিত বা মিলাইয়। 
লইবে। যদি কোনরূপ ভূলচুক ধরা পড়ে তাহা হইলে ক্রেতার কর্তব্য তৎক্ষণাৎ 
চারার বিক্রেতাকে ভুলচুক সম্বন্ধে অবহিত করা। চালানে লিখিত 
কামর কয়েকটি বিশেষ কথার তাত্পর্য আলোচন! করা প্রয়োজন । 
খালাস করা হয চালানের নীচে ভূলচুক বাদ (ছু. 8. 0. চু* অর্থাৎ, চ:09 

9130 01915510175 ০%০০১০০৭) কথার্টির অর্থ এই যে যদি ভবিষ্যতে 
কোনও সময়ে এই বিশেষ লেনদেনটি সম্পর্কে ক্]নও ভুল বা ছুট ধরা পড়ে তাহা 
হইলে বিক্রেতার উহ! সংশোধন করার অধিকার থাকে । চালানের নীচে ২২% 
ব্যবসায়িক বাট্টা লেখা আছে এবং মূল্য নিরূপণে যোট মূল্য হইতে শতকরা ২ই 
ভাগ বাদ দেওয়া হইয়াছে । আবার চালানের উপরিভাগে লিখিত আছে শতকরা 
৩ টাক! ১ মাস। এই কথাটির তাৎপধ এই যেযদি মালের মূলা বানদ পাণ্ন। 
৭৮০০ টাক] সম্পূর্ণ এক মাসের মধ্যে পরিশোধ কর! হয় তাহা হইলে ব্যবলাঘ়িক 
বাষ্ট্। ব্যতীতও শতকর। ৩ টাকা হাবে নগদান বাসা দেওয়| হইবে। ইহাতে 
ক্রেতা সত্বর মূল্য পরিশোধ করার প্রেরণ) 'পাইয়! থাকে। 


লেনদেনে ভূলক্রাট সংশোধন (00116061017) ০0? [7110175 ]1) 
[57058060018 ) হিসাব রক্ষণে ও হিসাব লিখিতে ভুলচুক নবদাই হইতে 
পারে। কিন্তু যখনই কোন তুলক্রটি ধর। পড়ে সঙ্গে নঙ্গেই উহার সংশোধন 
প্রয়োজন । ভুলক্রটি তৎক্ষণাৎ সংশোধন কর| না হইলে ভবিষ্যতে ক্রেত-বিক্রেতার 

[ দেনাপাওন। লইয়। গোলযোগ উপস্থিত হইতে পারে । ইহ 
7593] ছাড়া কোনও বিশেষ দিনে ভূলক্রমে ক্রেতার নামে ঘনে কর 
৫০ টাক পাওনা অধিক দেখানো হইল স্ততরাং সেই তারিখে বৎসরের উদ সত পত্র 
হইতে ব্যবসায়ের সঠিক অবস্থা বুঝা যায় না। কারণ পাওনাদারদের নিকট ৫০ 
টাক] পাওন। অধিক দেখানোর ফল ব্যবসায়ের ৫* টাকা সম্পদ বেশী দেখানো।। 

চালানের শেষে লক্ষ্য করিয়া থাকিবে বিক্রেতা ভূলচুক বাদে ( 7:0075 210 
01715510773 63:০81064 ) এই কথাটি লিখিয়। রাখে । ইহা! লেখা থাকার ফলে 
যে-কোনও সময় চালানে লিখিত লেনদেন সম্বন্ধে কোন তূলক্রটি বাহিব হইলে 
বিক্রেতার সে-ভুল সংশোধন করার অধিকার থাকে ইহাই প্রকাশ পায়। যে-যে 
কারণে হিসাব সংশোধনের প্রয়োজন হয় তাহা নিষ্মে আলোচনা কবা হইল । 
মোটামুটি তৃলক্রটির উত্তব ছুই স্থানে হইতে পারে। প্রথমত-মূলা বিষয়ক ; 
দ্বিতীয়ত-_দ্রব্য বিষয়ক | 

মূল্য বিষয়ক ভূল-_চালানে প্ররুত মূল্য হইতে ভুলক্রমে অধিক বা কম মুল্য 
লিখিত হুইলে ভূল সংশোধনের প্রয়োজন হয়। মালের মুল্য লিখিতে অথবা 
একাধিক ভ্রবা বিক্রয় হইলে ভ্রব্যসমূহের মুল্যের যোগফলেও ভুল হইতে পারে। 


৮৮ বাবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


দ্রব্য বিষয়ক ভূল--ক্রেতা যে-পরিমাণ দ্রব্য সরবরাহের নির্দেশ দেয় তাহা 
হইতে অধিক অথবা কম সরবরাহ করা হইলে যে-পরিষাণ 
দ্রব্য কম ব| বেশী সরবরাহ কর! হয় তাহার মূল্য নংশোধন 
করা প্রয়োজন। অনেক সময় ক্রেতার নির্দেশমত সঠিক পরিমাণ 
(১) দ্রব্য সম্বন্ধীয় দ্রব্য সরবরাহ করা হইল কিন্তু দেখা গেল উহার মধ্যে কিছু 
(২) মূল্য সন্বস্বীয় দ্রব্যে গলদ রহিয়াছে । ক্রেতা যখন সেই দ্রব্য ফেরত পাঠাইয়া 
দেয় তখনও প্রয়োজন হয় হিসাব মংশোধনের । 
তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে চালানে লিখিত মুল্য নিভ্লভাবে লেখা না 
হইলে, ক্রেতার নির্দেশমত সঠিক পরিমাণ দ্রব্য সরবরাহ না হইলে অথবা! গলদপূর্ণ 
দ্রব্য সরবরাহ করা হইলে হিসাব সংশোধনের প্রয়োজন হয়। 
হিসাবে ভুলচুক সংশোধনের উপায় (160০৫ ০0£ 00£50078 
4১০০০) ) 2 কোনও লেনদেনের ভূল সংশোধন করিতে হইলে সেই লেনদেনে 
সংশ্লিষ্ট পক্ষের হিসাবে সংশোধন করিতে হয়। লেনদেনের ফল দুইটি । লেনদেনের 
ফলে কোনও হিসাব দেনাদার সাব্যস্ত হইতে পারে £ কোনও হিসাব পাওনাদার 
সাব্যস্ত হইতে পারে। প্রত্যেক লেনদেনেরই এই দুইটি ভাগ 
লেসপেনর ভুল£ক দেন ও পাওনা | মনে কর, শ্তামাচরণের নিকট খণে ৫০০ টাকা 
সংশোধপের উপাধ মুল্যের দ্রব্য বিক্রয় করা হইল। এই লেনদেনে শ্তামাচরণ 
আর যে-ব/বসায়ী বিক্রয় করিয়াছে সেই ব্যবসায়ী “বিক্রয় বাবদে' 
পাওনাদার | ধরা যাউক, এই লেনদেনটিই যখন চুড়ান্ত পর্যায় আসিয়াছে, অর্থাৎ 
চাল[ন যোগে ভ্রব্য শ্তামাচরণের নিকট পাঠানো হয় তখন চালানে ৫০০ টাকার স্থলে 
৫৫০ টাকা লেখা হইয়াছে। ফলে চালান দৃষ্টে বিক্রেতা শ্ঠামাচরণকে ৫৫০ টাকা 
দেন। ও বিক্রয় বাবদে ৫৫০ টাকা পাঁওন] লিখিয়াছে। যখন চালানে লিখিত 
৫০ টাক অধিক (৫০০ টাকার স্থলে ৫৫০ টাকা) বিক্রয় অথবা শ্ামাচরণের 
অধিক দেনা ধরা পড়িল তখনই শ্টামাচরণের দেনা কমাইয়! ৫৫০ টাকার স্থলে ৫০০ 
টাক? লেখা এবং বিক্রয় খাতেও ৫৫০ টাকার স্থলে ৫** টাক লেখা প্রয়োজন। 
তাহ হইলে এই ভূলটি সংশোধন করার জন্য হ্ামাচরণের হিসাবে বিক্রেতা যদি 
৩ টাক] পাওন]। দেখাইয় দেয় আর বিক্রয় খাতে যদি ৫০ 
আশু সংশোধন. টাক। দেনা দেখাইয়। দেয় তাহা হইলে উভয় হিসাবই প্রকৃত 
মিড মূল্যের লেনদেনে নেওয়া হয় এখানে ধরা হইয়াছে যে 
বিক্রেতাই ভূল ধরিতে পারিয়াছে এবং ভুল সংশোধন করিয়াছে। 
এক্ষেত্রে ভূল সংশোধনকালে বিক্রেতা ক্রেতাকে (শ্তামাচরণকে ) জানাইয়৷ দিবে 
যে তাহার হিসাবে তুলক্রমে যে ৫* টাকা! অধিক দেনা লেখা হইয়াছিল তাহা 
শোধন করিবার জন্য হিসাবে ৫* টাকা পাওনা লেখা হইল.(৫৫* টাকা দেনা 
হইতে ৫* টাক1 পাওনা বাদ দিলে ৫০* টাক] প্রকৃত দেনা )। কিন্ত এই তৃলটি 


লেদদে,ণ ভুলের 
রকম 


ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজকম ৮৯ 


যদি ক্রেতা (শ্তামাচরণ ) ধরিয়া থাকে তাহা হইলে শ্তামাচরণ বিক্রেতার হিসাবে 
৫০ টাকা দেনা লিখিবে। কারণ লেনদেনের ছুইটি অংশ-_-দেন! ও পাওনা । এই 
লেনদেনটির জন্য ষখন ক্রেতার (শ্যামাচরণ ) হিলাবে দেনা, তখন বিক্রেতার হিসাবে 
পাওনা । একই উপায়ে যদি গলদপূর্ণ দ্রব্য সরবরাহ করা হয় অথবা নির্দেশপত্রে 
লিখিত দ্রব্যের পরিমাণের অধিক অথবা কম দ্রব্য সরবরাহ করা হয় তাহা হইলেও 
ক্রেতা-বিক্রেতার হিসাব সংশোধনের প্রয়োজন হয়। সংশোধনের ফলে একটি 
হিমাব দেনা হয় অপর কোনও হিসাব পাওন। ইয়। সুতরাং যখন ভুল নংশোধন 
কর] হয় তখন একপক্ষ অপরপক্ষকে কিভাবে তুল সংশোধন করা হইল তাহা লিখিয়া 
জানাইয়া থাকে। 

উপার-লিখিত উদাইরণটির সাহায্যে ভুল সংশোধন বুঝাইবর চেষ্টা কর] যাউক। 
(শ্রামাচরণ ক্রেতা, হরিচরণ বিক্রেতা । একটি লেনদেনে শ্ামাচরণ হন্চিরণের 
* নিকট হইতে ৫০০ টাক! মুল্যের পণ্য ক্রয় করিল। কিন্তু হরিচরণ ভুলক্রমে চালানে 
৫০০ টাকার স্থলে ৫৫০ টাকা লিখিয়া চালান পত্র শ্যামাচরণের নিকট পাঠাইয়া 
দিল। চালান পাঠাইবার সঙ্গে সঙ্গে হবিচরণ, শ্/ষমাচরণকে ৫৫০ টাক। দেনা 
লিখিয়া, বিক্রয় খাতে ৫৫৭ টাকা পাঁওন। পিখিল । কিন্তু পরে, হরিচরণের নিকট 
এই ভূলটি ধরা পাঁড়িল। যখন ভুলটি ধরা পড়িল তখন সঙ্গে সঙ্গেই শ্তামাচরণের 
হিসাবে ৫* টাকা পাওনা এবং বিক্রয় খাতে ৫০ টাকা দেনা লিখিয়া ভূলটি সংশোধন 
করিরাই শ্ামাচরণকে ভুল সংশোধন হইয়াছে বলিয়া সংবাদ দিবে। এক্ষেত্রে 
যে-পত্রের মাধ্যমে ভূল সংশোধন হইয়াছে বলিয়৷ জানানো হয় উহাকে পাওনা 
লিপি 0 05016 ০6০ ) অথবা পাওন! চিঠা বলা হ্য়ু ।).পাওন! লিপি 
অথব। পাওন1 চিঠার একথানি 'প্রতিলিপি নিয়ে দেওয়া হইল । ্‌ 





০. হরিচরণ এপ ব্রাদার্স 


প্রসিদ্ধ চা ব্যবসায়ী 
৪৩ নং নেতাজী স্থভাষ রোড 


কলিকাতা-১ 
খ্যমাচরণ এণ্ড সন্স লিঃ তারিখ ১০।১১।৬০ 
১৫নং নাকতল। লেন পাওনা! লিপি নং ৫০ 
কলিকাতা-৪০ (01:51 ০6০) 
উল তে দ 
বরাবর 


১।১১।৬* তারিখের ১৫নং চালান তরষ্টব্য। উহাতে ভুলক্রমে যে ৫* 
€ পঞ্চাশ ) টাক] অধিক পাওনা দেখানো হইয়াছে তাহা অগ্ “বিক্রয় বাবদে 


৯ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


ভূল" লিখিয়। মাপনাদের হিসাবে £ৎ টাক! * পাওন| দেখাইয়া হিসাব সংশোধন 
করা হইল। 
হরিচরণ এগ ত্রাদাস” 
পক্ষে 
হরিচরণ কু ( অংশীদার ) 


ঠিক এই উপায়ে ।ঘদি চালানে দুলা কম লেখা হয় তাহ! হইলেও উহা 
ংশোধন কর। হইবে । তবে এই ক্ষেত্রে যে-পত্রের মাধ্যমে ভুল সংশোধন 
কর! হইবে উহাকে দেনালিপি অথব। দেনা চিঠ। (196৮৮ 1০০) বল। 
হইবে। মনে কর, ৫০* টাকার স্থলে চালানে ৪৫০ টাক লেখা হইয়াছিল । 
এক্ষেত্রে যখন নেই তুলটি ধর। পড়িল তখন শ্যামাচরণের হিসাবে ৫০ টাক! 
দেনা এবং বিক্রয় খাতে ৫ টাক! পাগন। লিখিয়। হিসাব সংশোধন কর। 
হইবে। “এক্ষেত্রে যে দেনা! লিপি শথব! দেজ1 চিঠ। দেওয়া হইবে তাহ। 
নিম্নরূপ : 


হরিচরণ এগ্ড ব্রাদার্স 
প্রসিদ্ধ চ। ব্যবপারী 
৪৩নং নেতাজী স্ভাষ রোড 
কলিকা তা-১ 
তারিথ ১০।১১। 


হ্টামাচরণ এণ্ড সন্গ লিঃ 
১৫নং নাকতলা লেন 
কলিকাতা-৪* নং ২৫ 
বরাবর-_ 
দেন। লিপি 
€(7102716 বে 066 9 


১১১৬০ তারিখের ১৫নং চাঁলানে বিক্রয় বাবদে ভুলক্রমে আপনাদের 
হিসাবে ৫** টাকার স্থলে ৪৫* টাক পাওনা দেখানে। হইয়াছে । অদ্য ৫০ 
টাক? দেন1 দেখাইয়া হিসাব সংশোধন করা হইল। 

হরিচরণ এগ ত্রাদাল” 
পক্ষে 
হরিচরণ কুণ্ডু (অংশীদার ) 


ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজকন্ন ৪৯৬ 


কিন্ত এই স্ুল যখন ক্রেতার নিকট প্রথম ধরা পড়ে তখন ক্রেতা বিক্রেতার 
হিসাবে অনুরূপভাবে দেনা অথবা পাওনা দেখাইয়া হিসাব সংশোধন করিয়া 
থাকে। শ্যামাচরণ এণ্ড সম্স লিঃ যখন দেখিল যে চালানে 
৫০০ টাকা স্থলে ৫৫* টাকা লেখা হইয়াছে, তখন প্রথমে ক্রয় 
বাবদে ৫৫* টাক! দেন। ও হরিচরণ এগ ব্রাদার্স হিসাবে ৫৫০ টাকা পাওনা লিখিবেঃ 
পরমূহূর্তেই হরিচরণ এগ ব্রাদার্সের হিসাবে ৫০ টাকা দেনা দেখাইয়া ক্রয় বাবদে 
৫০ টাক। পাওন। দেখাইয়া হিসাব সংশোধন করিবে । অর্থাৎ শ্বামাচরণ এগ সন্গ 
লিঃ হরিচরণ এণ্ড ত্রা্দার্পকে ৫* টাকার জন্য একখানি দেন] চিঠা! অথবা দেনা লিপি 
পাঠাইবে। কিন্ত যদি ৫০০ টাকা স্থলে চালানে ৪৫* টাকা লেখা হইয়। থাকে তাহ! 
হইলে ৫* টাকার জন্ঘ একখানা পাওনা লিপি অথবা পাওন। চিঠা পাঠাইবে। 
সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে-ভুলের জন্য বিক্রেতা ক্রেতাকে দেনা লিপি পচঠায় সেই 
ভুলের জন্য ক্রেতা বিক্রেতাকে পাওন! লিপি পাঠায়। ইহার বিপরীত অবস্থা হয় 
খন বিক্রেত। ক্রেতাকে পাওন। লিপি পাঠায়। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে ক্রেত। বিক্রেতাকে 
দেনা লিপি পাঠাইয়া থাকে । 
চালানে লিখিত দ্রব্যের পরিষাণ হইতে প্রকৃতপক্ষে কম বা বেশ সরবরাহ করা 
হইলেও অনুরূপভাবে পাওন। লিপি অথব। দেন। লিপির মাধ্যমে ভুল সংশোধন 
করা হয়। 
আবার ক্রেতার নির্দেশমত পণ্য সরবরাহ হইলেও পণ্যের কোন অংশ খারাপ 
অথবা গলদপূর্ণ হইলে এই উপায়ে হিসাব সংশোধন কর। হয়। 
দেনা লিপির (199৮: 3০৮) ও পাওন! লিপির (05016 [966 ) 
ব্যবহার দেনা লিপি বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ই ব্যবহার করিতে পারে। 
বিক্রেত। সাধারণত ক্রেতার নিকট প্রাপ্য অর্থ দাবি করিয়] 
দেনা বাড়াইতে যে-হিসাব দাখিল করে তাহাতে প্রকৃত পাওনা হইতে কম 
েনানিপি পাওন1! দেখাইলে ক্রেতার নিকট দেনা লিপি পাঠাইয়া 
থাকে । যেমন বিক্রেতা যে-মাল সরবরাহ করিয়াছে তাহার প্ররুত মুল্য ৫৫০ 
টাকা । কিন্তু চালানে ভুলক্রমে ৫৫০ টাকা স্থলে ৫** টাকা লেখা হইয়াছে । যখন 
বিক্রেতার নিকট এই তুলটি ধর! পড়িবে তখন বিক্রেতা ক্রেতার হিসাবে ৫* টাকা 
দেনাতৃক্তি করিয়৷ ক্রেতার নিকট দেনা লিপি পাঠাইবে। 
আবার ইহার বিপরীত অবস্থায় ক্রেত] বিক্রেতার নিকট দেন! লিপি পাঠাইয়া 
থাকে । মনে কর, চালানে দ্রব্যের মূল্য ৫০০ টাকা স্থলে ভুলক্রমে ৫৫০ টাকা 
লেখা হইয়াছে । এমতাবস্থায় ক্রেতা বিক্রেতার নিকট ভুল 
৮ সংশোধনের জন্ত ৫* টাকা মূল্যের দেনা লিপি পাঠাইবে। 
মিনি ইহ" ছাড়াও ক্রেতা বিক্রেতার নিকট দেনা! লিপি পাঠাইবে-- 
যদি চালানে লিখিত মালের মধ্যে কোন অংশ গলদপূর্ণ হয় এবং সেই গলদপূর্ণ 


দেন। লিপি 





৯২ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


মাল ফেরত দেওয়! হয়। উহার মূল্য ক্রেতার হিসাবে দেনাতৃক্তি.করির়। দেনা 
লিপি পাঠাইবে। 

শ্বতবাং দেখা যাইতেছে যে বিক্রেতা মালের প্রকৃত মূল্য হইতে কম মূল্য 
দাখি করিয়া থাকিলে যে-পরিমাণ কম মূল্য দাবি করা হইয়াছে সেই মূল্যের 
জন্য ক্রেতার নিকট দেনা লিপি পাঠাইয়! থাকে । আর ক্রেত। বিক্রেতাকে 
দেনা লিপি পাঠাইয়া থাকে যদি বিক্রেতা প্রকৃত মূল্য হইতে অধিক মূল্য 
দাবি করিয়! থাকে, অথবা যখন ক্রেতা কোনও ভ্রব্য বিক্রেতা নিকট ফেরত 
পাঠাইয়। দেয়। 


পাওনা লিপিও দেনা লিপির মত ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ই ব্যবহার করিয়া 
থাকে । দেনা ও পাওনা লেনদেনের ছুইটি ভাগ। ফীহ। বিক্রেতার পাওনা 
উহ্হাই ফ্রেতার দেনা, আর যাহা ক্রেতার পাওন। উহাই বিক্রেতার দেন1। 
তাহা হইলে ক্রেত। যখন বিক্রেতার নিকট দেনা লিপি পাঠাইবে তখন বিক্রেতা 
ক্রেতাব নিকট পাওনা লিপি পাঠাইবে। স্ৃতরাং চালানে প্ররুত মূল্য হইতে 
ভুলক্রমে অতিরিক্ত মূল্য দেখানো হইলে উহ। সংশোধনের জন্য বিক্রেতা ক্রেতার 
নিকট পাওনা লিপি পাঠাইবে । আর ক্রেতা যখন কোনও গলদপুর্ণ মাল ফেরত 
পাঠাইবার জন্য বিক্রেতার নিকট দেনা লিপি পাঠাইবে তখন বিক্রেতা ক্রেতাকে 
পাঠাইবে পাওনা লিপি। 

হিসাব বিবরণী (১6866106156 0£ 4&000189 ) 2 লেনদেন নগদান 
(০51) ও খণ (০610) উউয়ের উপরই ভিত্তি করিয়া হইয়া থাকে । লেনদেন 
যখন নগদ অর্থের পরিবর্তে হয় তখন ক্রেতা ও বিক্রেতা কাহারও অপর পক্ষের 
হিসাব রাখার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু লেনদেন যখন ধারে হয় তখন ক্রেতার 
প্রযোজন বিক্রেতার হিসাব রাখা আর বিক্রেতার প্রয়োজন ক্রেতার হিসাব রাখা । 
ক্রেতা বিক্রেতার হিসাব ন1 রাখিলে বিক্রেতা তাহার নিকট কত 
টাকা পাইবে তাহা বুঝিতে পারিবে না, তেমনি বিক্রেতা 
ক্রেতার হিসাব না রাখিলে ক্রেতার নিকট কত টাকা 
পাইবে তাহ! বুঝিতে পারিবে না। হিসাব কিভাবে রাখা হয় তাহা তোমরা 
দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে কিছু কিছু জান । তুমি যদি মুদি দোকান হইতে 
তোমার সংমারের আবশ্তকীয় চাউল ডাইল ধারে ক্রয় কর, তাহা হইলে বিক্রেতা 
প্রতিমাসে কোন্‌ তারিখে কি দ্রব্য, কত মূল্যের দ্রব্য ক্রয় করা 
হইল এবং মাসের মধ্যে কোন্‌ তারিখে তুমি কত টাকা 
পরিশোধ করিয়াছ তাহ দেখাইয়া প্রতিমাসের শেষে তোমার 
নিকট কত পাওনা তাহার হিমাব তোমার নিকট পাঠাইবে। 
তোষার নামে হিসাব না রাখিলে বিক্রেতা তোমার নিকট কত পাইবে 
তাহ! সে কখনই মনে রাখিতে পারিবে না। তুমিও অন্থরূপভাবে বিক্রেতার 





কিসাব বিবরধীর 
“রত 


১। নিদিই সযয়ের 
মধো লেনদেনের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ 


ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজকর্ম ৯৩. 


হিসাব রাখিলে বিক্রেতা তোমার নিকট মাসের শেষে কত টাকা পাইবে তাহা 
২। পাওনার . বুঝিতে পারিবে। মাসের শেষে উভয়ের হসাব উভয়ে 
তাক মিলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে কোন তৃলক্রটি আছে কি 
না। তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেছ যে নগদান ক্রয়-বিক্রয়ে 

ক্রেতার ও বিক্রেতার কাহারও ব/ক্তিগত হিসাব রাখার প্রয়োজন হয় না। কিন্ত 
ক্রয়-বিক্রয় যদি ধারে হয় তাহা হইলে ব্যক্তিগত হিসাব না রাখিলে চলে না। 

উপরের আলোচনা হইতে বুঝিতে পাবিতেছ যে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট 
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খণে লেনদেনের এবং এ লেনদেনের মধ্যে কত অর্থ 
পরিশোধ কর হয় তাহার একখানি হিসাব ক্রেতার নিকট দাখিল করে। উহাকেই 
বলা হয় হিনাব বিবরণী (96906106170 01 4১০০0901705 ) | 

হিসাব বিবরণীর একটি নমুনা নিম়ে দেওয়া হইল। মনে কর রাজে্ে ক্রেতা 
ও ব্রজেন বিক্রেতা । রাজেন মধ্যে মধ্যেই ব্রজেনেব নিকট হইতে ধারে দ্রবা ক্রয় 
করিয়া থাকে । গ্রতিমাসের শেষ ব্রজেন রাজেনের নিকট একখানি করিয়া 
হিসাব বিবরণী দাখিল করিল্ল! থাকে । ব্রজেন রাজেনের নিকট যে হিসাব বিবরণী 
দাখিল করিবে তাহার নমুন। নিয়ে দেওয়। হইল : 

হিসাব বিবরণীর সহিত ক্রেতা বিক্রেতার যে-হিসাব রাখিয়া থাকে 
উহা মিলাইয়! দেখিবে যে বিক্রেতা দেনাপাওনার যেহিসাঁব দিয়াছে উহ! নিভূলি 
আছেকি ন|| যদি কোনও ভুলক্রটি থাকে তাহ। হইলে যাহাতে 
সত্বর উহার সংশোধন হয় তাহার ব্যবস্থা অবলম্বন কবা আশ্ত 
প্রয়োজন । দ্বিতীয়ত, এই হিসাব বিবরণী পাইলেই ক্রেতা 
বুঝিবে যে বিক্রেতা তাহার পাওনা যাহাতে সত্বর পরিশোধ হয় তাহার জন্যই 
এই হিসাব বিবরণী পাঠাইয়াছে। স্থৃতরাং হিসাব বিবরণী পাওনা অর্থ আদায়ে 
তাগিদ দেওয়ার জন্যও ব্যবহার করা হয়। 

বিক্রেতা যেমন দেনাপাওনার জন্য হিসাব:বিবরণী দিয়া থাকে, ব্যাংকসমৃহও 
উহাদের মক্কেলের নিকট এক নিদিষ্ট সময়ের ব্যবধানে নিয়মিত হিসাব বিবরণী 

দিয়া থাকে । কি সময়ের ব্যবধানে ব্যাংক উহার মক্কেলের 


হিসাব বিবরণী 
পরীক্ষার প্রযোজন 


পে হিসাব নিকট হিসাব বিবরণী দাখিল করিবে তাহা মকেলের সহিত 
ইউ দেওয়ার . লেনদেনের পরিষাণের উপর নির্ভর করে। মক্কেলের সহিত 


লেনদেন যদি খুবই প্রচুর হয় তাহ! হইলে সপ্তাহ শেষে 
হিসাবে বিবরণী পাঠাইয়া থাকে । কারণ, লেনদেন লিপিবদ্ধ করিতে কোন তল 
হইয়| থাকিলে যাহাতে মন্ধেল সত্বর উহা! সংশোধনের স্থযোগ পায় তাহার জন্যই 
সপ্তাহ শেষে হিসাব বিবরণী দাখিল করিতে হয়। কিন্ত লেনদেনের পরিমাণ 
যদি খুব প্রচুর না! হয় তাহা হইলে প্রতিমাসের হিসাব বিবরণী পরবর্তাঁ মাসের মধ্যে 
দাখিল করিয়া থাকে । আবার যদি মক্ধেলের সহিত লেনদেন বৎসরের মধ্যে 


৯৪ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


দুই একবার মাত্রই হয় তাহা হইলে বাৎসরিক হিসাব বিবরণী পরবর্তী বৎমরের 


প্রথমে পাঠাইয়! থাকে । 


ব্রেজেন্দ্রনাথ সাহা এগড কোং 


প্রসিদ্ধ তামাক ব্যবসায়ী 
৪২নং নেতাজী স্থৃভাষ রোড, টেলিফোন £ ৪৩-৫৪২১ 
কলিকাতা-১ তারিখ ২/২|৬, 
১৯৬০ সালের জানুয়ারী মাসের হিসাব বিবরণী (56865100676 0: 
48000011965 1601 612 1৬101901) 01 ০ 1960 ) £ 
বাজেন্্রনাথ নিয়োগী - : ..খণী (102) 
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বিবরণ ( 08701০91875 ) (09৮0 1 (055৫1) 1031969) 
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রসি ৮২০ 


৩১ শে জাঙ্গয়ারী তারিখে দেনা সিলগালা [৭৮] 


ব্যবসার সংক্রান্ত কাজকর্ম ৯৫ 


মূল্য পরিশোধ (7850140005 )১ হিসাব বিবরণী পাওয়ার পর যত সত্বর 
সম্ভব ক্রেতার কর্তব্য দেনা পরিশোধ করা । কারণ দেন1 সত্বর পরিশোধ করা 
হইলে ক্রেতার হনাম বাড়ে । আবার অনেক ক্ষেত্রে সত্বর দেনা পরিশোধ করিলে 
ক্রেতা নগদান বাট্টার স্থযোগ পাইয়! থাকে উহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। 
তবে অনেক ক্ষেতে হিসাব বিবরণী অনুযায়ী হিসাব চূড়ান্ত হয় না। হিসাবেই 
লেনদেন চলিতে থাকে । যখন যেমন লেনদেন হয় উহা লিপিবদ্ধ করিয়। 
রাখা হয়। 

মূল্য পরিশোধের বিভিন্ন উপার পূরে আলোচনা করা হইয়াছে । এখানে 
পুনরাবৃত্তি করা যাইতে পারে যে নগদান, চেক, হুপ্ডি, পোষ্টাল অর্ডার, মণিঅর্ডার 
ইহার মধ্যে ঘে-কোন উপায়েই মুলা পরিশোধ করা যায়। 
তবে ব্যবসার বখন দেশের মধেই সীমাবদ্ধ তখন 5 অর্থাৎ 
আভ্যন্বরীণ বাণিজ্যে) মূলা পরিশোধ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই চেকের মাধ্যমে হইয়া 
খাকে। ইচ্ভাব একটি সুবিধা! যে চেকের মাধ্যমে দেন। পরিশোধ ব্যাংকের 
বতিতে লিখিত থাকে । গ্রয়োজনমত ব্যাংকের লিখন (17২500105 11; 738]. 
০০০05 ) সাক্ষ্য প্রমাণ হিসাবে দখল করা যায়। 

মূল্য পরিশোধ করার পুবে ক্রেতার কর্তব্য হিসাব বিবরণীতে লিখিত সকল 
দেন। পাওনা লিভূ'লি কি না তাহ। পরীক্ষা করিয়া দেখা । যদি কোনও তুল থাকে 
উহা সংশোধন করাইয়া বিক্রেতার পাওন। শোধ করা হয়। তল সংশোধনের জন্য 
দেনা লিপি অথবা পাওন। লিপি বাবহার করা যায়। উহা পূর্বে বিশদভাবে 
আঁলোচিন। করা হইয়াছে। 

প্রাপ্তিস্বীকার € 4১0152505150581076106 ) ৪ যখনই কোন অর্থের লেনদেন 
ছয় তথনই প্রাপকের কর্তব্য অর্থপ্রাপ্তি স্বীকার করা। ্রান্তিস্বীকার পত্র ক্রেতার 

নিকট একখানি বিশেষ মুল্যবান দলিল (100০80861) )। 
সূল প্রাপ্তিশ্বীকার কোনও সময়ে অর্থ পরিশোধ হয় নাই বলিয়া বিক্রেতা দাবি 
করিলে প্রাপ্তিস্বীকার পত্রই ক্রেতার সাহায্যে আসিবে। প্রাপ্থিম্বীকার পত্রকে 
রমিদ বলে। রসিদ সাধারণত দুই প্রকারের হইতে পারে। বিক্রেতা যখন 
ক্রেতার বিক্রয়স্থলে উপস্থিত হইয়া মূল্য আদায় করে তখন বিক্রেতা ে-ধিল দাখিল 
করে মেই বিলের পিছনেই অর্থপ্রাপ্থির স্বীকৃতি (8০100051180661961)6 ০ 
£2০6190) গ্রহণ করে । কিন্তু যখন ক্রেতা চেকের মাধ্যমে, 


মূল্য পরিশোধ 


৬১৪7 স্ব মণিঅর্ডার যোগে, হর মাধামে, গোষ্টাল অর্ডার যোগে মূল্য 
রা £ ই. পরিশোধ করে তখন বিক্রেতা ক্রেতার নিকট রসিদ পাঠাইয়া 


দেয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই চেকে, হুপ্ডিতে অথব1 পোর্টাল 
অর্ডারে মূল্য পরিশোধ হইলে, প্রথমে একখানি কাচ! রসিদ দেওয়া হয়। কারণ 
চেক, হুপ্ডি অথবা পোষ্টাল অর্ডার ভাঙ্গানে! হইলেই বিক্রেতা প্রকৃতপক্ষে মূল্য 


৯৬ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


পাইয়। থাকে । যখন চেক, হুপ্ডি অথবা পোর্টাল অর্ডার ভাঙ্গানে। হয় তখন বিক্রেতা 
ক্রেতাকে পাক] রসিদ দিয়! থাকে । পাকা রসিদ দেওয়া হইলে কাচা রসি? 
নাকচ (০81706]) বলিয়া গণ্য করা হয়। যখন রমসিদ আদান-প্রদান হয় 
তখনই কোনও লেনদেনের পরিসমাপ্তি ঘটে। 
রসিদ পাওয়ার পর ক্রেতার দেখ প্রয়োজন যে রসিদ ব্যবসায়ের আইনসম্মত 
প্রাধিকার কর্তৃক সহি হইয়াছে কি ন!। যেমন কোনও অংশীদারী ব্যবসায়ে 
একজন অংশীদারের উপর অর্থের প্রাপ্তিত্বীকারের ভার থাকিতে পারে। সেক্ষেত্রে 
রমিদ যদি সেই অংশীদাঁর কর্তৃক স্বাক্ষরিত না হয় তাহা হইলে 
রসিদে দায়িত্পূণ সেই রলিদ আইনত গ্র্ণীয় নহে । সুতরাং ফে-কর্মচারীর 
কর্মচারীর স্বাক্ষর উপর প্রান্তিম্বীকারের ভার থাকে তাহার স্বাক্ষর ব্যতীত রসিদ 
কাধধকরী হয় না। কেবলমাত্র নিদিষ্ট কর্মচারী সহিযুক্ত হইলেই যে সর্বদ| রলিদ 
আইনত গ্রহণীয় হয় তাহা নহে। ব্যবসায়ের নিজন্ব সীল (5০81) থাকিলে সেই 
সীলও সহির নিয়ে অঙ্কিত থাকা প্রয়োজন । বিশেষত যৌথ কোম্পানীর বেলাতে 
ম্যানেজার অথবা হিসাবরক্ষক (4১০০০এ)1)) অর্থের প্রান্তিষীকার করিলেও 
তাহাদের সহিত কোম্পানীর সীল অস্কিত না হইলে উহ! গ্রহণীয় হয় না। 
অনেক সময়ে লক্ষ্য করিয়া থাকিবে রসিদের উপর আট।ল (২০৮০1)এ৩ 
96109) দেওয়া থাকে । আবার অনেক ক্ষেত্রে আটাল যুক্ত থাকে না। অর্থ- 
প্রাপ্তির পরিমাণ যদি ২০ টাক1 অথব। ২০ টাকার উধের্ হয় 
রলিদে আটাল তাহা হইলে রসিদ আটালযুক্ত না হইলে আইনত গ্রহ্ণীয় 
নহে। ২০ টাকার কম হইলে রসিদ আটালযুক্ত করার প্রয়োজন হয় না। 
উপরের আলোচন। হইতে বোধ হয় তোমাদের নিকট পরিষ্কার হইয়াছে যে 
একটি লেনদেনের উৎপত্তি হর অর্ডার (0:61) অর্থাৎ মাল-সরবরাহের নির্দেশপত্রে 
আর উহার পরিসমাপ্তি হয় রসিদ প্রাপ্তিতে । 
বিল € 811) £ যখন ক্রেতার নির্দেশ অন্ুযাদ্সী বিক্রেত। দ্রব্য সরবরাহ 
করিয়া থাকে এবং ক্রেতা দ্রব্যের প্রাপ্তি স্বীকার করে তখন বিক্রেতা ক্রেতার 
নিকট হইতে মালের বাবদ প্রাপা অর্থের একখানি হিসাব দাখিল করে । উহাকেই 
বিল (9111) বলে। অবশ্ঠ ক্রয় যদি নগদান অর্থের পরিবর্তে হইয়া থাকে তাহা 
হইলে বিলের প্রয়োজন হয় না। কারণ, সেক্ষেত্রে ক্রেতা নগদান অর্থ পরিশোধ 
কারলেই বিক্রেতা তাহাকে একখানি প্রাপ্িত্বীকার পত্র দিয়! থাকে । উহাকে বলে 
'ক্যাশমেমো" (089 16170) । কিন্ত লেনদেন যদি খণের উপর হয় তাহ হইলে 
ক্রেতার নিকট মাল পৌছাইবার পর বিক্রেতা মালের বাবদ 
বিল ও ক্যাশমেমে দেয় মূল্য দাবি করিয়া থাকে । স্থতরাং মাল প্রাপ্তিম্বীকারের 
পর বিক্রেতা ক্রেতার নিকট প্রাপ্য মূল্য দাবি করিয়। যে-হিসাব দিবে উহাই 
বিল। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মাল পাঠাইবার চালান ও বিল একসঙ্গেই 


ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজকর্ম ৯৭ 


পাঠান হয়। চালান দৃষ্টে মাল বিলি দেওয়া হইলে বিলও সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতার 
নিকট দাখিল করা হয়। 


চালান ও বিলের পার্থক্য (131116101709 726/6617) ৪ 00118119818 8110 
৪ 13111) চালানের সাহায্যে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট মাল পাঠাইয়া! থাকে । 
চালানে থাকে মালের বিশদ বিবরণ; মালের রকম ওপরিমাণ। চালানের 
্‌ সাহায্যে ক্রেতা মাল মিলাইয়। লয়। চালান নাধাবণত তিন 
প্রস্ত লেখ হয় । ছুই প্রস্ত ক্রেতার নিকট পাঠান হয়। ক্রেতা 
এক প্রস্ত নিজে রাখিব। দেয় এবং দ্বিতীয় প্রপ্তে ক্রেতা মালের 
প্রাণ্চি স্বীকার করিয়। বিক্রেতার নিকট ফেরত দেয় , ভূতীয়্ প্রন্ত বিক্রেতার চালান 
বহিতে থাকে । কিস্ত বিলে মালের বিশদ বিবরণ ত' থাকেই অধিকন্ত মালের 
মুল্য, মূল্য পরিশোধ করার নির্দেশ, বাট্টার হার, বিক্রয় কর ইত্যাদিও $লখিত 
থাকে । অর্থাৎ, বিলে বিশেষ লেনদেন বাবদে বিক্রেত। কত পাইবে ভাহ। প্রদণিত 
হয় এবং বিলের মাধামে মালের মুলা দাবি কর। হ্য়। একখানি বিলের নমুনা 
নিয়ে দেওয়া] হইল £ 


চালান ও বিল 
এক বস্ত নহে 





বিল নং ৪২ শব্রজেন্জনাথ সাহা এড কোং টেলিফোন £ ৪৩-৫৪২১ 
প্রনিদ্ধ তামাক বাবসায়ী 
৪২ নং নেতাজী সুভাষ রোড 
কলিকাতী-১ তারিখ ৩।১।৩০ 
রাজেন্্লাল নিয়োগী-.... দেনা 
( অন্ুগ্রহপূর্বক চেকে মূল্য পরিশোধ করিবেন ।) 
মালের বিবরণ | 
তারিখ ( 72%,701051875 01 09০9৭ মূল্যের পরিমাণ নীট 
80001190 )__ _ 








শপ ৮ পা ০০ 
রি শী শি পপ পি ১২ || পাস পাশে শিপ শি পাশ ৩ 
সপ 


১৯৬, | ৫ কুইণ্টেল ভাজিনিয়। তামাক 


জানুয়ারী ২০০ টাকা কুইন্টেল দরে দন 
৫ বাদ ব্যবসায়িক বাট্রা৫% চি বর 
যোগ ৫"২% কেন্দ্রীয় শ্ন্ ৪৯3০ 
মোট-_। ৯৯৯'৪০ 


নয়শত নিরানব্ব,ই টাক। চল্লিশ নয়] গয়সা মানত 
স্বাক্ষর ব্রজেন্দ্রনাথ সাহা 


(ররারররারারারারারাারারাররারাররারাররারাররাাররারারারাররারারোরারাররারারররারররররারররাহারাররররারররারারাররররারারররারারাারএারররারারারারারাারাররারারাররাররররাররারাররিরাউররররারা। হার 


৯৮ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


বিলি ও হিসাব বিবরণীর পার্থক্য (101666107706 1066০612 
৪ 13111 ৪170 ৪ 96৪86617001 01 4৯০০০০135 ) বিল ও হ্সাব বিবরণী 
দেখিতে প্রার একরকম হইলেও উভয়ের উদ্দেস্ত পৃথক । বিল 
প্রতিটি লেনদেনের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে তৈয়ারি করিতে হয়। 
আর হিসাব বিবরণীতে থাকে এক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যত 
লেনদেন হর উহার সংক্ষিপ্তনার | 
বিলের মারকফতে বিশেষ লেনদেনের জন্য পাওনা দাবি করা হয় আর হিসাব 
বিবরণীর মধ্যে সমস্ত লেনদেন বাবদ দেনাপাওন। দেখাইয়! হিনলাব বিবরণীর 
তারিখে মোট কত পাওনা তাহ। দেখান হয়। 
চালান ও হিসাব বিবরণীর পার্থক্য (1016651:651)06 16০61 
001791190 2170 ৪ 50902102176 0£ £00000589 ) 2 বিলের মতই 
ূ চালান দেখতে অনেকটা হিসাব বিবরণীর মত। কিন্ত উভয়ের 
চালান ও হিসাব মধ পার্থক্য প্রচুর। চালানের মাধ্যমে মাল বিলি দেওয়া 
বিবরণীর পাথকা হর আর হিসাব বিবরপীর মাধামে কতিপয় লেনদেন বাবদ 
প্রাপ্য মূল্য পরিশোধের তালিক] দেওয়। হয়। 


হিসাধ বিবরণী ও 
বিলের পাথক্য 


1%6101808 


টা ৬1190 19 ৮1759669201 111)00115 ১ 1918,16 &15966901 191)0101]5 6০0 ৪, 
016%79096 99919). 91000171176 81900 11095) 10981.003 01 0811591"5 . 
অনুসন্ধান পত্র কাহাকে বলে? একজন সিগারেট ব্যবসায়ীর নিকট সিগারেটের মূল্য 
ও বিলি বাবস্থা সম্পর্কে অন্ুসন্ধ'ন করিয়া একখানি পত্র লিখ । 
02. 17001110266 6119 0181906 969099 11) 21009117999 08098061010 61590 
১ 1)00591: 02 50110) 19 60 [9859 61170561) 2 
ব্যবসায়ে লেনদেনে ক্রেতাকে অথব। বিক্রেতাকে কি কি পর্যায় অতিক্রম করিতে হয় 
আলোচনা! কর। 
9, 10196110191) 1১৪6 ৮9910, 87) 11)৮0109 8100. % 13111 ? 
চালান ও বিলের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। 
ডা? 1101910 0119 10110 দ11106 £ 1091016 069 70:91 1069 ) 17170198200 
01001591008 17%08860 ( 7]. & 0. 17. ) 7 13899811)8 ;6% 01091702067), 
নিম্নলিখিতগুলির বিশদ আলোচন! কর £ দেনা লিপি; পাওনা লিপি ; ভুলচুক বাদঃ 
রসিদ ; শতকর] ৫ টাকা একমাস। 
6, 11501811) 0891) 101900006 800. 11809 1019000106 ৪00. 900 ০0৮6 6119 
01061010099 1১9671990 6179 ৮:০0, 
নগদান বাটা! ও ব্যবসায়িক বাটা কি? উভয়ের পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা কর। 


ষ অধ্যায় 
সুলন, আবতন ও মুনাফা 


0979151, ০55] 0 7০11৮) 


মূলধন (097:651) 8 যে-কয়টি উপাদান লইয়া ব্যবসায় সংগঠিত হয় তন্মধ্যে 
মূলধন অন্যতম। মূলধন ব্যতিরেকে কোনও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান যে চলিতে 
পারে না তাহার পুনরুল্লেখ নিম্য়োজন। পূর্বেই উল্লেখ কর! হইয়াছে যে কাচামাল, 
শ্রমিক, মূলধন ও সংগঠন এই চারিটি উপাদান লইয়া ব্যবসায় গঠিত হয়। 
মূলধনের সংজ্ঞা সম্বন্ধে অনেকেরই একটি অস্পষ্ট ধারণ। আছে । মূলধন বলিতে 
মনেকেই মনে করিয়া থাকে «অর্থ (00077০5)| কিন্তু “অর্থ, এবং মুলধন একই 
জিনিষ নয়। যদি অর্থই মূলধন হয় তাহা হইর্লো কঞ্জুস 
ক টি নিজেকে ভোগ হইতে বঞ্চিত করিয়! যে "অর্থ সঞ্চয় করে 
| তাহাও মূলধন। সাধারণক্ষেত্রে যে ভাবে বিচার করা হউক, 
ব্যবসাব-বাণিজ্য ক্ষেত্রে মূলধনের একটি বিশেষ তাত্প আছে। ব্যবসায়-বাণিজ্য 
_অর্থবিষ্ভার একটি অংশ । স্কৃতরাং অর্থবিদ্ভাবিশারদগণ মূলধনের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
ব্যবসায়িগণও তাহা মানিয়া লইয়াছেন। অর্থনীতিতে মুলধনের সংজ্ঞা নিম়রূপ £ 
যে উৎপ]দিত দ্রব্য-সম্পদ উৎপাদনে, পুনরায় ব্যবহৃত হুয় 
হিরন তাহাই মূলধন (০৪91091 15 002 01000০90 1068175 01 
1):0000007)। এই সংজ্ঞায় সঞ্চিত অর্থকে মূলধন বলা যায় না। কারণ ষতক্ষণ 
পথন্ত সঞ্চিত অর্থ ব্যবসায়ে নিয়োগ করিয়া! পুনরায় সম্পদ উৎপাদনে সাহায্য ন। 
করে ততক্ষণ “অর্থ, নিছক সঞ্চয়ই (98108 ) রহিয়! যার। কিন্তু কোনও ব্যবসায়ী 
যদি সেই সঞ্চয় ব্যবসায়ে ব্যবহার করে তাহা হইলেই উহাকে 
তা মূলধন বলা যায়। শচীনের নিকট পঞ্চাশ হাজার টাক আছে। 
তাহাকে মূলধন. উহা! সে সিন্দুকে আটকাইয়৷ রাখিল। সে-টাকা দ্বারা কোনও 
বলে সম্পদ উৎপাদন হইল ন1। কিন্ত শচীন যদি এ পঞ্চাশ হাজার 
টাক লইয়া! একটি ব্যবসায় গঠন করে তাহা হইলে এ টাক। 
দ্বারা সে যে আয় করিবে তাহা দ্বার সে অন্যান্ত সম্পদের অধিকারী হইতে পারিবে। 
সুতরাং যতক্ষণ “অর্থ নিয়োজিত হুইয় সম্পদ উৎপাদনে সাহায্য না করে ততক্ষণ 
“অর্থকে মূলধন বলা যায় না। 
মূলধনের বিভিক্জপা রূপ (701606606 ঢা00005 06 5801681 ) 2 
অধ্যাপক ট্রিফেনসনের মতে ব্যবহার অনুযায়ী মূলধনকে যে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা 
যায়, উহ! হইল--উতপাদন মূলধন ( [:০00০0019 ০201651)$ 
ম্বলধনের ভাগ রাজন্ব প্রদায়ী মূলধন (1২৪৬67/72 21091); সহায়ক 
মূলধন (£১05111915 08161) ; মজুরি মূলধন ( 1২600015619.0015 0590109] ) । 


১০০ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


স্থায়ী মূলধন (1560. 08151) চলতি মূলধন ( 01:0819078 0201081 ) ৮ 
সামাজিক মূলধন (90০181 0801081 )। 

(১) উৎপাদন মূলধন ( 21:00006101) (:81169] ) উৎপাদন মূলধন বলিতে 
সেই সমস্ত সামগ্রীকে বুঝায়, যাঁহা মানুষকে দ্রব্য ব সম্পদ উৎপাদনে সাহায্য 
করে ) যাহা মানুষের পূর্ব পরিশ্রমের ফল হিসাবে সঞ্চিত হয় এবং যাহা প্রাকৃতিক 
দান নহে। যে-কোনও দ্রব্য উৎপাদনে দেখা যায় যে মাছষের কায়িক পরিশ্রম 
ব্যতিরেকেও কিছু আনুসঙ্গিক দ্রব্যের প্রয়োজন হয় যাহাতে উৎপাদনে স্থফল 
পাওয়া যায়। এ সমস্ত দ্রব্য শ্রমিককে সাহাধ্য করে বলিয়াই উৎপাদন সম্ভব হয়। 
যে সমন্ত দ্রব্যের সাহায্য ব্যতীত শ্রমিক দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে না উহার। 

প্রধানত কাচামাল ও যন্ত্রপাতি । আদিম যুগ হইতে অর্থনীতি 
উৎপাদন মূলধনের ও বাণিজ্যের বিবর্তন ধার! পরীক্ষা করিলে দেখ! যাইবে যে 
রি সরু সমাজের অগ্রগতির মূলে রহিয়াছে “দ্রুত সম্পদ উৎপাদন। 
উর ৯১৯ “মনে কর, কোনও কৃষক কাঁচা পাট উৎপাদন করিতে প্রয়াসী, 
ধরা প্রয়োজনীয় সম্পদ অথব দ্রব্যসমূহ জমি, বীজ, 

লাঙ্গল ইত্যাদি । জমি ত প্রকৃতির দান হিসাবেই পাওয়। যায়। 
এখন জমি চাষ করিতে প্রয়োজন লাঁঙ্গল। লাঙ্গল তৈয়ারি করিতে প্রয়োজন কাষ্ঠ, 
লৌহ ফলাক1। কাষ্ঠ প্রাকৃতিক দান, কিন্তু কাষ্ঠ হইতে লাঙ্গল তৈয়ারি করিতে 
প্রয়োজন যন্ত্রপাতি, আবার লৌহ ফলাকার জন্য প্রয়োজন কাচা লৌহ, ডলোমাইট 
ইত্যাদি। আুতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রাকৃতিক সামগ্রী হইতে পরিশ্রম ও অর্থ- 
ব্যয়ে যে লাঙ্জল তৈয়ারি করা হইল ইহার সাহায্যেই এখন জমি চাষ সম্ভব হইল। 
এ লাঙ্গলই হইল মান্ষের বিগত সঞ্চিত শ্রম। অর্থাৎ লাঙ্গল হইল একটি উৎপাদিত 
্রব্য যাহার সাহায্যে এখন পুনরায় সম্পদ উৎপাদন'সম্ভব হইতেছে ।) 

উৎপাদন মূলধনের রূপ (60:05 ০1 [১:000061017 0812168] ) € 
উৎপাদনের উদ্দেন্ঠ ভোগ । উৎপাদনের প্রথম শুর হইতে আরম্ভ করিয়া ভোগ- 
কর্তার নিকট দ্রব্য পৌছিতে ও তাহাকে সন্ত্টি দিতেও কয়েকটি স্তর আছে। 
প্রত্যেক স্তরেই উৎপাদককে অর্থ ব্যয় করিতে হয়। যে-অর্থ প্রতি স্তরে ব্যয়িত 
হয় উহ! তাহার মোট মুলধন হইতেই যায়। স্থতরাং স্তরবিভাগ অনুসারে উৎপাদন 
মূলধনেরও ভাগ বা রগ স্থির কর! যায়। | 

। ধর] যাউক, তুলা হইতে কাপড় বুনা হইবে। ইহাতে প্রথমে আসে কাচা 
তুলা । দ্বিতীয়ত, তুল! হইতে স্থতা' রা স্ৃতায় রং করার জন্য প্রয়োজন 
রং। মতা ধোলাই করার জন্য প্রয়োজন ক্ষার । 
কপাট টা উহাদের বলা হয় আহুসঙদিক সহায়ক অব্য (4০08: 
00190617915 )। তৃতীয়ত, সুতা ঘবার! কাপড় বুনিতে প্রয়োজন 
যন্তপাতি (60015 2120 11801)117615 )। চতুর্থত, উত্পাদনের জন্তু প্রয়োজন 


মূলধন, আবর্তন ও মুনাফা ১০১ 


একটি কারখানা ( 5৪০601/ ০: ৬৬০0091702 )। পঞ্চমত, প্রয়োজন গুদামঘর-_ 
যেখানে উৎপাদিত দ্রব্য সঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারা যায় এবং চাহিদা অনুসারে 
সরবরাহ কর! যায়। শেষত, উৎপাদিত দ্রব্য সহজে ও অল্পব্যয়ে বিলি-ব্যবস্থা 
করার জন্য প্রয়োজন পরিবহণ-ব্যবস্থ1 (10217500910002) )। পরিখহণ-ব্যবস্থার 
জন্য প্রায়শই বাবসায়ী নিজের লরি বা যাস্ত্িক গাড়ী থাকে। হ্বতরাং যে 
সমস্ত দ্রব্য লইয়া উৎপাদন মূলধন গঠিত হয় তাহারা (১) কাচামাল, 
(২) আন্থসঙ্গিক সহায়ক দ্রব্য (৩) যন্ত্রপাতি, (9) কারখানা, (৫) গুদাম্ঘর, 
(৬) পরিবহণ-ব্যবস্থা!। 
উপবের আলোচনা হইতে ইহ! সুম্পষ্ট হইবে যে, উৎপাদকমগ্লীর হাতে 
উৎপাদন মূলধনের পরিমাণ যত অধিক পরিমাণ সঞ্চিত থাকিবে অদূর ভবিষ্ততে 
ভোগাত্রব্যের উৎপাদনও ততই বাড়িবে। সামাজিক আথিক 
চা রা কল্যাণ ও উন্নতিব জন্য উৎপাদন মূলধন যতই বাড়িতে থাকিবে 
উস ততই মঙ্গল। যদি উৎপাদন মূলধনের পরিমাণ কমিতে থাকে 
ডি তাহা হইলে বুঝিতে হইবে অর্থনৈতিক কাধ নি্নগামী 
হইতেছে। অর্থাৎ, পুর্ণের তুলনায় বর্তমানে কম পরিমাণ 
সম্পদ তৈয়ারি হইতেছে । এইরূপ অবস্থায় সমাজের আয়ও কমিয়া যায় এবং 
সামগ্রিকভাবে সমাঁজ অর্থনৈতিক দিক হইতে ক্রমশ গরীব হইতে থাকে । সুতরাং 
'ব্যবসায়িগণ কখনও ইহা চাহে না যে সমাজের উৎপাদন মূলধন কমিয়া যায়। 
(২) রাজস্ব প্রদায়ী মূলধন ( £6৮৪10015 (0819168] )3 রাজস্ব প্রদাযী 
মূলধন বলিতে সেই মুলধনকেই বুঝায় যাহার বিনিময়ে মূলধন 
রাস প্রদাযী অধিকারীর আয় হয়। ব্যবসায়ীর হাতে মজুত মাল বা 
9 দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ব্যবসায়ী আয় করে। উহ! তাহার নিকট 
রাজন্ব প্রদার়ী মূলধন । আবার যে ব্যবসায়ীর ব্যবসায় হইতেছে *অর্থ' লক্্মী 
করা, তাহার নিকট যে “অর্থ, লগ্লী করার জন্য রাখে ব।ষাহা লগ্মী করে উহাই 
রাজস্ব প্রদধায়ী2মূলধন | 
রাজস্ব প্রদায়ী মূলধনের বৈশিষ্ট্য এই যে রাজস্ব প্রদায়ী মূলধনে অধিকারীর 
নিজস্ব স্বত্বা (0.%0613110 ) প্রমাণিত হয়। ব্যক্তিগত দিক 


9 [হইতে দেখিলে নিজস্ব ্বত্বা না থাকিলে ব্যবসায়ী কখনও 
রা রি রাজস্ব আদায় করিতে প্রয়াসী হইত না। রাজন্থ প্রদায়ী মূলধন 
অধিকারীর নিকট আয় প্রদায়ী এবং উহার আয় হইতে সে 


তাহার*নিজের অভাব পুরণ করিতে সমর্থ হয়। 

উৎপাদন "মূলধন বাড়িলে ভবিষ্যতে সামাজিক উন্নতি হইতে পারে এবং 
অধিকতর আধিক জ্রব্য উৎপাদন হইতে পারে একথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। 
"কিন্ত রাজস্ব প্রদায়ী মূলধন বাড়িলে যে সামাজিক উন্নতির সুচনা করে তাহা 


১০২ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


নহে। কারণ রাজস্ব প্রদায়ী মূলধন ব্যবসায়ীর ব1| কোনও ব্যক্তির নিজন্ব সম্পদ ? 

কোনও ঝুক্দার ভবিষ্যতে. চাহিদ] বাড়িবে অন্ুধধান করিয়া 
রাজন পরাক্সী বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে পতিত জমি ক্রয় করিয়! রাখিল,. 
মূলধন বাড়লে উহা তাহার নিকট রাজস্ব গ্রদায়ী মূলধন সন্দেহ নাই । 


রব ্ 

০4৭ সেই ঝুঁকিদারই কিন্তু জমির মুল্য বাড়িলে জমি বিক্রয় 
্ রঙ 

হয় না করিয় দিবে ইহাতে তাহার লা হইল বটে কিন্তু সামাজিক 


দিক হইতে কোনই লাভ হইল ন1। বরঞ্চ ঝুঁকিদার যদি প্রচুর' 
পরিমাণে জমি ক্রয় করিয়। জমির সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করার স্থযোগ না পাইত' 
তাহা হইলে জমির মূল্য তত'বাড়িত না। 

আবার এ-কথাও বিবেচনার যোগ্য যে ব্যবসায়ে যে সম্পদ ব৷ দ্রব্য শেষত 
ভোগক্র্তার সন্তষ্টিবিধানের জন্য উৎপাদন হয় উহ1 উৎপাদক হইতে পাইকার, 
রাজন্ব প্রদায়ী:: পাইকার হইতে খুচরা বিক্রেতা এবং খুচর] বিক্রেতা হইতে 
মূলধনের অস্তিত্বের ভোগকর্তার হাতে পৌছে। প্রতি স্তরে একই ত্রব্য রাজস্ব 
ফলে ভোগকারীর প্রদ্দায়ী মূলধন । কিন্তু মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণ প্রত্যেকেই লাভ 
অধিক মূল্য দিতে করার উদ্দেশ্ঠে দ্রব্য ক্রয় করে। স্বতরাং প্রত্যেক মধ্যবর্তী 
হ্‌য় ব্যবসায়ী লাভ করে বলিয়া ভোগকর্তার নি্ষট উহার মূল্য 
অনেক অধিক হয়। সুতরাং সামাজিক দিক হইতে বিচার করিলে রাজক্ 
প্রাদায়ী মূলধনের অধিকারীদের কাধের ফলে সমাজকে সম্পদের মূলা দিতে হয় 
অনেক বেশী। 

(৩) সহায়ক মূলধন ( 4০য11/2া5 08191651 ) উৎপাদন মূলধনের মধ্যে 

ন্ত্রপাতিকে একপ্রকার উৎপাদন মুলধন বলিয়] ব্যাখ্য। করা 
সহায়ক ম্বলধস ও  হইয়াছে। যন্ত্রপাতিকে আবার সহায়ক মূলধন হিসাবেও ব্যাখ্যা 
উৎপাদন মূলধন  করাহইয়াছে। সহায়ক মূলধন সেই সমস্ত ভ্রব্য যাহার সাহায্য 
প্রায় সমার্থবোধক 

ব্যতিরেকে শ্রমিকের দ্রব্য বা সম্পদ উৎপাদন সম্ভব নহে। 
এই দিক দিয়া সহায়ক মূলধন ও উৎপাদন মুলধনের মধ্যে বিশেষ কোনও 
পার্থক্য নাই। 

(8) মজুরি হি ( 861001161:86015 081681 ) 2 মজুরি মূলধন বলিতে 
দিন মই অর্থকেই বুঝায় যাহা ব্যবসায়ী শ্রমিকের ম্ুরি দিতে 
নগদ অর্থেশোধ. বায় করে। এখানে একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ব্যবসায়ী 
না করিয়া প্রব্য শ্রমিকের পারিশ্রমিক বা মজুরি যদি নগদ অর্থে প্রদান করে 
দ্বারা শোধ করিলে তবে তাহাকে মজুরি মূলধন বলা হয় না। মজুরি মূলধন 
সেই ভ্রবোর মূল্যকে একটি বিশেষ অর্থে প্রয়োগ হয়। উহা হইতেছে ব্যবসায়ী 
মদুরি হূলধন বলে নগদ অর্থে মজুরি দেওয়ার পরও যদি শ্রমিকের খাদ, বাসস্থান, 
পরিধেয় ইত্যাদি দেয় তবে তাহাকেই মজুরি মূলধন বলা হয়। অবশ্ত নগক 


মূলধন, আবর্তন ও মৃনাফ। ১০৩ 


অর্থে মজুরি প্রদান ও ত্রব্যে মজুরি প্রদান উভয়ের মধ্যে পার্থক্য খুবই ক্ষীণ। 
কারণ শ্রধিক শ্রমের বিনিময়ে যে নগদ অর্থ পায় উহাই সে তাহার নিত্যব্যবহার্য 
প্রব্যে ব্যয় করে সন্দেহ নাই। তথাপি উভয়ের পারস্পরিক গুরুত্ব মুল্যন্তরের 
হাসবৃদ্ধিতে বিশেষভাবে উপলব্ধি কর। যায়। এ-বিষর এস্থলে বিশদ আলোচনা 
অবান্তর । তথাপি একটি উদাহরণ দ্বারা বিষয়টি পরিষ্কার করা প্রয়োজন । বাজারে 
দেখা যাইতেছে সমস্ত দ্রব্যের যূলাই বাড়িয়া যাইতেছে । কোনও জ্রব্যের 
মূল্য এক বংসর পূর্বে যাহা ছিল বর্তমানে তাহার চারিপ্ুণ 


ন।ম মজুরি 3 ্ 

| বাড়িয়া গিয়াছে। নিত্যব্যবহাধ সমস্ত দ্রব্যের গড় মূল্য দ্ধিগুণ 
( 10017011081 তে 
আ৪8৩ ) বাড়িয়াছে। কিন্তু এই সময়ের মধো শ্রমিকের মজুরি দ্বিগুণ 


বাড়ে নাই। শ্রমিক বলিতে পারে যে নাম মজুরির (2ব071- 
1061 0: 1২61016290015 ড৬/28০৩ ) বদলে প্রকৃত মজুরি ( [২6৪] ৬৪৪৪ ) 
দেওয়া প্রয়োজন। প্রকৃত মজুরি হইতেছে সেই মজুরি যাহ। নাম মজুরির পরিবর্তে 
ক্রয় করা.যায়। শ্রমিক নাষ মজুরি গ্রহণ না করিয়া প্রত 
রি মজুরি অর্থাৎ তাহা প্রয়োজনীয় নিত্যব্যবহাধ দ্রবা গ্রহণ 
(1991 889)  করিল। এই ক্ষেত্রে তাহার নিত্যবাবহাধ দ্রব্য যোগান দিতে 
ব্যবসায়ীকে যে দ্রব্য ও সেবা দিতে হইবে উহাই তাহার পক্ষে মজুরি মূলধন 
( [২6]001061:80015 090151 )। 
+(৫) স্থায়ী মূলধন € ম1য€এ ০8165] ) ব্যবসায়ে অনেক ত্রব্য রহিয়াছে 
যাহার স্থায়িত্ব খুবই বেশী ।”স্প্রীরধাি-এ্রমত ভরব্যও রহিয়াছে যাহার স্থায়িত্ব নাই, 
একনার মাত্র ব্যবহার করিলেই তাহা নিঃশেষ হইয়! যায় 
স্থায়ী মূলধন এবং দ্বিতীয়বার ব্যবহার কর! যায় ন|। যেত্্রব্যস্থায়ী এবং 
পুনঃপুনঃ বাবহার করা যায়; একবার মাত্র ব্যবহারে যাহার প্রয়োজন শেষ হয় না 
উহাই স্থায়ী মূলধন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়-ব্যবপায়ে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, 
আসবাবপত্র, নিজন্ব দালান, জমি ইত্যাদি। এই সমস্ত দ্রব্য একবার য্াত্র 
ব্যবহারেই নিঃশেষ হয় না। তবে ইহার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে 
যে দ্রব্য পুনঃ পুনঃ ইহার প্রয়োগ বা ব্যবহার যতই বাড়িতে থাকে, ইহার সাহায্যে 
বাবহার করা যায় উৎপাদন-ব্যয়ও তত বাড়িতে থাকে । একটি সহজ উদাহরণ 
উহাই স্থায়ী মূলধন দ্বারা এই কথাটি বুঝাইবার চেষ্টা করা যাউক। যে-যন্ত্রটি নূতন 
ক্রয় কর] হইল উহার পিছনে আশু আর কোনও ব্যয়ের প্রয়োজন হয় না। কিন্ধু 
যদি যন্ত্রাট বহুদিন কার্ধকরী থাকিবে তথাপি যন্ত্রটি যতই 
ট 8৮ পুরাতন হইতে থাকিবে ততই উহার উৎপাদন-ক্ষমতা 
এ বাড়ে অব্যাহত রাখিতে ব্যয়ও বাড়িবে-_যেমন, মেরামত খরচ; 
যে সমস্ত অংশ অকেজে। হইতে পারে উহার পুনর্গঠন ব্যয় 
ইত্যাদি । সুতরাং স্থায়ী সম্পদ ঘত অধিক ব্যবহার হইবে যন্ত্রে উৎপাদিত ভ্রব্যের 


১০৪ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


খপ।দন-ব্যয়ও ক্রমশ বাড়িতে থাকিবে | কারণ, যন্ত্রপাতি উৎপানক্ষম রাখিতে 
যাহা কিছু ব্যয় সমস্তই উৎপাদন-ব্যয়ের হিসাবে ধরা হইয়া! থাকে। 

(৬) সামাজিক মূলধন ব! জাতীয় মূলধন (5০০81 0819:691) ১ পূর্ববর্তী 
আলোচন| হইতে একথা স্বম্পষ্ট হইয়াছে যে, ব্যবসায়ী যে “অর্থ বিনিয়োগ করে 
উহাই ব্যবসায়ের মূধন। নিয়োজিত মূলধন আবার ব্যবহার 
অনুঘারে কতিপয় ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। এ সমস্ত মূলধন 
ব্যবসায়ীর নিজন্ব অথবা ব্যক্তিগত কিন্তু এমন মুলধনও আছে 
যাহা কোনও ব্যক্তিবিশেষের নহে । সম্পদ অধিকার করিতে যে অর্থ ব্যয় করিতে 
হয় উহাই মূলধন। কাজেই যে সম্পদ কোনও ব্যক্তিবিশেষ অধিকার করে না 
এবং যাহার ফলভোগ কোনও ব্যক্তিবিশেষের নহে তাহাই সামাজিক বা জাতীয় 
সম্পদ এবং সেই প্রকার সম্পদ অধিকার করিতে যে অর্থ বিনিয়োগ বা ব্যয় করা 
হয় তাহাই জাতীয় বা সামাজিক মূলধন । উদাহরণস্বরূপ বল1 যাইতে পারে দেশের 
রান্তাঘাট, রেলপথ ইত্যাদি দেশের জনসাধারণের সম্পদ ; কোনও ব্যক্তিবিশেষের 
নহে। স্থতরাং রাস্তাঘাট, রেলপথ তৈয়ারি করিতে যে অর্থ 
ব্যয় হইয়াছে উহা সমস্তই জাতীয় মূলধন$ অনেক সময়ে 
বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে সামাজিক ও জাতীয় মূলধন একই অর্থে 
প্রয়োগ হয় না। সামাজিক মূলধনকে তখন অনেকট! সঙ্কুচিত 
অর্থে ব্যবহার করা হয়। যখন সামাজিক মূলধন সঙ্কুচিত অর্থে 
প্রয়োগ হয় এবং জাতীয় মূলধনের সমার্থবোধক হিসাবে প্রয়োগ 
হয় ন। তখন সামাজিক মূলধন কোনও সামাজিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পদ অধিকার 
করিতে যে “অর্থ' ব্যয় হয় তাহাকে বুঝায়। তবে সামাজিক প্রতিষ্ঠান অর্থ ব্যয় 

করিয়া (অর্থাৎ মূলধন নিয়োগ করিয়1) যে সম্পদ অধিকার 
স।মাজিক বা করে, উহার ফলভাগী হয় সেই সামজিক প্রতিষ্ঠানের এলাকার 


জাতীয বা 
সামাজিক মূলধন 


রাস্তাঘাট, রেলপথ 
ইতাদি তৈয়রি 
করিতে যে অর্থব্যয় 
হয় উহাই জাতাষ 
ব! সাম[জিক মূলধন 


রর ৯ মধ্যে সকল নাগরিক। যেমন--কলিকাতা কর্পোরেশন, 
নহে ইহাকে একটি নামাজিক প্রতিষ্ঠান বলা যায়। কলিকাতা 


কর্পোরেশন উহার এলাকাধীন বসবাসকারী সকলকে পানীয় 
জল সরবরাহ করিয়া থাকে । পানীয় জল সরবরাহ করিতে যে সমুদয় যন্ত্রপাতি, 
জল বহনের গাড়ী ব্যবহার করিতেছে উহ! সমস্তই সামাজিক সম্পদ এবং এঁ সম্পদ- 

নিচয় অধিকার করিতে যে অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছে, উহা 
জাতীয় বা সকলই সামাজিক মূলধন। ক্তরাং দেখা যাইতেছে ষে 
সামাজিক মূলধনের মুলত, সামাজিক ও জাতীয় মূলধনের মধ্যে পার্থক্য খুবই 
ঈাড়াস নেনে ক্ষীণ ও সুক্ষ । তবে উভয়ের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে 
ইতি দেশের সকল লোকই এ সম্পদের ফলগ্টাগী। মুলধনকে অর্থ-. 
নীতিবিশারদ ও বাণিজ্য গবেষকগণ উপরি-উক্ত কয় ভাগে ভাগ করিলেও ব্যবসায়ের 


মূলধন, আবর্তন ও মুনাফা ১০৫ 


দিক হইতে দেখিলে ব্যবসায়িগণ মূলধনকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করিয়া 
থাকে । তাহাদের মতে মূলধনের তিনটি রূপ যথা, স্থায়ী সুলধন (560 ০৪191091) ; 
চলতি মূলধন বা পরিচল মূলধন (০1001801755 080191 ) ; কারধকরী মূলধন 
( /৮0111176 ০2016] )। 

(৭) "পরিচল মুলধন (01555185008 0871651) 2 মনে কর, একজন 
ব্যবসায়ী তাহার নিজস্ব সঞ্চিত “অর্থ, নিয়োগ করিয়! একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা 
করিল । সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ ৫০০০ টাক1। এখন ব্যবসায়ী এ ৫০০০ টাক! 
কিভাবে প্রয়োগ করিলে তাহার লাভ হইবে তাহ] তাহাকে বিবেচনা করিতে 
হইবে। ব্যবসায় করিতে ₹ইলে প্রথমেই প্রয়োজন ব্যবসায়ের জন্য একখান। ঘর । 

ৃ ব্যবসায়ী ছুইভাবে ঘর অধিকার করিতে পারে। প্রথমত, 
বানি ৃঁ ঘর ভাড়া লইতে পারে। দ্বিতীয়ত, মে নিজেই,জমি ক্রয় 
4 কারয়া ঘর ঠতয়ারি করিতে পারে । মনে কর, প্রতি বত্সর 
অপরকে ঘরের জন্য ভাড়া ন] দিয়! সে নিজেই একখণ্ড জমির উপর একখান ঘর 
তৈয়ারি করিল। জমি “ক্ষনিতে এবং ঘর তৈয়ারি করিতে তাহার ২০০০ টাকা 
ব্যয় হইল । কেবল ঘর হইলেই হইবে না, বাবসায় চালাইতে তাহার প্রয়োজন কিছু 

রর আসবাবপত্রের। স্বতরাং সে আরও ৫০* টাকা ব্যয় করিল 
১। স্থাযা মূলধন 'আসবাবপত্র তৈয়ারি করিতে বাকিনিতে। তাহা হইলে- 
তাহার হাতে রহিল ২৫০০ টাক1। তাহা হইলে ব্যবসায়ীর ৫০০ টাকার মধ্যে 
২৫০০ টাকা জমি ঘর ও আসবাবপত্র ক্রয় করিতে প্রয়োগ করিল। জমি ঘর ও 
আসবাবপত্র তাহার নিকট স্থায়ী সম্পদ এবং এস্থায়ী সম্পদ অধিকার কর্মরতে 
নিয়োজিত মূলধনের যে অংশ বায় হইল উহ্াই স্থায়ী মূলধন । 

ব্যবসায়ী ৫০০০ টাকা হইতে ২৫০০ টাকা নগদ হাতে রাখিয়। দিয়াছে । এ 
' ২৫০০ টাকা হইতে আবার কিছু অংশ নগদ হাতে রাখিল-__মনে কর, ৫০* টাকা 
অবশিষ্ট ২০০০ টাকা সে প্রকৃতপক্ষে ব্যবহার করিবে পণ্য বা মাল কিনিতে। এ 
২০০০ টাকা মুল্যের পণ্য বিক্রয় করিয়াই ব্যবসায়ী লাভ করিবে । মনে কর; ২০০০ 
টাকার পণ্য ৩০০৯ টাকায় বিক্রয় কর। হইল। ফলে ব্যবসায়ী ১০** টাক1 মুনাফা 
করিল। এ ম ফা হহতে ব্যব্লাযু পারচালনারু মত বায়ু বাদ দয় যাহা থাকিবে 
উহ বাবসায়ী নিজে পাইবে । ব্যবসায় পরিচালনার ব্যয় যদি ৫০* টাক] হয় তাহা 
হইলে ব্যবসায়ী নিজে ৫০০ টাকা পাইবে । এ ৫** টাকা আবার ব্যবসায়ে 

খাটানো হইবে অবশ্য যদি ৫০* টাক] হইতে ব্যবসায়ী নিজে 
২। পরিচল বা কিছুব্যয় নাকরে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে ব্যবসায়ের 


জিন মোট মূলধনের একাংশ স্থায়ী সম্পদে আটক থাকে এবং একাংশ 
ব্যবসায়ের পণ্য ক্রয় কারতে ব্যবহ | যে_অংশ বাব্সায়ে পণ্যাদি কয়ে 


ব্যবহার করা হয় উহাই বারবার আবর্তন হইতে থাকে এবং উহার ফলেই 


১০৬ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


বাবসায়ের আয় হয়। মূলধনের এই অংশকেই বল! হয় পরিচল অথব। চলতি 
মূলধন (০1100190178 0চাঞো)। 77777777707 এ 

(৮) কার্যকরী ,যুলধন ( ড/০:076 08016] ) £ ব্যবসায়ী আবার 
মূলধনের আর একটি ভাগ করিয়া থাকে যাহাকে বলা হয় কার্করী মূলধন 
(৬/০0:10778 09109] )। কার্করী মূলধন বলিতে ব্যবসায়ে সেই মুূলধনকে : 
বুঝায় যাহা প্রকৃতপক্ষে ব্যবসায় পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত হয়। একথা বোধ হয় 
আর পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নাই যে ব্যবসায়ে কোনও সময়ে যে সম্পদ থাকে 
উহা! সম্পূর্ণই কার্যকরী নহে । কারণ, দালান, কোঠা, জমি, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি 
ইত্যাদি সম্পদ বটে কিন্তু উহ! আবর্তন হয় না। কিন্তু অন্যান্য সম্পদ যাহা জমি, 
দালান ইত্যাদির মত স্থায়ী নয় তাহা পুন:পুনঃ আবর্তন হয়.এবং ফলে ব্যবসায়ের 
লাভ বা ধলাকসান হয়। কোনও একটি ব্যবসায়ের দায় ও সম্পদের অবস্থা বিশ্লেষণ 
করিয়া কার্ধকরী মূলধন কি তাহ] বুঝাইবার চেষ্ট1! করা যাউক। 


৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৬০, উত্ত পত্র (89191)06 91766 





মূলধন ও দায় সম্পত্তি ও সম্পদ 
( 0211£5109 1582/1665 টাকা! (1270625 ৫6 45565 ) টাকা 
পাওনাদার-__ ০ দালান ও জমি-_ ২৩০০ 
( 0০1:6016013 ) আসবাবপত্র ৩০০ 
ডিসেম্বর মাসের দেনাদার-_ ১২০০ 
শ্রমিকের মজুরি ( 10810015) 
বাবদ দেনা__ ২০০ স্বীকৃত হুপ্ডি 
মূলধন-_ ৫5৪৪ ব। 
প্রাপ্য বিল _- ১০০০ 
(31119 7২০০০1৬8016 ) 
মজুত মাঁল-_ ১৫০০ 
(50০1: 17771806 ) 
নগদান ও ব্যাঙ্কে জমা ৬০০ 








৬৭৬০ ৬৭০০ 





উপরের উদ্ধত্তপত্র হইতে দেখিবে যে ব্যবসায়ের মোট সম্পদ মোট দায়ের 


মূলধন, আবর্তন ও মুনাফা ১০৭ 


সমান অর্থাৎ ব্যবসায়ের যেদায় তাহা উহার সম্পদ হইতে পরিশোধ করা যায়। 
অবশ্থ দায়ের মধ্যে ব্যবসায়ীর নিজস্ব মূলধনও ধর] হইয়াছে । 


বাবসায়ীর নিজস্ব 
মূলধন বাবসাযের  ব্াবসায়ীর মূলধনও ব্যবসায়ের দায়। কারণ ব্যবসায়ী ব্যবসা 
রি স্থাপন করিলে ব্যবসায়ের একটি পৃথক সত্তা হয়। ব্যবসায়ী ও 


ব্যবসায় তখন আব একই নয়। ব্যবসায়ের দিক হইতে 
ব্যবসায়ী যে মূলধন পিয়োগ করে তাহা খণ হিসাবে ধরিলেই ভাল হয়। ব্যবসায়ী 
নিজে ব্যবসায়কে মূলধন পরিমাণ “অর্থ, খণ দিয়াছে । কিন্ত এখানে লক্ষা করিবার 
বিষয় এই যে ব্যবসারী যে অর্থ নিয়োগ করিয়াছে উহ? যতদিন বাবসায় চলিতে 
থাকিবে ততদিনই ব্যবসায় খাটিতে থাকিবে । স্বৃতরাং ব্যবসায়ীর নিজস্ব মূলধন 
স্থায়ী দায় (চু? 118111655) কিন্তু অন্য দুইটি দায় রহিয়াছে_-পাওনাদার 
১৫০০ এবং শ্রমিকদের পাওনা মজুরি ২০* যে কোনও সময়ই ত্বাহার] দাঠব করিতে 
পারে এবং যে কোন মুহূর্তেই উহা পরিশোধ করিতে হইতে পারে । ইহাতে ব্যবসামীর 
চিন্তিত হইবার কোনও কারণ নাই । কারণ ব্যবসায়ে এ তারিখে যে সম্পদ আছে 
তাহার মধ্যে স্থায়ী সম্পদ ২৪০০ টাক1 বাকী ৪৩০০ টাক] মূল্যের সম্পদ যে কোনও 
মুইর্তে নগদান অর্থে পরিবন্তিত হইতে পারে । সুতরাং এ ৪৩০০ টাক। হইতে 

পাওনাদারের ও শ্রমিকদের পাওনা শোধ দিয়াও ২৬১০ টাকা 
চলতি সম্পদ ও হাতে থাণ্কবে। এ ২৬০* টাক দ্বারাই আবার পণ) ক্রয় ও 


চলতি দাষের 
ব্যবধানই কার্ধকরী ব্যবসায়ের অন্যান্ত ব্যয় চলিতে থাকিবে । তাহা হইলে কাধত 
মূলধন ২৬০০ টাক1 ব্যবসায়ীর ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কাধকরী 


মূলধন (৬৬০0110175 0০90191) | কার্যকরী মুলধন (ড/০:40178 
09161) বলিতে তাহা হইলে সেই মূলধনকে বুঝায় যাহা ব্যবসায়ের অস্থায়ী কা 
চলতি সম্পদ ও চলতি দায়ের ব্যবধান। চলতি সম্পদ ও চলতি দায়ের ব্যবধান 
বাড়িতে থাকিলে ঝুঝিতে হইবে যে ব্যবসায়ের অবস্থা সচ্ছল (9017) ) ত বটেই 
পরস্ত চলতি সম্পদ দ্বারা চলতি দায় মিটাইয়াও যথেষ্ট উদ্ব তত আছে যাভা ব্যবসায়ের 
প্রসারকল্লে ব্যবহার কর! যায়। 
অনেক সময়ে দেখা যায় ব্যবসায়ের চলতি সম্পদ হইতে চলতি দায় মিটানো 
সম্ভব নয়। মনে কর, উপরি-লিখিত উদ্ছূত্ত পত্রে চলতি সম্পদ ৪৩০০ টাক? কিন্ত 
যদি পাওনাদার ও শ্রমিকদের মজুরি বাবদ দায় ৫০০* টাকা হয় তাহা হইলে বুঝিতে 
হইবে যে ব্যবসায়ীকে যদি এ তারিখে ব্যবসায় অবসান 
অতিমূলধনকরণ করিতে বা গুটাইতে হয় তাহা হইলে পাওনাদারের পাওনা 
উস পক্ষে শোধ করিতে চলতি সম্প? ব্যতীত কিছু স্থায়ী সম্পদ বিক্রয় 
॥ করিতে হইবে। ব্যবসায়ী স্থায়ী সম্পদ কখনও বিক্রয় করিতে 
চাহে না। :অথচ যদি পাওনাদারদের পাওনা শোধ করিতে না পারে তাহ। হইলে 
বাজারে তাহার হুনাঙ ক্ষু্ হইবে এবং প্রতিঘ্ন্ী ব্যবসায়ী উহার স্থযোগ লইবে.৮ 


১০৮ ব্যবমায় সংগঠনের ভূমিকা 


স্থতরাং ব্যবসায়ীকে একটি:বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখিতে হয় যে কখনও,এমতভাবে 
খণে ভ্রম করিবে না যাহাতে পাওনাদারদের পাগন। চলতি সম্পদ হইতে মিটাইতে 
অক্ষম হয়। এরূপ অবস্থা হইতে ব্যবসাফীর পরিক্রাণের একমাত্র উপায় খণে ক্রয়ের 
পরিমাণ কমান অথব] কম মুনাফায় সত্বর পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থ। করা। ব্যবসায় 
আবশ্তকীয় মূলধন (প্রয়োগ করিতে না পারিলে যেমন বাবসায়ের ক্ষতি হয়, প্রয়োজনা- 
তিরিক্ত মূলধন নিয়োগও অন্ুবূপ ক্ষতিসাধন করিয়া থাকে। প্রয়োজনাতিরিক্ত 
মূলধন নিয়োগকে বলা হয় অতিমুূলধনকরণ (০৮০1-০৪1910511580017)। যে উদাহরণটি 
দেওয়া হইল তাহাতে পরিচল বা চলতি মুলধন এত অধিক হইয়াছে যে ব্যবসায়ের 
সম্পদ হইতে চলতি দায় মিটানে] সম্ভব হইতেছে না। উহাই অতিমূলধনকরণ। 
একথা অবন্ঠ স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে উদ্বত্ত পত্রে ব্যবসায়ের যে অবস্থা দেখা 
ররর? যায় উহা কোনও একটি বিশেষ দিনের । এ অবস্থা যে 
গল দীর্ঘস্থায়ী হইবে তাহ! নহে। পরবত্তা দ্িবসেই অবস্থার 
বি পরিবর্তন হইতে পারে। অবিক্রীত পণ্য অধিকমূল্যে বিক্রয় 
ইল হইতে পারে এবং পাওনাদারের পাওনা সমস্ত পরিশোধ 
ব্যবসায়ীর দৃষ্টি হইয়াও হাতে কিছু অর্থ থাকিতে পারে। কিন্ত যদি চলতি 
রাখ। প্রয়োজন. সম্পদ হইতে চলতি দায় মিটানো সম্ভব নয় এমত অবস্থা 
চিরস্থায়ী আকার ধারণ করে তাহ! হইলে বুঝিতে হইবে যে 
ব্যবসায়ের অবস্থা ক্রমশই খারাপ হইতেছে এবং হয়ত অদূর ভবিষ্যতে ব্যবসায় 
গুটাইবার প্রয়োজন হইবে । 
ছাত্রদের মনে অনেক সময় এমত ধারণ] হয় যে ব্যবসায়ীর মূলধন (08191 
0৬178) ও গ্ররৃতপক্ষে ব্যবহৃত মূলধন (0৪10191 0520) সমান । ব্যবসায়ীর 
মূলধনই সর্বদ| ব্যবহ্ৃত মূলধন নহে। ১০৬ পৃষ্ঠায় যে উদ্বৃত্ত পত্র দেওয়া হইয়াছে 
তাহাতে ব্যবসায়ীর নিজন্ব মূলধন (08151 006 ) ৫০০০ টাক কিন্তু এখন 
যদি ব্যবসায়ী পণ্য ক্রয় করিবার জন্য ২০০* টাকা ধার করে তাহ] হইলে তাহার 
সম্পদ খাতে যেমন ২০০০ টাক1 বাড়িল তেমনি দায় খাতেও ২০০০ টাকা বাড়িল। 
কিন্ত তাহার নিজস্ব যূলধন সমানই রহিল। অথচ এ ২০০* টাকা মূলধন হিসাবে 
ব্যবসায়ে খাটিল। খণ গ্রহণ না করিয়া বাবসামী যদি ধারে ২০০* টাকার পণ্য ক্রয় 
করে তাহা হইলেও ব্যবসায়ের অবস্থা একই রূপ রহিল। 
বাবসায়ীর মুলধন, অর্থাৎ তাহার নিজন্ব মূলধন ৫০** টাকাই রহিল কিন্ত 
কি ব্যবসায়ে ২০০০ টাকা অতিরিক্ত খাটাইবার স্থযোগ পাইল। 
চি ব্যবসায়ী নিজে যেমন ধারে ক্রয় করিয়৷ প্রকৃত মূলধন বাড়াই- 
এক কথা নহে 
বার যোগ পাইল তেমনি ব্যয়সাম্ী যাহাদের ধারে বিক্রয় 
করিল তাহারাও তাহার নিকট হইতে অন্থরূপ স্থযোগ পাইল । গ্তাহা হইলে দেখা 
যাইতেছে ষেব্যবসায়ে ব্যবগ্ধত মূলধন (0564 0891091) মোট দায় হইতে 


মূলধন, আবর্তন ও মুনাফা ১০৯. 


ব্যবসায়ের দেনাদারকে খণের স্থুযোগ বাদ দিলে যাহা থাকে তাহা। অর্থাৎ 
উপরের উদাহরণে মোট দায় ৬৭০০ টাকা । উহা হইতে দেনাদারদের নিকট 
হইতে পাওন। ১২০০ টাকা ও প্রাপা বিল (9111 7২০০০1%৪১৫)১০** টাকা বাদ দিলে 
রহিল ৪৫০০ টাক1। এই ৪৫০০ টাকাই হইল ব্যবহ্ৃত মূলধন। কিন্তু কাধকরী মূলধন 
২৬০০ টাকা । ১০৬ পৃষ্ঠা দেখ। 
সম্পদ পুনর্গঠনের উপায় '(ভ/85৪ 01 16101901136 4১55665) 2 সম্পদের 
মূল্য ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে কমিতে থাকে । আসবাবপত্র যাহ। ধরা যাউক, 
৫০০ টাকায় ক্রয় করা হইল উহার মুল্য এক বংসর পর আর ৫** টাকা থাকিবে 
নাঁ। বাজাবে ব্যবহৃত আসবাবপত্র বলিয়! হয়ত ৪৫০ টাকায় বিক্রয় হইতে পারে । 
তাহ! ॥হইলে এক বৎসর ব্যবহার করার পর*আসবাবপত্র বাবদে লোকসান ৫০ 
টাকা । এইকবপভাবে হয়ত দশ বৎসর ব্যবহার করার পর আসবাবপত্র আক্ক ব্যবহার 
করা যাইবে না এবং ব্যবহারের সম্পূর্ণ অযোগ্য বলিয়া বাতিল কর! হইবে। যদি 
বাতিল আসবাবপত্র বিক্রয় করিয়া ৫০ টাকা পাওয়া যায় তাহা হইলে ১০ বত্পরে 
মোট লোকসান হইল ৪৫০ .টাকী। উহাকেই ব্যবসায়ে অবচয় বা মূল্য হ্রাস 
(0€া):50180017) বলে । এখন দশ বৎসর পরে পুণরায় এ আসবাবপত্র পুনগঠন 
ব। পুনর্গরণ করার সময়ে আবশ্তকীয় অর্থ কোথ| হইতে 
সম্পদ পুনর্গঠনের. আসিবে । অবচয় যখন ব্যবহারজনিত লোকসান তখন 
প্রস্ততি প্রতিবসর লাভ হইতে যদ্দি এ পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করা যায় 
তাহা হইলে দশ বসর পর আবশ্তকীয় অর্থ ব্যবসায়ী সহজেই পাইতে পারে। 
কারণ লাভ হইতে অপচয় বাবদ লোকসান বা ক্ষতি বাদচুনা দিলে প্রতি- 
বৎসরে অব্চয় পরিমাণ অতিরিক্ত মুনাফা ব্যবসায়ী তুলিয়া! লইতে পারে। মনে 
কর, ১৯৫* সালে মুনাফা ১০০০ টাকা হইয়াছে কিন্তু উহাতে অবচয় বাবদ 
লোকসান ধর! হয় নাই। ব্যবসায়ী তাহার ইচ্ছামত ১০০০ টাঁকা সম্পৃণই তুলিয়া 
লইতে পারে; কারণ মুনাফা তাহারই প্রাপ্য । কিন্তু যদি ১০০০ টাকা হইতে 
আসবাবপত্রের অপচয় বাবদ ৫* টাকা বাদ দেওয়! হয় তাহা হইলে মুনাফা! দাড়ায় 
৯৫০ টাকা এবং ব্যবসায়ী ৯৫০ টাকাই তুলিতে পারে । এইভাবে প্রতিবৎসর 
যদি ব্যবসায়ী ৫* টাক] করিয়া লাভ কম লয় তাহা! হইলে দশ বৎসরে ৫০* টাকা 
পরিমাণ সম্পদ তাহার ব্যবসায়ে রহিল যাহা দ্বার দশ বৎসর পরে পুনরায় 
আসবাবপত্র তৈয়ারি করিতে বা ক্রম করিতে পারে। এই কারণেই অবচয় বাবদ 
ব্যয় বা ক্ষতি লাভ-ক্ষতি'হিসাবে ক্ষতি স্বীকার করা হয়। 
মূলধন বাড়াইবার উপায় (৪5৪ 0£ 10015881106 09169] ) 2 ব্যবসায় 
সাফল্য লাভ করিতে থাকিলে প্রায়ই দেখা যায় যেব্যবসায় 
মূলধন প্রসারিত করার প্রয়োজন'হয়। ব্যবসায় শীত করিতে 
রাড়াইবার উপায় হইলে ব্যবসায়ের অনেক সময়েই স্থায়ী সম্পদ বাড়াইতে হয়। 


১১০ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


একথা তোমর! হিসাবরক্ষণ পদ্ধতিতেও পড়িয়ছ যে--যে পরিমাণে সম্পদ বাড়ে 
সেই পরিমাণ দায়ও বাড়ে। যে পরিমাণে দায় বাড়িল সেই পরিগ্াণ মূলধন 
বাড়িল--বিশেষত ব্যবহাত মূলধন ( [756 0909] )। 
এইরূপ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীর যদি ব্যবসাদ্ধের প্রসারকল্পে মূলধনের প্রয়োজন হয় 
তাই; হইলে নে কি কি উপায় অবলম্বন করিতে পারে তাহাই মূলধন বাড়ানোর 
উপায়। নিল্ললিখিত উপায়ে মূলধন বাড়ানো সম্ভব। 
প্রথমত, যি ব্যবনায়ীর নিজন্ব সঞ্চয় থাকে তবে তাহা ব্যবসায়ে নিরোগ 
রর করিতে পারে। যদি ব্যবসায়ীর নিজের কিছু সঞ্চয় না থাকে 
১।| নিজ পুজি _ 
তাহা হইলে ব্যবসায়ীকে বাহির হইতে মূলধন সংগ্রহ 
করিতে হইবে । দ্বিতীয়ত, যে ব্যবসায়ে খণ দিতে পারে এমত লোকের সন্ধান 
করিতে ,খাকিবে। অনেক লোক আছে যাহাদের 'সঞ্চয় আছে কিন্তু 
ব্যবসায় পরিচালনার বুদ্ধি নাই তাহারাই ব্যবসায়ে খণ দিতে 
০০৯০৪ পারে। মনে কর, কএর ৫০০০ টা!ক। ব্যবসায় সম্প্রসারণের 
জন্য প্রয়োজন এবং তাহার নিজের ৫০০০ টাক] সঞ্চয় নাই । খএর ৫০০০ টাকা 
সঞ্চয় আছে কিন্তু ব্যবসায় পরিচালনার বুদ্ধি নাই। কাজেই থএর পক্ষে সঞ্চিত অর্থ 
অকেজো ফেলিয়! না রাখিয়া এমতভাবে প্রয়োগ করাই যুক্কিনঙ্গত খাহাতে ৫০০০ 
টাকার বিনিময়ে তাহার ব্যক্তিগত সম্পদ বাড়িবার সম্তাবন। আছে। ক সেই 
সম্ভাবনার পথ দেখাইয়! দিল। কাজেই ধর] যাউক খ তাহার সঞ্চিত ৫০০ টাকা কএর 
ব্যবলায়ে ধার দিতে রাজী হইল । এখন ক এবং খ উভয়ের পক্ষে বিশেষ চিন্তার 
বিষয়--কএর ভাবিবার বিষয় যে খএর নিকট হইতে তাহাকে ধার করিতে যে স্থ্দ 
দিতে হইবে, ধারের অর্থ খাটাইয়া তাহার চেয়ে অধিক আয় হওয়া প্রয়োজন। 
যদি শতকরা ৫ টাকা স্থদ হয় তাহা হইলে এক বৎসরে খ কে স্থাদ বাবদে ২৫০ টাকা 
দিতে হইবে। কিন্ত যদি এ ৫০০০ টাক খাটাইয়া ২৫ টাকার অতিরিক্ত আয় 
করা ন৷ যায় তাহ! হইলে তাহার নিজন্ব কিছুই রহিল না, অথবা যদি ২৫ টাকার 
কম আয় হয় তাহ! হইলে তাহার লোকসান হইল এবং এ ৫০০০ টাকা অতিরিক্ত 
খাটানোর জন্য যে লোকসান উহা! তাহার লাভ হইতে দিতে হইবে । কাজেই ক 
তখনই ব্যবসায় প্রনার করিতে খণ করিবে যখন খণের উপর যে স্থদ দিতে হইবে 
তাহা হইতে তাহার ধণকৃত মূলধন হইতে আয়ের পরিমাণ বেশী হইবে। 
থএর পক্ষে ভাবিবার বিষয় এই যে কএর ব্যবসায়ে তাহার সঞ্চয় ধার দিলে 
ভবিস্ততে আদায় হইতে পারে, নাও হইতে পারে। তাহা হইলে খ কে খণ দিয়া 
ঝুঁকি (819) গ্রহণ করিতে হইতেছে। সুতরাং ঝুঁকির মুল্য বাবদ সে সদ দাবি 
করিবে। কিন্তু কএরু ব্যবসায়ে খণ দিলে খ কে যে পরিমাণ ঝুঁকি লইতে হইবে 
সরকারী খণপতে ([:6858:5 8০০0) বিনিয়োগ করিলে তাহার ঝুকি অনেক 
কম হইবে। স্ৃতরাং সরকারী খণপত্রে বিনিয়োগ করিতেই খ প্রয়ামী হইবে। এ" 


মূলধন, আবর্তন ও মুনাফা ১১১ 


ক্ষেত্রে তাহা হইলে থ অতিরিক্ত ঝুঁকির জন্য কএর নিকট হইতে সরকারী 
খণপত্রে যে হারে হুদ পাওয়া যাইবে তাহার অতিরিক্ত হারে স্থদ দাবি করিবে। 
যদি সরকারী খণপত্জে শতকরা ৩ টাকা স্থদ পাওয়া যায় আর কএর ব্যবসায়ে খণ 
দিলে শতকর1 € টাকা স্থদ পাওয়। যায় তাহা হইলে খ হয়ত খণ দিয়া শতকরা 
২ টাকা বেশী আয় করিতে চেষ্টা করিবে। 

তৃতীয়ত, খণ গ্রহণ না করিয়া কখএর সহিত এমত চুক্তি করিতে পারে থ 
যে-পরিমাণ অর্থ নিয়োগ করিবে ব্যবসায়ের লাভে সে সেই অন্গপাতে অংশ গ্রহণ 

করিবে। অর্থাৎ খ কে ব্যবসায়ের একজন অংশীদার হিসাবে 

৩। অংশীদার গ্রহণ গ্রহণ করা হইবে। এক্ষেত্রেও খএর বিবেচ্য বিষয় হইল যে 
ব্যবসায়ের অংশীদার হইলে ০ মূলধনের উপর কি হারে লাভ করিতে পারে । 
দ্বিতীয় পদ্ধতির মত এক্ষেত্রেও খ বিবেচনা করিবে যে ঝুঁকি গ্রহণ ন) করিয়া 
সরকারী খণপত্রে বিনিয়োগ করিয়! তাহার আয় বেশী হইবে কিংবা ঝুঁকি লইয়া 
ক এর ব্যবসায়ে অংশীদার হইবে। অবশ্ত এ-বিবেচন1 ক কেও করিতে হইয়াছে 
যথন প্রথম সে তাহার সঞ্চিত'অর্থ লইয়। ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে। 

চতুর্থত, ব্যবসায়ী যদি মনে করে যে উবিস্বতে তাহার ব্যবসায় সম্প্রসারণের 
প্রয়োজন হইতে পারে তাহা হইলে তাহার পক্ষে সমীচীন হইবে তাহার প্রাপ্য 

মুনাফা হইতে কিছু অংশ ব্যবসায় বিনিয়োগ করা। ইহাকেই 

৪। স্বয়ংক্রিয় বলা যার স্বয়ংক্রিয় উপায় মূলধনকরণ (3616-87791017£ 
1355 06 0801091 0: £১9008758150106 ) | ইহাকে মুশাফ। মূলধন 
করণও (0891091158001) 06 0:96) বলে । মুনাফার সম্পৃণই ব্যবসায়ী তুলিয়া 
ন। লইয়! প্রতিব্সর কিয়দংশ ব্যবসায়ে রাখিয়া দিলে বেশ কিছুদিন পর প্রয়োজন 
পরিমাণ মূলধন সঞ্চয় হইতে পারে। এই পদ্ধতির প্রয়োজন দিন দিন বাড়িয়া 
যাইতেছে বিশেষত যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানে (00190 56001: 0070915 )। 
কারণ, যৌথ .কারবারী প্রতিষ্ঠানে কি পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করিতে পারিবে 
তাহা। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের অবস্থা বিশেষে সরকার কর্তৃক স্থিরীরুত হয়। আবার 
যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান গঠন হইবার পর প্রারভিক মূলধনের পর মূলধন 
বাড়াইতে হইলেও সরকারের অঙন্থমোদন প্রয়োজন। সকল ক্ষেত্রে মূলধন 
বাড়াইবার অন্থমোদন পাওয়া যায় না বলিয়া! বর্তমানে স্বয়ংক্রিয় উপায়ে অথবা 
মুনাফা মূলধনকরণ দ্বার! মূলধনের প্রয়োজন মিটানো হয়। 

পঞ্চমত, ইহার কোন উপায়েই যদি মূলধন সংগ্রহ কর] সম্ভব ন। হয় তাহা হইলে 
ব্যবসায়ী অনুসন্ধান করে যে মূলধন দ্বার! যে সমুদয় সম্পদ 


৫| ভাড়া ক্রয় বা _ 
কিসীবনদী ক্রয়ে গ্রহ করা আবশ্তক তাহ] ভাড়া পাওয়া যায় কিনা। ভাড়া 
প্রবা সংগ্রহ দিয়! সংগ্রহ করিতে পারে অথব। ভাড়া ক্রয় নিয়মে অথব। 


কিস্তীবন্দী ক্রয় নিয়মেও আবশ্থাকীয় সম্পদ ক্রয় করিতে পারে। 


১১২ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিক! 


অধুন! ভাড়া ক্রয় নিয়মে এবং কিন্তীবন্দী ক্রয় নিয়মে ব্যবসায় যথেষ্ট গ্রসারলাভ 
করিয়াছে। ভাড়া! ক্রয় ও কিন্তীবন্দী ক্রয়বিক্রয়ের-স্থ বিধা-অস্থবিধা পূর্বেই আলোচনা 
করা হইয়াছে। 
মূলধন গঠন € 50120860101) ০1 08716] ): একথা পূর্বেই বিশদভাবে 
আলোচনা! কর! হইয়াছে যে সঞ্চিত অর্থ যখন ব্যবসায়ে সম্পদ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় 
তখন তাহাকে মূলধন বলে। তাহা হইলে একথা স্বীকার করিতেই হইবে 
যে সমাজে সঞ্চয় যত বাড়িবে, সেই সঞ্চয় কাজে খাটাইয়' সম্পদ 
সঞ্চয় যত বাড়ে. উৎপাদনের পথও তত সহজ হইবে । সঞ্চয়ই দেখা যাইতেছে 
মুলধনও তত বেশী মূলধনের মাপকাঠি। উন্নত দেশসমূহে, যেখানে মাথাপিছু আয় 
নি খুব বেশী, সঞ্চয়ও বেশী হয়। আর অনুন্নত দেশসমূহে, যেখানে 
সাধারণের মাথাপিছু আয় কম, দেখা যায় মূলধনের অপ্রাচুষ । ভারতের শিল্ব- 
ইতিহাস পড়িলে দেখিতে পাইবে যে শিল্পে অনুন্নত অবস্থার অন্যতম কারণ মূলধন 
গ্রহের অন্তবিধ|। তাই নিজের দেশের মূলধন প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রচুর 
বালয়াই বিদেশী মূলধন নিয়োগের প্রশ্ন এত গুরুত্বপূর্ণ। একথা অস্বীকার করিলে 
চলিবে না যে ভারতের শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য বর্তমান পর্যায়ে পৌছিতে বিদেশী 
মূলধন, বিশেষত বুটিশ মূলধন যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের স্বপ্লকাল 
পর স্বাধীনতা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই ভারত সরকার প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন! 
গ্রহণ করে । এ পরিকল্পন। কাধে রূপায়িত করিবার জন্য ভারতবর্ষের নিজন্ব মূলধন 
ছিল অপ্রচুর, তাই প্রশ্ন উঠিয়াছিল বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগের | একথ। তোমরা 
বোধ হয় জান যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর গ্রেট বুটেনের আর পূর্বের সেই বাণজ্যিক 
একাধিপত্য ছিল ন। কারণ গ্রেট বুটেনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সমস্যা দেখা দিল শিল্প 
পুনর্গঠনের (09179101116900]0 ০0৫ [0500500265 )। তাই গ্রেট বুটেনের স্থান 
অধিকার করিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। মার্শাল সাহায্য পরিকল্পনা (14027515911 /১1 
ঢ0121) )7; আন্তজাতিক ব্যাঙ্ক ( ৬/০710 73801. 0: [1)0611796101091 92170] 101 
[5০০0500006101) 2130 106৮2100767) ইত্যাদি সংস্থার মাধ্যমে আমেরিকা 
যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর অর্থনৈতিক দিক হইতে অনুন্নত দেশগুলিকে শিল্পসম্ভার ও 
নগদান অর্থ দিয়া সাহাধ্য করিতে লাগিল। যদ্দি এ সাহায্য না পাওয়া যাইত 
তাহ। হইলে ভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা কতটা ফলপ্রস্থ 
হইত তাহা বলা কঠিন। 
তাহা হইলে একথা বুঝা যাইতেছে যে দেশে যদি প্রচুর সঞ্চয় থাকিত তাহা 
হইলে টৈদেশিক মূলধন নিয়োগ করার প্রশ্ন উঠিত না। স্থতরাং প্রশ্ন হইতেছে 
মূলধন কি করিয়া গঠন হইতে পারে? সহজ উত্তর হইতেছে সঞ্চয় হইলেই মূলধন 
গঠন হইতে পারে। সঞ্চয় কি উপায়ে হইতে পারে? অর্থাৎ কি কি অবস্থার 
উপর সঞ্চয় নির্ভর করে? একথা পুনরুল্পেখ করিলে বোধ হয় অন্তায় হইবে না ষে 
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কেবল সঞ্চয় হইলেই মূলধন গঠন হয় না, সেই সঞ্চয় যখন ব্যবসা-বাণিন্ধ্যে বিনিয়োগ 
করা হয় তখনই তাহা মূলধনে পরিণত হয়। 
যেসকল কারণে সঞ্চয় হয় (ছ806০19 99001891916 101 98৬1198 ) 2 
প্রথমত, লোকে আয়ের সম্পূর্ণ অংশই যদি ভোগ্যত্রব্যে ব্যয় না করে তাহা হইলে 
যে অংশ সগ্ঘ সগ্ধ ভোগ্যদ্রব্যে ব্যয় হয় ন। উহাই সঞ্চয় হয়। 
০০ কিন্ত লোকের আয় যদি এত কম হয় যে আয় সম্পূর্ণই জীবন- 
ধারণে প্রয়োজনীয় নিত্যব্যবহার্ধ দ্রব্যে বায় হয় তাহা হইলে তাহার পক্ষে সঞ্চয় 
কর] সম্ভব নহে । দুই ব্যক্তির আয় তুলন1 করিলেই একথাটি পরিষার হইতে পারে । 
কএর মাসিক আয় ১০** টাকা আর খএর মাসিক আয় ২০০ টাকা'। কএর 
১০০০ টাকা হইতে তাহার ও তাহার পরিজনবর্গের জীবনধারণের জন্য মনে কর 
৫০০ টাঁকা ব্যয় হইল । তাহার সামাজিক অবস্থার সহিত সামগ্শ্ত বজায় ব্লাখিতে 
বাকী ৫০* টাক। হইতে ক আরও ২০০ টাকা বায় করিল। 
১। সঞ্চয়ের ক্ষমতা তাহা হইলে কএর পক্ষে ৩০০ টাক। সঞ্চয় হইল। কিন্তুখ 
যাহার আয় ২০* টাকা তাহার পক্ষে সঞ্চয় ত দূরের কথা, তাহার আয় সম্পূর্ণই 
নিজের ও পরিজনবর্গের জীবনধারণে ব্যায়ত হইবে । খএর পক্ষে সঞ্চয় সম্ভব নহে। 
স্থতরাং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যদি এমত হয় যে সাধারণের আয় হইতে জীবন- 
ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যত্রব্যে ব্যয় করিয়া আয় কিছুই উদ্ধ-ত্ত থাকে না, 
তাহা হইলে সেই দেশে সঞ্চয় হওয়া এবং ফলন্বরপ মূলধন গঠন খুবই কষ্টকর। 
দেখা যাইতেছে যে, সকল লোকের সঞ্চয়ের ক্ষমতা সমান নহে। যাহার আয় 
বেশী, তাহার পক্ষে সঞ্চয় করা সহজ । যাহাব আয় সামান্য তাহার পক্ষে সঞ্চয় কথা 
সম্ভব নহে। ভারতবর্ষে যেখানে শতকরা ৮* ভাগ লোকের মাথাপিছু গড় আয় 
বাৎসরিক ১০০ টাকার কম সেখানে সঞ্চয় হওয়া যে কত কষ্টকর তাহার বিষ্লেষণ 
নিষ্প্রয়োজন। সঞ্চয় আয়ের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। স্কৃতরাং মুলধন 
গঠন সঞ্চয় ক্ষমতার (০০০: 0০ 58৮০ ) উপর নির্ভরশীল । দ্বিতীয়ত, সঞ্চয় নির্ভর 
করে সঞ্চয়ের ইচ্ছার ( ৬1111760595 00 38০ ) উপর। সঞ্চয়ের ক্ষমত। থাকিলেই 
সঞ্চয় হয় না। কারণ, যে ব্যক্তি সঞ্চয় করিবে সে বর্তমানে ভোগ করিয়া বেশী সন্তষ্টি 
পাইবে কিংব! বর্তমানে ভোগবিরতি ( £১50797)০6 ) পন্থা গ্রহণ করিয়া ভবিষ্যতে 
ব্যয় করিলে সন্ত্টি বেশী পাইবে তাহার উপর সঞ্চয়ের ইচ্ছা 
২। সঞ্চয়ের স্পৃহা নির্ভর করে। উদাহ্রণন্বরূপ যাহার সন্তান-সন্তাত আছে তাহার 
পক্ষে সম্তান-সন্ততির শিক্ষাদীক্ষা, কন্যার বিবাহ, ইত্যাদির জন্য ভবিষ্তাতে অর্থের 
প্রয়োজন অধিক বলিয়। সঞ্চয়ের ইচ্ছ1 বা স্পৃহা খুবই প্রবল। কন্ত যাহার সন্তান- 
সম্ততি নাই, অথব! নিজে দার পরিগ্রহ করে নাই তাহার পক্ষে সঞ্চয়ের 
স্পৃহা প্রবল নহে। অস্ক্রপভাবে, অনেকের মনে বৃদ্ধ বয়সে জীবনধারণের জন্য 
সঞ্চয়ের স্পহা থাকে । আবার এমনও দেখা যায় যে অনেকে নিজেকে ভোগ হইতে 
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বঞ্চিত করিয়া সন্তান-সম্ততির জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখে। ধনবান লোক বলিয়। 
সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার ইচ্ছায়ও অনেকে সঞ্চয় করে। যোট কথা তাহা হইলে 
দেখা যাইতেছে যে সঞ্চয়ের ক্ষমত] থাকিলেই হয় না, সঞ্চয়ের স্পৃহাও থাকা চাই। 
আবার একথাও সত্য যে সঞ্চয়ের স্পৃহা থাকিলেই হইবে না সঞ্চয়ের ক্ষমতাও 
থাকা চাই। উভয়েই উভয়ের উপর নির্ভরশীল । 
তৃতীয়ত, সঞ্চয় বিনিয়োগের স্থুবিধার (00101001215 00 17558) উপর 
নির্ভর করে। সঞ্চয় হইল অথচ সে সঞ্চয় যদি ফলপ্রস্থ উপায়ে বিনিয়োগ 
করা ন! যায় তাহ! হইলে সঞ্চয় করিতে কেহই আগ্রহ প্রকাশ 
৩। বিনিয়োগের করিবে না। বিনিয়োগের স্থযোগ বলিতে দেশের আথিক, 
রি বাণিজ্যিক অবস্থার কথ! বুঝায় কারণ যে দেশের আথিক ও 
বাণিজ্যিক অবস্থা খুব নিয়স্তরে সে দেশে সঞ্চয় হইলেও বিনিয়োগের স্থযোগ কম। 
কাজে কাজেই সেই দেশের লোকদের সঞ্চয়ের ক্ষমতা ও স্পৃহা! থাকা সত্বেও সঞ্চয় 
হইবে না। আধিক ও বাণিজ্যিক অবস্থার উন্নতির জন্য সঞ্চয় একান্ত আবশ্তক 
সন্দেহ নাই। যাহাদের মাধ্যমে সঞ্চয় বিনিয়োগ হয় সেই সকল প্রতিষ্ঠান যদি 
যথেষ্ট উন্নত ন। হয় তাহা হইলে সঞ্চয়কারী বিনিয়োগের স্থযোগ পায় না। ব্যাঙ্ক, 
বীমা, বিনিয়োগ গ্যাস ([1)630021)6 ৩০), সমবায়সমিতি, ইত্যাদিই 
বিনিয়োগের মাধ্যম । সুতরাং যে সকল দেশে ব্যাঙ্ক, বীমা প্রভৃতি ব্যবসায় যথেষ্ট 
প্রসারলাভ করিয়াছে সেই সকল দেশের অধিবাসিগণ সঞ্চয় বিনিয়োগের স্থযোগ 
খুব সহজেই পায়। স্থতরাং তাহাদের সঞ্চয়ের স্পৃহাও বাড়ে । 
চতুর্থত, দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উপরও সঞ্চয়ের স্পৃহ। নির্ভর 
করে। রাজনৈতিক অবস্থা যদি এমত গোলমালপূর্ণ হয় যে 
৪। সামাজিক ও. জনসাধারণ সর্বদাই নিজেদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে সন্দিহান 
রাজনৈতিক অবস্থা সেক্ষেত্রে ভবিষ্বতের:জন্ত সঞ্চয় করার স্পৃহা আদ থাকে না। 
আবর্তন ("[81010%€1) £ আবর্তন বলিতে ব্যবসায়ে এক নির্দিষ্ট সময়ের 
মধ্যে যতবার গড়পড়তা সম্ভার (9৫০০. ০ £০০৫5) পূরণ করার প্রয়োজন হয় 
তাহাকেই বুঝায়। প্রকৃতপক্ষে হইাতে সম্ভার আবর্তনই (9৮০০1. 08:1805]:) 
বুঝায়। অনেকের মতে সম্ভার আবর্তন না বলিয়! মূলধন আবর্তন 
িরিতিন (০80109] 60070৮61 ) বলাই সঙ্গত। যেভাবেই প্রকাশ করা 
হউক আবর্তনের স্থূল অর্থ_ব্যবসায় যে ব্বব্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্রে ক্রয় করা হয়, এক 
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই ভ্রব্য কতবার পূরণ করা হয়। এষন ভ্ুব্য 
বাবসায়ের রকম আছে যাহ দৈনিকই পূরণ করার আবশ্তক হয় আবার এমন 
অগ্যারী আবর্তনের অব্য আছে যাহা মাসিক অথবা ট্রমামিক পুরণ করিতে 
হার কম-বেশীহয় হ্য়। একজন পানওয়ালাকে টদ্নিকই প্রায় পানের সম্ভার 
পূরণ করিতে হয়। কিন্তু একজন মুদীদোকানওয়াল! হয়ত সপ্তাহে একবার ব্রব্য 
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পুরণ করিবে । আবার মোটরগাড়ী বিক্রেত। হয়ত বৎসরে একবার মোটরগাড়ীর 
সম্ভার পূরণ করিবে । যতবার ব্যবসায়ীকে বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য পূরণ করিতে হয় 
উহাই আবর্তন ব! সম্ভার আবর্তন। উপরের উদাহরণ হইতে ইহা স্বতঃই 
প্রতীয়মান হয় যে ব্যবসায়ের প্রকৃতির উপর আবর্তন নির্ভর করে। 
জাবর্তনের গুরুত্ব (110150168002 ০0£ (080৮6: ) 2 ব্যবসায় ছোট, 
মাঝারি কিংবা বড় যে আকারেরই হউক না কেন, সম্ভার আবর্তনের গুরুত্ব 
সকলের নিকটই সমান। দ্রুত ও শীত্র গতিতে সম্ভার আবর্তন করিবার প্রয়োজন 
হইলে উহাই ব্যবলায়ের সুনাম সুচনা করে। কারণ ব্যবসায়ের 
মক্কেল (০1160) অধিক বলিয়াই সম্ভার পুনঃপুনঃ পূরণ করার 
প্রয়োজন হয়। একথা উল্লেখ করা হইয়াছে যে ব্যবনায়ের 
প্রকৃতির উপরও সম্ভার আবর্তন নির্ভর করে। একজন মংস্য 
ব্যবসায়ীর পক্ষে প্রায় প্রত্যহই সম্ভার আবর্তনের প্রয়োজন হয় 
( বঙমান সময়ে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ অবস্থায় অবশ্য ইহার গুরুত্ব অনেক কমিয়াছে )1ক্ত 
একজন আসবাবপত্র বিক্রেতার পক্ষে তত দ্ররত সম্ভার আবর্তন না হইলেও ক্ষতির 
সম্ভাবনা কম।, কারণ আসবাবপত্র ত আর একদিনেই নষ্ট হইয়া যাইবে না।, 
দ্রব্য দীর্ঘস্থায়ী কি ক্ষণস্থায়ী যাহাই হউক ন1 কেন যে দ্রব্য সেবিক্রয় করিবার 
জন্য ক্রয় করে উহা যাহাতে অতি সত্বর বিক্রয় কর] যায় সেদিকে সকল ব্যবসায়ী 
বিশেষ লক্ষ্য রাখে। ব্যবসায়ী কখনও চাহে না যে তাহার 
খুব বেশী দিন মূলধন আটক থাকুক, দীর্ঘদিন পরে একবারে অধিক মুনাফা 


স্বলধন আবর্তন যত 
বেশী হয় ব্যবসায়ের 
আধিক অবস্থাও 

তত বেশী উজ্জ্বল হয় 


ভিজ সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করা যাইবে। কারণ দীর্ঘ দিন অপেক্ষা 
হইতে পারে করিয়া অধিক মুনাফায় বিক্রম করার বিপদও আছে । যতদিন 


অপেক্ষা করিতে থাঁকিবে সেই সময়ের মধ্যে ব্যবসায়ে অধিকতর 
প্রতিযোগিতা দেখা দিতে পারে ; যে জ্রব্যে সে ব্যবসায় করে সেই দ্রব্য অপেক্ষা 
অধিকতর গুণসম্পন্ন পরিবর্ত দ্রব্য বাহির হইতে পারে; সমাজে লোকের রুচির 
পরিবর্তন হইতে পারে। এই সমস্ত কারণেই ব্যবসায়ী তাহার ব্যবসায়-নীতি 
এমতভাবে স্থির করে যাহাতে ক্রুত ত্রব্যসস্তার বিক্রয় হয়। 
কোন ব্যবসায়ী ১০** টাকার ত্রব্য ক্রয় করিয়! বসিয়! রহিল ভবিষ্যতে যে-সময় 
দ্রব্যের মূল্য বেশ বাড়িবে তখন সে বিক্রপ করিবে । মনে কর, এক বৎসর সময় 
সে যদি অপেক্ষা করিতে থাকে তাহা হইলে এ এক বৎমর 
আবর্তন যত বেশী তাহাকে জব্য গুদাষজাত করিতে হইবে। গুদামের ভাড়া, 
52 নী ব্যবসায় পরিচালনার ব্যায় ইত্যাদি সমুদয়ই তাহাকে বহন 
ও ঠক চেরি করিতে হইবে । এ সমস্ত ব্যয় বাব? যদি তাহাকে এ সময়ের 
মধ্যে ১০* টাকা ব্যয় করিতে হয় এবং নে যদি ক্রয়মূল্যের উপর 
শতকর। ১* টাকা হিসাবে লাভও করে তাহা হইলেও তাহার নিজের কিছুই 


১১৬ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


রহিল না। কিন্তু উহার চেয়ে ব্যবসায়ী যদি শতকরা ২ টাকা হারে লাভ লইয়া 
বিক্রয় করিত তাহা হইলে হয়ত ২ মাসের মধ্যেই বিক্রয় হইত। ফলে প্রতি ২ 
মাস অন্তর তাহাকে পুনরায় ১০০০ টাঁকার জ্রব্য ক্রয় করিতে হইত এবং বৎসরে 
৬বার ভ্রব্যসম্তার পূরণ করার আবশ্তক হইত, এবং প্রতিবারে শতকর1 ২ টাকা 
হারে ২০ টাকা আয় করিলে ৬ বারে ১২৭ টাকা আয় করিতে পারিত। 
ধ্যবসায়ীর পক্ষে দ্বিতীয় পদ্ধতিটিই কাম্য কারণ ইহাতে মূলধন অধিক দিন 
আটক থাকিবার সম্ভাবনা থাকে না। উপরস্, মূলধন আবর্তনের ফলে তাহার 
লাভও হয় বেশী। 

অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্যবসায়ী যত সন্তায় সম্ভব ত্রব্য ক্রয় করিয়। 
অধিক মুনাফায় বিক্রয় করিতে প্রয়াসী হয়। মনে কর, ক প্রতি কুইণ্টেল চাউল 
১০ টাক মূল্যে ১০ কুইণ্টেল চাউল ক্রয় করে এবং প্রতি কুইণ্টেল ১২ টাকা দরে 
বিক্রয় করে। এইভাবে প্রতি মাসেই একবার ক্রয় করে এবং মাসের মধ্যেই ' 
১০ কুইণ্টেল চাউল সম্পূর্ণ বিক্রয় করে। তাহা হইলে তাহার সম্ভারের আবর্তন 
১২ বার এবং বৎসরে তাহার মুনাফ। ২৮ ১০ ১৫১২ টাক1-২৪০ টাকা । 

খ প্রতি কুইণ্টেল চাউল ১০ টাকা মূল্যে ১০ কুইণ্টেল চাউল প্রতি ১৫ দিনে ক্র 
করে এবং সম্পূর্ণই ১১'২৫ টাকা দরে প্রতি ১৫ দিনে বিক্রয় করিতে সমর্থ হয়। তাহ 
হইলে খ এর ব্যবসায়ে দ্রব্য আবর্তন হয় ২৬ বার এবং তাহার মুনাফা হয় ২৬৯ 

১০ ১১:২৫ টাক1-৩২৫ টাক1। গ প্রতি কুইণ্টেল চাউল ১০২৫ 
মতায় ক্রয় করাই টাকা মূলো ক্রয় করিয়! প্রতি সপ্তাহে ১০ কুইন্টেল চাউল ১১ 
সর্বদা কাম্য নহে টাক দরে বিক্রয় করিতে পারে । গ এর ব্যবসায়ে সম্ভার আবর্তন 
হয় ৫২ বার । স্থতরাং তাহার মুনাফা! হয় ৫২ ১১০ "৭৫ টাকা -৩৯০ টাক|। 

ক,খ ও গ তিনজন ব্যবসায়ীরই উদ্দেশ্য একই । তিন জনেই চাহে যে 

প্রতিযোগিতায় অপর ছুই জনকে হটাইয়! দিবে এবং সর্বাধিক 
৪৯ ৬ ও মুনাফা আয় করিবে । একই উদ্দেশ্ত সাধনের জন্য তিন জনে 
রঃ ০ এ তিন প্রকার নীতি গ্রহণ করিয়াছে। ক এর নীতি সবচেয়ে 
বাঙ়িলে হুদাফা . কম মুলো ক্র করিয়া সবচেয়ে বেশী মূল্যে বিক্রয় করা। ফলে 
বেজে তাহার সম্ভার আবর্তন হইল সবচেয়ে কম এবং মুনাফাও কম। 
থএর নীতি হইল যে কুইণ্টেল প্রতি মুনাফা কম হইলেও 
আবর্তন বাড়াইয়। মুনাফার পরিমাণ বাড়ান। গ-ও অধিক আবর্তনের ফলে 
মুনাফার পরিমাণ বাড়ান এই নীতিতে বিশ্বান করে এবং সেই উদ্দেস্তে সে সর্বাধিক 
মূল্যে ক্রয় করিয়া কুইন্টেল প্রতি কম মুনাফায় বিক্রয় করিতে নারাজ নহে। 
একদিকে গ বিক্রয়মূল্যের দিক হইতে তাহার প্রতিযোগী ব্যবসায়ীদের হটাইয়া 
অধিক বিক্রয় করিতে পারে, অন্যদিকে তেমনি সে ক্রয় ব্যাপারেওতাহার প্রতিযোগী 
বাবসায়ীদের সহিত প্রতিযোগিতায় অধিকতর সুযোগ পাইতেছে। কারণ ক ও 


মূলধন, আবর্তন ও মুনাফা ১১৭ 


এর তুলনায় গ যখন অধিক মূল্য দিতে রাজী তখন বিক্রেতাও তাহার নিকট ভ্রব্য 
রিক্রয় করিতে অধিক প্রয়ানী। . 
আবর্তন বাহির করার নিয়ম (16000 ০৫ 086210203771758 
601171056£) 8 উপরের উদাহরণে এমত ধারণ] হইতে পারে যে ব্যবসায়ী যতক্ষণ 
তাহার ক্রীত সম্পূর্ণ ভ্রবা বিক্রষধ করিতে না পারে ততক্ষণ পুনরায় ভ্রব্য ক্রয় করে 
না। কিন্তু একথা সত্য নহে। ব্যবসায়ীকে সর্বদাই চাহিদ। অনুমান করিয়া সম্ভার 
রাখিতে হয়। বিক্রয়োপযোগী ত্রব্য সম্পূর্ণ নিঃশেষ হওয়ার পূর্বেই আবার তাহাকে 
দ্রব্য পূরণ করিতে হয়। কাজে কাজেই ব্যবসায়ীর পক্ষে খুব নিতুলিভাবে সম্ভার 
আবর্তন বাহির কর! সম্ভব নাও হইতে পারে। এই কারণে গাণিতিক পদ্ধতির 
সাহায্যে সম্ভার আবর্তন বাহির করা হয়। 
একক ক্রয়মূল্যে বিক্রয়ের পরিমাণ 
গড় সম্ভার 
উপরের সমীকরণের সাহায্যে সম্ভার আবর্তন বাহির করিতে হইলে গড় সম্ভার 
ও বিক্রীত দ্রব্যের ক্রয়মূল্য ঝঁহির করিয়া! লইতে হয়। 
ব্যবসায়ী যখন বিক্রয়োপযোগী দ্রব্য সম্পূর্ণ বিক্রয় হওয়ার পূর্বেই পুনরায় জুব্য 
ক্রয় করে, তখন বৎসরের কয়েকটি নিদিষ্ট দিনে তাহার 
গড়লম্তর ও. সম্ভারের হিসাব গ্রহণ করিতে হয়। মনে করা যাউক বৎসরে 
ডে প্রতি তিন মাস অন্তর চারিবার সম্ভারের হিসাব লওয়৷ হয়। 
অন্থপাতই আবর্তন 
কোন ব্যবসায়ে দেখা গেল ১লা জাঙ্গুয়ারী সম্ভারের মূল্য ১৫০০ 
টাকা, ১ল! এপ্রিল ১৮০ টাঁক?, ১ল1 জুলাই ১২** টাকা, ১লা অক্টোবর ১৯০০ 
টাক। | স্থতরাং সম্ভারের গড় (১৫০০ +-১৮০০-+-১২০০+১১০০)+ ৪৮ ৫৬০০-+৪ 
»১৪০০ | ব্যবসায়ে বৎসরের গড় সম্ভার ১৪০০ টাকা । 
বিক্রীত দ্রব্যের ক্রয়মূল্য বাহির করিতে হইলে মোট বিক্রয়মূল্য হইতে সুনাফা 
বাদ দিতে হয়। পুনরায় মনে করা যাউক ব্যবসায়ী প্রতিটি ভ্রব্য শতকরা ২৫ 
টাকা লাভে বিক্রয় করে। তাহা হইলে ক্রয়মূল্য যখন ১** টাকা তখন বিক্রয়মূল্য 
১২৫ টাকা। ব্যবসায়টিতে বৎসরে বিক্রয় ৮৭৫, টাকা । ৮৭৫০ টাকা বিক্রয়মূল্যের 
মধ্যে ক্রয়মূল্যর শতকরা ২৫ ভাগ মুনাফা । স্থতরাং মোট বিক্রয়মূল্যের এক-পঞ্চমাংশ 
লাভ। যে ভ্রব্য বিক্রয় করিয়া! ৮৭৫* টাকা পাওয়] গেল উহার ক্রয়মূলয ৮৭৫০ _ 
১৭৫০ -৭০০০। ক্রুয়মূল্য নিয় উপায়েও বাহির করা যায়__ 
বিক্রয়মূল্য ১২৫ ক্রয়মূল্য ১০, 


১৩০০ 


1 ৮৭৫০ ্ হি ১৮৭৫০০০৭০০০ | 


তাহা হইলে যে সমীকরণটি উপরে দেওয়! হইল সেইটি প্রয়োগ করিলে সম্ভার 
আবর্তন হয় ৫ বার । 


আবর্তন _ 
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বিকীত অব্যের কূল 
গড় সম্ভাব 





সম্ভার আবর্তন- 





১৪০৩ 

পূরণ করিবার প্রয়োজন হয়। 

সম্ভার আবর্তন এবং বিক্রীত দ্রব্যের ক্রয়মূল্য দেওয়! থাকিলে গড় সম্ভার 

বাহির করিতে হইলে বিক্রীত দ্রব্যের ক্রয়মূল্যকে আবর্তন 
কুলবিক্রয়কে দ্বার ভাগ করিতে হয়। বিক্রীত ভ্রবোর ক্রয়মূল্য + আবর্তন । 
সা শ০০০-৫-১৪০০ গাড় সম্ভার। 
চা "* আবার গড় সম্ভার ও আবর্তন জানা থাকিলে বিজ্রীত দ্রব্যের 
ক্রয়মূল্যও বাহির করা সহজ। বিক্রীত ভ্রব্যের ক্রয়মূল্য গড় 

গড় সম্তারকে আবর্তন সম্ভার * আবর্তন অর্থাৎ ১৪০০১৫৫৭০০০ | সস্তার আবর্তনকে 
্বারা খণ করিলে মূলধন আবর্তনও বলে (]0)0৮61 0৫6 500] 19 8150 ০৪1160 
কুলগবিক্রয় পাওয়! 017009৮61০0 0810191)। 
রি মূলধন আবর্তন বলিতে এখানে কাধকরী মূলধন আবর্তনকেই 
বুঝায়। যে মূলধন প্রয়োগ করিয়। দ্রব্য সম্ভার ক্রয় করা হয় উহাই প্রক্কত প্রস্তাবে 
কার্যকরী মূলধন। তাহা হইলে মূলধন আবর্তন দ্বারা জ্রব্য ক্রয় করা হইতে ত্রবা 
বিক্রয় করিয়া ক্রয়মূল্য আদায় করাকে বুঝায় । 

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ব্যবসায়ী ধারে দ্রব্য ক্রয় এবং বিক্রয় করে। 
এইবপ ক্ষেত্রে তাহার পক্ষে আবর্তন বাহিব কর] একটু কষ্টকর । যখন নগদান ক্রয়- 
বিক্রয় হয় তখন ক্রয়মূল্য শোধ ও বিক্ররমূল্য মাদায় হইলেউ আবর্তন শেষ হয় 
কিন্তু ধারে ক্রয়বিক্রয়ে কয়েকটি স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। 

ধারে ক্রয়ে ১ম শুর দ্রব্যের বিলি গ্রহণ__২য় স্তর ধারের মেয়াদ অস্তে মূল্য 
শোধ | ধারে বিক্রয়ে--১ম দ্রব্যের বিলি দান-_২য় বিক্রয়মূল্য আদায়। 

ক্রয় বিক্রয়ের রীতি অনুযায়ী ব্যবসায়ের সম্ভার আবর্তনও পরিবর্তন হয়। 
নগদান ক্রয়বিক্রয় হইলে ক্রয়মূল্য প্রদান ও বিক্রয়মূল্য আদায় এই দুইটি সময়ের 
মধ্যেই একবার আবর্তন হয়। 

কিন্ত যেখানে ধারে ক্রয়বিক্রয় হয় সেখানে আবর্তনের কয়টি ভাগ দেখিতে 
পাওয়া যায়। ধারে ক্রয়ে যেদিন দ্রব্যের বিলি গ্রহণ করা হইল সেইদিন ব্যবসায়ীর 
নজন্ব কোনও মুলধন প্রয়োগ করা হইল না বটে কিন্তু সে তাহার উত্তমর্ণের 
(015916018) মুলধন প্রয়োগ করিল। ফলে উহ্‌! তাহার ব্যবসায়ের কার্ধকরী 
মূলধন। তাহার ব্যবসায়টির মোট মূলধন আবর্তন তখনই সমাণ্ত হইবে যখন ধারে; 
ক্রীত ত্রব্য ধারে বিক্রয় করিয়। বিক্য়মূল্য আদায় হইবে। 

কিন্ত যদি ব্যবসায়ী তাহার নিজন্ব মূলধনের আবর্তন বাঁহির করিতে চাহে 


»১**-*৫| অর্থাৎ, এই ব্যবসায়টিতে বৎসরে ৫ বার জ্্বব্য 
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তাহী হইলে যে সময় সে ক্রীত দ্রব্যের মূল্য শোধ করিল সেই সময় হইতে ধারে 
বিক্রয় করিয়া যখন ক্রেতার নিকট হইতে মূল্য আদায় করিবে সেই সময় তাহার 
নিজস্ব মূলধন আবর্তন শেষ হয়। 


ব্য ক্রয় হইতে পূর্বেই আলোচন। কর! হইয়াছে যে সম্তার আবর্তন বলিতে 
আরম্ভ করিয়া ভ্রবা (অবশ্য যখন ধারে ক্রয়বিক্রয় হয়) দ্রব্যের বিলি গ্রহণ করিয়া 
বিক্রয় ও মূল্য দ্রব্যের বিলি প্রদান করিলেই সম্ভার আবর্তন হয়। 


আদায় শেষ হইলে একটি চিত্রের সাহায্যে মূলধন ও সম্ভার আবর্তন দেখান 
আবর্তন শেষ হয় 


যাউক। 
ক্রয় বিক্রয় 
দ্রব্যের বিলি গ্রহণ দ্রব্যের মূল্য শোধ দ্রব্যের বিলিদান দ্রব্যের মূল্য আদার 
ক -7৯ থ শি গ ---৯ ঝা 


ব্যবসায়ের মোট মূলধন আবর্তন ক হইতে আরস্ত করিয়া ঘএ শেষ । ব্যবসাদের 
নিজস্ব মূলধন খ হইতে আরম্ভ করিয়াংঘএ আবর্তন শেষ। জ্রব্যের আবিতন ৭ 
হইতে আরম্ত করিয়া গঞ শেষ । 


ক্ুবনুল্য শোধ 
১ল। মাচ 


আদায় 
১লা এপ্প্রিল 





গ্রব্যের বিলিগ্রহণ 
১লা জানুয়ারি 


(2:০6) ২ প্রতেক ব্যবসায়ীর উদ্দেশ্য মুনাফ। আয় করা 
একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ক্রয়মূল্য হইতে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিয়াই 
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বাবসারী মুনা পার। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে বিক্রয়মূল্য হইতে 
ক্রযমূল্য বাদ দিলে যাহা বাকী ( অবশিষ্ট ) থাকে তাহাই মুনাফা । " 
একটু বিশদভাবে আলোচন। করিলে দেখা যাইবে যে ব্যবসায়ী যে মুনাফ| আয় 
করে উহার মধ্যে কতিপয় উপাদান থাকে যাহা অনেক ক্ষেত্রে আমরা পৃথকভাবে 
বিবেচপা করি না। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান চারিটি উপাদান লইয়া! গঠিত হয়। কাচামাল 
ূ (1809), শ্রমিক (25০01), মূলধন (০801051) এবং সংগঠন 
টি (09789159007) 1 অর্থনীতিতে কাচামাল বাবদে যে মূল্য 
দেওয়। হয় উহাকে বলে খাজনা (2০1); শ্রমিকের মজুরিকে বলে মজুরি 
( ৬৪6০) যুলধন প্রয়োগের জন্য যে মাশুল দিতে হয় উহাকে বলে স্থদ 
([10051556) এবং সংগঠন (08811580012) বাবদ যে মূল্য দেওয়া হয় উহাই 
মুনাফা ( 01:08: )। ও 
এক্ষেত্রে একটু আলোচনা কর! প্রয়োজন যে সংগঠনের ও ব্যবস্থাপনার 
ভার যদি মালিকের নিজের হাতেই থাকে তাহা হইলে মুনাফা কি নিয়মে 
বাহির করা হইবে। এক-মালিকানা ও অংশীদারী ব্যবসায়ে মালিক 
অথব। মালিকবৃন্দ নিজেরাই ব্যবসাঞ্জে মূলধন নিয়োগ করে এবং বেশীর ভাগ 
ক্ষেত্রে নিজেরাই ব্যবঞ্গায় পরিচালনা করে। এরপক্ষেত্রে ব্যবসায়ী স্থাদ ও 
ব্যবস্থাপনার মজুরি ছুইই পাইতে পারে এবং পাইয়! থাকে । 
মুনাফার উপাদান তাহা হইলে ব্যবসায়ী যে মুনাফা পাইয়া থাকে উহ্নাতে 
০০ ছুইটি উপাদান পাওয়া গেল। প্রথমত সুদ, দ্বিতীয়ত 
ব্যবস্থাপনার ম্জুরি | 
এতদ্বাতীত কতিপয় উপাদান রহিয়াছে যাহা মুনাফায় দেখিতে পাওয়] যায়। 
প্রথমত, মুলধন নিয়োগ করিয়া সদ গ্রহণ করিলেও ব্যবসায়ীকে কিছু ঝুঁকি 
লইতে হয়। একথা উদাহরণের সাহায্যে পূর্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে সরকারী 
খণপত্রে (05583415 8010) নিয়োগ করিয়া শতকর] ৩ টাকা সুদ পাইতে 
ৃ পারে কিন্ত সেই একশত টাকাই ষদি সে ব্যবসায়ে নিয়োগ 
২। ঝুঁকিরযূল্য করে তবে নিশ্চয়ই শতকরা ৩ টাকার অধিক আয় করিতে চায়, 
নচেৎ ব্যবসারে সে অর্থ নিয়োগ করিত না। এখন যদি বৎসরান্তে দেখা যায় যে সদ 
বাবদ প্রাপ্য ৩ টাকা না লইয়া তাহার পাওনা হয় ৫ টাকা, তাহা হইলে বুঝিতে 
হইবে যে মূলধন নিয়োগ করিয়া যে ঝুঁকি লইয়াছে সেই ঝুঁকির মূল্য ২ টাকা 
অর্থাৎ, ৫ টাকা হইতে সদ বাবদ ৩ টাক! বাদ দিলে ২ টাকা রহিল, উহাই 
ঝুকির মূল্য । 
আবার অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় ষে একই প্রকারের দুইটি ব্যবসায় 
একই স্থৃবিধা-অস্থবিধার মধ্যে কাজ করিতেছে । কিন্তু একটু ব্যবসায়ে অপরটির 
তুলনায় অধিক লাভ হইতেছে। এই ক্ষেত্রে প্রথম ব্যবসায়টি যে তুলনায় অধিক 
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মুনাফা বা লাভ করিতেছে উহার হেতু কি? আপাতদৃষ্টিতে দুইটি ব্যবসায়ের 
মধো কোনও পার্থক্য নাই । তাহা হইলে ব্যবসায়ের নিজন্ব 
টি, টড কোন গুণ আছে যাহার জন্যই সেই অতিরিক্ত লাভ 
রর হইতেছে। উহাকেই ব্যবসায়ীর নিজন্ব কৌশল বলা হয়। 
ইহা হইল চতুর্থ উপাদান। 
আবার অনেক সময়ে দেখিতে পাইবে যে ব্যবসায়ী যে বিক্রয়মূল্য স্থির করে, 
যাহাকে নিকূপিত মূল্য (148115071০6) বলে, উহা হইতে অধিক মূল্যে 
বিক্রয় করিতে সমর্থ হয়। মনে কর, সাধারণ সময়ে বাজারে চিনি প্রতি কিলোগ্রাম ১ 
টাক] দরে বিক্রয় হয়। এ এক টাকার ষধ্যে ব্যবসায়ী তাহার 
টু স্বাভাবিক স্বাভাবিক মুনাফা (টি০09] 1056) ধরিয়া লইয়াছে, 
বি কিন্ত পূজার বাজারে হঠাৎ চাহিদ। বাড়িয়া যাওয়ার ফলে 
প্রতি কিলোগ্রাম ১ টাক ২৫ নঃ পঃ দরে বিক্রয় করিতেছে । তাহ হইলে প্রতি 
কিলোগ্রামে ২৫ নঃপঃ করিয়া ব্যবসায়ীর আকম্মিক লাভ হইল। 
£ | আক্শিক লা এ আক্মিক লাভ সে প্রত্যাশা! করে নাই বা তাহার নিরূপিত 
মূল্যে এ আকম্মিক লাভ ধর! হয় নাই। তাহা হইলে আকল্মিক লাভ (৬17৭5911 
71025 ) হইল পঞ্চম উপাদান। 
অর্থনীতিবিশারদগণ গবেষণা করিয়া! ইহাও স্থির করিয়াছেন যে ব্যবসাযী 
অনেক সময়ে বিশেষ স্থবিধার জন্য স্বাভাবিক আয় হইতেও 
৬। ব্যবসায়ের অধিক আয় করিতে পারে। যেমন, মনে কর কলিকাতা 
একচেটিয়া! অধিকার ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন । ইলেকট্রিক সাপ্লাই 
কর্পোরেশনকে বিজলী ( ₹1০6:1০15 ) সরবরাহের একাধিকার বা একচেটিয়া 
অধিকার (140070015 ) দেওয়া হইয়াছে । যেহেতু কোন প্রতিযোগী বিজলী 
সরবরাহ প্রতিষ্ঠান নাই--সেজন্য কলিকাতা ও সহরতলীতে বিজলী সরবরাহের 
জন্য কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন যে মুল্য দাবি করিবে, ভোগকর্তাগণ 
তাহাই দিতে প্রস্তত থাকিবে। স্থতরাং যদি প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান উপস্থিত 
থাকিত তাহা হইলে হয়ত মূলধনের উপর শতকরা ৫ টাকা মুনাফা করিত। 
, প্রতিযোগী ব্যবসায়ী না থাকার দরুণ সেই ব্যবসায় মূলধনের উপর শতকরা ৭ 
টাকা হারে মুনাফা আম করে। সুতরাং শতকরা ছুই টাক! হিসাবে মুনাফাকে 
একচেটিয়া মূনফা বলা যায়। 
স্থতরাং ব্যবসায়ের মুনাফ! নিম্নলিখিত উপাদানগুলি লইয়া গঠিত-_ 
ব্যবসায়ীর নিয়োজিত মূলধনের উপর স্থদ; (২) ব্যবস্থাপনার মজুরি $ (৩) মূলধনের 
উপর ঝুঁকির মূলা) (৪) উন্নততর ব্যবস্থাপনার মজুরি ; (৫) আকম্মিক লাভ; (৬) 
একচেটিয়া কারবারের অধিকার । 
ব্যবলাবাণিজ্য অবস্থ মুনফার এতগুলি ভাগ করে না। ব্যবসায় ক্ষেত্রে মোট 


১২২ ব্যবসায় সংগঠনের ভূষিকা 


বিক্রয়মূল্য হইতে ক্রয়মূল্য ও আনুসঙ্গিক পরিচালনার ব্যয় বাদ দিয়া যাহা 
থাকে উহাই মুনাফা । তবে ব্যবসায়িগণ প্রতি ক্ষেত্রেই 
মুনাফার দুইটি ভাগ করিয়া থাকে--(১) মোট মুনাফা 
(31055 0:02) ; (২) নীট মুনাফা (৩ 71096 )। 
হিসাব রক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে মোট মুনাফা ও নীট মুনাফার বিশ্লেষণ কর। 
যাউক। মনে কর, ক একটি ব্যবসার স্থাপন করিল। উহাতে এক বৎসরে মোট 
ক্রয় ৫০০০ টাক1; এখন ৫*** টাকা মূল্যের দ্রব্য ৬০** টাকায় বিক্রয় হইল। 
বিজু হইতে বিজ্রীত তাহা! হইলে ব্যবসায়ীর মোট লাভ ১৯০ টাকা। এ ১০০০ 
জবর ক্রযমূল্য বাদ টাক! হইতে ব্যবসায়ের পরিচালনার জন্য (1081)9861761)0) 
দিলে যাহা থাকে যেমন-_বাড়ীভাড়া, বিজলী আলো, ম্যানেজারের মজুরি, 
তাহা ছোট মুনাফা ইত্যাদি বাবদ ৭০* টাকা ব্যয় হইল, তাহা হইলে ব্যবসায়ীর 
নিজস্ব পাওনা ৩০* টাকা । উহাই তাহার নীট পাওন। ও. 
ব্যবসায়ের নীট মুনাফা । কিন্তু প্রত্যেক ব্যবসায়ে যে-মুল্যের দ্রব্য ক্রয় কর] 
হয় সম্পূর্ণই বৎসরের মধ্যে বিক্রয় হয় না। অবিক্রীত মাল পরবর্তাঁ হিসাব 
সময়ের মধ্যে বিক্রয় হয়। আবার সেই সময়ে কিছু মাল অবিক্রীত থাকে । 
এই নিয়মেই ব্যবসায় চলিতে থাকে । ব্যবসায়িগণ এইবূপ ক্ষেত্রে যখন মোট 
মুনাফা বাহির করিবে তখন প্রারস্তিক সম্ভার (012011)6 5:0০] )7 নিদিষ্ট 
সময়ের মধ্যে ক্রয় (00:0:8565 ) হুইতে নির্দিষ্ট সময়ের শেষ দিনে অবিক্রীত 
দ্রব্য বাদ দিলে যাহা থাকে তাহাই মোট বিক্রয় । এবারে বিক্রয়মূল্য হইতে 
মোট ক্রয়মূল্য বাদ দিলে যাহা থাকে তাহাই মোট মুনাফা । নিম্নের ছকটির 
সাহায্যে মোট মুনাফা! বাহির করার নিয়ম দেখান যাইতেছে £ 


মোট মুনাফা ও 
নীট মুনাফা 


প্রারস্ভতিক ক 
সম্ভার 
৭2 ১০০০ টাকা 


বিক্রয় মূল্য ১২০০০ টাক। 








বংসরের মধ্যে  বিক্রীত দ্রব্যের 
ক্রয় -: ১০০০০ টাক! ক্রয়মূল্য ৯০০০ টাকা 
গঁ +মোট মুনাফা ৩০০০ টাকা 
বংসরের শেষ দিনে 
, 'অবিক্রীত সম্ভার 
» ২০০০ টীকা 


মূলধন, আবর্তন ও ভূমিকা ১২৩ 


ক-খ অংশ প্রারস্ভিক সম্ভার (00117)£ 5০] ) ১০০* টাকা; খ-গ অংশ 
বৎসরেব মধ্যে ক্রয় ১০০** টাকা। সুতরাং মোট বিক্রয়োপযোগী ভ্রব্যের ক্রয়মূল্য 
১১০০ টাকা। উহা হইতে বতমরের শেষ দিনে অবিক্রীত সম্ভারের মুল্য.২০*০ 
টাক গ-ঘ অংশ বাদ দিলে ৯০** টাকা মুল্যের দ্রব্য বিক্রয় কর] হইয়াছে । তাহা 
হইলে ৩০*ৎ টাক। মোট মুনাফা । অবশ্ত এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে 
হিসাবরক্ষণে অবিক্রীত মালের মৃল্য ক্রয়মূল্য হইতে বাদ ন! দিয়া বিক্রয় মূল্যের 
সহিত যোগ দেওয়া হয়, উহাতে মোট ফলের ( 2৪815 ) কোনও তারতম্য হয় 
না। যেমন-(বিক্রয়মূল্য ১২০০০+-অবিক্রীত মালের মূল্য ২"০*)--(প্রারস্তিক 
সম্ভার ১০০ টাকা+ক্রয় ১০০০ )-৩০*০ টাক। মোট মুনাফা । 


প্রত্যেক ব্যবসায়েরই ব্যব্যসায় পরিচালনায় ব্যয় রহিয়াছে । উহাকে বল। হয় 

পড়ত ব্যয় (০0%1:1)680 ৫%91755 )। ব্যবসায়ের মোট মুনাফা হইতে পড়ত 

ব্যয় বাদ দিলে যাহ অবশিষ্ট থাকে তাহাই নীট মুনাফ|। 

মা পড়তা খায়ের কয়েকটি উদাহরণ_যেমন, ম্যানেজারের 

দিলে নীট মুনাফা বেতন, ভাঁকমাশুল, কমিশন, ইত্যাদি । লক্ষ্য করিবার বিষয় 

গত এই যে বিক্রয়ূল্য ও ক্রয়মূল্যে বিক্রীত ভ্রব্যের পরিমাণও 

সমান্ুপাতে পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ বিক্রয় যদি ১০০০৭ স্থলে 

২০০০০ টাক] হয় তাহা হইলে যে দ্রব্য বিক্রয় হইয়াছে উহার পরিষাণও দ্বিগুণ 

হইবে; যদি বিক্রয়মূল্য (19160 910 001০6 ) ও ক্রয় মূল্য উভয়ই অপরি- 
বাঁতিত বা স্থির থাকে । 


কিন্তু বিক্রয় যে অনুপাতে পরিবর্তন হয়, পড়তা৷ ব্যয় সেই অনুপাতে পরিবর্তন 
হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলাযায় বিক্রয় যদি তিনগুণ হয় তাহ! হইলে বিলি 
পা দিবার ব্যয়__তিনগুণ হয় ন। হয়ত দ্বিগুণ হইবে। এই কারণেই 
বিক্রয়ের বৃদ্ধির হার বিক্রয় যত বাড়ে মুনাফা ও তত বাড়ে। কিন্তু বিক্রয় যে হারে 
কখনও সমান নহে কমে পড়তা ব্যয় তুলনায় হয়ত মোটেই কমে না বা কমিলেও, 
সমান্থুপাতে কমিবে না। কোনও কারণে বিক্রয় কমিল বলিয়। 
স্থির ব্যয় যেমন খাজনা, বেতন ইত্যার্দি কমে না। এই উদাহরণ হইতে আরেকটি 
সিদ্ধান্তে আসা যায় যে পড়তার মধ্যে কিছু কিছু ব্যয় আছেযাহা পরিবর্তনীয়__ 
যেষন কমিশন । আবার কিছু ব্যয় আছে যাহা স্থির_যেমন খাজনা, বেতন 
ইত্যাদি। 


ব্যবসায়ে একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবে যে মোট মুনাফা ও নীট মুনাফা সমান 
হারে বাড়ে না বা কষে না। অনেক ক্ষেত্রে মোট মুনাফা যে হারে বাড়ে তাহার; 
চেয়ে নীট মুনাফা অধিক হারে বাড়ে। ইহার বিপরীতও সত্য। 


১২৪ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 





বংসর | মেট বিক্রয় | মোট মুনাফা | পড়তা ব্যয় বিক্রয্মূলোর 
(11070091)| (01053 (0৬9৮17980 তুলনায় নীট 
[7076) 17810920585) ঠা ৷ মুনাফা! 
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উপরের হ্থুচী রঃ দেখিতে মারে যে ১৯৫৮ পালের তুলনায় ১৯৫৯ সালে 
বিক্রয়ের পরিমাণ শতকর| 9০ গাগ বাড়িয়্াছে, কিন্ত মোট মুনাফা শতকরা মোটেই 
বাড়ে নাই ১৯৫৮ সালে শতকর। ৭; ১৯৫৯ সালেও তাই । কিন্তু নীট মুনাফার হার 
১৯৫৮ সালের তুলনায় ১৯৫৯ সালে মাত্র শতকর। "৪ ভাগ বাড়িয়াছে। কারণ, মোট, 
মুনাফা যদিও শতকর। ৭ ভাগ বাড়িয়াছে পড়তা ব্যয় অনুপাতে কম হওয়াতে ১৯৫৯ 
সালে নীট মুনাফ! ১৯৫৮ সালের তুলনায় শতকরা '৪ ভাগ বাড়িয়াছে। 

উপরের আলোচনা ও সুচী হইতে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। 
বক্রয়মূল্য (১৪165 অথবা। 0000৬ 61) » ক্রয় মূ (1:5109963) 
+মোট মুনাফা ( 51995 71020 )। 

ক্রুয়মূল্য (00409488503) » বিক্রয়মূল্য (58199) _ মোট মুনাফা (97093 7:000। 

মোট মুনাফা » বিক্রয়মুল্য (১০1০5) - ক্রয়মূল্য ( 0151)8989 ) 7 অথবা নীট 
মুনাফা ( ৩ 0:00 )+পড়ত। ব্যয় ( 0৬611০90. 061)565 )। 

নীট মুশাফ! (বত 21056 )- মোট মুনাফা (00955 1916 )- পড়ত। 
ব্যয় (0৮20)680 7061)595) | 

পড়তা বার (9%০11)680 ছ.950553) » মোট মুনাফা (0939 90990 )- নীট 
মুনাফা ( বি৩চ 62020 )। 

ব্যবসায়ীর পক্ষে উপরি-লাখত সকল সংবাদই প্রয়োজন। কারণ, ব্যবসায় 
পরিচালনা কালে তাহার জান। প্রয়োজন যে ব্যবসায়ে যে লাভ হইতেছে উহা আয় 
করিতে কি অনুপাতে ব্যয় হইতেছে; অথব। যে হারে লা বাড়িতেছে সেই 
অন্থপাতেই অন্থান্য ব্যয় বাড়িতেছে কিংবা কমিতেছে। অবশ্য একথা গুনরুল্লেখ 
করিতেছি যে ক্রয়মূল্য ও বিক্রুয়মূল্য অপরিবন্তিত থাকিলেই এই তুলন! বিশেষ 
কাধকরী হয়। 

এই তুলনা যেমন নিজের পক্ষে আবশ্তক হয় তেমনি যদি কোনও ব্যবসায়ী 
ব্যবসায় ক্রয় করিতে চলতি ব্যবসায় ক্রয় করিতে চাহে তাহার পক্ষেওপ্রয়োজন হয়। 
মোট মুনাফা ও ব্যবসায়ী নিজে পূর্ববর্তা বংসরের সহিত মুনাফার হার তুলনা 
নীট মুনাফা পড়তা করিয়া আবশ্যকবোধে উন্নততর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে। 











কয়েকটি সিদ্ধান্ত 


মূলধন, আবর্তন ও মুনাফা ১২৫ 


বায় ইত্যাদির আবার নূতন ষে ব্যবসায়ী চলতি ব্যবসায় ক্রয় করিতে চাহে 

তুলনা প্রয়োজন তাহার পক্ষে একাধিক ব্যবসায়ের সহিত মুনাফার হার তুলনা 
করিয়া ব্যবসায় ক্রয়োপযোগী কিনা তাহাও বুঝিতে পারে। 

ব্যবসায়ী তাই বিক্রয়ের সহিত মোট মুনাফা ও নীট মুনাফার তুলনা করিয়া থাকে। 


বাবসায় | মোট বিক্রয় | মোট মুনাফ1| নীট মুনাফা | ধিক্রযেয় বিক্রষের 
বা (01:099 (9% অন্থপাতে অন্থপাতে 
কুলবিক্রয় | 12:018) ৰ 1১:006)  ! মোট মুনাফার | নীট মুন(ফ। 
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* উপরের সুচী হইতে দুইটি ব্যবসায়ের মুনাফা আরের ক্ষমতা! তুলনা করিলে 
দেখা যায় যে ক ব্যবসায়ে যদিও মোট মুনাফা শতকরা কম কিন্তু নীট মুনাফা 
তুলনায় সমান । অর্থাৎ, ক ব্যবসায়ের পরিচ।লন1 অনেক বেশী দক্ষ। এখানে অবশ্ঠ 
ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে ক ওখ একই মূল্যে ক্রয় করে এবং উভয়ের বিক্রয়মূলাও 
(1911.60 110০০) সমান । 1 
কোনও বাবসায়ী চলতি ব্যবসায় ক্রয় করিতে মাত্র ছুই বৎসরের মুনাফ! আয়ের 
ক্ষমতারই তুলন! করে না পরস্ত কতিপয় বৎসরের সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনা করিয়! 
থাকে। কতিপয় বৎসরের মুনাফার তুলনা করার প্রয়োজন এইজন্য যে ইহা দ্বারা 
ব্যবসায়ের ধারা বা গতি (1:50) বুঝিতে পারা যায়। যদি মুনাফার ধারায় 
ইহা প্রমাণিত হয় যে মুনাফা! ধীর গতিতে বাড়িতেছে তাহা হইলে বুঝিতে 
হইবে যে ব্যবসায়ের ভবিষ্তৎ উজ্জ্বল। কিন্তু মুনাফার গতি উৎ্বগামী ন! হইয়া যদি 
আধোগামী হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ তত উজ্জ্বল নহে। 
কেবলমাত্র মুনাফার তুলনা করিয়াই ব্যবসায়ী ক্রয়মূল্য স্থির করে না 
অন্তান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের মধ্যে একটি বিশেষ বিষয়ের উপর 
ধারে বিক্রয়ের ক্রেতাকে নজর দিতে হয় যে ব্যবসায়ে রীতি অহথসারে 
রি ধারে বিক্রয় করিতে হয় কিনা এবং মোট বিক্রয়ের মধ্যে 
গ্রহণও ক্রেতার. ধারে বিক্রয়ের হার কি। কারণ, ধারে বিক্রয়ের পরিমাণ 
আবস্ক যতই বাড়িবে ব্যবসায়ীর ঝুঁকি এবং অনাদায়ী ধারের পরিমাণও 
তত বেশী হইবে। 


১২৬ ব্যবসায় সংগঠেনর ভূমিক। 


পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে ব্যবসায়ী অনেক ক্ষেত্রে নিজম্ব ব্যবসায় বলিয়া 
মূলধনের উপর স্থ্দ ও ব্যবস্থাপনার ব্যয় ধরে না। কিন্তু ব্যবসায়ীর 'নীট মুনাফা 
বাহির করিতে হইলে মুনাফা হইতে অন্ান্ত ব্যয়ের মত 

নীট মুনাফ| বাহির মূলধনের উপর স্থদ ও ব্যবস্থাপন। বাবদ প্রাপ্য নিজের মজুরিও 
করিতে ব্যবসাধীর ধরিতে হয়। নে কর, নীট মুনাফা পাওয়া গেল ৭** টাকা 


রে টি উহার মধ্যে সদ ও নিজের মজুরি ধরা হয় নাই। মনে কর, 
নিন ব্যবসায়ে যে মূলধন নিয়োগ করা হইয়াছে উহা যদি অন্যত্র 


ধার দেওয়া হইত অথবা! ব্যাঙ্কে জম। রাখা! হইত তাহা হইলে 
৪০৯ টাকা সুদ বাবদ পাওনা! হইত। আবার ব্যবসায় নিজে 
ন। চালাইয়া' কোনও তৃতীর ব্যক্তি দ্বার! চালাইতে হইলে তাহাকে ৪০* টাক 
মজুর দিতে হইত। তাহা হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে এই ছুইটি খাতের ব্যয় ধরা 
হয় নাই বলিয়া তাহার মুনাফা ৭** টাকা, কিন্ত যদি এ দুইটি খাতে ব্যয় ধরা 
হয় তাহা হইলে মুনাফা! মোটেই থাকে ন। 


দেওয়। প্রয়োজন 


[507'01888 


রশ [09979 (9) [190 08])1691 ; (1) 01700195176 00168] ; (০) [0960 
€১8/1)101 

সংজা লিখ £ (ক) স্থায়ী মূলধন ; (খ) পরিচল মূলধন ; (গ) ব্যবহাত মূলধন | 

৮, ডয1796 19 609 716619009 1965990 70005061010 080168] 90৭ 
195010109 081)10%1 ? 

উৎপাদন মূলধন ও রাজনস্ব-প্রণায়ী মূলধনের মধ্যে পার্থক্য কি? 

3. 70 819 29695 01101070091 091001980 ? 10130035616 16186100911] 
1)96590) 819 181010165 01107010092 900. 11006, 

আবর্তনের হার কিভাবে হিসাব করা যায়? আবর্তনের দ্রুততা ও মুনাফার মধ্যে সম্পর্ক 
কি আলোচনা কর | 

4, 086 &ও 6109 90001010108 01 0178 10110796100 01 0800188] ? 

মূলধন গঠন কি কি অবস্থার উপর নির্ভর করে ? 

7. ভা186 15 01096 ? 10196080191 ০9699 01039 12106 800 19৮ 71016. 

মুনাফা কি? মোট মুনাফার ও নীট মুনাফার মধ্যে পার্থক্য আলোঁচন! কর । 


মূলধন, আবর্তন ও মুনাফা ১২৭ 


6. [1010 6119 1011051051115010£ 20900106800 0019 186 01111018061, 





[80176 416 
ূ ৪. | | ৪. 
(91)910106 ৪/00 1,509 92195 19000 
191710178889 9,000 0199310% ৪6০0 _9800. 
(71058 7১01 4,000 14,000 


০১০১০ ১. ১টি ..৬৬ 


18619 6109 7869 09::০976 01 07085 1১010 111,01) 38199 ? 
শিল্প ক্রয়বিক্রয় হিসাব হইতে আবর্তন হার বাহির কব এবং বিক্রয়মূল্যের শতকরা 
কত মুনাফা হইষাছে তাহ! বাহির কর £ 


ক্রষবিক্রয় হিসাব 








|... টাকা টাকা 
প্রারাস্তক সম্ভার ১৫০০ খিক্ুষ ১২,০০০ 
য় ধা সমাপ্তি সম্ভার ২১৫০০ 





মোট যুন।ফা ৪,০০০ 3৪,৫০০. 
৪১৫০০ * ৮ ূ টি 


সপ্তম অধ্যায় 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন় রূপ 


(10166675726 00778 01 095177588 001516) 


যে কোনও দেশের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের রূপ সেই দেশের আধিক ও বাণিজ্যিক । 


অবস্থার উপর নির্ভর করিয়! গড়িয়। উঠিয়াছে। দেশে যে সমস্ত আধিক সম্পদ 
পাওয়! যায় প্রধানত তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই ব্যবসায়িক ও বাণিজ্যিক কার্ষ- 
কলাপ চলিতে থাকে । সেইজন্যই দেখা যায় কোনও দেশ শিল্পে উন্নত, কোনও 
দেশ কৃষিজ উৎপাদনে অগ্রণী। একথা পূর্বেই আলোচন। করা হইয়াছে যে দেশের 
শিল্প ও অন্তান্ত অর্থনৈতিক কার্ধাবলী আবার জলবায়ু ও প্রাকৃতিক অবস্থা দ্বারা 
অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত। 


বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায় বিভিন্ন উপায়ে পরিচালিত হয়। সুতরাং যে বিভিন্ন 
উপায়ে ব্যবসায় গঠিত ও পরিচালিত হয় সেইভাবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
কয়ভাগে ভাগ করা যায়। কিন্তু দুইটি বিশেষ বিষয়ের উপর 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি করিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভাগ করা হইয়াছে__ 
নি প্রথমত, মালিকানা স্বত্ব; দ্বিতীয়ত, ব্যবস্থাপনার ওার। 
মোটামুটি উপরিলিখিত দুইটির ভিত্তিতে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়লিখিত 
কয়ভাগে ভাগ করা যায়। 
১। এক-মালিকী ব্যবসায় (9০1 718061 0: 910616 70:0011660191)10 


8051655 ) 
ই। অংশীদারী ব্যবসায় (07107015101) 305101655) 
৩। যৌথ মালিকানা ব্যবসায় (00108175101 0: 0910655 ) 
৪| সমবায় ব্যবসায় (0০0-0001861%৩ 105107699 ) 
৫। রান্ত্রীয় ব্যবলায় (9080০-০/750 730517635) 
ব্যবলায় (7305110655 ) 
িরিরিরারারারা লারা রা টা টো র্যা 
[ | | | | 
এক-মালিকানা অংশীদারী যৌথ মালিকানা সমবায় রাষ্ীয় 


(9019 1:56) (08609181)10) (00200905) (00-09:96158) (96969-০ 060) 


০ 
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এক*মালিকানা ব্যবসায় € 9০016 70101011660151)119 30511)658 ):€কোনও 
একজন মাত্র ব্যক্তি কোনও ব্যবসায়ের অধিকারী অথব] মালিক 
এক-মালিকানা 
বৈঠা হইলে সেই ব্যবসাম়কে এক-মালিকান। ব্যবসায় বলে ।১এক- 
মালিকান। ব্যবসায়ের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য তাহার মধ্যে 
উল্লেখষে|গ্য £ 
১1 একক প্রচেষ্টা মহ মালিক একাই বাবসায়ের মূলধন যোগায়। হয় 
তাহার নিজস্ব পুঁজি হইতে নতুবা খণ করিদ্বা আবশ্তকীয় 
২। একক দায়িত্ব মূলধূন সংস্থ/নর্করে। 
"২ মালিক একক বলিয়া ব্যবস্থাপনার সমস্ত দায়িত্বও 
৩। অবস্থা বুঝিয়া তাহার নিজের । ব্যবস্থাপনার ভার কাহারও সহিত ভাগ বা 


ব্যবস্থা গ্রহণ বণ্টন করিয়া লওয়ার উপায় নাই। তাহাকে তাহার বাধপায়ের 
৪। লাভের অংশ. একছত্র অধিপ্টত বলা যাইতে পারে । 
ভাগীনাই ২৮ কাহারও নিকট তাহার কারের জন্য জবাবর্দিহি 


করিতে ইয়না। নে যেমন ব্যবসায়ের মঙ্গল বুঝিবে ঠিক 
৫। অসীম দাফ তেমনিভাবেই ব্যবসায় পাঁরচালনা করিতে পারে। 

৯9 বাবসায়ের লাভ-লোকসানের কোন অংশভাগী থাকে 
ন|। ব্যবসায়ের লাঁভও যেমন সম্পূণহ তাহার প্রাপ্য, ব্যবপায়ের 
লোকসানও তেমনি তাহাকে ই সম্পূর্ণ বহন করিতে হ়। 

৬৫ এক-মালিকান। ব্যবসায়ীর দায় অসীম। ব্যবসায়ের সমস্ত খণের ও 
দায়ের জন্য ব্যবসায়ী একাই মাত্র দয়ী। অপাম দায় বলিয়া ব)বলাদের সমস্ত 
দায়ের জন্য তাহার নিজন্ব সম্পদও পাওকাদারগণ ক্রোক দিতে পারে। একক 
মালিকান। ব্যবনায়ের অন্থান্ত অস্বিধার মধো ইহাও একটি। 

২₹/$) এক-মালিকানা ব্যবসায় প্রায়শই ক্ষু্রাক1ব হয়। 

এক-ম্ালিকান! ব্যবসায়ের সুবিধা (4০৮৪1009665 ০1 & 5016 [78068 
730510655) £ উৎপাদন ব্যবস্থা ক্রমশই জটিল হইতে জটিলতর 
হইতেছে। ফলে যে কয়প্রকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দেখিতে 
পাওয়া যায় তন্মধ্যে 3) এক-মালিকান। ব্যবসায় গঠন কর। 
১। ভেদবিতেদের সবচেয়ে সহজ। অংশীদারী ব্যবসায়ের মত ব্যবসার গঠনের 
নাড়ি পূর্বে অংশীদারদের মধ্যে নিঙ্জেদের দায় ও অধিকারের পরিধি 
স্ির করার প্রশ্নও নাই, আবার যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সংগঠনকালীন 
আইনের যে কঠোরতা উপলদ্ধি করে তাহাও এক-মালিকানা ব্যবসায়ে প্রযোজ্য 
নহে। ফলে এক-মালিকানা ব্যবসায়ে মালিক মনস্থির করিয়া ব্যবসায় চালাইবার 
যত নিয়তম মূলধনের সংস্থান করিতে পারিলেই ব্যবসায় স্থাপন করিতে 
পারে। 


৬। ক্ষুদ্রাকার 


সুবিধ! £ 


১৩০ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


(২) এক-মালিকান। ব্যবসায় এক ব্যক্তির আয়ত্তে থাকে বলিয়] ব্যবসায়ী 
সর্বদাই যাহাতে শৃঙ্খলার সহিত ব্যবসায় পরিচালিত হয় 
্া রী রে তত্প্রতি সচেষ্ট থাকে। বস্তত এক-মালিকাঁনা ব্যবসায়ে 
যখন দায়িত্ব বণ্টনের প্রশ্ন নাই তখন মালিক যখনই যে ব্যবস্থা 

অবলম্বন কর! প্রয়োজন মনে করে তখনই সেই বাবস্থা অবলম্বন করিতে পারে। 

(৩) যদি ব্যবসায়ে কোনরূপ জটিলত। (01195) দেখা দেয় তখন এক- 
মালিকান| ব্যবসায় যত তৎপরতার সহিত ব্যবস্থ! অবলম্বন করিতে পারে অন্ত 
কোন প্রকার ব্যবসায়ই তত তৎপরতার সহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে না। 

এক-মালিকান। ব্যবসায়ে মালিক নিজেই একমাত্র কমাগ্ডার 
টান (00771091057 )। অংশীদারী ব্যবসারে “নান! মুনির নানা 
না মত' দেখা দেওয়ার সম্ভাবন। থাকে বলিয়া কোনও জটিল অবস্থা 

সমাধানের পথে আমিতে সময়নাপেক্ষ। হয়ত বা দেখা 
যাইবে যে অংশীদারগণ এমন সময়ে একটি সমাধানে উপনীত হইল যখন জটিল 
অবস্থ! সমাধানের আর প্রশ্নই উঠেই না। 

(৪) একজন মাত্র মালিক বলিয়া এক-মালিকান। ব্যবসায়ে অপচয়ের সম্ভাবন। 
রোলার খুবই কম। কারণ, মালিক সর্দাই সকল বিষয়ের উপর 

এ. তাহার সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া থাকে । 
(৫) মালিকের সহিত কর্মচারীর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়। ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়িয়া 
উঠে বলিয়া কর্মচারীবৃন্দও সর্বদ| মনে করে যে ব্যবসায়ের 
৫। সাম অর্জনে সাফলো তাহাদেরও অংশ আছে। ইহা ব্যবসায়ের হুনাম 
প্রচেষ্টা ( 0০০৩1] ) অর্জন করিতে সাহায্য কর । 

এক-মালিকানা ব্যবসায়ের (101590581705895 01 ৪ 9016 
পৃ:8065 730910655) £ যথেষ্ট জবিধা থাকা সত্বেও একথা স্বীকার্ধ নহে যে 

এক-মালিকানা ব্যবসায়ে কোনবপ ত্রুটি নাই । এক-মালিকানা 
অন্গবিধা £ ব্যবসায় যে সমস্ত অস্থবিধার সম্মুখীন হয় তাহার মধ্যে 
১। এক নির্দি্ট উল্লেখযোগ্য-_ প্রথমত, যখন ব্যবসায় প্রসার লাভ করিতে থাকে 
পরিধির মধ্যেই. ( ফ90910)) তখন প্রায়ই দেখা যায় যে ব্যবসায় 
সীমাবদ্ধ পরিচালনার পক্ষে একজন মাত্রই যথেষ্ট নহে। তাহার বুদ্ধি- 

বিবেচনায় হয়ত ক্ষুপ্র আকারের ব্যবসায়ই সাফল্য লাভ করিতে 
পারে। স্থতরাং ব্যবসায় প্রসার লাভ করার সহিত ব্যবস্থাপনাও জটিল আকার 
ধারণ করিতে গারে। কাজেই তখন হয়ত অপর কাহারও পরামর্শ, বুদ্ধি ও 
পরিআরম ব্যবসায় সাফল্যের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। যেহেতু মালিক একজন, 
সেজন্য হয়ত ব্যবসায়টি প্রনারের সম্ভাবনা থাকা সত্বেও প্রুপারলাভ. করিতে 
পারিল না। এরকম উদাহরণ ব্যবনায় ক্ষেত্রে বিরল নহে। 
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দ্বিতীয়ত, ব্যবসায় প্রসারের জন্য যখন অতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহের প্রশ্ন উঠে 
হি নার তখন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে ব্যবসায়ীর নিজস্ব 
তের পুজি হয়ত প্রসারিত ব্যবসায়ের পক্ষে যথেষ্ট নহে, অথচ তাহার 
নিত নিজ্ব সম্পদও বাজার হইতে খণ সংগ্রহ করার পক্ষে পর্যাপ্ত 
| নহে। সৃতরাৎ এক-মালিকানা ব্যবসায় এক বিশেষ পরিধির 
মধেই সীমাবদ্ধ থাকে। 
তৃতীয়ত, একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে এক-যালিকানা ব্যবসায়ে 
মালিকের দায় অলীম। অসীম দায়ের জন্য মালিক ব্যবসা 
৩। অসীমদায় প্রসারের চেষ্টা হইতে অনেক সময়ে বিরত থাকে । 
বদির পরযাের চতুর্থত, এক-মালিকান। ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে একটা 
না অনিশ্চয়তা দেখা যায়। মনে কর ক একজন খ্যবসায়ী, 
কিন্ত কএর অবর্তমানে কএর পুত্র খ-ও যে সমান খ্যাতিসম্পন্ন ব্যবসায়ী 
হিসাবে প্রমাণিত হইবে তাহার কোনও নিশ্চয়ত! নাই। কারণ ইহা খুবই বিরল 
যে ব্যবসায়ীর পুত্রও ব্যবসায়ী হইবে। কারণ ব্যবসায়িক 
৪। স্থায়িত্বের বুদ্ধি নিজন্ব, উহ? তৈয়ার করা যায় না। সুতরাং হয়ত কএর 
জুম অবর্তমানে ব্যবসায়ের আর কোনও অস্তিত্বই থাকিবে না। 
এ অন্গুবিধা! থাক সত্বেও এবং আধুনিক যুগে বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের দিকে 
ঝেৌক থাক] »ত্বেও দেখা যায় যে এক-মালিকানা ব্যবসায়ের হার 
এক-মালিকান। নিতান্ত কম নহে । ইহার কারণ এই যে এক-মালিকাণা ব্যবসায় 
জী ১৮৬ প্রায় ক্ষেত্রেই খুচর। বিক্রেতা হিসাবে কার্য করে। অসংখ্য 
ভোগকর্তা বিরাট এলাকায় ছড়াইয়া! থাকে বলিয়৷ আজও এক- 
মালিকানা ব্যবসায় লুপ্ত হয় নাই। দ্বিতীয়ত, এক-মালিকানা ব্যবসায়ে ক্রেতার 
ব্যক্তিগত রুচির দিকে নজর রাখিয়। ব্যবসায় পরিচালন কর! 


চর হয়। কারণ ভোগকর্তাদের যত অধিক সন্তষ্ট রাখিতে 
ব পারিবে, এক-মালিকান। ব্যবসায়ের সাফল্যও ততই সহজ 
হয় এবং স্থনাম গঠনে সহায়ক হয়। 


যৌথ হিম্ু পারিবারিক ব্যবসায় €(]০106 3100 £81015 
চ8051698 ): ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থায় যে সকল €বশিষ্ট্য দেখা যায় তাহার 
মধ্যে যৌথ পরিধার প্রথা ( [01501%11601017 £510115 ) অন্যতম । এই সমাজ 
ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করিয়াই যে বিশেষ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়িয়৷ উঠিয়াছে 
উহাকেই যৌথ হিন্দু পারিবারিক ব্যবসায় (10126 [71000 20115 055118589 ) 
বলে। এইংপ্রকার ব্যবসায় হিন্দু সমাজেই প্রচলিত। 

পারিবারিক ব্যবসায় বলিয়া! ব্যবসায় অনেকাংশে এবং মুখ্যত উত্তরাধিকার 
আইন দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। উত্তরাধিকার আইনের দুইটি ধারা আছে 
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--দায়ভাগ' ও 'মিতাক্ষর'। দায়ভাগ উত্তরাধিকার প্রথা পশ্চিমবঙ্গ, আসাম 
ও উড়িস্তায় বর্তমান। মিতাক্ষর! প্রথ| বিহার, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে 
বর্তমান। দাঁয়ভাগ উত্তরাধিকার আইনে বর্তমান মালিকের 
১৯8 সম্পত্তি ও সম্পদে একাধিকার (৪83010365  1181)6)। 
চি রে অর্থাৎ, যতক্ষণ মালিক জীবিত ততক্ষণ তাহারই সম্পত্তিতে : 
একাধিকার। কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকার- 
গণের মধ্যে যাহার] পুরুষ তাহাদের মধ্যেই সম্পত্তি সমভাগে বণ্টন করা হয়, 
যদি সম্পত্তির অধিকারী তাহার জীবদ্দশায় কোনরূপ ইচ্ছাপত্র (111) ইত্যাদি 
তৈয়ার না করে। কিন্তু মিতাক্ষরা নিয়মে যৌথ কারবারের সকল পুরুষ সম্পর্ভিতে 
ভোগাধিকার পায়। একজনের মৃত্যু হইলে তাহার সম্পত্তি অন্যান্য সকল পুরুষের 
মধ্যে ভাগি করা হয় । 
যৌথ হিন্দু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য ( 91060298] 1£68601:55 ০01 &. 
বৈশিষ্টা £ 017) 1710010 18179115 13019117655 ) £ যৌথ হিন্দু ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠান উত্তরাধিকার আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এইরূপ ব্যবসায় 
পরিচালনার ভার ন্যস্ত থাকে পরিবারের কর্তার ([36801)81)) টিপর। কর্তার 
. জীবদাশায় অন্যান্য সকলে ব্যবসায়ের লাভে অংশ গ্রহণ করিতে 
১। কর্তাই সর্ধেপর্ধা পারে বটে, কিন্তু ব্যধসায় পরিচালনার সম্পূর্ণ দাগ্িত্ব থাকে 


কর্তার উপর । 


২। উত্তরাধিকার 
আইন মুনাফার অংশ 
স্থির করে 


দ্বিতীয়ত, কর্তা ব্যবসায়ের মুনাফা! উত্তরাধিকার 
আইনাহ্্যায়ী যে হারে সম্পত্তিতে অংশাধিকারী সেই হারেই 
ব্টন করিয়। দিয় থাকে । 

তৃতীয়ত, যৌথ হিন্দু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে পরিবারের 
55 অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকগণও অংশীদার হইতে'পারে | 
৪5 চতুর্থত, হিন্দু যৌথ ব্যবসায়ের অংশীদারগণের নিকট কী? 


০ রর বিগত সময়ের লাঁচ-লোকসানের জন্য জবাবদিহি করিতে 
হিসাব বাধ্য। 

৫। কাহারও পঞ্চমত, এইরূপ ব্যবসায়ে একজন অংশীদারের মৃত্যুতে 
্বত্যুতে ভাঙিয়া. বাবলায় ভাঙ্গিয়। যায় না। স্থৃতরাং এইগ্রকার ব্যবসায়ের 
যায় না স্থায়িত্ব অনেক বেশী। কর্তার কার্ধাবলীর সমালোচনা কর! 
'যায়না। 


অংশীদারী ব্যবসায় ( 081606131810 70305110655 ) £ অংশীদারী ব্যবসায়ও 
অংঙীদারী মালিকানা ব্যবসায়, কিন্তু ইহাতে মালিক একাধিক হইতে 
ব্যবসায়ের বৈশিষ্টা ; পারে। ভারতবর্ষের অংশীদারী আইনে * (08100619010 
" &০) অংশীদারী ব্যবসায়ের নিয়রূপ সংজ্ঞা! দেওয়। হইয়াছে 
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প)5 08100201015 00616180100, 71710] 58031505 06৮60. 0015015 

100 1256 8£:620 (0 51)81:6 (০ [00096 0৫6 8 709171955 081717160 01) 0 ৪1] 
০01: 81)% 00 ০0৫ 01০00 01 02119160681] 06 00000--4১০61% 1932, 

এই সংজ্ঞাটি আলোচন] করিলে এই দাড়ায় যে-_(১) অংশী- 

্ দারী ব্যবসায়ে কতিপয় লোকের মধ্যে একটি সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে। 

্‌ (২) ব্যবসায়টি যে মুনাফা আগর করিবে উহাতে সকল 

২। মুনাফ| বণ্টন অংশীদারই অংশ গ্রহণ করিবে। আইনে একথার উল্লেখ আছে যে 

ইচ্ছ! করিলে কোনও একজন মাত্র অংশীদার লোকসান বহন 

করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু সে ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ লা নিতে পারে না। 

(৩) ব্যবসায় পরিচালনায় মকল অংশীদার অংশ গ্রহণ 


উঠ করিতে পারে অথবা কোনও একজন মাত্র অংশীদাবের উপর 
অংশীদাও 

মাস্ক জেন পি হর 
পরিচালনায় অংশ পরিচালনার ভার ন্স্ত থাকতে পারে। সকল অংশীদারদের 


গ্রহণ করিতে পারে স্বার্থ অক্ষুণ্ন র।খিয়। ব্যবস্থাপক ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা করিয়া 
থাকে । এতৎদ্যতীতও অংশীদারী ব্যবসায়ের যে সকল বৈশিষ্ট্য 
দেখা যায় তাহা 
(৪) অংশীদারী ব্যবসায়ের অংশীদারগণের দায় অনীম (00011001060) | অংশী- 
.... দারী ব্যবসায়ের দেনা ব| দায়ের জন্য সকল অংশীদারই একক 
৪1 অসীম দায়িত্ব (56৬$61:811% ) এবং যৌথভাবে (1017615) দায়ী। অর্থাৎ, 
অনে কর একটি অংশীদারী ব্যবসায়ে ক, খ ওগ তিন জন অংশীদার আছে। এ 
ব্যবসায়ের সমস্ত দেনার জন্ত ক, খ ও গ পৃথকভাবে দায়ী। তাহাদের প্রত্যেকের 
ব্যক্তিগত সম্পত্তিও ব্যবসায়ের দায়ের জন্য দায়ী। আবার ক, খ ও গ একত্রিত 
€ যৌথ ) ভাবেও ব্যবনায়ের সমস্ত দায়ের জন্য দায়ী । 
(৫) অংশীদারী ব্যবসায়ের ভিত্তি চরম বিশ্বাস (00967117286 ছঃ761)। যতক্ষণ 
অংশীদারী ব্যবসায়ের অংশীদার হিসাবে একজন নিজেকে গণ্য 
৫| চরমবিশ্বাস করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাকে ম্মরণ রাখিতে হইবে যে সে 
এমত কোন কার্য করিবে না৷ যাহাতে অন্যান্য অংশীদারদের মনে কোনও প্রকার 
সন্দেহের উদ্রেক হইতে পারে। অংশীদারগণ প্রত্যেকেই অন্ত সকল অংশীদারের 
উপর বিশ্বাস ্থস্ত করিয়া! আছে। 
অংশীপদারী ব্যবসায় গঠন (5017209801018 01 ৪ 7381:050151011 
30817688) £$ অংশীদারী ব্যবসায়, কতিপয় ব্যক্তির সম্মিলিত চেষ্টায় গঠিত হয়। 
অংশীদারী ব্যবসায় পূর্বের আলোচনা হইতে ইহা পরিস্কুট হইবে। অংশীদারী 
গঠন আইনে এইরূপ সর্ত রহিয়াছে যে সাধারণ অংশীদারী 
বাবসায়ে (0361061:91 09100619171 738910)655 ) উধর্বতম ২০ 
জন অংশীদার থাকিতে পারে আর অংশীদারী ব্যবসায় যদি ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় 


১৩৪ ব্যবসায় সংগঠনের ভূষিকা 


করে তবে উধের্ধ১* জন অংশীদার থাকিতে পারে । একথা উল্লেখ করা নিশ্রয়োজন 
যে উধ্বতম সংখ্যা স্থির থাকিলেও নিয়তম সংখ্যা স্থির করার 
7১ কোনও প্রয়োজন নাই। কারণ অংশীদারী ব্যবসায় যখন 
একাধিক ব্যক্তির মালিকানা-স্বত্বে তথন নিম্নতম ২ জন 
লোক প্রয়োজন । তাহা হইলে দেখ। যাইতেছে যে সাধারণ অংশীদারী ব্যবসায়ের 
মালিকসংখ্যা ২ হইতে ২০ যে কোন জায়গায়ই হইতে পারে আর ব্যাক্কিং ব্যবসায় 
অংশীদার কর্তৃক পরিচালিত হইলে ২ হইতে ১০ জনের মধ্যে যে কোনও জায়গায় 
মালিকসংখ্যা থাকিতে পারে । 
দ্বিতীয়ত, যখন অংশীদারী ব্যবসায়ের মালিকের সংখ্যা স্থির হইল, তখন প্রশ্ন 
উঠে মূলধন সরবরাহ করার । মূলধন সরবরাহ করার কোন 
মূলধন সনববরাহ বিধিনির্দেশ নাই। যদিকেহ মূলধন নাও যোগায় তাহা 
হইলেও তাহাকে অংশীদারী ব্যবসায়ের সমস্ত হযোগ দিয় অংশীদার হিসাবে 
গ্রহণ করা যায়। কোনও অংশীদারের পক্ষে অংশীদারী ব্যবসায়ে মূলধন 
যোগান বাধ্যতামূলক নহে । মূলধন না যোগাইয়াও ব্যবসায়ের লাভে অংশ গ্রহণ 
করিতে পারে বলিয়। মূলধন না যোগাইয়াও সে অন্থান্য অংশীদারের সহিত 
ব্যবসায়ের দেনার জন্ত একক এবং যৌথভাবে দায়ী । ৰ 
তৃতীয়ত, একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে অংশীদারী ব্যবসায়ে একজন 
মাত্র অংশীদারকে ব্যবসায় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেওয়। যাইতে 
ব্যবস্থাপনার ভার পারে। ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব একের হাতে থাঁকিলেও অন্যান্য, 
ংশীদারগণ ব্যবসায়ের হসাবপত্রা্দি ব পুস্তকাদি পরিদর্শন করার অধিকার 
হইতে বঞ্চিত হয় না। 
চতুর্ণত, অংশীদার ব্যবসায় গঠিত হইলে ব্যবসায়টিকে কারবারী সংস্থা বলা হয় 
( ঢা) এবং ব্যবসায়টি তখন কারবারী সংস্থা নামে পরিচিত হয়। 
সাধারণত দেখিতে পাওয়া যায় যে অংশীদারী ব্যবসায়ের নাম ব্যক্তিগত 
( 52150291 ) না হইয়া নৈর্যক্তিক (11010615029] ) হয়। 
55554 যেমন ক, খওগ মিলিত হইয়া কোন অংশীদারী ব্যবসায় 
মান 
স্থাপন করিলে উহার নাম ক এড কোং ন] দিয়া হয়ত “ফ্রেগুস্‌ 
ষ্টোর্স দিবে । কারণ ক এণ্ড কোং নাষে ব্যবসায় চালিত হইলে কএর প্রাধান্ 
মনে হয় বেশী যাহ! খ ও গ পছন্দ নাও করিতে পারে এবং অংশীদারদের বলা হয় 
অংশীদার ( 68106] )। 
অংশীদারী ব্যবসায়ের ভিত্তি চুক্তি (7106 58515 0 2 78100015191] 
10310699 13 ০0126£806) 2 অংশীদারী ব্যবসায়ের সংজ্ঞায় একথা বলা হইয়াছে 
যে অংশীদারগণের মধ্যে একটি স্থির সন্বদ্ধ থাকে। যে সৃদ্বন্ব অংশীদারী 
ব্যবসায়কে হৃসংবদ্ধ রাখে উহা যাহাতে ভবিষ্যতে কোনরূপে ভঙ্গ না হয় সেইজন্যই 
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অংশীদারগণ কি কি সর্তে যুক্ত হইল তাহা পূর্বেই স্থির করিয়া লয়। দ্বিতীয়ত, 
ংশীদারী ব্যবসায়ের ভিত্তি “চুক্তি' ইহার তাৎ্পধ এই যে কোনও অংশীদারের 
মৃত্যুতে তাহার উত্তরাধিকারগণ ন্বতই অংশীদারী ব্যবসায়ের মালিক বলিয়! 
গণ্য হয় না। ইহার কারণ এই যে, যে অংশীদারের মৃত্যু 

রস বাবসা হইল সে তাহার জীবিতাবস্থায় অংশীদারী ব্যবসায়ের 
হি সম্পূর্ণ দেনার দায় স্বীকার করিয়া অংশীদার হুইয়াছিল। 
কিন্ত তাহার মৃত্যুতে তাহার বিধবা পত্বী অথবা তাহার পুত্রও যে স্বতই 
ব্যবসায়ের দেনা স্বীকার করিয়া অংশীদার হইল তাহা নহে । এক্ষেত্রে অবশিষ্ট 
অংশীদারগণকে মৃত অংশীদারের বিধবা পত্বী অথবা তাহার পুত্রের সহিত 
পুনরায় সম্বন্ধ স্থির করিতে হইবে যে তাহারা অংশীদারী ব্যবসায়ের 
অংশীদার থাকিতে রাজী কিনা । উদাহরণস্ব্ূপ মনে কর কএব্র মৃত্যু 
হইল», তাহার পুত্র গ উত্তরাধিকার স্থত্রে কএর সমস্ত সম্পত্তির মালিক 
হইবে বলিয়া একথা ধরিয়া লওয়া যায় না যেগব্যবলায়ের সমস্ত দেনা স্বীকার 
করিবে । গ অসীম দায় ভিত্তিতে অংশীদারী ব্যবসায়ের অংশীদার হইবে কিনা 
তাহা তাহার সহিত পুনরায় চুক্তি করিয়া স্থির করিতে হইবে । এই ক্ষেত্রে 
আরেকটি বিষয়ের উল্লেথ করা প্রয়োজন যে অপ্রাপ্তবয়স্ক 

অপ্রাপ্তবযন্ক বাক্তি কোনও ব্যক্তি অংশীদারী ব্যবসায়ের অংশীদার হইতে পারে 


উব৯। রা না। তাহার কারণ অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির চুক্তিতে আবদ্ধ 
পা হওয়ার অধিকার নাই । ইহার কারণ এই যে কোনও চুক্তিতে 


আবদ্ধ হইতে হইলে যেবুদ্ধি ও বিবেচনা প্রয়োগ করিতে 
হয় অপ্রাপ্তবয়ন্ক ব্যক্তির বুদ্ধিবিবেচনা তত পরিপক্ক নয় যেচুক্তির দোষ ক্রটি 
অনুধাবন করিয়। চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারে। আইনে একথা পরিষার করিয়! 
দেওয়! হইয়াছে যে কোনও অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে (1010: ) ব্যবসায়ের লাভের 
অংশ দেওয়া যাইতে পারে কিন্ত তাই বলিয়! কোনও অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে অংশীদার 
বলিয়া গণ্য করা যায় না। অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে যদি মুনাফার অংশও দেওয়। হয়, 
তথাপি অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি প্রাপ্তবয়ঃক্রম উত্তীর্ণ হইলেই তাহাকে জানাইয়া দিতে 
হয়, সে অংশীদারী ব্যবসায়ে অংশীদার থাকিতে রাজী কিনা। যদি প্রাঞ্চবয়ঃক্রমে 
উপস্থিত হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে এইরূপ ব্যক্তি তাহার অনিচ্ছা প্রকাশ না করে 
তাহা, হইলে ধরিয়া লইতে হইবে যে সে ব্যবসায়ের অংশীদার থাকিতে রাজী 
এবং ব্যবসায়ের সমস্ত দায়েয় জন্য অংশীদারের সহিত সেও একক ও যৌথভাবে দায়ী। 
অংশীদারী ব্যবসায়ের প্রকারভেদ (75065 ০£ 1281:605151)102 
চ305815559 ) হ অংশীদারী ব্যবসায় ছ্‌ই প্রকারের হইতে পারে--(১) এচ্ছিক 
ংশীদারী ব্যবসায় (05710561510 ৪৮ আঃ]])) (২) বিশেষ অংশীদারী ব্যবসায় 
(02160150181 29100575101 )। এচ্ছিক অংশদারী ব্যবসায় ( 081:06151510 
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৪6 %/11) বলিতে নেই প্রকার অংশীদারী বাবলায়কেই বুঝায় যে ব্যবসায় ক 
দিনের জন্য স্থাপিত হইল 'তাহা নির্দিষ্ট করিয়া উল্লেখ করা 
থাকে না । যতদিন ব্যবসায়টি ভাঙ্গিয়। নাযাইবে ততদিনই 
অংশীদরী নিয়মে চলিতে থাকিবে । আর বিশেষ অংশীদারী 
ব্যবসায়ের বেলায় মাত্র এক নিিই্ সময়ের জন্য ব্যবসায় গঠন 
করা হয় অথব। একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সমাপ্ত হইলে শ্বতই 
অংশীদারী ব্যবসায় ভার্ধিরা যায়। মনে কর, ক ও খ মিলিত হইয়া পূজার বাজারে 
হ। বিশেষ কাপড়-চোপড় বিক্রয় কবিখার জন্য একটি দোকান স্থাপন 
করিল। এই অংশীদ[রী ব্যবসাফট পৃজ।র বাজার শেষ 
হওয়ার পরই ভাঙ্গিয়া যাইবে । ইহা একটি বিশেষ অংশীদারী ব্যবসায়। বিস্ত 
কোনও দিন স্থির ন| করিয়। যদিক ওখ অংশীদারী ব্যবসায় স্থাপন করে তবে 
উহা! হঈবে এচ্ছিক অংশীদারী ব্যবসায়। 
অংশীদারের প্রকারভেদ (0017005 0£ 7১৪705618) 5 অংশীদারী 
ব্যবসায়ের মালিকদের সহিত ব্যবসায়ের সম্পর্ক অলুযায়" কয়েকভাগে ভাগ করা 
যায়--(১) সক্রিয় অংশীদার (৬৬০110176 01036); (২) নিক্ষিয় অংশীদার 
(91527106 01:10011709100 70810060) 1 
(১) সন্িয় অংশীদার সেই অংশীদার যে ব্যবনায়ের 
দৈনন্দিন কাধে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে । সে কেবলমাত্র 
লাভের অংশ পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকে না। 
(২) যে অংশীদার ব্যবসায়ে মূলধন মাত্র যোগায় এবং লাভের অংশ গ্রহণ 
করে কিন্তু ব্যবসায় পাঁরচালনায় সক্রিয় অংশ হণ করে না 
তাহাকে নিষ্ধিয় অংশীদার বলা হয়। যদিও এই ছুই ভাগে 
মোটামুটি অংশীদারদের ভাগ কর। ইয় তথাপি অংশীদারী ব্যবসায় পরিচালনার 
ব্যাপাবে ধীরে ধীরে অন্তান্থ গ্রকার অংশীদাবের উদ্ভব হইয়াছে । ইহার সংজ্ঞ] 
অবশ্য আইন দ্বারা স্থির কর! হইয়াছে । যেষন-__ 
(৩) আচরণ অনুমিত অংশীদার (70291076105 15010108 ০০০) $ কোনও 
ব্যক্তি অংশীদারী ব্যবসায়ের অংশীদার না হইয়াও যদি এমত আচরণ করে যে 
সে কোন অংশীদারী ব্যবসায়ের অংশীদার তবে তাহাকে 
৩। জোটে থাকা আচরণ অনুমিত বা জোটে থাকা অংশীদার (৪075: 5 
বা আচরণ অস্থমিত চ7০10778 ০এ:) বলে। যেমন ঘক ও খ এর ব্যবসায়ের 
ংশীদার নয়। কিন্ত ঘ লোক সমক্ষে এমত প্রচার করিতে পারে যে সে কওখ 
এর ব্যবসায়ের অংশীদার। এক্ষেত্রে ঘএর বর্ণনার ফলে ঘ সংযুক্ত আছে মনে করিয়া 
গএঁ অংশীদারী ব্যবসায়ে “অর্থ, খণ দিল। এক্ষেত্রে কও খ এর মত ঘএর 
দায় অসীম (00101101660) 1 এবং ব্যবসায়ের সমস্ত দায়ে জন্য ঘ-ও দায়ী । 


অংশীদ।|ব] বাবসায়ের 
রকম 


১] এচ্ছিক 


অংশাদারের রূপ 
১1 সন্কিয় 


২। নিক্ষ্িয 
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(৪) প্রতিবন্ধ অংশীদার (09100: ৮ 5501161) অনেকটা আচরণ অন্থুমিত 
অংশীদারেব (80061 05 70101076080 মত হইলেও ইহার সহিত প্রাতিবন্ধ 
অংশীদাবের (চ5810001 05 7:5000091) কিঞ্চিৎ পার্থকা রহিয়াছে । আচরণ অনুমিত 
অংশীদারের (0810561 65 1701176-0০40) বেলাতে তাহার কোন কাধের ফলে 

অন্যের মনে অংশীদারী ধ্যবস|য়ে তাহার অংশ আছে এই 
রঃ গা ধারণ হয় কিন্ত প্রতিবন্ধ অংশদারের বেলাতে অংশীদারের 
শান মৌনতাও তাহাব দার স্থির করিতে পারে। গ জানে 
যে কও খ অংশীদারী ব্যবসায়ে সে একছন অংশীদার প্রচার করিয়া বাজার 
হইতে খণ সংগ্রহ করিতেছে কিন্তু কথনও নে উহার প্রতিবাদ করে নাই অথবা 
একথা ঘোষণ1 করে নাই যে সে এ অংশীদারী ব্যবসায়ের অংশীদার নহে। এরূপ 
ক্ষেত্রে এ ব্যবসায়ের সমন্ত দায়ের জন্য গক ও খ এর মত একক ও যৌথভাবে দায়ী । 

দায় সীমাবদ্ধ বা সসীমদ্বায় অংশীদার ও অসীমদায় অংশীদার (1.177164 
]2916756] 2150 (21719] 79816761) 2 অংশীদারী ব্যবসায়ের একটি ৫বশিষ্ট্, যাহা 
বিখদভাবে আলোচনা কব। হইয়াছে যে অংশীদারী ব্যবসায়ে অংশীদারদের দায় 

টিকা অদীম (0011701660)। কিন্তুঅনেক ন্গেত্রে দেখা যায় যে কোনও 
রি অংশাদার' ব্যক্তির নিয়োগ কর।র মত অর্থ আছে কিন্তু ব্যবসায়ের 
সমন্ত দায় গ্রহণ করার মত সাহস বা ইচ্ছা নাই। অথচ 
অংশীদারী ব্যবসায় যদি কোনও সর্তে মূলধন যে|গাইবার মত অংশীদার পায় তাহা 
হইলে উপকৃত হয়। এইবপ অংশীদারের দায় সীমাবদ্ধ রাখিয়া এবং ব্যবসায়ের সমস্ত 
দেনার দায় হইতে মুক্ত রাখিয়| যাহাতে অংশীদার সংগ্রহ করা যায় সেজন্য গ্রেট- 
বুটেনে সসীমদায় অংশীদারী আইন (][517016650 08107215171 4১60 পাস কর! 
হইয়াছে। সনীমদায় অথবা দায় সীমাবদ্ধ অংশীদাঁরদের দায় 
প্রাতঞত মুলধস. যেপরিমাণ মূলধন যোগাইতে রাজী সেই পধন্তই সীমাবদ্ধ। 
পর্যন্ত দায় সীমাবদ্ধ মনে কর একটি অংশীদারী ব্যবসায়ে মূলধনের প্রয়োজন । 
রবিনহুড যুলধন যোগাইতে রাজী কিন্তু ব্যবসাঘের সম্পূর্ণ দার গ্রহণ করিয়া অংশীদার 
হইতে রাজী নহে। দায় সীমাবদ্ধ অংশীদারী আইনের অন্বলে রবিনহুভ ১০০০ 
পাউড দিতে রাজী হইল কিন্ত কোনও দায় তাহাতে বর্তাইবে না। সেষে 
মুহূর্তে ১০** পাউগড পরিশোধ করিবে সেই মুহূর্তেই তাহার দায় শেষ হইবে। 
কোনও নির্দিষ্ট তারিখে তাহার প্রতিশ্রুত অর্থের যে অংশ মাত্র পরিশোধ করা 
বাকী সেই পর্যন্তই তাহার দায় সীমাবদ্ধ। 
দায়-সীমাবদ্ধ অংশদারের এই সুবিধা থাকিলেও তাহার একটি 
সপীমদায় অংশীদার বিশেষ অস্থবিধা এই যে সে ব্যবসারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে 
ব্যবসায়ে অংশগ্রহণ পারে না। যদি লক্কিয় অংশ গ্রহণ করে তবে সে-ও সাধারণ বা 
করিতে পারে লা অসীমদায় অংশীদারের মত ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ দেনার জন্য দায়ী। 


১৩৮ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


আরেকটি বিশেষ অন্থবিধা এই যে সসীমদায় অংশীদার কখনও 
মূলধন তুলিয়া নিতে পারে না। যখনই মূলধন তুলিয়৷ নিল *তখনই সেই 
পরিমিত দায় তাহার ঘাড়ে চাপিল। অর্থাৎ, পুনরায় সেই 


ধন তুলিয়া! 
টা টি পুরণ পরিমাণ অর্থ ব্যবসায়ে না দিলে সেই পরিমাণ দায় 
করিতে হয় রহিয়া গেল। 


একথা স্মরণ রাখ প্রয়োজন ভারতবর্ষে দায় সীমাবদ্ধ 
ভারা দা (1101050 ) অংশীদারী ব্যবসায় বা অংশীদারের অস্তিত্ব 
সীমাবদ্ধ অংশীদারী 
ব্যবসায় আইনসিদ্ধ আইনত 2৬ 
টে ১অশীদারী চুক্তিপত্রের প্রয়োজনীয়তা (1ব606551 
01 ৪, 1921096191)10 066৫) 2 (অংগীদারী ব্যবসায়ের ভিত্তি 
যদ্দিচ সৌহার্দ্য € ঘ11601971) ), সদিচ্ছা (0090011].) এবং চরম বিশ্বাস 
( 0০107708৩ 9061 0: [77050 £000910) ) তাহা হইলেও অংশীদারদের . 
মধ্যে সম্বন্ধ স্থির করিয়া একটি চুক্তি থাক একান্ত বাঞ্চনীয় । কারণ যদি একটি 
চুক্তিপত্র স্বাক্ষর.করিয়া সমস্ত অংশীদার নিজেদের কার্যের পরিধি স্থির করিয়া 
নেয় তাহ! হইলে ভবিষ্যতে অংশীদারী ব্যবসায়ে কোনরূপ গোলযোগ অথবা বিরোধ 
(10192806 ) উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবন। বিশেষভাবে কমিয়া যায় । অগ্ঠ অংশীদারদের 
মধ্যে সৌহার্দ্য ও সদিচ্ছা থাকিতে পারে বলিয়া ভবিষ্যতে যে উহা ভঙ্গ হইবে না 
তাহার কোনও নিশ্চয়তা নাই ।) তাই যে সকল বিষয় লইয়া ভবিণতে বিরোধ 
উপস্থিত হইতে পারে উহা! আলোচন1 করিলেই বুঝিতে পারিবে যে অংশীদারী 
বাবসায়ের একটি চুক্কিপত্রের প্রয়োজন কত বড়। উল্লেখ করা প্রয়োজন চুক্তিপত্র 
লিখিত অথব1 মৌখিক উডয়ই হইতে পারে । 
থে সমস্ত ব্যাপারে ভবিষ্যতে বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে তাহার কয়েকটি 2) 
€ মনে কর, একটি অংশীদারী ব্যবসায় ক ও খ-কে লইয়া 
অংশীদারী ব্যবসা চিত হইল। যখন ব্যবসায়টি স্থাপিত হইল তখন ক' 
ইক্তিপত্রের ৫-০০ টাকা ওখ ৩০০০ টাকা মূলধন দিয়াছিল। বৎসরাস্তে 
প্রয়োজনীয়তা! ্ নখ 
যখন লাভ-লোকসান খতিয়ান কর। হইল তখন ক মূলধনের 
অন্থপাতে €/৮ অংশ.লাভ দাবি করিল । এ-ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে 
ভবিস্বতে গোলমাল যুনাফ। বন্টনের কোনও প্রকার চুক্তি ছিল না। কএর দাবির 
না যৌক্তিকতা আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু খএর ব্যক্তব্যও কষ 
যুক্তিপূর্ণ নহে। খদাবী করিল যেহেতু মুনাফা বণ্টন করার 
হার স্থিরীকৃত ছিল না সেহেতু অংশীদারী আইন অন্গনারে লাভ সমান 
ংশে ভাগ করিতে হইবে। ফলে উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ মন কষাকষি দেখা 
দিল। এক্ষেত্রে অবশ্য ক-কে মুনাফার অর্ধেক খ-কে দিতে হইবে, কারণ 


আইনই সেই প্রকার নির্দেশ দিয়াছে। 
: ৮/ 


ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন রূপ ১৩৯ 


(১৫ যাঁউক যে ব্যবসায়ে খ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেছে এবং সে সর্বক্ষণ 
ব্যবসায়ে পরিশ্রম ব্যয় করিতেছে ক মূলধন যোগাইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্ত 
ব্যবসায়ে সক্তিয় অংশ গ্রহণ করে না। বৎ্সরান্তে হিসাবনিকাশ কালেখ দাবি 
করিল যে সে যদি ব্যবসায়ে সর্বশক্তি নিয়োগ না করিত তাহা হইলে একজন 
ম্যানেজার নিয়োগ করিতে হইত । স্বতরাং খ পারিশ্রমিক হিনাবে একজন 
ম্যানেজারের বেতন দাবি করিল। ক বলিলযে এরূপ কোন চুক্তি ছিল না যে 
ব্যবসায়ের আয় হইতে খ কে ব্যবসায় পরিচালন! করার জন্য পারিশ্রমিক দিতে 
হইবে । এক্ষেত্রে খ হারিয়। গেল কারণ অংশীদারী আইনে এরূপ কোন ধারা নাই 

_যে"চুক্তিতে অংশীদারকে পারিশ্রমিক দেওয়ার সর্ত না থাকিলেও সে পারিশ্রমিক 
পাইবে। স্থৃতরাং খএর অসম্তষ্টি ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ অগ্রগতিতে প্রতিবন্ধক সটি' 


করিতে পারে। এ 
তি এমন হইতে পারে যে যেহেতু অধিক মূলধন দিয়াও ক খএর 
সহিত সমান অংশে লাভ পাইতেছে লেহেতু ক মূলধনের উপর সুদ দাবি করিল। 
কারণ সমান অংশে লাভ ব্টন করার ফলে তাহার যে ক্ষতি হইল তাহ। 
কিয়ং পরিমাণে পূরণ হইতে পারে যদি মূলধনের উপর সদ দেওয়া হয়। (স্থদ দেওয়া 
হইলে মনে কর শতকর! ৫ টাক হারে ক পাইবে ২৫০ টাকা, খ পাইবে ২০* 
ট/কা)। তাহা হইবে খ হইতে ক মোটের উপর ৫০ টাকা বেশী পাইতে পারে। 
এ-ক্ষেত্রে৪ আইন কএর প্রতিবন্ধ হিসাবে কাজ করিবে। কারণ আইনে এমন 
কোনও ধারা সন্নিবেশিত হয় নাই যে চুক্তির অবর্তমানে কেহ মূলধনের উপর সদ 
দাবি করিতে পারে। কিন্তু ইহাতে কএর ষন হইতে খএর উপর বিরূপ ভাব 
দূরীভূত হইল না।) | 
এই প্রকার নানা কারণেই অংশীদারী ব্যবসায়ে ভবিষ্যতে বিরোধ দেখা দিতে 
পারে এবং ফলে খুব সফল অংশীদারী ব্যবসায়ও ভাঙ্গিয়। যাইতে পারে। এই 
কারণেই অংশীদারী ব্যবসায়ের চুক্তি থাকা বাঞ্ছনীয় 0) 
টিজার চুক্তিপত্রের বিষয়বস্ত (0076206 ০£ & 7১811608100. 
৪৪0.) : অংশীদারা চুক্তিপত্রের প্রয়োজনীয়ত1 কয়েকটি উদাহরণ সাহায্যে ব্যাখ্যা 
কর। হইল। একথ| উল্লেখ কর] হইয়াছে যে চুক্তি মৌখিক হইতে পারে আবার 
লিখিতও হইতে পারে। মৌথিক চুক্তির সত্যাসত্য প্রমাণ কর! কষ্টকর বলিয়া 
লিখিত চূক্তিই কার্ধকরী। তবে আরম্তকালে লিখিত চুক্তি না হইলেও অংশীদারী 
ব্যবসায় গঠন সম্ভব। কিন্তু ব্যবসায় স্থাপিত হওয়ার পর যত 
৯ টে সত্বর সম্ভব চুক্তিপত্র তৈয়ার করা প্রয়োজন এবং উহা! অংশীদারী . 
1024 ব্যবসায় নিবন্ধকের ([2£1508: ০৫ [105 ) অফিসে পঞ্জীভৃত 
( 261905:60 ) হওয়া! আবশ্তক। অংশীদারী ব্যবসায় পঞ্ীভূত (রেজিস্রীকৃত )' 
ইওয়ার সৃবিধা পরে আলোচনা করা যাইবে। 


১৪০ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


অংশীদার চুক্তিপত্রে সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সন্িবেশিত হয়__ 

(১) ব্যবণায়ের নামঃ র্যবসার় কি নামে প্ররিচিত হইবে 
উহা ব্যবসায় স্থাপনের পূর্বেই স্থির কর! প্রয়েরজন। 
বাবসায়ের নাম এমত' হওয়। উচিত যাহাতে তৃতীর পক্ষ 
অথবা অংশীদারদের মনে এমন ধারণ! ন] হয় যে ব্যবসায়টি কোনও ব্যক্তি 
বিশেষের | 

(২) কি প্রকারের ব্যবস! হইবে £ কি দ্রব্য লইয়া ব্যবসায় চলিতে থাকিবে-_ 

অর্থাৎ, বাবসায়ের কর্মপদ্ধতি কি হইবে উহাও চুক্তি 
পত্রে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন । 
(৩) মিয়াদ £ অংশীদারী এচ্ছিক কিংব। বিশেষ। অর্থাৎ অংশীদারী ব্যবসায় 
কোনও নির্দিষ্ট সময়ের অন্য কিংব। যতদিন ব্যবসায় আইনত 
ভাঙ্গিরা যাওয়ার ব| তুলিয়। দেওয়ার অবস্থায় না৷ আইসে 
ততদিন থকিবে উহার উল্লেখ থাকা প্রয়োজন । 

(8) মূলধন যোগান £ অংশীদারের মধ্যে কোন্‌ অংশীদার 
কত মূলধন যোগাইবে উহার উল্লেখ থাকা অপরিহার্য। 

(৫) পরিচালন ব্যবস্থ!ঃ ব্যবলায় কি পদ্ধতিতে পরিচালিত “হইবে-__অর্থাৎ, 

সকল অংশীদারই অংশ গ্রহণ করিবে কিংবা সকল অংশীদারের 
লন ব্যবস্থা পক্ষে একজন মাত্র পরিচালনার ভার লইবে উহার বিশদ 
আলোচন। থাক] । 

(৬) লাভ-লোকসান ব্টনঃ যখন অংশীদারগণ লাভলোকসান মূলধনের 
সমান্ুপাতে ভাগ করিয়। লয় তখন গোলযোগের কোনও 
সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু অসমান (076৫009] ) মূলধন 
যোগান হইলে চুক্তিপত্রে উল্লেখ ন| থাকিলে লাভ সমান অংশে ভাগ কর! হয় 
বলিয়। তুলনায় অধিক মূলধন যোগানকারার লোকমান হয়। হৃতরাং কি অন্পাতে 
মুনাফা বণ্টন করা হইবে তাহার উল্লেখ থাকা প্রয়োজন । 

(৭) অর্থ উত্তোলন £ অংশীদারী ব্যবলায়ে মুনাফা হইবে অনুমান করিয়া 
সামঘিকভাবে অংশীদারগণ ব্যবসায় হইতে অর্থ উত্তোলন করিতে পারে। কিন্তু যে 
রর গার অর্থ উত্তোলন করিয়া লইবে মই পরিমাণে কার্যকরী 
বাক্তিগত প্রয়োজনে মূলধন (ড/01008 08191) কম পড়িবে এবং মৃলধনের 
অর্থ তুলিয়া নেওয়া আবর্তনও কম হইবে $ ফলে মুনাফার পরিমাণ কমিয়া যাইতে 

পারে। অংশীদারগণ যদি সমহারে অর্থ তুলিয়া না লয়-_কেহ 
বেশী, কেহ কম, তাহা হইলে যে অংশীদার.তুলনাঁয় কম অর্থ তুলিয়া নেয় তাহার 
মনে অসন্তোষ দেখা দিতে পারে । সুতরাং অংশীদারগণ কে কত পরিমাণ অ 
তুলিয়া নিতে পারিবে তাহার উল্লেখ থাক আবশ্থক। 


১। বাবনায়ের 
নম 


২। ব্যবসায় 


৩। হি্াদ 


8 | মৃূনধন যোগান 


৫ | পরিচা 


৬। মুনাফা বণ্টন 


ব্যবসার প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন রূপ ১৪১, 


(৮) মূলধন তুলিয়া নেওয়া অর্থের উপর সুদ ঃ একথ' পূর্বে আলোচনা কর। 
হইয়াছে যে তুলনায় যে অংশীদার অর্ধিক মূলধন যোগায় কিন্তু অন্য অংশীদারদের 
সহিত সমান হারে মুনাফ। লয় তাহার পক্ষে মূলধনের উপর 
সুদ পাওয়া গেলে সমান মুনাফায় যে লোকসান হয় তাহার 
কিঞিৎ পূরণ হইতে পারে । আবার যে অংশীদার মোটেই অর্থ 
তুলিয়। নেয় না তাহার পক্ষেও অপর অংশীদারগণের তুলিয়৷ নেওয়! অর্থের উপর' 
সদ দেওয়। হইলে মুনাফার পরিমাণ কিঞ্চিং বাঁডে। কারণ তুলিয়া নেওয়া 
অর্থের উপর যে সদ পাওয়া যাইবে তাহা ব্যবসায়ের আয় বলিয়াই হিসাব করা, 
হইবে এবং সে-ও উহার অংশভাক্‌ হইবে। স্থতরাং এ-বিষয়টিও চুক্তিপত্র 
তৈয়ারকালে স্থির কর! প্রয়োজন । 

(৯) হিনাবনিকাঁশ £ কি উপায়ে কোন্‌ তারিখে হিসাবনিকাশ 
৯। হিসাবনিকাশ কর! হইবে তাহাব উল্লেখ । 
(১০) ব্যাঙ্কের চেক ও মন্যান্ত দলিল সম্পাদন করার পদ্ধতি £ অংশীদাবদের 
সকলবেই হয়ত সর্দ| পাওয়া সহজ নয়। এবপক্ষেত্রে অংশীদার- 
১০। বাকের চেক দেরপক্ষে কে বাক[হার। চেক সহি করিবে, হৃণ্ডি সাকরণ করিবে, 
ইত্যাদি সম্পাদন কিংবা দণিলাদি সম্পাদন করিবে তাহ। চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই 
স্থিরকরা প্রয়োজন। অন্যথায় যে যখন যেমন খুপী তেমনি কাধ করিতে পারে। 

(১১) অংশীদারী ব্যবসারের মালিকান। পরিবর্তন হইলে কি উপায় অবলম্বন 

কর! হইবে £ যেমন, কোনও একজন অংশীদার মারা গেলে 


৮া মূলধনের 
উপর শুদ 


১১ 2 ্ ক 
| মালিকানা ব্যবসায় কিভাবে পরিচালত হইবে অথবা অবস্থা বিশেষে 
স্বত্ব পরিবর্তন ও 


নৃতন অংশীদার গ্রহণ কারিতে হইলে কি পন্থা অবলম্বন করা 
হইবে তাহার নির্দেশ চুক্তিপত্রে থাকা প্রয়োজন। উল্লেণ কর! 
প্রয়োজন যে নকল অংশীদ|র রাজী ন: হইলে নৃতন অংশীদার গ্রহণ করা যায় না। 

(১২) বিবাদ নিষ্পত্তির উপায়ঃ অংশীদারদের মধ্যে বিবাদ দেখা দিলে কি 
উপায়ে উহার নিষ্পত্তি হইবে। অথবা তৃতীয় পক্ষের সহিত 
বিবাদ উপস্থিত হইলে ব্যবসায়ের পক্ষে কে কর্মভার গ্রহণ 
করিবে উহাও চুক্তিপত্রে লিখিত থাকা প্রয়োজন । 

(১৩) অংশীদার বহিষ্কার কর]র উপায় £ কি অপরাধে এবং 
১৩। অংশীদার কিসর্তে অংশীদারকে বহিষ্কার করা যায় তাহার বিশদ 
বাহফরণ আলোচনা! থাকা আবশ্তক | 

(১৪) ব্যবসায় বন্ধ করিবার প্রণালী £ কি উপায়ে এবং 
১৪ | ব্যবসায় কি অবস্থায় উপ্নীত হইঞ্ল ব্যবসায় গুটান হইবে তাহার 
গুটাইবার প্রণালী উল্লেখ থাকা প্রয়োজন । চুক্তিপত্র অংশীদারদের সর্বসম্মতিক্রমে 


রদবদল করাযায়। 


তাহার বাবসা] 


১২| বিবাদ 
নিষ্পত্তির উপায় 


১৪২ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


রি অংশাদারের অধিকার ও কর্তব্য ( [18105 8190 01168110109 ০01 ৪ 
[১8107617 ) 8 অংশীদারের অধিকার ও দায়িত্বের মোটামুটি রূপ উপরের আলোচনা 
হইতে পরিষ্কার হইবে । তথাপি অংশীদারী আইনে ডি বিষয়ের বিশেষ উল্লেখ 
আছে যাহ। নীচে আলোচন! কর হইল। 

অংশীদরদের অধিকার (২1615 )£ (১) ব্যবসায় পরিচালনায়, 
অধিকার£ ১। ব্যবসায় অংশগ্রহণে নকল অং ংশীদারেরই অধিকার রহিয়াছে 

পরিচালনায় পত্রে উল্লেখ না থাকিলে পরিচালনার জন্য কোনও অংশীদার 
অংশগ্রহণ পারিশ্রমিক দাবি করিতে পারে না। 

২। চুক্তিপত্র (২) চুক্তিপত্রে যে হারে মুনাফা ভাগ করার উল্লেখ থাকে 
উল্লেখ না থাকিলে সেই হারে মুনাফা ভাগ করিয়া লইতে হয়। চুক্তিপত্র 
মুনাফার সমান নাথাকিলে সকল অংশীদারই সমান হারে মুনাফার 
অংশগ্রহণ অধিকারী । 

(৩) অংশীদার ব্যবসায়ে খণ দিলে মেই খণের উপর শতকরা 
বাধিক ৬ টাকা হারে সুদ পাইয়া থাকে। চুক্তিতে লিখিত 
মূলধনের আতরিক্ত মূলধন যোগাইলে উহাকেও খণ বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং 
খণের মতই উহার উপর সদ দিতে হইবে । 
চুর (৪) সদিচ্ছা প্রণোদিত, সছুদ্দেষ্টে এবং বাবসায়ের মঙ্গলের 
কলণে লোকসান জন্য কোন অংশীদার কোনও কাধ করার ফলে তাহার লোকসান 
হইলে ক্ষতিপূরণ হইলে সমস্ত অংশীদারকে লাভ-লোকসানের হারাহারি মতে 
পাওয়া! ক্ষতিপূরণ করিতে হয়। 
নী () প্রত্যেক 'অংশীদারের ব্যবসায় গুটাইবার আবেদন 


গুটাইবার আবেদন জানাইবার অধিকার আছে। 
(৬) প্রত্যেক অংশীদারই যেমন ব্যবসায়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণ 


৩। খণের উপর নদ 


৬| হিসাবপত্রার্ি 

পরীক্ষা কর করিতে পারে তেমনি হিসাবপত্রাদি পরীক্ষা করিতে পারে। 

৭ | বহিষ্কারে (৭) সকল অংশীদারের সম্মতি ব্যতিরেকে কোনও অংশী- 
সম্মতি দারকে বহিষ্কার করা যায় না। 


কর্তব্য ব্যতীত অধিকার অর্জন করা যায় না ([২161)5 2170. 00013 816 

০0::61906) | অুতরাং অংশীদার যাহাতে তাহার অধিকার 

অংশাদারের দায়িত্ব পূর্ণভাবে ভোগ করিতে পারে তচ্জন্ত তাহাকে কতিপয় কর্তব্যও 

সম্পাদন করিতে হয়। যেমন, (১) প্রত্যেক অংশীদারের দায় অলীম। দায় 

অসীম থাকার দরুন ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ দেনার জন্যই অংশীদারের 
নিজন্ব সম্পদও ক্রোক দেওয়া যায়। 

২। বিশ্বাস রক্ষা (২) প্রত্যেক অংশীদার অন্যান্য অংশীদারের সহিত সর্বদা 


বিশ্বান রক্ষা! করিয়া! চলিবে। 


১। অসীম দায় 


ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন রূপ ১৪৩ 


'৩। সতত: (৩) কখনও মততা পরিহার করিবে না। 
৪ | বাবসায় হইতে (৪) ব্যবসায় হইতে কোনও অংশীদার কোনও প্রকার 
দণ্তরি এছণে বাধা দস্তরি গ্রহণ করিবে না। ব্যবসায়ের পক্ষে ক্রয়বিক্রয়ে কোন 
অংশীদার স্যোগ গ্রহণ করিবে না। 
'৫| নূতন অংশীদার (২) অপর নকল অংশীদারের সম্মতি গ্রহণ না করিয়া 
গিহগ বাব কোনও অংশীদার নৃতন অংশীদার গ্রহণ করিবে না। 
অংশীদারী ব্যবসায়, রেজিছ্রীকরণ, বা পঞ্জীভূত হওয়া (7২251980101 
0% ৪. [98100615171 73905111655) £ অংশদারী ব্যবসায় 
অংশাদারী কারবারা যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের (00106 900০] 00107081) ) মত 
নিসার রেজিদ্রীকরণ বাধ্যাতামূলক নহে। তবে অংশীদারী ব্যবসায় 
রেভিদ্ত্রীকুত হইলে কতিপয় স্বযোগ পায় বলিয়া অংশ্গীদারী 
ব্যবসায়ও দিন দিন অধিক পরিমাণে রেভিষ্টীকৃত হইতেছে। প্রত্যেক রাজ্য 
সরকার অংশীদারী ব্যবসায় নিবন্ধকে নিয়োগ করে এবং তাহার অফিসেই 
অংশীদারী ব্যবসায় রেজিষ্ক্কিত হয়। 
রেজিষ্রীকরণের স্বিধা (১0581608665 ০£ 12815080107 018 1১810061- 





রগ 08100655 ) 5 (১) অ-রেজিষ্টাকুত অংশীদারী ব্যবসায় 
সুবিধা ১০০ টাকার উধ্বর দেনার জন্য তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে মামল। 


১। তৃতীয় পক্ষের দায়ের করিতে পারে না বলিয়া অংশীদারী ব্যবসায় রেভিদ্্রীকৃত 
বিরুদ্ধে আদালতে 


| 
সাহীয্য গ্রহণ 
(২) অ-রেভিষ্টারুত অংশীদারী ব্যবসাযের অংশদারগণ পারস্পরিক অধিকার ও 


কর্তব্য স্থিরীকরণের অন্য আদালতের সাহাধ্য গ্রহণ করিতে 
২। পাবস্পরিক পারে না। তাই যাহাতে চুক্তিপত্রে লিখিত সর্ত আদালতের 
অধিকার প্রয়োগে সাহায্যে পরম্পরের উপর কাধকরী কর] যায় তছুদ্দেশ্রেই 
আদালতের সাহান্য অংশীদারী ব্যবসায় রেভিদ্ীকৃত হয়। 
০৪ _অংশীদারী ব্যবসায় গুটাইবার বা অবসায়নের উপায় 
অংশীদারী ব্যবসায় (50,035 0 ড/101278 এ ৪ [5817606181510 
অবসায়নের উপায় 71811658) 8 অংশীদারী ব্যবসায় গুটাইবার ছুইটি উপায় 
আছে-_একটি এচ্ছিক; অপরটি বাধ্যতামূলক। 
এঁচ্ছিক অবসায়ন বা গুটান (৬ 010106515 ভ110017)6 012) 2 (১) অংশীদারী 
ব্যবসায় যদি নির্দিষ্ট সময়ের জন্ত স্থাপিত হয় তাহা হইলে সেই 
১। মিয়াদ অস্তে সময় উত্তীর্ণ হইলেই ব্যবসায় গুটান চলে। 
(২) অংশীদারী ব্যবসায় যদি বিশেষ কোন কর্তব্য সম্পাদন 
করার জন্ত গঠিত হয় তবে সেই উদ্দেশ সাধিত হইলেই 
ব্যবসায় গুটান সম্ভব। 


২। কতব্য 
সম্পাদন হইলে 


১৪৪ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিক! 


দহ (৩) অংশীদারী ব্যবসায়ের কোনও অংশীদার অবসর গ্রহণ 

ৰা (২৮:6৫) করার ইচ্ছা! প্রকাশ করিয়া আব্ন জানাইলে 
অংশীদার আবেদন 
করি অংশীদারী ব্যবসায় গুটান সম্ভব। 

প্লে 

(৪) অংশীদারী ব্যবসায়ের কোনও অংশীদারের মূলধন 

৪। অংশাদার দ্বারা ব্যবসায়ে তাহার ব্যক্তিগত দেন! শোধ করার প্রয়োজন 
দেউলিয়া হইলে হুইলেও ব্যবসায় ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায়। 
৫| অংশাদারের (৫) কোন অংশীদারের মৃত্যু ঘটিলে অংশীদারী ব্যবসায় 
স্বত্যু ঘটিলে ভাঙ্গিয়। যায়। 

এতদ্ব্যতীত আইন নির্ধারিত উপায়ে অংশদারী ব্যবসায় ভাঙ্গিয়! যাইতে; 

পারে। সে-ক্ষেত্রে উহাকে বাধ্যতামূলক ভাঙ্গিয়া যাওয়া 
বাধ্যতঃযুলক বলে। যেষমন-_ - 

(১) কোন অংশীদারী ব্যবসায় যদি বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হয় তাহা হইলে; 
সেই ব্যবসায়ের অস্তিত্ব নষ্ট হইয়! যায়। কারণ ব্যবসায়: 
আইনাম্থগ হইতে হইবে । যেমন কতিপয় ব্যক্তি মিলিত হইয়া 
চোরাকারবারী ব্যবসায় করিবার উদ্দেশ্তে একটি অংশীদারী 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন করিল । চোরাকারবারী ব্যবসায় বে-আইনী। তাহা? 
হইলে যে চুক্তি বে-আইনী কার্য করার জন্য সংঘটিত হইল সে চুক্তিও 
অকার্কর। 


১। বে-আইনী 
ব্যবসায় হইলে 


(২) ব্যবসায়ের অংশীদারদের মধ্যে কেই উন্মাদ বলিয়া 
২। কোন অংশীদার প্রমাণিত হইলে অংশীদারী ব্যবসায় ভা্জিয়! যায়। কারণ 
উন্মাদ হইলে উন্মাদদের আর চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার অধিকার থাকে না। 


৩| অংশীদার (৩) কোনও অংশীদার যদি তাহার কর্তব্য পালনে 

কতণবা পালনে অপারগ হয় তাহ। হইলেও অংশীদারী ব্যবসায় ভাঙ্গিয়! যায় । 

অপারগ ইইলে 0) অংশীদারী ব্যবসায়ের কোন অংশীদার চুক্তি ভঙ্গ 
করিলে ব্যবসায় ভাঙ্গিয়! দেওয়। হয়। 

৪ | চুক্তি ভঙ্গ (৫) আদালত যাঁদ মনে করে যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের 

করিলে অস্তিত্ব অকল্যাণকর অথবা কোনও কারণে উহ ভাঙ্গিয়া দেওয়? 


প্রয়োজন দেখা দেয় তাহা হইলেও আদালতের নির্দেশে) 
কিছ ংশীদ্ারী কারবার ভাঙ্গিয়! যায়। 
অংশীদারী ব্যবসায় গুটান হইলে যে অর্থ পাওয়। যায়৷ 
অংশীদারী বাবসায় তাহা কিভাবে প্রয়োগ কর। হইবে তাহাও মোটামুটি আইন 
খটাইলে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা স্থির করিয়! দেওয়1 হইয়াছে । উহাতে আদাম়ীরূত অথ 
বণ্টনের রীতি. নিম্নলিখিত উপায়ে প্রয়োগ করা হয়। 
১1 সরকারী পাওনা ৫১) প্রথমত, সরকারী অথবা স্থায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের 


ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কূপ ১৪৫ 


দেনা শোধ করিতে হয়; (২) যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা হইতে প্রথমে 
২। শ্রমিক ও শ্রমিকের মঞ্জুরি দিতে হইবে। তবে মজুরি বা বেতন 
কর্মচারীর বেতন বাবদ দেনা ৫০* টাকার উধের্বে না হয়; (৩) যাহা 
রঃ থাকিবে তাহা দ্বারা অন্যান্ত পাওনাদারদের খণ শোধ 
করিতে হয়; (9) তাহার পরও যাহা অবশিষ্ট থাকে 
৪। অংশীদারের খণ তাহা হইতে প্রথমে অংশীদারের নিকট হইতে ব্যবসায়ে 

খণ গ্রহণ করিয়া থাকিলে সেই খণ শোধ করিতে হয়; (৫) 
০০500 সর্বশেষ যাহা বাকী রহিল উহা অংশীদারদের মধ্যে ভাগ 
করিয়া লইতে হয়। ২. 

থ কারবার (001079775) ; ব্যবসায় ক্ষেত্রে যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান 
একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে । উৎপাদন ব্যবস্থার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ববসায় 
'ক্ষেত্রে ও কারবারী প্রতিষ্ঠানে বিবর্তনের ফল হিসাবে জন্মলাভ করে যৌথ 
কারবার । একক-মালিকানা হইতে অংশীদারী কারবার এক ধাপ এবং অংশীদারী 
কারবার হইতে যৌথ কারকার আরেক ধাপ। 

যৌথ কারবারের জন্মের ইতিহাস বিচিত্র। উহার আলোচন! এখানে 
নিরর্থক । তথাপি ছাত্রদের এইটুকু জানান আবশ্যক মনে করি যে বর্তমান সময়ে 
যৌথ কারবারের জনপ্রিয়তা যথেষ্ট বুদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু যৌথ কারবারের বয়স মাত্র 
একশতাব্পীর কিঞিৎ উধ্রে। 
বর্তমান কালের যৌথ কারবারের ধারায়ই সর্বপ্রথম যৌথ কারবার গঠিত 
হইয়াছিল ১৭১১ খৃঃ দক্ষিণ মুত্র কোম্পানী (5০96) 568 0020781)9)'। এই 
কোম্পানীটি দক্ষিণ আমেরিকায় একচেটিয়া কারবারের 
যৌথ কারবারীর জন্ম অধিকার লাভ করিয়াছিল বুটিশ সরকারের নিকট হইতে । 
কিন্তু কোম্পানীটি বুদ্বুদের ( 9৮৮1৩) মত স্ফীত হইয়া ১৭২৭ থৃঃ নষ্ট হইয়া 
যায়। ফলে যে সমস্ত লোক এই যৌথ কারবারে অর্থ বিনিয়োগ করিয়াছিল 
তাহাদের অর্থ নষ্ট হইয়া গেল। বুটিশ সরকার এই প্রকার যৌথ কারবারী 
প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগকারীদের স্থার্থরক্ষার উদ্দেস্তে ১৭২* খৃঃ বুদ্বুদ আইন 
(8051৩ ৯০০ পাস করিয়া যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের কারধাবলী নিয়ন্ত্রণ করার 
চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু বর্তমান যুগের যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের কারাবলী 
নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্টে প্রথম আইন পাস করে ১৮৪৪ থৃঃ গ্রেটবুটেন। 
ভারতবর্ষে প্রথম কোম্পানী আইন গঠিত হয় ১৮৫০ থৃঃ। কিন্ত সসীম দায় 
(40016 18110) নীতি সর্বপ্রথম ১৮৫৬ থৃঃ যৌথ কারবারী আইনে 
সন্নিবেশিত হয়। 
যৌথ কারবারের বৈশিষ্ট্য (5০018] 01)9180667196105 01 ৪ সিটি 
যৌথ কারবারে যে সকল বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় তাহা নিয়ে আলোচনা কর হইল। 
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(১) যৌথ কারবার একটি অগ্রকৃত (581050181) ও অবাস্তব (11708081016 ) 
ৈপি ব্যক্তিম্বত্বা লাভ করে। অর্থাৎ ব্যক্ির মতই*যৌথ কারবার 
১। অবাস্তব. নিজের নামে কারবার চালাইতে পারে। আইনের চক্ষে 
ইহার স্বাধীন ব্যক্তিত্বত্বা দ্বার ইহাও বুঝায় যে যৌথ কারবার 
নিজের নামে মামল। দায়ের করিতে পারে এবং তৃতীয় ব্যক্তি যৌথ কারবারকে 
প্রতিবাদী করিয়া মাধল] দায়ের করিতে পারে। 
(২) যৌথ কারবারের অস্তিত্ব স্থায়ী (06:99৮981 8300551013) £ যৌথ 
কারবারের মালিকান। পরিবর্তন হইতে পারে | কিস্তু তন্ারা 
২। স্থায়িত্ব যৌথকারবারের অস্তিত্ব নষ্ট হয় না। ক এর অংশপত্র (9১169 ) 
থ এর নিকট বিক্রয় করিলে মালিকানা পরিবর্তন হইল বটে কিন্ত কারবার চলিতে 
কোনত্প্রতিবন্ধক দাড়াইল না। , 
৩। অংশপত্র বিক্রয়. (৩) যৌথ কারবারের মূলধন বহু লোকের মধো শেয়ার 
করিয়া মূলধন সংগ্রহ বা অংশপত্র (51:869) বিক্রয় করির]। সংগ্রহ করা হয়। 
৪) অংশগন্ (৪) যৌথ কারবারের অংশপত্র হস্তান্তর যোগ্য 
হন্তস্তর যোগ্য (7217515191015)। 
(৫) যৌথ কারবারের অংশপত্র ক্রেতাগণ শ্বেচ্ছায়ই 
৫1 এচ্ছিক মিলন কারবারে সংশ্লিষ্ট হয়। 
(৬) যৌথ কারবারের একটি “সীল” (5981) থাকে । সকল দলিলে সীলাঙ্কণ 
বাধ্যতামূলক | সীলই যৌথ কারবারের স্বাধীনস্বত্বা জ্ঞাপন 
৬। সীল করে। 
যৌথ কারবারের প্রকারভেদ (71016661615 (57958 ০01 00120199105 ) £ 
যৌথ কারবারের অংশীদারের (91816110161) দায়ের প্রকার হিসাবে উহাকে 
ছুই ভাগে ভাগ কর] হইয়াছে । (১) অসীমদায় যৌথ কারবার 
যৌথ কারবারের ( 01211001660 [1901115 0010011)5 )) (২) দায়সীমাবদ্ধ 
টার অথবা সসীম দায় যৌথ কারবার (]:1001650 [.1901115 
0000091) । 
অশীমদ্দায় যৌথ কারবার (00011751650 17181911165 00200805) ও 
অসীমদায় যৌথ কারবারের অংশপত্্র অধিকারীর দায়িত্বের স্থির পরিমাণ নাই। 
ংশীদারী ব্যবসায়ের অংশীদারদের মতই তাহাকে কারবারের 
১। অসীমদায় সম্পূর্ণ দায় পরিশোধের জন্য প্রস্তত থাকিতে হয় এবং প্রয়োজন- 
বোধে তাহার নিজশ্ব সম্পদ যৌথ কারবারের দায় মিটাইতে ব্যবহত হয়। সসীমদায় 
ব দরায় সীমাবদ্ধ যৌথ কারবারের অবস্থার সহিত তুলনা করিলে অশীমদায় যৌথ 
কারবার ওদায় সীমাবদ্ধ বা সসীমদায় কারবারের অংশীদারের দায়ের পার্থক্য 
বুঝা যাইবে। অসীষদাত্র যৌথ কারবারের অংশীদারেরণদায়িত্বের কোনও শেষ 
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নাই বলিয়া অধুনা অলীমদায় যৌথ কারবার দেখা যায় না বলিলেও অতযুক্তি 
হইবে না। : 
অসীমদায় বা দায় সীমাবদ্ধ যৌথ কারবার (77016 [.89১11155 
€012805 ) £ সসীমদায় যৌথ কারবারের অংশপত্র অধিকারীর দায় শেয়ার 
বা অংশপত্রের আস্কিক মূল্যের (৪০৪ ৬৪10৪) অনাদায়ী 
২। সসীমদায় বা অংশ প্বস্তই সীমাবদ্ধ। 
05 উদ্াহরণ_-ক পাইন কোম্পানীর দশখান] শেয়ার কিনিল। 
প্রতিখানা শেয়ারের আস্ষিক মূল্য ১** টাকা। তাহা হইলে ক এর দায়িত্ব ১০০, 
টাকা । উহ হইতে মনে করা যাউক ৮০০ টাকা শোধ কর! হইয়াছে । তাহ। হইলে 
ক এর দায়িত্ব রহিল ২০০ টাকা। দায় সীমাবদ্ধ থাকার জন্য কোনও সময়েই ক এর 
২০০ টাকার অতিরিক্ত দায় থাকিবে না। যেমুহূর্তে ২০০ টাক পরিশোষ্জ করা 
হইবে সেই মুহুর্তেই ক এর দায় শেষ হইবে। ক এর ব্যক্তিগত সম্পত্তির মূল্য 
যতই হউক না কেন, যৌথ কারবারের দায়ের জন্য তাহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ক্রোক 
দেওয়া যায় না। কিন্তু অনীমদায় যৌথ কারবারের অংশীদার আবার মনে কর, 
ক পাইন কোম্পানীর,( অসীমদায়) দশখান। শেয়ার প্রতিখানা ১** টাকা মৃল্যের 
ক্ষ করিল। শে ১*** টাকা! সম্পূর্ণই পরিশোধ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু শেয়ার 
বা অংশপত্রের মূল্য সম্পূর্ণ শোধ করা হইলেও প্রয়োজন হইলে ক এর ব্যক্তিগত 
সম্পত্তিও যৌথ কারবারের দায়ের জন্য ক্রোক দেওয়া চলে। স্থতরাং 
বুঝিতে পারিতেছ যে দায় সীমাবদ্ধ যৌথ কারবারের অংশ অধিকারীদের 
ায় লীমাবদ্ধ থাকার সুবিধার জন্যই সসীমদায় যৌথ কারবারের এত জনপ্রিয়তা । 
যৌথ কারবারের প্রকারভেদ (75065 ০1147701664 18%1- 
110 05010198195 ) £ দায় সীমাবদ্ধ যৌথ কারবারকে আবার 
ছুই ভাগে ভাগ করাযায়। (১) অংশপত্র বা শেয়ারের মূল্য 
পরিমিত দায় সীমাবদ্ধ যৌথ কারবার ((020275 [.1771660 
৮5 5158055) 7 (২) দায়িত্বের অঙ্গীকারযুক্ত যৌথ কারবার 
( 00929081)5 [17010620105 90081817066 )। 
অংশপত্র ব! শেয়ারের মূল্য পরিমিত দায় সীমাবন্ধ দ্বারা ইহাই বুঝায় যে 
ংশপত্রের মালিকের দায় শেয়ারের আস্কিক মূল্যের সমান। 
সদীমদায়ের অর্থ যেমন উপরের উদাহরণটিতে দেখান হইয়াছে যে ক এর দায় 
যে কয়খানা শেয়ার ক্রয় করিয়াছে সেই শেয়ারের আঙ্ষিক মূল্যের সমান। আতন্কিক 
মূল্য পরিশোধ হইলেই সে দায়মুক্ত। 
দায়িত্বের অঙ্গীকারযুক্ত যৌথ কারবার : এমন অনেক যৌথ কারবারও 
আছে যেখানে কারবারের অংশপত্্র অধিকারিগণ শেয়/র বা অংশপত্র ক্রয়কালে 
এই প্রকার প্রতিশ্রুতি দিয়৷ থাকে যে কারবার গুটাইবার সময়ে কারবারের দায়ের 


সসীমদায়ের রকম 
১। শেয়ার পত্রধ্ধার! 
২। প্রায়িত্বের 
অঙ্গীকার দ্বার! 
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একাংশ মিটাইতে প্রস্তত থাকিবে । তাহার দায় যে পরিমাণ দায় মিটাইবার 
অঙ্গীকার দিয়াছে, সেই পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। "দায়িত্বের অঙ্গীকার্রযুক্ত কারবারে' 
প্রারস্তিক মূলধন শেয়ার ব1 অংশপত্র বিক্রয় করিয়! সংগ্রহ হয়। কিন্তু তদতিরিক্ত 
শেয়ার অধিকারিগণ ব্যক্তিগতভাবে কারবার গুটাইবার কালে দায়ের কত অংশ 
মিটাইতে রাজী তাহার প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকে । মনে কর, শ্তাকসন এও কোং 
নাষে এই প্রকার একটি কারবার গঠিত হইল। রাজেন উহার একজন অংশপত্রের' 
মালিক। গ্রতিখান! শেয়ারের মুল্য ১০০ টাকা । শেয়ারের মূল্য অতিরিক্ত ; 
সে এই গ্রকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে যে যদি ব্যবসায় গুটাইবার অবস্থায় আসে তখন 
সেদায়ের ৫ শতাংশ পরিশোধ করিবে । এই প্রকারে সকল অংশপত্র অধিকারী 
ব্যক্তিগতভাবে দায়ের কত অংশের জন্য দায়ী থাকিবে তাহার উল্লেখ থাকে । 
তাই এই প্রকার ফৌথ কারবারকে বলে দায়িত্বের অঙ্গীকারযুক্ত যৌথ কারবার । 
যে সকল প্রতিষ্ঠান মুনাফার উদ্দেশ্টে গঠিত হয় না সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানই এই 
ধারায় গঠিত হয়-যেমন বণিকসংঘ (01১920196: ০£ 0020186706) | এই সকল, 
প্রতিষ্ঠান যৌথ কারবার হইলেও ভারতীয় যৌথ কারবারী আইনে ২৫ ধার! মতে 
এণ্ড কোং লিঃ (8 0০. 740) কথাটি ব্যবহার করিবার দায়িত্ব হইতে মুক্ত। 
(১) ঘরোয়া কারবার ও সাধার থ কারধার বা জনসংঘ 
(13115866 00010792105 8150 1১010110 002019817% )£ অংশীদারী কারবারের 
(ব্যবসায়) মত গোপনীয়তা (5০০৪০) বজায় রাখিয়া এবং স্বল্প পরিমিত অংশীদার 
লইয়া ব্যবসায় করার স্থবিধা এবং যৌথ কারবারেরও কিছু 
ঘরোয়াযৌথ স্থযোগ স্থবিধা যাহাতে পাওয়া যায় তদুঙ্গে্তে একপ্রকায় যৌথ 
508 কারবারী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, উহাকে বলা হয় ঘরোয়া 
যৌথ কারবার । ঘরোয়া বলার কারণ এই যে সাধারণ যৌথ কারবারের মত এই 
প্রকার যৌথ কারবারের মূলধন জনসাধারণের নিকট অংশপত্র বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ 
করা হয় না। সংস্থাপকদের (2:02)0013) আত্মীয়ন্বজন ও বন্ধুবাদ্ধবদের মধ্যেই 
এই প্রকার যৌথ কারবারের অংশপত্র (31163) বিক্রয় সীমাবদ্ধ থাকে । আইনঞ 
এই প্রকার যৌথ কারবারকে যানিয়া লইয়াছে। ঘরোয়া যৌথ কারবারকে 
প্রসারিত অংশীদারী ব্যবসায় (£.0675060 09100615150 085118655) বল। যায়। 
কারণ অংশীদারী কারবারের মতই ইহার মালিকানা কতিপয় পরস্পর বন্ধুভাবাপন্ন 
ব্যক্ষির মধোই সীমাবদ্ধ থাকে । আবার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পারিবারিক ব্যবসায় যৌথ 
কারবারের স্থযোগ লাভ করার জন্য, বিশেষত সসীমদায়ের (4170160 [.191116), 
ঘরোয়া যৌথ কারবার গঠন করে। আইনের চক্ষে উহা! বেআইনী নহে। 
(২) সাধারণ যৌথ কারবার বা জনসংঘ (8১115 
0020785) : সাধারণ যৌথ কারবার ঘরোয়া যৌথ কার- 
বারের মত ইহার কার্ধাবলী কতিপয় ঝোকের হধ্যে সীমাবদ্ধ 


সাধারণ যৌথ 
কারবার 
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বাখিতে পারে না। সাধারণ যৌথ কারবারের মূলধন সাধারণের নিকট অংশপত্র 
বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করিতে হয়। 
উপরের আলোচন| হইতে যৌথ কারবাবের নান] ভাগ নিয়ের চিত্র সাহায্যে 


দেখান যায়। 


যৌথ কারবার (0০01081)5) 
| 
| | 

'সাধারণ যৌথ কারবার ঘরোয়া যৌথ কারবার 
(701110110 0001091)5) ্ (11266 (00129189179) 
টির র্যারারাররারার রাহা | রি 
| | | | 
সলীমদায় অলীমদায় সসীমদায় অসীমদায় 
([1101060 :(001100100 (171701660 (0012111701660 
[191110) " [1911101[412191110) [.1701115) 
85222 িরিরিরিরিকারার রাত 

| | | | 

শেয়ারের দায়িত্বের শেয়ারের মূলা পরিমিত দায়িত্বের অঙ্গীকার যুক্ত 
মূল্য পরিমিত অঙ্গীকারযুক্ত দায় সীমাবদ্ধ (.1101060 105- 


দায় সীমাবদ্ধ ([.1001060 ৮5 (11700166015 519168)  002190069) 
([,1001060 05 0021217669) পু 
:9178125) 


সরকারী যৌথ কারবার (0০৮17010017 0:0101381)% ) £ ভারতীয় যৌথ 
কারবারী আইন (১৯৫৬) অন্থপারে এক নতুন শ্রেণীর যৌথ কারবার গঠন করা 
বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে । উহাকে বল! হয় সরকারী যৌথ কারবার । ১৯৫৬ সালে 
যৌথ কারবারী আইন (007708754১০) পাস হওয়ার পূর্ব 

সরকারী যৌথ প্ধস্ত সরকারী প্রচেষ্টায় কারবারী প্রতিষ্ঠানের কোনও প্রয়াস 
কিনি দেখা যায় নাই। কিন্তু যুগ্ধোত্বরকালে যে পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা 
গ্রহণ কর। হইয়াছে উহাতে সকল প্রকার শিল্প বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে 
সথাড়িয় দিলে পরিকল্পিত ফল পাওয়! যাইবে ন1 ঘনে করিয়া! এবং নরকারের নিয়ন্ত্রণ 
রাখিবার উদ্দেশ্তেই সরকারী ঘৌথ কারবারের অস্তিত্বকে আইনত স্বীকার করিয়া 
.লওয়! হইয়াছে । অংশপত্রের সংখ্য। গরিষ্ঠতা (782)01105) সরকারের হাতে রাখিয়া 
সরকারী যৌথ কারবারে সরকারী নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা হয়। সরকারী যৌথ কারবারে 
কেন্দ্রীয় সরকার অথবা রাজ্য সরকার অথবা উভয়ে সম্মিলিতভাবে মূলধনের শতকরা! 


১৫০ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


অন্যন ৫১ ভাগ অধিকার করে । এই প্রকার প্রতিষ্ঠান গঠনের ভার থাকে সরকারের 
হাতে । সরকার নিজে শতকরা €১ ভাগ 'অংশপত্র রাধিয়া ধাকী অংশপন্্র, 
জনসাধারণের মধ্যে বিলি করিয়া! দিতে পারে। সরকারী নিয়ন্ত্রণের প্রাধান্য 
থাকে বলিয়৷ ইহাকে সরকারী যৌথ কারবার বলা হয়। হিন্দস্বান শিপ ইয়ার্ড 
(0৮10030721) 91019 5৪19) কোম্পানী নামে ষে যৌথ কারবারটি গঠন কর? 
হইয়াছে উহা সরকারী কারবারের একটি উদাহরণ। 

সংবিধিবন্ধ যৌথ কারবার (56808601..0 0010080) £ বিশেষ উদ্দেশ 
সাধনের জন্য এবং বিশেষ কার্ধ সম্পাদন করার অধিকার দিয়া আইন সভায় 

আইন পাস করিয়া কোন যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান গঠন কর 

সংবিধিবন্ধ যৌণ হইলে সেই প্রকার যৌথ কারবারকে সংবিধিবদ্ধ যৌথ কারবার' 
8551 বলে। সংবিধিবদ্ধ যৌথ কারবারের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে এক 
নির্দিষ্ট এলাকায় সংবিধিবদ্ধ যৌথ কারবারের এক বিশেষ ব্যবসায়িক কার্য করার 
একাধিকার ব| একচেটিয়| অধিকার (170900001$ 11£1)৮) থাকে । সংবিধিবদ্ধ যৌথ, 
কারবারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিজার্ত ব্যাঙ্ক অফ. ইণ্ডিয়া (2696: 73901. 
06 10018) ক্যালকাট। ইলেকট্রিক নাপ্লাই কর্পোরেশন (81980. 515০07০ 
30915 0০:2০:8602)) রেল কোম্পানীসমূহ ইত্যাদি। ইহ] উল্লেখ করা বোধ 
হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে ইষ্ট ইত্ডিয়। কোম্পানী (7:85 [75019 007)0811% ) 
একটি সংবিধিবদ্ধ যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান ছিল। 

ব্যক্তিগত যৌথ কারবার ব৷ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান (0706-081) 001009775) 
ব্যক্তিগত এবং যৌথ কারবার ছুইটি পরম্পর বিরোধী ভাব এক প্রকার ক|রবারী 
প্রতিষ্ঠানে সংযুক্ত করা হইয়াছে । যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান কখনও ব্যক্তিগত 
হইতে পারে ন।। কিন্তু ইহার বিশেষ তাৎপধ আছে। একথা উল্লেখ করা৷ 
হইয়াছে যে সলীমদায় যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের স্থযোগ নেওয়ার জন্য ঘরোয়', 

ও সমীমদায় যৌথ কারবার হইতে পারে। সেই প্রকার ঘরোয়! 

ব্যক্তিগত যৌথ কারবার সাধারণ যৌথ কারবার হিসাবে কাধ চালাইতে পারে' 
90548 কিন্ত কারবারের অংশপত্র এমতভাবে বিলি কর] হয় যাহাতে 
সংস্থাপক নিজেই অংশপত্রের সংখ্য। গরিষ্ঠতা নিজের হাতে রাখিয়! দেয়, যাহাতে 
ভোটাধিকারের সংখ্য। গরিষ্ঠতা তাহার নিজের হাতেই থাকে । বস্তত, সংস্কাপক 
নিজেই সর্বেসর্বা। যৌথ কারবারী আইনের ধারা অন্থসারে ইহার ব্যবসায় » 
পরিচালন] হয় বলিয়া ইহাকে বেআইনী বলা যায় না। এই প্রকার যৌথ কারবারী 
প্রতিষ্ঠান যে সাধারণ যৌথ কারবারের সুযোগ স্থবিধা হইতে বঞ্চিত হইবে না তাহা 
একটি মামলায় স্থিরীকৃত হইয়াছে এবং পৃথিবীব্যাপী গ্রাহ হইতেছে। উহা হইতেছে 
সলোমন বনাম সলোমন (9০0197201) 5 901091108) মামন্তা । ইহাতে এই রায় 
(19485776) দেওয়া,হ্ইয়াছে যে .আইনাহছগ সর্বনিয্ন সংখ্যক সাশ্ট লইয়া যৌথ 
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কারবারী আইনের নির্দেশ মানিয়া কোন পারিবারিক ব্যবসায় চালিত হইলেও 
সেই ব্যবসায় যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান বলিয়। গণ্য হইবে। 

রাষ্ট্রীয় উভোগ (9686 [7156511)1156) ও রাস্ত্রীয় উদ্যোগ বলিতে রাষ্্ায়ত 
উৎপাদন ব্যবস্থাকে বুঝায় । যখন কোনও বিশেষ শিল্পের উৎপাদন ব্যবস্থা রাষ্ট্রের 
নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে তখন তাহাকে রাস্ত্রীয় উদ্যোগ বলা হয়। রান্ত্রীয় উদ্যোগে 
উৎপাদন ব্যবস্থা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। বিশেষত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূে। 

শিল্পবিপ্রবের স্থরুতে অর্থনীতিতে ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে উদ্ভোগ 
একী ছিল ঘরোয়া (0£1৮90)। ঘরোয়া উদ্যোগ বলিতে বুঝা যায় 
অনিয়ন্ত্রিত ও স্থাবীন উৎপাদন। এই প্রথাকে বল! হয় 

ধর্নতান্ত্রিক উদ্যোগ (02116911572) | ইহাতে ব্যবসায়, বাণিজ্য, উৎপাদন ইত্যাদি 
বিষয়ে সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকে না। ইহাকে বল। হয় অবাধ বাবসায় ([,০6 8/016 3 
ফরাসী ভাষায় বলে 1,819562 916 )। কিন্তু দেখা গেল'যে ব/বসায়ী সর্বদা 
নিজের মুনাফা বাড়াইতেই ব্যগ্র। ফলে তাহার কাধকলাপ সর্বদ! সমাজের 
কল্যাণের সহায়ক হয়'্না। বিশেষত এমন অনেক ব্যবসায় আছে যাহাতে 
সরকারী নিয়ন্ত্রণের অভাবে দেশের সাঃ মগ্রিক কল্যাণ ব্যাহত হয়। তাই ঘরোয়। 
উদ্যোগ ব্যবস্থার প্রবর্তক গ্রেট বুটেনেও কতিপয় শিল্প ও ব্যবসায় রাষ্ট্রের উদ্যোগে 
পরিচালিত হইতেছে । যেমন-_রেলপথ, ডাক তার বিভাগ, প্রচার বিভাগ 
(81080085078) | শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ব করিয়া (13800791156 ) অথব। রাষ্ট্রের একক 
মূলধনে নৃতন উদ্যোগ গঠন করিয়া রাষ্ট্রীয় উদ্চোগ পরিচালিত হয়। পূর্বে ষে 
সরকারী যৌথ প্রতিষ্ঠানের (0০৬61000761) 0013080)5 ) উল্লেখ কর] হইয়াছে 
উহাকে সরকারী উচ্ছেগ বলা যায়। আবার সংবিধিবদ্ধ যৌথ কারবার যদি 
সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে ও ব্যবস্থাপনায় থাকে তাহাকেও রাষ্ত্রীয় উদ্যোগ বল। 
যাঁয়। যেমন জীবন বীমা রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া একটি সরকারী সংস্থা লাইফ, 
ইন্নিওরেন্প কর্পোরেশন অফ ইতিয়। (15166 17550171706 (009:001901018 ০0৫ 
[7019 ) অথব। বিমান চলাচল ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া এয়ার লাইনস 
কর্পোরেশন (410110565 00070150105) গঠন করা হইয়াছে উহাও রার্্রীয় উদ্যোগ । 

সরকারী উদ্যোগে যে প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় উহার আবশ্ীকীয় মূলধন রাষ্্রই যোগায়। 
অবশ্তথ আবশ্তকবোধে সাধারণের নিকট হইতেও মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে। 

কেবলমাত্র বেসরকারী প্রতিষ্ঠনসমৃহের মুনাফা নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্রেই রান্্রীয় 
উদ্যোগ গঠিত হয় না। পরিকল্পিত উপায়ে যাহাতে দেশের সম্পদ ব্যবহার করিয়। 
নাগরিকদের সামগ্রিক উন্নতি করা যায়' সেই উদ্দেশ্তেই রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে উৎপাদন 
ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। 

বেসরকারী কারবারে কারবারের যালিকদের অর্থাৎ কারবারের অংশপত্র 
অধিকারীদের ব্যতীত কাহারও নিকট জবাবদিহি করিতে হয় না। কিন্তু সরকারী 
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উদ্যোগে কারবারের কার্ধাবলীর জন্য দেশের নাগরিকদের নিকট সরকারকে 
জবাবদিহি করিতে হয়। অবশ্য জবাবদিহি" হয় বিধান সভায়ল্বা লোকসভায় 
জনসাধারণের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে । 

এখানে আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন । ভারতবর্ষে অধুন! অর্থনীতি ও 
বাণিজ্য ক্ষেতে একটি নৃতন ভাবধারার প্রবর্তন করা হইয়াছে। উহাকে বলা হয় 
মিশ্র অর্থনৈতিক উদ্ভোগ (11560  013027910 [71066101756 )। 

মিশ্র উদ্ভোগে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান 

মিশ্র অর্থনীতি পাশাপাশি কার্য করে। তবে উভয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকে 
না। উদাহরণস্বক্পপ বলা যায় ভারতের লৌহশিল্প । বেসরকারী প্রচেষ্টায় বা 
উদ্যোগেই ভারতের লৌহশিল্প গড়িয়া উঠে। কিন্তু লৌহ্‌শিল্পের গুরুত্ব এত অধিক, 
বিশেষ্চত ভারতের পরিকল্পনাগুলিকে রূপায়িত করিতে উহার অবদান এতই 
গুরুত্বপূর্ণ, যে বেসরকারী লৌহ প্রতিষ্ঠানসমূহের পাশাপাশি কয়েকটি সরকারী 
লৌহ ইম্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে__ছূর্গাপুর লৌহ ইস্পাত শিল্প, রাউরকে লার 
লৌহ ইম্পাত শিল্প, ভিলাইর লৌহ ইস্পাত শিল্প । লক্ষ্য করিবার বিষয় যে মিশ্র 
অর্থনীতিতে সরকারী প্রতিষ্ঠান বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রতিযোগিতা ন। 
করিয়৷ সহযোগিতা করিয়া দেশের সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নতির চেষ্টা করে। 

যৌথ কারবার গঠনের (10050101601 10100886101) ০0: & 
007088-্যৌথ কারবার গঠন পদ্ধতি যৌথ কারবার আইন দ্বারা 
যন্ত্রিত। কিন্তু যে অবস্থায় আমিলে কারবার গঠন হইতে 
যৌধ কাবার. পারে তাহার পূর্বের অবস্থাও বিচার করা প্রয়োজন । যৌথ 
উনার কারবারী প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে মান্থষের প্রচেষ্টা আবশ্তক। 
যাহারা সেই প্রচেষ্টা করে এবং যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে তাহাদের 
বলা হয় সংস্থাপক (101090621) । 

সংস্থাপকের (1091006) অভাবে অনেক ক্ষেতে স্বযোগ থাকা সত্বেও 
বৃহদায়তন যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান গঠন হয় না। সংস্থাপকের প্রধান কর্তব্যই 
হইল বিনিয়োগ উপযোগী অর্থ (17156300606 90৫) এবং বিনিয়োগের সুযোগ 

(10৮65000626 01010001065) উভয়ের মধ্যে সংযোগ 

সংস্থাপকের কর্তব্য বিধান করা। উভয়ের মধ্যে বিনা আয়াসে সংযোগবিধান 
ঘটনা চক্রেই (69:0310003) ঘটে, সুতরাং ইহা বিরল। 165 এর কথ! উদ্ধৃত 
করিলে বলিতে হয়--"0793515650 ০0150061706 0৫ [17650030176 1010 210 
[যে ০307061)6 00010010105 15 1000010005৮, এই সংযোগ সাধন করিতে 
সংস্থাপকের প্রথমেই কোন ব্যবসায়ে উন্নতির সম্ভাবনা অধিক, কোন ব্যবসায় 
অনগ্রনর, ইত্যাদি অবস্থা বিশদভাবে পর্যালোচনা করিতে হয়। 

বাবসায়ের সুযোগ সন্ধান করিয়াই ক্ষান্ত হইলে চলিবে না। যোগ কার্যে 
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রূপায়িত করিবার জন্ত দেশের আধিক ও বাণিজ্যিক অবস্থা বিশেষভাবে পর্যালোচনা 
করা প্রয়োজন । কারণ পরিকল্পনা 'কার্ধকারী করিতে তাহার প্রয়োজন হইবে নানা 
প্রকার সম্পদ । সম্পদের মধ্যে জনসম্পদ ( 70108 165081065 ); আধিক 
সম্পদ (7.০01)07010 165001065)-- যেমন কাচা! মাল (132 10806911819 ) 
যন্ত্রপাতি ইত্যাদি; নগদ অর্থ (250065)। এই সব কর়টির সসমঞ্রস প্রয়োগ 
£ ( ০০-0:107060 056 ) হইলেই ব্যবসায় সাফল্য লাভ করিতে পারে নচেৎ নহে। 
সবদিক বিবেচনা করিয়া যখন যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান গঠন মনস্থ করা হয় 
খন আসে আইনাহ্ছগ পদ্ধতি অনুসরণ (168৪1 ঢ:০০৪৫৩/৫ )। আইনানুগ 
পদ্ধতিকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা ষায়__ 
(১) নিবন্ধন (1২951908001) বা [1০010022010 ) 7) (২) আহ্বান 
[17510800700 076 00110 001 95109001000) (৩) অংশপত্র,বিলি 
* (4১119000606 0: 9188165 ) 7 (৪) ব্যবসায় আরম্ত ( 00101061)001061)0 )। 
যৌথ কারবার নিবন্ধনের পদ্ধতি € 0100201816 01 7২915086101) 01 
[10011018610 ০% 0940825 )2 রর যৌথ কারবার গঠন স্থির করিলে সংস্থাপক 
(0101)066]) কারবার নিবন্ধন করার ব্যবস্থা অবলম্বন 
রিনি " করিবে । সকল প্রকার যৌথ কারবারের পক্ষে নিবন্ধন বাধ্যতা- 
মূলক। প্রত্যেক রাজ্যে (3686) একজন করিয়া! যৌথ কারবার 
নবন্ধক (1২6515021 0£ 0০01 96০০] 007081165 ) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক 
নিযুক্ত হয়। উক্ত অফিসে যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের তালিকায় চাননি 
বা পত্রীভূত হওয়াকেই নিবন্ধন বলে। 
যৌথ কারবারের মোটামুটি দুইটি রকম আছে লক্ষ্য করিয়াছ_খরোয়া যৌথ 
কারবার (1৬805 000091)9 ) আর সাধারণ যৌথ কারবার বা জনসংঘ 
(00115 0010081)5 )। ঘরোয়! যৌথ কারবার নিবন্ধন কালে কারবারে অস্তত 
২ জন সদন্য থাকিবে। ছুই জনের আবেদনেই ঘরোয়া যৌথ কারবার নিবন্ধন 
হইতে পারে কিন্তু জনসংঘে বা সাধারণ যৌথ কারবার ন্যানতম ৭ জন আবেদনকারী 
থাকা প্রয়োজন । ইহাদেরই বল। হয় সংস্থাপক। 
-স্থাপকবন্দ একত্রিত হইয়া কয়েকটি দলিল সম্পাদন করিলে যৌথ কারবার 
নিবন্ধন হইতে পারে। প্রথমত, যৌথ কারবারের পক্ষে 
্বারকলিপি ক্ারকলিপি (116100121800170 0£ 4১950012001) তৈয়ার 
করা বাধ্যতামূলক | ম্থারকলিপির বিষয়বস্ত স্থানান্তরে আলোচনা করা হইবে। 
দ্বিতীয়ত, যৌথ কারবার পরিচালনার পরিমেল নিয়মাবলী (4১:05165 ০৫ 
48550015007 ) গঠন কর প্রয়োজন। পরিষেল নিয়ষাবলীতে 
পরিমেল নিয়মাবলী কারবারের আভ্যন্তরীণ বাবস্থাপনা কিভাবে হইবে তাহার নির্দেশ 
থাকে । পরিষেল নিয়মাবলী তৈয়ার করা যৌথ কারবারের পক্ষে বাধ্যতামূলক 
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নহে । যৌথ কারবারী আইনে (00200875 4১০) পরিমেল নিয়মাবলীর একখানা 
নমুনা দেওয়া আছে। এ নমুনার সকল দফা মানিয়া নিলে এবং সেই মর্রে ঘোষণাপত্র 
সহি করিলে পৃথকভাবে পরিষেল নিয়মাবলী তৈয়ার না করিলেও চলে । তবে 
প্রত্যেক কারবারের ব্যবস্থাপনায় নিজন্ব কোন ঠবশিষ্ট্ট বা সমন্তা থাকিতে 
পারে যেজন্য পৃথকভাবে পরিমেল নিয়মাবলী তৈয়ারের আবশ্বক হইতে পারে। 
তৃতীয়ত, যৌথ কারবারের প্রস্তাবিত ঠিকানা দাধিল করিতে হয়। প্রস্তাবিত 
টিদারাদা তত ঠিকানা! নিবন্ধনকালে দাখিল না করিলে নিবন্ধন হওয়ার পর 
২৮ দিনের মধ্যে যৌথ কারবারের নিবন্ধকের অফিসে উহা 
দাখিল করিতে হয়| 
চতুর্থত, যৌথ কারবারের আইনে লিখিত সম্পূর্ণ নিয়মাবলী অনুসরণ করিয়াই 
রে যৌথ কারবাবী প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হইয়াছে এই মর্মে কোনও 
ঘোষণা পত্র উকিল, চাটার্ড একাউণ্টটেণ্ট, এডভোকেট, বা অনুব্প মর্ধাদ।- 
সম্পন্থ কোনও ব্যক্তির ঘোষণ। প্রয়োজন। 
পঞ্চমত, যদি কারবার পরিচালনার ভার কোনও ম্যানেজিং এজেন্ট 
(17917961175 4৯০1) ) অথব। সেক্রেটারী, ও ট্রেজারার 
পরিচালনচুক্তির (96016090165 8070062501615 ) হাতে অর্পণ কর। হইয়া 
ধভিগিত থাকে তাহা হইলে তাহাদের সহিত যে চুক্তি সম্পাদন হইয়াছে 
উহার একখানি প্রতিলিপি (০015) দাখিল করিতে হয়। 
এই পাঁচ দফ। করণীয় ঘরোয়া এবং সাধারণ উভয় প্রকার যৌথ কারবারের 
বেলাতেই প্রযোজ্য । সাধারণ যৌথ কারবারের বেলাতে 
পরিচালকের নামের এতদ্যতীয় আরও করণীয়: (১) যাহার। যৌথ কারবারের 
তালিকা পরিচালক (016০601) হিসাবে কাজ করিতে ইচ্ছুক তাহাদের 
(1319050) নামের তালিক1; (২) যাহার। পরিচালক হিসাবে (015001) 
পরিচালকের স্বীক্কতি কাজ করিতে ইচ্ছুক সেই মর্মে তাহাদের নিজেদের স্বাক্ষরিত 
বিবৃতি (9080106067 (৩) ম্মারকলিপিতে (2405050121)000) 
0৫6 359018000) যদি দেখ! যায় যে পরিচালকবুন্দ পর্যাঞ্ত 
র্বনিষ্ শেয়ার পরিমাণে অংশপত্র' ক্রর করিতে স্বীকৃত হয় নাই, তাহা হইলে 
জিনেযাতিতিলতি পরিচালকমগ্ডলীতে কাধ করার অধিকার লাভের জন্য যে 
পরিমাণ অংশপত্রের উল্লেখ পরিষেল নিয়মাবলীতে থাকিবে উহা ক্রয় করার 
প্রতিশ্রুতি । 
উপরিলিখিত দলিল সমুদয় যৌথ কারবার নিবন্ধকের (68150 0£ 10106 
90001 (20170787195) অফিসে দাখিল করিতে হয় এবং 
তৎসঙ্গে নিবন্ধনের মাশুল ([2£1505009 £565) ও দাখিল 
ষাশুল (11178 £5৫9) জম দিতে হয । 


নিবন্ধন মাণুল 


বাবসায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন রূপ ১৫৫: 


নিবন্ধন মাশুল যৌথ কারবারের মূলপনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। 

নিবন্ধন মাশুল নূন্যতম ১০* টাক।। মুলধন ২০*** টাক! উধ্বে হইলে ক্রমবর্ধমান 

হারে (09008060 1906) বাড়িতে থাকে । দাখিল মাশুল (21106 £€6) নৃন্যতম, 

৫ টাকা। উহাঁও মূলধনের পরিমাণ অথবা 'অংশীদারের (91)8161)019615) সংখ্যার 
উপর নির্ভর করিয়। ক্রমবর্ধমান হাবে স্থির হয় 

যৌথ কারবার নিবন্ধনের অফিস হইতে তথন স্মারকলিপি (11170018170 ]া)। 

০£ /৯550০120010) ও পরিমেল নিয়মাবলী (4161০165০0৫ 


০ 45500190102) পুঙ্খানুপুঙ্থভাবে বিচার করিয়া যদি আপত্তিজনক 
আইনত জন্মলাভ কিছু না থাকে তবে নিবন্ধন বা পঞ্জীভূত (8০890:4097) 
রি করিবে এবং কারবারকে নিবন্ধন প্রমণপজ্জ (0606০76 


0 [২০150901019 ) চি থাকে । উহাকে 58106০996০0 
 170001009180908.বলে। নিবন্ধন বা পঞ্জীভূত প্রমাণপত্র পাইলে যৌঘি কীরবাঁর 
আঅঁহিনত জন্মলাভ করে 
২স্মারকলিপির গর্ত ( [1701501621706 0? 72770721900 01 
4৪309018610) ) 2 পূর্বেই উল্লেখ কর? হইয়ছে যে কোন যৌথ কারবাবী প্রতিষ্ঠানের 
নিবন্ধনকালে (25815018007 ) যে সমুদয় দলিল নিবন্ধকের ( ০£19091 ) 
কাধালয়ে দাখিল করিতে হয় তাহার মধ্যে স্মারকলিপি অন্যতম | স্মারকলিপির 
গুরুত্ব খুবই অধিক। স্মারকলিপিকে যৌথ কারবারের জন্মপত্রিকা বলা যাইতে 
পারে। স্মারকলিপি যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান বনাম তৃতীয় পক্ষেব মধো একথানি 
চুক্তিপত্র ৷ স্মারকলিপি অন্ত একটি কারণেও ত্যধিক গুরুত্ব 
পূর্ণ। উহ্‌। হইতেছে যে ম্মারকলিপির উদ্দেশ্ত সর্তে (০৮০০ 
০1999) যাহ! নাই এবপ কোনও কার্ধ যৌথ কারবার করিতে পারে না এবং করিলে 
তাহ! আইনত সিদ্ধ হয় ন।। ম্মমরকলিপি এমনভাবে প্রস্তত কর! প্রয়োজন যে ম্মারক- 
লিপি পরিবর্তনের প্রয়োজন ন। হয়, কারণ স্মারকলিপির কোন ৪ ধার! ব৷ সর্ত 
(01848০ ) কারবারের পরিচালকবর্গের স্তবিধামত পরিবর্তন 
কর। যায় না। স্মারকলিপি পরিবর্তন অনেক সময়সাপেক্ষ 
কারণ যৌথ কারবারী আইনে লিখিত উপায় ব্যতীত এবং 
অধিকাংশ ক্ষেতেই আদালতের মত "ব্যতীত, স্মারকলিপি পরিবর্তন কর 
যায় না। স্মারকলিপি নিবন্ধনের জন্য দাখিল করার পূর্বে উহাতে সংস্থাপকদের 
( 6:97096:) সহি থাকা প্রয়োজন। ঘরোয়া যৌথ কারবাবীতে সর্বনিষ্ন- 
ছুইজন ও জনসংঘ বা সাধারণ যৌথ কারবারে সর্বনিয় সাতজন সংস্থাপকের 
সহি প্রয়োজন। 


স্মারকলিপির ধার] 


স্মারকলিপির গুরুত্ব 


স্মারকলিপির 
নিবন্ধনকালে করনীয় 


_ স্মারকলিপিকে কয়েকটি অংশে ভাগ কর! যায়-এবং 
তাদন্থসারেই স্মারকলিপির বিষয়বস্তু লেখা হয়। স্মারক 


ষ 
বরা 


১৫৬ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


লিপির প্রত্যেকটি ধারা বা সর্ত ভিন্ন ভিন্ন দফায় লিখিত হয়, প্রত্যেকটি ধারায় 


ক্রমিক নম্বর ( ১১২, ইত্যাদি দিতে হয় এবং স্মারকলিপি সর্ধর্দাই ছাপান 
অথবা টাইপ করা হয়। 


শ্মারকলিপির বিষয়বন্ধা_ (60020661069 01 ৪ 1$1617001818001) 01 

48500156075) )৪ স্মারকলিপিতে নিয়লিখিত বিষয়বস্ত সন্নিবেশিত করিতে হয়।' 

১। নামধার] (75076 ০1289 ) £ যৌথ কারবারের নাম। যেমন--ফাউল 

প্লেকোং লিঃ। যৌথ কারবার যদি দায় সীমাবদ্ধ বা 

১| নামধার। 

সসীমদায় হয় তাহা হইলে নামের পর লিঃ অথবা 'লিমিটেড 

এই কথ। লিখিতে হয়। কিন্ত কারবার যদি ঘরোয়া! সমীমদায় যৌথ কারবার 
হয় তাহা হইলে € পি) লিঃ' অথবা “(প্রাইভেট ) লিষিটেড' লিখিতে হয়। 

একথা পুনরুল্পেখ নিশ্রয়োজন যে যৌথ কারবারের নিজন্ব ব্যক্তিসত্তা লাভ হয় 
নিবন্ধনের পরে। স্থতরাং ব্যক্তিরও যেমন নিদিষ্ট নাম থাকে, কারবারেরও তেমনি 
নিদিষ্ট নাম থাকে যে নামে উহা সবসমক্ষে পরিচিত হয়। 

২। ঠিকানা ধারা (4১001655 অথবা 310086105 19050 ); এখানে যৌথ 
কারবার কোন্‌ রাজ্যে (5৪65) স্থিত মাত্র উহা লিখিলেই যগ্ধে্ট হয়। তবে 
অনেক ক্ষেত্রেই কারবারের প্রধান কাধালয়ের (755 06506) 
ঠিকানা! দেওয়া হয়। অন্যথায় কারবার নিবন্ধনের ২৮ দিনের 
মধ্য প্রধান কার্ধালয়ের ঠিকানা নিবন্ধনের অফিসে দাখিল করিতে হয়। 

৩। উদ্দেশ্তঠ ধারা (016০৮ ০18956 ) £ স্মারকলিপিতে যে সর্ত ব। ধারা 
সক্নিবেশিত হয় তাহার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্ত ধারা। কারবারের 
উদ্দেশ্টাবলী এমনভাবে প্রস্তুত করা হয় যাহাতে কোনও 
কারণে একটি বিশেষ উদ্দেশ্ঠ সাফল্যলাভ না করিলে অন্ত কাধ 
গ্রহণ করিতে পারে। অনেক সময়ে ম্মারকলিপিতে মূল উদ্দেশ্তের সহিত সংশ্িষ্ট- 
হীন উদ্দেন্তও যোজনা কর] হয়; যাহাতে ভবিষ্ততে কারবারের কোনও কাধ 
বেআইনী (01৮0 ড1:55 ) বলিয়। ঘোষিত না হয়। 

৪। দায় ধারা (171801110 ০18185০ ) ₹ দায় ধারাতে 
কারবারের সদশ্তদের দায় সসীম (].170400 ) কিংবা অসীম 
( 0111091650 ) উহার উল্লেখ করিতে হয়। 
৫। মুগধন ধার € ০8015]. ০180৩ ) £ অঙ্গীকারাবদ্ধ দায় সীমা বন্ধ যৌথ 
কারবারে (00209215 [.170100 5 02121)066 ) সদশ্যগণ যে কত মুল্যের দায় 
ৃ গ্রহণ করিতে রাজী উহার উল্লেখ প্রয়োজন । কিন্তু কারবার 
যদি অংশপঅ দায় সীমাবদ্ধ (০০220905 [100/60 6৮ 
90855) হয় তাহ হইলে মোট মূলধনের মুল্য এবং কয়থানি মংশপজে এ মূলধন 
বিভক্ত তাহার উল্লেখ করিতে হুয়। 


২। ঠিকান। ধার! 


৩। উদ্দেস্টা ধার! 


৪ | দায় ধার। 


«। মুলধন ধার! 


ব্যবসায় গ্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন রূপ ১৫৭ 


৬1 সংস্থাপন ধারা (48550018001) 18556); এই ধারায় সংস্থাপক 
বৃদ্দের নাম, ঠিকানা, কয়খানি অংশপত্র ক্রয় করিতে ইচ্ছুক 
সেই তথ্যসমূহ দিতে হয় এবং প্রত্যেক সংস্থাপককে কোনও 
সাক্ষীর সম্মুখে সহি করিতে হয়। 
€ 81006165০01 4895০001861018) £ নিবন্ধনকালে 
'যে অপর দলিলটি দাখিল করিতে হয় উহাই পরিষেল নিয়মাবলী (86০16 ০0: 
£১55001800)। পরিষেল নিয়মাবলীকে কারবারের উপবিধিও €(5-189) 
বলা হয়। পরিমেল নিয়মাবলীতে কারবারের পরিচালনার 
পরিমেল নিয়মকাঙ্গন লিপিবদ্ধ থাকে । ইহাতে কারবারের আভ্যন্তরীণ 
নিষমাবলীর সংজ্ঞা ব্যবস্থার সকল প্রকার ধারা লেখা থাকে । পরিচালকমণ্লী 
কি উপায়ে গঠিত হইবে, পরিচালকমণ্ডলীর কর্তব্য, দায়িত্ব, ম্যানেজারের প্লষতা 
ও দায়িত্ব, হিসাব পরীক্ষকের নিয়োগ ইত্যাদি বিষয় থাকে পরিষেল 
নিয়মাবলীতে। 
পরিমেল নিয়মাবলী পৃথকৃভাবে তৈয়ার ন। করিয়াও পারা যায় একথ। উল্লেখ 
করা হইয়াছে। সেক্ষেত্রে যৌথ কারবারী মূল আইনে সন্নিবেশিত '্থচী এ 
,. (916 4) গ্রহণ করিলেই চলে। কিন্তু অসীম দায় যৌথ 
পরিমেল নিরমাবলীর কারবার, ঘরোয়া! যৌথ কারবার অথবা অঙ্গীকারাবন্ধ দায় 
পরিবতে [19 সীমাবদ্ধ যৌথ কারবারের বেলায় পরিষেল নিয়মাবলী 
পৃথকভাবে গঠন কর। বাধ্যতামূলক | 
পরিমেল নিয়মাবলীও স্মীরকলিপির মত পৃথক পৃথক অনুচ্ছেদে (তয়ার করিতে 
হয়। উহা ছাপান বা টাইপ করিতে হয়। 
পরিষেল নিয়মাবলীও খুব সতর্কতার সহিত তৈয়ার করা প্রয়োজন, কারণ 
যৌথ কারবারের ব্যবস্থাপনা পরোক্ষ উপায়ে (10160% ৪) 
পরিমেল নিয়মাবলী হয় বলিয়া পরিষেল নিয়মাবলীতে যে সমুদয় ক্ষমতা সদস্যগণ 
িনেনিভাতি পরিষ্কারভাবে পরিচালকবর্গের হাতে ন্তন্ত করে উহাই মাত্র 
সম্পাদন করিতে পারে। সুতরাং পরিচালনকার্ষে যাহাতে কোন প্রতিবন্ধ ব1 
ব্যাঘাত ন1 ঘটে সেই জন্তই পরিমেল নিয়মাবলী কোনও প্রকার ছ্যার্থবোধক হওয়' 
সঙ্গত নহে। আবার পরিমেল নিয়মাবলী বহিত্তি কোনও কার্ধ করিয়া যাহাতে 
পরিচালকবর্গ কারবারের সদশ্তদের কোনও অতিরিক্ দায়াবন্ধ না করে সেজন্য ও 
পরিষেল নিয়মাবলীতে আভ্যন্তরীণ পরিচালন ব্যবস্থার বিশদ আলোচন! থাকা 


৬। সংগ্বাপন ধার! 





একান্ত প্রয়োজন। 
স্ারকলিপির মতই পরিমেল নিয়ষাবলী পরিবর্তন সময় ও বিশেষ বিধি সাপেক্ষ । 
পরিমেল € 00120667055 01 /816016৪8 ০: 


48880018007) ) £ পরিমেল নিয়মাবলীকে কারবারের সাশ্ববৃদ্দের সহিত 


১৫৮ ব্যবসার সংগঠনের ভূমিকা 


কারবারের চুক্তি বল! যাইতে পারে। পরিমেল নিয়মাবলীতে আভ্যন্তরীণ 
ব্যবস্থাপনার সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকে বনিক স্বতই উহা। 

পরিমেল নিয়মা- বৃহদ!কার হয়। সুতরাং উহার বিষয় বন্ত এখানে আলোচনা 
বলীর বিষয় ব্ঘ. করা অসম্ভব । তবে বিষয় বস্তসমূহকে মোটামুটি নিয়লিখিত 
কয় ভাগে ভাগ করিয়া দেখান হয়। অথবা পরিমেল নিয়মাবলীর মধ্যে নিয়লিখিত 
বিষয়সমূহের উল্লেখ থাকা একান্ত প্রয়োজন । ্‌ 
১। অংশপজ্জ জন্বন্ধীয়ঃ (ক) শেয়ার বা অংশপত্রের বিভিন্ন ভাগ, 
যেমন_-পৃরাধিকার অংশপত্রে, সঞ্চয়ী পৃরবাধিকার অংশপত্রঃ সাধারণ বা 
হ্তায়াহগ অংশপত্র ইত্যার্দি। লক্ষ্য করিতে হইবে বিভিন্ন 
প্রকার অংশপন্তর ক্রেতাদের বিভিন্ন প্রকার অধিকার 
সিরা থাকে বলিয়া পরিমেল নিয়মাবলীতে সফল প্রকার অংশ-. 
পত্রেরই কোন অংখপত্রের কি প্রকার অধিকার এবং দায়িত্ব তাহার উল্লেপ: 


করিতে হয়। 


১। অংশপহ্ধের 


(খ) অংশপত্র হস্তান্তর কি উপায়ে হইতে পারে, আবার 

২। অংশপআ্ উত্তরাধিকার স্থত্রে অংশপত্রের অধিকারী হইলে কি উপায়ে সে 

সতান্তরের উপাধ হস্তান্তর [দ্ধ হয় ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ থাকে পরিমেল 

শিরমাবলীতে। ্‌ 

(গ) অংশপত্রের উপর তলবীয় মূল্য অর্থাৎ শেয়ারের মুল্যের অংশ সময় মত 

পরিশোধ না৷ হইলে কারবারের পরিচালকবগ সেই অংশপত্র 

(51816 ) বাজেয়াণ্ধ করিতে পারে। কি কি সর্তে অথাৎ' 
কত দিনের মধ্যে তলবীয় মূল্য শোধ না হইলে বাজেয়াপ্ত 
করিতে পারিবে এই সকল বিষয় বাজেয়াপ্তকরণের অধিকারের মধ্যে আলোচনা 


কর থাকে । 


৩। অংশপঞ্্ 
বাজেযাপ্তকরণ 


(ঘ) অংশপত্রের মূল্য শোধের তলব কখন কি ভাবে দিতে 

৪। অংশপত্রের হইবে তাহাও লেখা থাকে পরিমেল নিয়মাবলীতে । 
0559 (ড) অনেক সময়ে দেখা ঘায় কারবারে অতি মূলধন করণ 
(0৬61-5210511590101 ) হইয়াছে। যে পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করিলে 
মূলধনের কুষ্ঠ ব্যবহার হইতে পারে তদতিরিক্ত মূলধন নিয়োগ 
এ | মূলধন কমানর হইলে যে মুনাফা অধিক হইবে তাহা নহে। সুতরাংপরিচালক- 
উপায় বর্গের সবদাই লক্ষ্য রাখিতে হয় যে কারবারে যে মুলধন 
নিয়োগ করা হইয়াছে উহা প্রয়োজনের অতিরিক্ত আবার প্রয়োজনের তুলনায় 
কম নাহয়। যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত মূলধন নিয়োগ হইয়৷ থাকে তাহা হইলে 
শেষ পযন্ত অংশীদারগণ মুনাফা পায় কম। স্তরাং প্রশ্ন উঠে মূলধনের যে অংশ 
প্রয়োজনাতিরিক্ত তাহা কমাইয়া দেওয়া। ইহাকে বল! হট মূলধন ন্যুনীকরণ 


ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন রূপ ১৫৯ 


(৪৫4০৫00 01 0৪1091)। শেয়ারের মূল্য ন্যনীকরণের পন্থাও পরিষেল 
নিয়মাবলীতে বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হয়। 

২। ব্যবস্থাপনা বিষয়ক 2 এই অনুচ্ছেদে সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ 
থাকে £ | 

(ক) বাবস্থাপনায় অংশ গ্রহণকারী ব্যক্তিদের নির্বাচন প্রথ] বা নিয়োগ প্রথা। 

(খ) ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণকারী ব্যক্তিদের অধিকার ও 
*| পরিচালক কর্তব্যের পরিধি । 
নিবাচন, পারিশ্রমিক, (গ) ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণকারী ব্ক্তিদের পারিশ্রমিক, 
বগিকার উতর: পারিতোরির ইত্যাদি । 

(ঘ) বাবস্থাপনায় অংশ গ্রহণকারীর বহিষ্কারের উপায়। 

৩। সন্ত সম্বন্ধীয় বিভিন্র গ্রকার অংশপত্রের ঠি্ন ভিন্ন অধিকার গাকে। 
গ্কান অংশপত্র অধিকারী কি ভাবে ভোটদানে অংশ গ্রহণ করিতে পারে,কি ভাবে 

ভোটদান হইবে, স্তপাকৃত (00117001806) কিংবা! একক (51816) 
৭1 ভোটদানের ইতাদির উল্লেখ থাকে পরিমেল নিয়মাবলীতে। পরিচালক 
পদ্ধতি ংসদের (8০৪1৭ 0£ 1010০0013) মিটিংএর পদ্ধতি এই 
অস্থচ্ছেদে আলোচিত হর। আরেকটি বিশেষ বিষয়ের উল্লেখ থাকে এই অনুচ্ছেদে । 
উহ; কারবারের নিজস্ব সীলরক্ষণের নিমুম। কাহার নিকট সীলমোহর থাকিবে 
তাহার উল্লেখ করিতে হয়। 

৪। হিসাব সম্বন্ধীয় ঃ কারবারের হিলাবপত্রাদি বিষয় খুঁটিনাটি সমস্ত 
বিষয় এই অনুচ্ছেদে আলোচিত হয়। হিসাব নিরীক্ষকের নিয়োগ, ত্বাহার 
পারিশ্রমিক, লাভাংশ বিতরণের পদ্ধতি, কারবারের পক্ষে 
পরিচালকমণ্ডলীর থণ গ্রহণের ক্ষমত। ইত্যাদির বিষয় পরিষেল 
নিরম[বলীতে উল্লেখ কর। হয়। 

অনুষ্ঠানপত্র বা বিবরণপরত্র (7010951960605 ) 2 যৌথ কারবার নিবন্ধন 
হইলেই প্রশ্ন উঠে কারবার পরিচালনার জন্য প্রয়োজনী অর্থ সংগ্রহ করা। 
যৌথ কারবারের মূলণন কোনও ব্যক্তি অথব। কতিপয় ব্যস্ত যোগায় না) মূলধন 
সংগ্রহ করিতে হয় শেয়ার বা অংশপত্র বিক্রয় করিয়া । স্থতরাং অংশপত্র ক্রেতাদের 
আকৃষ্ট করার প্রয়োজন হয়। অংশপত্র ক্রেতাদের আকুষ্ট করার 
উদ্দেস্তেই অনুষ্টানপত্র বা বিবরণপত্র প্রচার করিতে হয়। 
অন্ুষ্ঠানপত্জরকে যৌথ কারবারী আইনে এই ভাবে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে_-208 
0:০992০005, ০1100191, 20৮ 81056001200 00761: 00000106106 113510178 
06৩15 001) 00০ 00115 601 06 51950710600 01 81) 8158165 1) 01 
0921/00165 06 ৪ 0০5 ০0:00:80.” তাহ] হইলে দেখা যাইতেছে যে, ষে কোনও 
প্রকার প্রচারকাধ ত্বারা কারবার়ের অংশপত্র অথবা খপপত্র (109৮6170816) 


৮। হিসাবনিকাশ 


অহুষ্ঠানপত্র্রের সংজ্ঞা 


১৬০ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


ক্রয়ের আহ্বান পাঁওয়। যাইতে পারে তাহাই অনুষ্ঠানপত্র বা বিবরণপত্র 
( 0:052০0০05 )। 
অন্বষ্ঠানপত্রকে মোটামুটি তিনটি অংশে ভাগ করা যায় ৫১) সংবাদ প্রদান ; 
(২) শেয়ার ক্রয়ের আহ্বান ; (৩) আইনাগ্ুগকর্তব্য । অনুষ্ঠানপত্রের বিষয় বস্তকে 
মোটামুটি বল! যাইতে পারে- স্মারকলিপি ও পরিমেল নিয়মা- 
অনুষ্ঠীনপত্রের বলীর সারাংশ প্রদান। অনুষ্ঠানপত্র বা বিবরণপত্র প্রচার 
সিঃবতান করিতে হয় স্থানীয় কোনও পক্জিকায়। ইহার উদ্দেশ যাহাতে 
অনুষ্ঠানপত্রে লিখিত সকল বিষয়বস্থ সর্বলাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে । 
মন্ষ্ঠানপত্র প্রচার কর। বাধাতামূলক নহে । অনুষ্ঠানপত্র 
অনুষ্ঠানপত্রের প্রচার ন1 করিয়া নিবন্ষকেব কার্ধালয়ে “অন্ুষ্ঠানপত্রেব পরিবর্তে 
পরিবতে বিবৃতি' (30506016001) 1160. 0£ 0:09920609 ) দাখিল 
করিলেও চলে । কিন্ত যেখানে অম্রষ্ঠানপত্রের পরিবর্তে বিবৃতি দাখিল করা হয়: 
সে-ক্ষেত্রেও সাধারণত বিবুতি স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশ কর। হয়। 
অনুষ্ঠানপত্র প্রকাশ করার পূর্বে উহার এক প্রতিলিপি নিবন্ধকের অফিসে জমা 
দিতে হয়। নিবন্ধকের অফিস হইতে যদি অন্ুষ্ঠানপত্র পরিবর্তন করার বা সংশোধন 
করার কোনও নির্দেশ পাওয়া না যায় তাহ হইলেই অনুষ্ঠান- 
অনুষ্ঠানপত্র পত্র প্রচার করিতে পারা যায়। অন্ুষ্ঠানপত্রের প্রতিলিপি 
ক [নবন্ধকের কাধালয়ে জমা দেওয়ার ৯০ দিন উত্তীর্ণ হওয়ার 
্‌ পূর্বেই অন্ুষ্ঠানপত্র প্রচার করিতে হয়। এই সর্ভ পূরণ করা 
হইয়াছে তাহা গ্রমাণ করার জন্যই অনুষ্ঠানপত্রে লিখিতে হয় কোন্‌ তারিখে 
অনুষ্ঠানপত্রের প্রতিলিপি নিবন্ধকের কাধালয়ে জম! দেওয়া হইল । 
অন্ুষঠানপত্র প্রচাব কর! বাধ্যতামূলক নহে। যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান 
সাধারণের নিকট হইতে শেয়ারগক্রয়ের আহ্বানের অপেক্ষা না করিয়াও শেয়ার বা 
₹শপত্র বিক্রয়ের চুক্তি করিতে পারে । এরূপ কোন চুক্তির মাধ্যমে শেয়ার 
বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়া থাকিলে সেইরূপ ক্ষেত্রেই অনুষ্ঠানপত্রের বদলে বিবৃতি 
(908 0610৮ 1) 1160 ০: 7:0596০003) দাখিল করিতে হয়। এরপ ক্ষেত্রেও 
দেখ! যায় ষে অনুষ্ঠানপত্রের পরিবর্তে বিবৃতি অনুষ্ঠানপত্রের মতই প্রচার কর] হয়। 
লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে সংবাদপত্রে যখন অন্ষ্ঠানপত্র প্রচার করা হয় তখন 
শিরোনামায় লেখা থাকে '0:09০০৮$ | শিরোনামায় যদি লেখা হয় (01819 15 
হাত 81730006610600 2200 1706 ৪. 0:09020005) তাহা হইলে বুঝিৰে 
যে কারবার অন্ত উপায়ে মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়াছে এবং সাধারণের নিকট 
ংশপত্র বিক্রয়ের আহ্বান করে না। অন্ত উপায়ে কিভাবে মূলধন 
গ্রহ কর! হয় তাহা অবলেখন বা ঝুঁকি গ্রহণ (1[0170০-71107)8 ) পর্যায়ে 


আলোচনা করা হইবে। 
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অহ্ষ্ঠানপত্র প্রকাশ করার পূর্বেই মূলধন নিয়ন্ত্রণ প্রাধিকারের (007:01161 0£ 

08161 1558৫) অন্গযতি সংগ্রহ প্রয়োজন । অন্ুষ্ঠানপত্ে 

পরতে লিখিত মুলধন সংগ্রহের অনুমতি যে মূলধন নিয়ন্ত্রণ প্রাধিকার 
দিয়াছেন অনুষ্ঠানপত্রে তাহার উল্লেখ থাকা প্রয়োজন । 

, অনুষ্ঠানপত্র দ্বারা সাধারণকে কারবারে অংশ গ্রহণ করিতে এবং ঝুঁকি গ্রহণ 
করিয়া অর্থ বিনিয়োগ করিতে উদ্ধুদ্ধ করা হয়। স্থৃতরাং অহ্ষ্ঠানপত্র প্রচারের 
উদ্দেশ্ত সফল হয় তখনই যখন অনুষ্ঠানপত্র প্রচারের ফলে সাধারণে অংশপত্র ক্রয় 

করিতে ইচ্ছ। জ্ঞাপন করে। অন্রষ্ঠানপত্র প্রচারের উদ্দেশ 
৮৬ যাহাতে সফল হয় সেজন্য কাঁরবারের ভবিষ্তৎ এমতভাবে অঙ্কন 
্‌ কর হয় যাহাতে কারবারের ভবিষ্যৎ অবস্থা খুবই উজ্জল মনে 
হয় এবং কাহারও মনে কারবারের ভবিষ্যৎ সন্বষ্ধে কোনরূপ সন্দেহের উড্রেক ন। 
হয়। এই উদ্দেশ সফল করার জন্য অনেক ক্ষেত্রে অনৎ পরিচালকমণ্ডলী যথেষ্ট 
কুশলতার সহিত অনুষ্ঠানপত্র তয়ারি করিয়া থাকে । যাহাতে কারবারের সদশ্যদের 
চক্ষে ধূলি দিয়া অংশপত্র ত্িক্রয় করা ন। ইয় সেই। উদ্দেহে পরিচালকমগ্ডলীর উপর 
আইনত দায় বর্তান হইয়াছে । যদি ভবিখতে ইহা কোনও প্রকারে প্রমাণিত হয় 
যে অসাধু উপায় অবলম্বন করিয়া অথবা সত্য গোপন করিয়া অথবা যাহা উল্লেখ করার 
প্রয়োজন ছিল তাহ। উল্লেখ না করিয়া পরিচালক মগুলী অনুষ্ঠানপত্র প্রচার করিয়াছে 
তাহ হইলে পরিচালকমণ্ডলী দেওয়ানী ও ফৌজদারী, দ্বিবিধ আইনেই দগ্ুনীয়। 
যদি ইহা প্রমাণিত হয় যে অনুষ্ঠানপত্রের লিখিত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া 
ংশীদারগণ ঠকিয়াছে তাহা হইলে দেওয়ানী আইনের নিয়মে অংশীদারগণ ক্ষতিপূরণ 
পাইতে পারে । আবার সেই একই কারণে পরিচালকমণ্লীর সদশ্যবুন্দ 
ফৌজদারী আইনে দগুনীয় হইতে পারে তাহা জরিমানা, কারাদণ্ড বা উভয়ই 
হুইতে পারে । 
অনুষ্ঠানপত্রের বিষয়বস্ত (03023661065 0£ ৪ 79705180605 ) 3 অষ্ঠানপত্রের 
বিষয়বস্্র মধ্যে যে কয়টি বিষয়ের উল্লেখ অপরিহার্য তাহা নিয়ে আলোচন। 


করা হইল । 


অসুষ্ঠান্পত্রের ১। কারবারের ম্মারকলিপিতে যে সমুদয় ধারা উল্লেখ 
বিষয় বন্ধ কর] হইয়াছে সে সমস্ত ধারার পুনরুল্পেখ প্রয়োজন । 
১। স্মারকলিপির ২। কারবার সংস্থাপকদের নাম, ঠিকানা, তাহাদের 


সারমর্ম পেশা, প্রত্যেকে কয়খানি করিয়া শেয়ার বা অংশপত্র ক্রয় 
২। সংস্থাপকের কারবার প্রতিশ্ররতি দিয়াছে তাহা । 

্বীক্কৃতি ৩। কারবারের পরিচালকমণ্ডলীর নাম, ঠিকান!, 
৩। পরিচালকমগ্জলী পেশা ইত্যাদি ব্যতীতও প্রত্যেক পরিচালক কয়খানি 
করিয়া অংশপত্র ক্রয় করিতে ইচ্ছুক তাহার উল্লেখ থাকে। যদি পরিচালক 


১১ 


১৬২ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


ইইবার যোগ্যতা অর্জন করিবার জন্য ন্যুনতম মূল্যের অংশপত্র ক্রয়ের বিধি'থাকে 
তাহা! হইলে পরিচালকগণ ব্যক্তিগতভাবে সেই ন্যানতম মুল্যের, অংশপত্র ক্রয় 

করিয়াছে কিনা তাহা উল্লেখ করিতে হয়। 
৪। শেয়ার বা অংশপত্রের আস্কিক মূল্য কিভাবে আদায় করা হইবে অর্থাৎ 
আবেদনপত্রের সহিত আস্কিক মূল্যের কত অংশ, বিলিকাঁলে কত অংশ এবং 
তারপর তলব কিগাবে করা হইবে এবং তলৰ হইলে বিলির 
রিট পর প্রথম তলব, প্রথম তলব হইতে কতদিন পর দ্বিতীয় তলব 
ইত্যাদি অনুষ্ঠানপত্রে লিখিত থাকে । মোট অংশপত্রের মূল্য 


কয় কিস্তিতে এবং কখন কি ভাবে আদায় হইবে তাহাই এই ধারায় লিখিত থাকে + 


যনে কর, প্রতিখানি শেয়ারের আঙ্কিক মূল্য ১** টাঁকা। উহা আদায় করা 
হইবে আবেদনকালে (07. 201108001) শতকর1 ২০ ভাগ ; বিলিকালে (0৫ 
৪1100016170) শতকরা] ৩০ ভাগ $ প্রথম তলবে (156 ০৪11) শতকরা ২* ভাগ £ 
দ্বিতীয় তলবে (99০০7 ০৪11) শতকরা ২০ ভাগ এবং চূড়ান্ত তলবে (চে179] 
০৪11) শতকরা ১* ভাগ । 
«| বিভিন্ন প্রকার অংশপত্রের বিবরণ অহুষ্ঠানপত্রে দিতে হয় । কয় প্রকারের 
ংশপত্র বিক্রয়ের প্রস্তাব করা হইতেছে যেমন পূর্বাধিকার 
£। অংশপ্ের ভাগ অংশগত্র (0:6615006 30325) ; সঞ্চয়ী পূর্বাধিকার অংশপত্র 
(00170018056 71616161706 5178155)5 ন্যায়ানছগ (8০15) বা সাধারণ 
অংশপত্র ইত্যাদি । 

৬। নূন্যতম আবেদনের পরিমাণ কি ইহার উল্লেখ। অর্থাৎ ন্যুনতম 

কয়খানি অথবা! কতমুল্যের অংশপত্র ক্রয়ের আবেদন করিনে 
৬। গু[ুসতম নুলধনের অংশপত্র বিলি করা হইবে তাহার উল্লেখ। প্রসঙ্গত 
058 আলোচন। করা প্রয়োজন যে কোন যৌথ কারবারই ন্যানতম 
চাদ (01100 0]7 50050110001) ) আদায় ন। হইলে অংশপত্র ব্টন 
আরম্ভ করিতে পারে না। ন্যুনতম টাদা কি তাহা পরে আলোচন। করা 
হইতেছে। 

৭। কারবার প্রতিষ্ঠাকল্ে প্রারভিক ব্যয় (06110170215 7061/565) ব। 
সংগঠন ব্যয় (50117090015 7:%060565) | এখানে কেবল 
মোট সংগঠন ব্যয় বা প্রারস্তিক ব্যয় কত হইয়াছে তাহাই 
উল্লেখ করিতে হয়। 
কারবার যদি কোনও প্রতিষ্ঠান বা বিক্বেতার সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়। 

থাকে তাহা হইলে যাহার বা যাহাদের নিকট হইতে কোনও 
৮। চুজি ব্য ক্রয়ের চুক্তি করিয়াছে তাহাদের নাম এবং চুক্তির সারাংশ 


৮। 


কী 
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৯। কারবার যদি ব্যবস্থাপনার ভার কোনও ম্যানেজিং এজেন্ট (018088124. 
£১86100 )১ সেক্রেটারী এবং ট্রেজারার্প (960169063 & 
16558501615 ) অথবা কোনও ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের হাতে 
অর্পণ করিয়া থাকে তাহা হুইলে উহাদের সহিত কার্য 
পরিচালনা ব্যাপারে চুক্তির সর্ত, পারিশ্রামক ইত্যাদির 


৯। পরিচালন 
প্রাধিকারের সহিত 


উল্লেখ করিতে হয়। 
১*। পরিচালকমণ্ডলীর সহিত কারবারের কোনও প্রকার চুক্তি হইয়া 
থাকিলে বিশেষত তাহাদের অধিকার, দায়ত্ব এবং পারিশ্রযিক 
রর এ অনুষ্ঠানপত্রে উহার উল্লেখ কর! গ্রয়োজনণ। 
১১। কারবারের হিসাব নিরীক্ষকের নাম, ঠিকানা! 
১১। হিসাবনিরীক্ষ। 
১২। অন্ত কোন কারবারের সহিত কোনর্খ চুক্তি 
১২। অন্ত কারবারের সম্পাদিত হইয়া থাকিলে তাহার সারাংশ । 
সহিত চুক্তি ১৩। সদন্যের ভোট প্রথা ও ব্যবসায়ের 'লাভে অংশ গ্রহণ। 
১৩। ভোটদান পদ্ধতি ১৪। অংশপত্রের উপর কোনও অধিমূল্য (16771011) 
১৪। অবিমূল্যে বা পাওয়া গিয়াছে কিনা; পাওয়। গিয়া থাকিলে কত, অথবা 
উনমূল্যে অংশপত্র অংশপত্র উনমূলে; বিক্রয় হইয়! থাকিলে, কত উনযুল্যে বিক্রয় 
বিক্রয় হইল তাহার উল্লেখ । 
১৫। কারবার যদি পরিশোধ্য পূর্বাধিকার অংশপত্র 
১৫ | অংশপত্র (7২০0০610991 71616161706 9138165) বিক্রয় করিয়া থাকে 
পরিশোধ তাহা হইলে কিভাবে অংশপত্রের মূল্য পরিশোধ করাহইবে 
১৬। লাতক্ষতি তাহার উল্লেখ । 
হিষাব ও উদ্ধতগ্র ১৬। কারবারের লাভ-ক্ষতি হিসাব এবং উদ্ধ ত্পত্র 
কোথায় এবং কখন দেখা যাইতে পারে তাহার উল্লেখ। 
অনুষ্ঠানপত্রে ষে সকল ধারা উল্লেখ না করিলে আলোচন] অপূর্ণ থাকিবে 
তাহারই এধানে উল্লেখ করা হইল। 
অংশগাত্র বন্টন (8110056106 0£ 8158168) ফৌথ কারবানী প্রতিষ্ঠান 
গঠনে তৃতীয় ধাপ হইতেছে অংশপত্র ব্টন। নিবন্ধন ও 
অংশপত্র বন্টন. অনষ্ঠানপত্র প্রচারের পরই অংশপত্র বিলির প্রশ্ন। কিন্ত 
ন্যুনতম চাদ! অংশপত্র বণ্টন করিবার যোগ্যতা অর্জন করিতে কারবারী 
আঘায় ও অংশপত্র প্রতিষ্ঠানকে কতিপয় সর্ভ পুরণ করিতে হয়, নচেৎ অংশপঞ্জ 


রা বিলি করিতে পারে ন1। ॥ 
শলতুক্ত তম চাদ] আদায় করিতে 
রাতে প্রথমত, কারবার যতক্ষণ পর্ষস্ত ন্যুন 


পারে না ততক্ষণ অংশপত্র ব্টন আরপ্ভ করিতে পারে না। 


সিন তবিতীয়ত, অংশপত্র আবেদনপত্রের সঙ্গে যে অর্থ পাওয় 


১৬৪ | বাবসায় সংগঠনের ভৃমিকা 
গিয়াছে উহা কোনও তপশীলতৃক্ত ব্যাঙ্কে (91560150 887% ) গচ্ছিত রহিয়াছে 


সেই মর্মে বিবৃতি প্রদান । | ৮ 
তৃতীয়ত, যদি কারবার কোনও অনুষ্ঠানপন্্র প্রকাশ করিয়া না থাকে 
তাহা হইলে অংশপত্র বণ্টনের অন্তত তিন দিন পূর্বে 


অংশপত্র বণ্টনের 
টিনা নিবন্ধকের অফিসে একখান অন্ুষ্ঠানপত্রের পরিবর্তে বিবৃতি 


দাথিল দাখিল করিবে। 

অনুষ্ঠানপন্র প্রকাশ,  চতুর্থত, যদি অনুষ্ঠানপত্র প্রকাশের ১২০ দিনের মধ্যেও 
নানতম টা! ন্যুনতম চাদ! আদায় না হইয়া থাকে তাহ। হইলেও অংশপত্র 
আদায় ও অংশপত্র বিলি কর! চলে না। 

বন্টন পঞ্চমত, যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠানপত্র প্রকাশের 
অনুষ্ঠ।নপত্র পর অন্তত পাচদিন অতিবাহিত না হইলে অংশপত্র বণ্টন 
প্রকাশের পর আরম্ভ করিতে পারে না। অবশ্ঠ এই সময়কে পরিচালকমণ্ডলী 


পাচ দিন অপেক্ষা ইচ্ছা! করিলে বাড়াইয়াও দিতে পারে । সেক্ষেত্রে কৰে 
করিয়া অংশপত্রবপ্টন অংশশত্র বণ্টন আরপ্ত হইবে তাহার উল্লেখ করিতে হয়। 
ব্যবসায়ের কার্য আরজু ( 0:012715615061)6196 0 (0811)685 ) 3 একক 
মালিকান] (01:00101908:5), অংশীদারী (28:00019710) অর্থব। ঘরোয়া যৌথ 
(601৬9 0010790%) ব্যবসায়ের মত সাধারণ যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান (00110 
007019075) ব্যবসায় গঠন হইলেই ব্যবসায়ের কার্য আর্ত 
বাবসায়ের কার্য করিতে পারে না। বাবনায়ের কার্ধ আরম্ভ করিতে হইলে 
স্ব সাধারণ যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানকে যৌথ কারবারের নিবন্ধক 
( 26815012701 1010৮ ১0০০ 00170727165 ) নিকট হইতে ব্যবসায় আরম্ত 
করার অনুমতি সংগ্রহ করিতে হয়। সেই অন্থুমতিপত্রকে ব্যবসায় আরম্তের 
অধিকার প্রমাণপত্র (09106০966 0£ (00101761)0610061)0 ) বলে। সাধারণ যৌথ 
কারবারী প্রতিষ্ঠান আইনত গঠিত হইলেও এবং আইনের অন্যান্য সর্তাহযায়ী 
অংশপত্র বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করিলেও আইনত যতক্ষণ পর্যস্ত ব্যবসার 
আরম্তের অধিকার প্রমাণপত্র না পায় ততক্ষণ কারবার ব্যবসায় আরম্ভ করিতে 
পারে না। সুতরাং সাধারণ যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানে প্রাণ সঞ্চার হয় ব্যবসায় 
আরস্তের অধিকার পত্র পাইলে । ব্যবসায় আরম্তের অধিকার পত্র প্রাপ্তিই 
সাধারণ যৌথ কারবারের পক্ষে চতুর্থ ও শেষ ধাপ। 


অবলেখন ব! দায় গ্রহণ ( [00506077607 )£ একথা বলা নিশ্রয়োজন 
টিনার যে যখন কোনও যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান গঠন হয় তখন সঙ্গে 
আরা সঙ্গেই কারবারের পক্ষে অংশপত্র ক্রেতা সংগ্রহ করা কষ্টকর । 
বিক্রয় বিশেষত, যদি কারবারে অ্থ-বিনিয়োগ (18 00611:) খুবই 
ঝুঁকিপূর্ণ (6811 ০£ 196) হয়। ভাঈতবর্ষের অর্থনৈতিক ও 


ব্যবসান্ন গ্রতিষ্ঠানের বিাভক্ন কূপ ১৬৫ 


বাণিজ্যিক অবস্থা এখনও এমন উন্নতি লাভ করে নাই যে ফাহাদের সঞ্চয় আছে 
তাহারা নিজেরাই কোথায় কিভাবে সঞ্চয় বিনিয়োগ করিলে অর্থের সহ্যবহ।র 
হইবে তাহার সন্ধান করিবে। পরস্ত, আমাদের দেশে সঞ্চয়কারীদের ব্যবসায়- 
বাণিজ্যে বিনিয়োগে উদ্ব,দ্ধ করিতে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হয়। অথনৈতিক ও 
বাণিজ্যিক উন্নতিসম্পন্ন দেশসমূহে, যেমন গ্রেটবুটেন, জাপান, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র. 
এক সম্প্রদায় ব্যবসায়ী আছে যাহাদের কর্তব্যই হইল নবগঠিত যৌথ কারবারী 
প্রতিষ্ঠানকে মূলধন সংগ্রহে সাহা্য বরা । এই সকল প্রতিষ্ঠান সম্ভাব্য বিনিয়োগ- 
কারীর সন্ধানে ফিরে এবং তাহাদের কোন কারবারে বিনিয়োগ করিলে, কি প্রকার 
অংশগত্র ক্রয় করিলে লাভ হইবে এবং নিয়োজিত মূলধন নষ্ট হইবে না সে-বিষয়ে 
ওয়াকিবহাল করে। কোন যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান যদি মনে করে যে উহার 
অংশপত্র সহজে এবং বিনা কষ্টে বাজারে বিক্রয়ের সম্ভাবনা! কম তাহা হইলে এই 
'সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সাহায্য গ্রহণ করে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান তখন পারিশ্রমিকের 
চুক্তিতে এ যৌথ কারবারের অংশপত্র বিক্রয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকে। প্রতিষ্ঠান 
যৌথ কারবারকে এক নির্দিষ্ট সংখ্যক অথব1 সমুদয় অংশপত্র বিক্রয় করিবার গ্রতিশ্রুতি 
দেয়। তারপর প্রতিষ্ঠান প্রকৃত ক্রেতার সন্ধান করে। যদি এমত হয় যে প্রতিশ্রুতি 
অংশপত্র ক্রয় করার মত ক্রেত। পাওয়া যায় নাই তখন এই প্রতিষ্ঠানই 
অপৃবণ অংশপত্র ক্রয় করিতে বাধ্য। এই প্রকার প্রতিষ্ঠানকেই বলা হয় 
অবলেখক ব৷ দায় গ্রহীতা বা ঝুঁকি গ্রহীতা (070461166)। ইহাদের যে 
পারিশ্রমিক দেওয়া হয় তাহাকে বলে অবলেখন দত্তরি (00006170008 
(01701015510) ) | | 
ন্যুনতম টাদ। (1%01017001 9817950180001 ) 2 স্থানাস্তরে উল্লেখ করা 
হইয়াছে যে নানতম চাঁদা আদায় না হইলে কোন যৌথ কারবার অংশপত্র বণ্টন 
আরম্ভ করিতে পারে না। ন্যুনতম চাদার কোনও পরিমাণ 
১৪ যৌথ কারবারী আইনে স্থির করা নাই। উহা যৌথ কারবারের 
| পরিচালক মণ্ডলীই স্থির করিয়া থাকে । অংশপত্র বিক্রয় করিয়। 
ননতম কি পরিষাণ অর্থ আদায় কর] হইবে তাহাই ন্যুনতম ঠাদা। তবে ন্যুনতম 
াদার পরিমাণ, উহা কি কার্ধে বায় কর] হইবে তাহার উপর নির্ভর করে। যেষে 
কার্ধে ন্যুনতম চাঁদা ব্যয় হইবে এবং যাহার পরিষাণের উপর ননতম চাদার 
পরিমাণ নির্ভর করে তাহ! নিম্নে উল্লেখ করা হইল । 
১। অনুষ্ঠানপত্র প্রকাশ করা অবধি যে সম্পদ অধিকার কর! হইয়াছে তাহার 
মূল্য পরিমিত, অথবা কোনও সম্পদ অধিকার করা না হইয়া 
১। সম্পদের মুল্য থাকিলে বর্তমানে যে সম্পদ অধিকার করা হইবে তাহার মূল্য 


পরিমিত। 
২। ব্যবসায়ের সংগঠন বৰ! প্রারভিক ব্যয়ের (60170861919 [61865 বা 


১৬৬ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিক। 


016110712ত ০:990593 ) পরিমাণ কত, এবং ব্যবসায় যদি 
দত্তরর বিনিময়ে অংশপত্র বিক্রয়ের চুক্ষি করিধা থাকে তাহা 
হইলে দত্তরি পরিশোধ করিতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। 

৩। অনুষ্ঠানপত্র প্রকাশের দিন অবধি যে সমুদয় সম্পদ অধিকার কর] হইয়াছে 
উহা! এবং সংগঠন বা প্রারস্তিক ব্যয় যদি খণ করিয়া মিটান' 
হইয়া থাকে তাহা হইলে এ খণ শোধ করিতে যে অর্থের 
প্রয়োজন তাহার পরিমাণ। 

৪। কার্ধকরীমুলধন. ৪ কার্ধকরী মূলধন হিসাবে কত অর্থের প্রয়োজন তাহা। 

৫। এতদ্যতীতও যদি কোন কারণে ব্যয় আবশ্তক হয় তাহা হইলে যে ষে 
কারণে ব্যয় আবশ্যক সেই মেই কারণ উল্লেখ করিয়া প্রত্যেক 
কারণে কত অর্থের প্রয়োজন । ্‌ 

এই পাচটি কারণে যে অর্থের প্রয়োজন উহাই ন্যুনতম ঠাদ।। 

যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের মূলধন €0810861 ০01 701150 9৫০0০] 
007018% ) £ যে কোনও ব্যবসায়ের মূলধন যে কয়ভাগে ভাগ করা যায় 
তাহা পূর্বে বিশদভাবে আলোঁচন। কর] হইয়াছে । এখানে এইটুকুমাত্র পুনকল্পেখ 

কর। প্রয়োজন মনে করি যে, নকল রকম মূলধনের কার্ধ বিশ্লেষণ 
যৌথ কারবারের করিলে দেখা যায় যে কোনও কারবারের পক্ষে ছুই প্রকার 
মুলধন মূলধনই প্রয়োজন (১) স্থায়ী মূলধন ( ঢা60 08055] ) 
এবং (২) কার্ধকরী মূলধন (৬/011004 08155] )। যৌথ কারবারী উভয়বিধ 
মূলধন কি উপায়ে সংগ্রহ করিয়! থাকে তাহা এখানে আলোচন] করা হইবে । 

১। স্থাপী মূলধন ব্যবনায় যতদিন চলিতে থাকিবে ততদিনই কার্য করিতে 
থাকিবে যেমন যন্ত্রপাতি, দালানবাড়ী ইত্যাদি । হ্ৃতরাং যন্ত্রপাতি, দালানকোঠা, 

আসবাবপত্র ইত্যাদি ক্রয় করিতে ষে অর্থের প্রয়োজন উহা 
স্থায়ী মূলধন এমত উপায়েই সংগ্রহ করা হয় যাহাতে সে মূলধন চিরস্থায়ী 
০০০ হিসাবেই ব্যবসায়ে থাকিতে পারে । সুতরাং স্থায়ী সম্পদের জন্ত 
প্রয়োজনীয় মূলধন অংশপত্র বিক্রন্ধব করিয়াই সংগ্রহ করা হয়। কারণ অংশপত্র 
ক্রেতাগণ প্রকৃত প্রস্তাবে বাবসায়ের মালিক । সুতরাং মালিক কখনও চাহে না 
ষেব্যবপায় গুটাইবার অবস্থায় না মাসিলে নিয়োজিত মূলধন তুলিয় নেয়। 

২। অংশপত্র বিক্রয় ব্যতীতও স্থায়ী মূলধন সংগ্রহ কর! যায়। খুব দীর্ঘস্থায়ী 

খণপত্র বিক্রয় করিয়া অথবা পরিশোধ্য খণপত্র বিক্রয় করিয়াও 
খণপত্র বিক্রয় স্থায়ী মূলধন সংগ্রহ কর! যায়। তবে দীর্ঘস্থায়ী খণপত্র হইলেও 
করিয়া স্থারী মূলধন অপরিশোধ্য খণপত্র না হইলে সে খণপত্র একদিন না' একদিন 
শোধ করিতেই হয়। রি 

৩। কার্ধকরী মুলধনও যে অংশপত্র বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ কর! হয় না তাহা 


২] প্রারত্তিক বায় 


৩। খণ শোধ 


৫ | অল্পাভ বায় 


ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বূপ ১৬৭ 


নহে। তবে যদি অংশপত্র বিক্রয় করিয়। যে অর্থ সংগৃহীত হয় তাহা স্থায়ী সম্পদ ক্রয় 
করিতেই ব্যয় হয় তাহা হইলে কার্ধকরী মূলধনের জন্ত স্বশ্ন 
5 মিয়াদী ঝণ গ্রহণ করিয়া থাকে । হল্পমিয়াদী খণ গ্রহণ করিয়া 
কার্ধকরী মূলধন সংগ্রহ করার উদ্দেশ যে কার্ধকরী মূলধন পুনঃ পুনঃ আবর্তন হয় 
এবং ফলে কাধকরী মূলধনের জন্য থণ পুনঃ পুনঃ আবর্তনের মধ্যেই পরিশোধ 
হইতে পারে। শ্বল্লমিয়াদী খণ ব্যাঙ্ক হইতেও গ্রহণ করা যায় আবার জনসাধারণের 
নিকট হইতেও গ্রহণ কর! যায়। জনসাধারণের নিকটঞ্হইতে আমানত 
(105০516) গ্রহণ করিয়া! আর ব্যাঙ্কের নিকট হইতে পূর্বন্বত্ব (1117) দিলা 
ম্পদ জামানত রাখিয়। সল্প মিয়াদী ধণ গ্রহণ করা হয় নং কাধকরী মৃলধনের 
সংস্থান করা হয়। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে আমেদাবাদের কাপড়ের 
মিলগুলি উহাদের প্রয়োজনের শতকর। সত্তর ভাগ সাধারণের নিকট কইতে 
আমানত (0011০ 10209516 ) গ্রহণ করিয়া মিটাইত | বর্তমানে ব্যান্ধ ব্যবসায় 
যথেষ্ট প্রসার লাভ করার ফলে এবং কতিপয় বিশিষ্ট মূলধন সংগ্রহকারা প্রতিষ্ঠান 
সরকারী প্রচেষ্টায় এবং পৃষ্ঠপোষকতায় গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া সাধারণ আমানতের 
গুরুত্ব আদৌ নাই বলিলেও চলে । সরকারী প্রচেষ্টায় ও সরকারী গ্ৃষ্ঠপোষকতাহ 
প্রতিষ্ঠানগুলি কিভাবে শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহাযা করে তাহা 
স্থানান্তরে আলোচনা কর হইবে। 
অংশপাত্র মূলধনের ভাগ (01859150860 0£ 51,816 089165] ) £ 
অংশপত্র বিক্রয় করিয়া যে অর্থ সংগৃহীত হয় বা হইতে পাৰে 
অংশপত্র সুলধশের উহাই অংশপত্র মূলধন (510915 089151)। সেই? দিক 
রি হইতে অংশপত্রের আদ্ছিক মূল্য ও আস্কিক মুল্য আদায়ের 
অন্থপাতে অংশপত্র মূলধনকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করাযায়। 
যে কোনও যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠাকালে সংস্থাপকগণ অনুষান করিয়া 
লয় ষে প্রতিষ্ঠান যখন দ্রাড়াইবে তখন মোট কত মূলধন প্রয়োজন হইতে পারে । 
প্রয়োজন স্থির করিয়া সেই মূলধন কত সংখ্যক অংশপত্র বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করা 
হইবে তাহ। স্থির কর! হয়। এই দুইটি বিষয় স্থির করিয়া প্রথমত ম্মারকলিপিতে 
মূলধন কিভাবে ভাগ কর। হইয়াছে (অর্থাৎ কি প্রকার কয়খানি অংশপত্র, কত 
মূল্যের স্থির করিয়া মোট মূলধন সংগ্রহের প্রস্তাব কর! হইতেছে ) তাহা দেখাইতে 
হয়। দ্বিতীয়ত এ মূলধন সংগ্রহের জন্য মূলধন নিয়ন্ত্রণ প্রাধিকারের নিকট হইতে 
অনুমতিপত্র সংগ্রহ ক।রয়! অনুষ্ঠানপত্র বা বিবরণপত্র প্রকাশ করিতে হয়। একথ! 
উল্লেখ কর! হইয়াছে যে কোনও যৌথ কারবারই এককালে অংশপত্ের সম্পূর্ণ মূল্য 
আদায় দাবি করে না। স্থতরাং বিভিন্ন স্তরে অংশপত্রের মূলধন সংগ্রহ করা হয় 
বলিয়াই অংশপত্র মূলধনকে কতিপয় ভাগে ভাগ করা সম্ভব হইয়াছে। তাহা 
নিম্নরূপ $.. 


১৬৮ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


১। অনুমোদিত ব! রেজিসট্রীকত মূলধন (45613007560 ০ 7২০:15 
08181): কোনও যৌথ কারবার নিবন্ধনকালে মোট কত অর্থ'অংশপত্র বিক্রয় 
করিয়া সংগহ করিতে ইচ্ছুক তাহা স্ারকলিপিতে (70610018100 ০4 
4১950012101) পরিষ্কারভাবে ঘোষণ! করিতে হয়। যেহেতু নিবদ্ধক স্মারক- 
লিপি অহমোদন করিয়! কারবার নিবন্ধন করিয়া থাকেন সেহেতু স্মারকলিপিতে 
ররর লিখিত মূলধনই অন্থমোদিত বা রেজিন্্ীকৃত মূলধন । অন্থমোদিত 
রা মূলধনের পরিবর্তন কখনই স্মারকলিপির মুলধন ধারার পরিবর্তন 

ব্যতীত সম্ভব নহে এবং তাহা সময় ও বিধিসাপেক্ষ। হতরাং 
যে কোনও কারবারী প্রতিষ্ঠান নিবন্ধনকালে উহার প্রয়োজনাতিরিক্ত মূলধন 
গ্রহের অন্থমোদন গ্রহণ করিয়াই নিবন্ধন হয়। মনে কর, একটি যৌথ কারবারী 
প্রতিষ্ঠান মোট ১ লক্ষ টাকা মূলধন আদায়ের অনুমোদন লাভ করিল। এ ১ লক্ষ 
টাকাই অনুমোদিত মূলধন। একথার পুনরুল্পেখ নিশ্রয়েজন যে এ এক লক্ষ টাকা 
যখন এক ব্যক্তি দিবে না এবং অংশপত্র বিক্রয় করিয়া আদায় করা হইকে 
তখন এ একলক্ষ টাকা কযখানি অংশপত্র বিক্রয় করিয়! সংগ্রহ করা হইবে তাহা 
স্থির করা প্রয়োজন। মোট মূলধন যদি একপ্রকার মাত্র অংশপত্র বিক্রয় করিয়া 
সংগৃহীত হওয়া স্থির হয় তাহা হইলে অংশপত্রের সংখ্যা দ্বারা মোট মূলধনকে ভাগ 
করিলে প্রতিখানি অংশপত্রের আঙ্কিক মুলা পাওয়া! যায়। যেমন এ ১ লক্ষ টাকা 
১০০০ ভাগ করা হইল। তাহা হইলে প্রতিখানি অংশপত্রের আঙ্কিক মুল্য 
১০০ টাকা। 

২। বিলিকৃত মূলধন (13560 09181). কোনও যৌথ প্রতিষ্ঠানই 
এককালে সমস্ত অংশপত্র বিক্রয় করে ন1 অথবা বিক্রয় করিতে চাহে ন| | ব্যবসায়ের 
অবস্থ। অনুযায়ী এবং বাজারের অবস্থা! বিবেচনা করিয়া মোট অংশপত্রের 

মধ্যে যে কয়খানি অংশপত্র বিক্রয় করার প্রস্তাব করা হয় 
২। বিলিক্কত উহার মোট আহ্কিক মূল্যই বিলিককৃত মূলধন। স্থতরাং 
বি অন্থমোদিত অংশপত্র সম্পূর্ণই যদি বিক্রয় করার প্রস্তাব হয় 
তাহা হইলে অনুমোদিত মূলধন ও বিলিকৃত মূলধম উভয়ই সমান হয়। কিন্তু যদি 
অননুমোদিত অংশপত্র সম্পূর্ণ বিক্রয় করার প্রস্তাব না হয় তাহা হইলে বিপিকৃত 
মুলধন অনুমোদিত মূলধন হইতে কম হইবে। মনে কর, উপরিলিখিত ১০০৯ 
থানি অংশপত্রের মধ্যে মাত্র ৭** খানি অংশপত্র বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। তাহা 
হইলে বিলিকৃত মূলধন ৭০* ১৫১০ টাকা অর্থাৎ, ৭০০৯০ টাক]। 

৩। বিক্রীত ব৷ প্রতিশ্রুত মূলধন ( 50109011960 0870:81 ) ; বিলিকত 
অংশপত্র সবই ক্রয় করিবার জন্ত যে আবেদনপত্র পাওয়া যাইবে তাহার কোনও 
নিশ্চয়তা নাই, বিশেষত প্রতিষ্ঠান যদি খুব নৃতন হয় তাহা হইুলে এই অনিশ্চয়তার 
পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। বিলিকৃত মূলধনের মধ্যে যে পরিমাণ মূলধন যোগাইবার 





ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ব্ূপ ১৬৯ 


প্রতিশ্রুতি পাওয়৷ গিয়াছে উহাই বিক্রীত বা প্রতিশ্রুত মূলধন। এক্ষেত্রে উল্লেখ 
করা প্রয়োজন যে বিক্রীত বা প্রতিশ্রুত মূলধন বলিতে যতখানি অংশপত্র ক্রয়ের 

আবেদনপত্র পাওয়া যায় তাহার আহ্ধিক মূল্যকে বুঝায় না॥ 
বাজ: কিন্তু যে কয়থানি অংশপত্র আবেদনকারীদের মধ্যে বিলি বা. 
' বণ্টন করিয়া দেওয়া হয় তাহার আহ্কিক মুল্যের সমান। 
উপরিলিখিত ৭** খানি অংশপত্র বিক্রয়ের প্রস্তাব করা হইলে, মনে কর, ৬০* খানি 
অংশপত্র ক্রয় করার আবেদনপত্র পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইলে প্রতিশ্রুত মূলধন হয় 
৬** খানি অংশপত্রের আহ্কিক মূল্যের সমান অর্থাৎ ৬০* ১১০০ টাক]1- ৬৯১৭** 
টাক1। কিন্তু, মনে কর, পরিচালক মণ্ডলী ৬০* খানি অংশপত্র আবেদনের মধ্যে 
৫০০ খানি অংশপত্র বণ্টন বা বিলি করিল। তাহা হইলে বিক্রীত বা প্রতিশ্রুত 
মূলধন ৫০,০*, টাকা, অর্থাৎ ৫০* খানি অংশপত্র * প্রত্যেকখানির আস্কিক মূল্য 
১০০ টাকা। 

৪। ভলবী মূলধন (09112190, 0801691 ) : একথাও পূর্বে আলোচন! 
কর। হইয়াছে যে কোন" যৌথ কারবারীই এককালে অংশপত্রের আস্কিক মূল 
আদায় করিয়! লয় না। শেয়ারের আস্ষিক মূল্য কয়েকটি কিন্তীতে আদায় করা 

হয় স্ততরাং আদায়ীকত মূলধন প্রকৃত প্রস্তাবে অংশপত্র বিক্রয় 
৪| তলব মূলধন করিয়া থে অর্থ কারবার আদায় করিয়াছে উহার সমান। 
আবেদন মূল্য (22110801017 1/10165) হইতে আরম্ভ করিয়া! যে কিন্তি পর্যস্ত তলক 
দেওয়া হইয়াছে উহার মোট মৃল্যই তলকী মূলধন। যদি প্রতিখানি শেয়ারের উপর 
৮০ টাক করিয়া তলব দেওয়া হইয়া থাকে তবে তলবী মূলধন - ৫০* শেপার ১৫ 
৮০ টাকা অর্থাৎ ৪০,০০০ টাক] । 
৫। আদাযীকৃত মূলধন 8282৮ )ঃ তলবী মূলধনের মধ্যে 
প্রকৃত যে পরিমাঁণি উর্ধীআঁদায় করা হইয়াছে উহাই আদামীকৃত 
৫ আদায়ীক্কত য্লধন। অর্থাৎ, মোট তলবী মূলধন হইতে বকেয়া তলবা 
মুল মূলধন (08115 1) 81168] ) বাদ দিলে যাহা থাকে তাহাই 
আদায়ীকৃত মূলধন । মনে কর ৫০* খানি শেয়ারের মধ্যে ১* খানি শেয়ারের উপর 
দ্বিতীয় তলবের ২* টাকা করিয়া অনাদায়ী রহিল, তাহ! হইলে প্রকৃত আদাযীকৃত 
মূলধন .৪**** টাক1--২** টাকা- ৩৯৮০ টাকা | ২** টাকা বকেয়া তলব 


মূলধন | 
৬। সঞ্চিত মুজধন ( £:6961%৩ (09091%8] ) 8 যৌথ কারবারের মোট 


মূলধনের যে অংশ কারবার গুটহিবার পুব পৰবস্ী আদায় করা হইবে না! বলিয়া 
কারবার স্থির করে উহাই সঞ্চিত মুলধন। কারবার গু 
৬| সঞ্চিত মূলধন সময্নও যাহাতে কারবারের পাওনাদারদের পাওনা শোধ 


করিতে অন্থবিধা না হয় সেইজগ্তই এই প্রকার নিরাপত্তা গ্রহণ করা হয়। বিক্রীত: 


১৭৪ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


বা প্রতিশ্রুত মূলধন হইতে তলবী মূলধন বাদ দিলে যাহী পাওয়! যায় উহাই 
সঞ্চিত মুলধন। পূর্বের লিখত ৫** খানি অংশপত্রের মধ্যে, মনে কর প্রতি 
অংশপত্রে ৮* টাকা করিয়া তলব করা হইল তাহা হইলে সঞ্চিত মূলধন তলবী 
মূলধন ( ৫**১৫১০* টাকা. ৫০,০০০ টাকা) বিয়োগ (৫০০১৫৮০-৪০১০০* টাক1) 
অর্থাৎ ১০.০০* টাকা। এই সঞ্চিত মূলধন যৌথ কারবার গুটাইবার সময়ই মাত্র 
দাবি কর] হয়। 

৭। বকেয়। তলবী মূলধন (08119 3. £5:687) ৪ পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে 
যে অংশপত্রের মূলধন শোধ করার তলব দেওয়া হইলে যদি অংশপত্র ক্রেতা ভলবী 
অর্থ শোধ না করে তাহা হইলে কারবারের প্ররিচালকমণ্ডলী পরিঘেল নিয়মাবলী 
দ্বার] অধিকার প্রাপ্ত হইলে এ অংশপত্র বাজেয়াপ্ত (10161) 
রর করিতে পারে। স্থতরাং তলবী মূল্যের যে অংশ অনাদায়ী 
বুল রহিল উহাই বকেয়া তলবী মূলধন (08115 10 21621 )। 
লক্ষ্য করিবার বিষয় যৌথ কারবারের উদ্ব্তপত্রে আদায়ীকৃত মুলধনই মাত্র দায় 
হিসাবে দেখান হয়। 


৭ | বক্ধেয়া তলবী 


অংশপত্র-মূলধন ( 93118:0 09112 ) ্ 


| 
| | | | 
অন্থমৌদিত বিলিকৃত বিঞ্রীত বাঁ প্রতিশ্রুত তলবী আদায়ীকৃত সফিত 
(407021890) (18809) (90193007১99) (08110 00) (7810 10) (7999159) 


কখ_ অনুমোদিত মূলধন -১০,০০০০টাকা 
গ খগ-বিলিকৃত মূলধন - ৭০,০০০ )) 
ঘ খঘ--বিক্রীত বা প্রতিশ্রুত মূলধন - &০,০০০ )) 
রঃ থঙ-ুতলবী মূলধন » ৪০,০০০ 
খঙ আদা য়ীক্কৃত মূলধন লু ৩৯,৮০০ )) 

খচ-ু সফিত মূলধন - ১০*০০০ ১) 
ঙ৬চ-বকেয়। তলবী মুলধন সত. ২০০ 8 





৮। অগ্রিম আদায় ভলবী মূলধন (08119 17) £80%81)06) 2 অনেক সময়ে 
অংশপত্রের অধিকারী তলবের অপেক্ষা না করিয়াও অংশপত্রের মূল্য সম্পৃণই শোধ 
“ ৎঃ দিতে পারে। তলবের পূর্বে যে অর্থ অংশপত্রের মূলা 
উল বাবদ অগ্রিম আদায় হয় উহাকেই অগ্রিম আদায় তলবী ৪৯ 

ন বলে। ইছা যৌথ কারবারের আদায়ীকুত মূলধন হইলেও 
"আদায়কৃত মূলধন হইতে পৃথক করিয়াই ইহাকে দেখান হয়!, কারণ পূর্বে উল্লেখ 
ফর তইয়াছে যে যৌথ কারবারের অংশগজ মূলধনের একাংশ প্রায় কখনই তলব 


ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন রূপ ১৭১ 


দেওয়া হয় না_যাহাকে সঞ্চিত মূলধন বলে। স্থতরাং অগ্রিম আদায় মূলধন 
মূলধনের অংশ। 

৯ | সংলগ্ন মূলধন (03681:60 0871681) £ ইহ দ্বার প্রকৃত মূলধনের কোনও 
প্রকারকে বুঝায় না। ইহ! ছারা মোট মুলধনের মধ্যে অগ্রাধিকার অংশপত্র ও 
খণপত্রের তুলনাক্সি সাধারণ অংশপত্র বা স্যায়াহ্ছগ অংশপত্রের অপ্রাধান্যকে বুঝায়। 
রি নিন অর্থাৎ, মোট মুলধনের অধিকাংশ যদি অগ্রাধিকার ও খণপত্র 

বিলি করিয়া লংগ্রহ করা হয় তাহা হইলে তাহাকে সংলগ্ন 
মূলধন বলে। সংলগ্ন. মূলধনের অনুপাত যত বেশী হয় সাধারণ অংশপত্রের মালিক 
ব্যবসায়ের মুনাফায় অংশ ততই কম পায়। 99 , 

(অংশপত্রের প্রকারভেদ (01626121505 0£:9188159)/ সকল যৌথ 
কারবারের অংশপত্র যে একপ্রকার হইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই গ্ষারণ 
অংশপত্র-ক্রেতা অর্থ বিনিয়োগের ঝুঁকির পরিমাণ অনুসারে বিভিন্ন প্রকার 

অংশপত্র ক্রয় করিয়! থাকে । এমন অনেক বিনিয়োগকারী 
অংশপত্রের ভাগ ্ 

আছে থাহার। মুনা্া অল্প লইতেও রাজী কিন্তু খুব বেশী ঝুঁকি 
লইতে রাজী নহে। এই সন্প্রদায়ে আসে স্বপ্লনঞ্চমী ব্যক্তিগণ (9128]1 58563) | 
কিন্তু ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ অর্থ বিনিয়োগ করিয়। প্রচুর ঝুঁকি নিতে রাজী, পরিবর্তে 
ঝুঁকির মূল্য বাবদ মোটা মুনাফাও আশা করে । 

যাহারা কম ঝুঁকি লইতে চাহে, তাহাদের যাহাতে ঝুঁকির দাঁয় কমাইয়া 

মুলধনে অংশ গ্রহণে উদ্ব,দ্ধ করা যায় সেজন্য বাবসায়ের লাভে তাহাদের অগ্রাধিকার 

স্বীকার করিয়া অংশপত্র দেওয়া যাইতে পারে। এই প্রকার 
১। অগ্রাধিকার অংশপত্রকে অগ্রাধিকার অংশপত্র (77915161706 919165 ) 
5 বলে। ইহাতে অংশপত্রের আস্কিক মূল্যের শতকরা এক 
নিরিষ্ট হারে লাভাংশ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি থাকে । অর্থাৎ ব্যবসায়ে যদি লাভ হয় 
তাহা হইলে অগ্রাধিকার অংশপ্তের মালিকদের সর্বাগ্রে নির্দিষ্ট হারে লাভ বিতরণ 
করাহয়। মনে কর, কোন ব্যবসায় ৫% অগ্রাধিকার অংশপত্র প্রতিখানা ১৯, 
টাক মূল্যের ৫০* খানা! অংশপত্র বিলি করিল। যদি এই ব্যবসায় ১*০* টাক। 
লাঁভ করিয়া থাকে, তাহ! হইলে উপরি-উক্ত ৫** খানা অগ্রাধিকার অংশপত্রের 
মালিকদের প্রথমেই তাহাদের প্রাপা ২৫০০ টাকা ( অর্থাৎ ৫০০ ১১০ ৯5৫0) 
বিলি করিতে হইবে। 

অগ্রাধিকার অংশপত্র যদি কোনও প্রকার সর্তবিহীন হয় তাহা! হইলে সেই 
অগ্রাধিকার অংশপত্রের উপর কেবলমাত্র যে বৎসর মুনাফ! হয় সেই বৎসরই সর্বাগ্রে 
মুনাফা বা লাভ বিতরণ করা হয়। কিন্তু যে বৎসর মুনাফা পর্যাপ্ত না হয় যাহাতে 
অগ্রাধিকার অংশপত্র অধিকারীদেরও নির্দিষ্ট হারে মুনাফা দেওয়া যায় তাহা! হইলে 
সেই বৎসরের মুনাফার দাবি নষ্ট হইয়। যায়। হৃতরাং যে সকল বিনিয়োগকারী 
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খুব বেশী হসিয়ার এবং কোনও প্রকার ঝুঁকি নিতেই আদ রাজী নহে তাহারা 
দাবি করিতে পারে যে এক বৎসর মুনাফা হয় নাই বা কম হইয়াছে বলিয়া তাহার 
নির্দিষ্ট মুনাফা হইতে বঞ্চিত হইতে রাজী নহে। এইপ্রকার অংশপত্র ক্রেতাদের 

জন্য একপ্রকার অগ্রাধিকার অংশপত্র বিলি করা যাইতে 


টি পারে। ইহাতেও মুনাফার পরিমাণ নির্দিষ্ট। কিন্ত যদি কোনও 
০৯ এক বৎসর মুনাফা কম হওয়ার জন্য মুনাফা বিলি করিতে না 


পারে, তাহা হইলে অংশপত্রের মালিকগণ সেই বৎসরের 
নিদি্ মুনাফ! হইতে বঞ্চিত হয় না। পরবতাঁ বৎসরে যখন ব্যবসায়ে পর্যাপ্ত 
মুনাফ! হইবে সেই বৎসর পূর্ববর্তী বৎসরের বকেয়া! প্রাপ্য লাভ আগে 
পরিশোধ করিয়া চলতি বৎসরের লাভ বণ্টন করিবে। এই প্রকার পূর্বাধিকার 
অংশপ্চন্রকে 'সঞ্চয়ী পূর্বাধিকার অংশপত্র, (00100012652 79166216102 91)8165 ) 
বলে। মনে কর, উপরের লিখিত ৫০ খান1 ৫% পূর্বাধিকার অংশপত্রের - 
উপর ১৯৫৮ লালে মুনাফা ব্টন কর। গেল না এবং ইহ যদি সঞ্চয়ী পূর্বাধিকার 
পত্র হয় তাহা হইলে (মনে কর) ১৯৫৯ সালের হিসাবনিকাশ হইলে 
১৯৫৮ সালের বাবদ প্রাপ্য ২৫০৯ টাক| দিতে হইবে এবং তারপর লাভ থাকিলে 
১৯৫৯ সাল বাবদ মুনাফ| বণ্টন কর। হইবে। 
[অগ্রাধিকার অংশপত্রের উপর নিদিষ্ট হারে লাভ বণ্টন করা হইলে যদি পর্যাপ্ত 
(লা থাকে তাহা হইলে সাধারণ অংশপন্রের (0117.01% 9188125) উপর লাভ 
'ৰ্টন কর! হয়! সাধারণ অংশপত্রকে (0):4110215 ১1165) ম্তায়াহুগ অংশপত্রও 
(80165 91263) বলা হয়। ব্যবমায়ে যদি লাভ বেশী হয় তাহা হইলেও পূর্বাধিকার 
অংশপত্রের মালিক নির্দিষ্ট মুনাফার বেশী দাবি করিতে পারে 
৩। অংশভাগ  না। এই অবস্থা দেখা যায় বিশেষত খুবই চড়তি বাজারের 
89858, অবস্থায়। সুতরাং পূর্বাধিকার অংশপত্রের মালিকগণ যাহাতে 
8 ব্যবসায়ের সমৃদ্ধিতে নির্দি্ হারের অধিক হারেও অংশগ্রহণ 
করিতে পারে সেইজন্য তাহাদের অগ্রাধিকারের সহিত সাধারণ অংশপত্র মালিকের 
মতই মুনাফায় অংশগ্রহণ করিতে দেওয়া হইতে পারে। তখন তাহার! 
পূর্বাধিকার সর্তে নির্দিষ্ট হারে মুনাফা] পাইয়াও সাধারণ অংশপত্রের মালিকের 
সহিত লাভাংশ পাইয়া! থাকে । এই প্রকার অংশপত্রকে অংশভাগ পূর্বাধিফাঁর 
ংশপত্র (08210019006 01665167005 913216$) বলে । ও 
অনেক সময়ে দেখ! যায় যে কারবার অংশপত্ঞ বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ 
করিলেও মূলধনের কিছু অংশ ব্যবসায়ের অবস্থা অনুযায়ী ফেরত দিয় থাকে । 
যেহেতু সাধারণ অংশপত্রের মালিককে মূলধন ফেরত দেওয়া যায় না, সেজন্ত যদি 
মূলধন ফেরত দিতে হয় তাহ' পূর্বাধিকার অংশপত্রের মালিকদের দিতে হয়। এই 
গ্রকার মূলধনকে প্রকৃত খণ মূলধনই (0.০) 0851) বলা সঙ্গত, কিন্ত খণ 
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মূলধন না বলার কারণ এই যে খণের উপর স্থদ দিতে হয়, কিন্ত এইপ্রকার 
মূলধনের উপর স্থ্দ দেওয়! হয়না, লাভের অংশ দেওয়া হয়। যে পূর্বাধিকার 
ংশপত্রের মূলধন যৌথ কারবার ইচ্ছা করিলে ফেরত 
লিন দিতে পারে তাহাকে পরিশোধনীয় অগ্রাধিকার অংশপত্স 
১১ ( [২০০০০2891016 70166216006 9178165) বলে। উল্লেখ 
কর! প্রয়োজন যে যতদিন এই প্রকার অংশপত্বের মূলধন ফেরত 
দেওয়া নাহয় ততদ্দিন নির্দিষ্ট হারে প্রতিশ্রুত মুনাফা পাইয়া থাকে। দ্বিতীয়ত, 
পরিশোধযোগ্য পূর্বাধিকার অংশপত্রের মালিক দাবি করিলে মুলধন ফেরত 
দেওয়া হয় না। যৌথ কারবার যখন ইচ্ছা করিবে তখনই মূলধন ফেরত দেওয়া 
যাইতে পারে। 
পরিশোধযোগ্য পূর্বাধিকার অংশপত্রের মূলধন পরিশোধ করিতে হইল যৌথ 
কারবার তিনটি উপায় আইনত গ্রহণ করিতে পারে । প্রথমত, যৌথ কারবার যখন 
যূলধন ফেরত দিতে কৃতসঙ্কল্প তখন প্রতি বৎসর মুনাফ] সম্পূর্ণ ই অংশপত্রের 
মালিক্ষদের মধ্যে বণ্টন ন৷ করিয়া কিয়দংশ দ্বার] সঞ্চয় তহবিল 
পরিশোধনীয় গঠন করিতে পারে। সঞ্চয় তহবিলে পরিশোধনীয় মূলধনের 
অংশপত্র কিভাবে পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত হইলেই পরিশোধনীয় পূর্বাধিকার 
পরিশোধ করা হয় অংশপত্রের মূলধন ফেরত দেওয়া যাইতে পারে । দ্বিতীয়ত, যদি 
১। সঞ্চিতি হইতে দীর্ঘ মেয়াদী খণের বাজারে (0801091 7/191166) হুদের হার 
কম হয় এবং পূর্বাধিকার অংশপত্রের লাভের হার স্থদের হারের 


২। * 

পরিশোধনীয় সমপরিমাণ হয় তাহা হইলে লাভের হার নিয়ন্ত্রিত রাখিয়। 
অংশপত্র বিক্রয়. নৃতনভাবে পরিশোধনীয় পূর্বাধিকার অংশপত্র বাজারে 
করিয়' বিক্রর করিয়! পূর্বের পরিশোধনীয় অগ্রাধিকার অংশপত্র 


শোধ করিয়া দিতে পারে। তৃতীয়ত, যদি কোনও মুলধনী 
টি নি সম্পদ বা স্থায়ী সম্পদ (09010910009 ) ক্রয়মূল্য হইতে 
অধিক মুল্যে বিক্রয় করা হয় তাহা হইলে যে মুনাফা হয় 
সেই মূলধনলাভও পরিশোধনীয় অগ্রাধিকার অংশপত্র পরিশোধ করিতে ব্যয় 


করা যাইতে পারে । 

ঠ 9 অংশপজ্জ (0:017915 31781:59 । 0. 00105 91781:69 )£ বেশীর 
ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় বাবসায়ের মূলধনের মধ্যে সাধারণ অংশপত্রের অন্ুপাতই 
বেশী। সাধারণ অংশপত্র বলিতে সেই অংশপত্রকেই বুঝায় যে অংশপত্রের উপর 
মনাফার হারের কোনও স্থিরতা নাই। এই প্রকার অংশপত্র ক্রেতাই ব্যবসায়ের 
সর্বাধিক ঝুঁকি গ্রহণ করে। এইজন্য সাধারণ অংশপত্র বিক্রয় করিয়া! যে মলধন 
* ং গ্রহ কর] হয় উহাকে ঝুঁকি মূলধন (13. 080151) বলে। পূর্বাপিকার 

ংশপত্ত্র অধিকারীর পরই লাভের উপর দাঁবি সাধারণ অংশপত্র অধিকারীর। 
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ফলে যে হিসাবনিকাশ বংসরে ব্যবসায়ীর লাভ খুব বেশী হয় সে বংসর সাধারণ 
ংশপত্রের মালিকগণ খুব উচ্চ হারে লাভ পাইয়া থাকে । যেমন, ফুদ্ধকালে প্রতি 
ব্যবসার়েই মুনাফা খুব বেশী হইয়াছে । অনেক ক্ষেত্রে মূলধনের উপর শতকরা 
১০০ টাক হারে লাভ হইয়াছে। কিস্ত এই উচ্চ লাভে 


রা ই বাঁ পূর্বাধিকার অথবা সঞ্চমী পূর্বাধিকার অংশপত্রের মালিক 
গ নখ 
অংশপত্রের কোনও প্রকার বিশেষ হথবিধা পায় নাই; কারণ এই প্রকার 


মালিকই প্রন্তত. অংশপত্রের উপর লাভের হার কারবার নিবন্ধনকালেই বাধিয়া 
ঝুঁকিবাহক দিয়াছে। ফলে তাহারা শতকরা ৫ বা ৭ যাহাই হউক না 
কেন তাহাই পাইয়া থাকে । মুনাফা বেশী হওয়াতে সাধারণ 
অংশপত্রের মালিকগণই উচ্চহারে মুনাফা পাইয়া থাকে। তেমনি, যদি যৌথ কারবার 
কোনও হিনাবনিকাশ বৎসরে এমত পরিষাণ লাভ প্করিয়া থাকে, যাহাতে 
কেবলমাত্র পূর্বাধিকার অংশপত্রের উপর নির্দিষ্ট হারে মুনাফ| বণ্টন করিয়া আর, 
কিছুই রহিল নাবা যাহা রহিল তাহা এতই অল্প যে সাধারণ অংশপত্রের 
মালিকদের লাভে অংশ দেওয়া চলে না, সে বৎসর সাধারণ অংশপত্রের 
মালিকগণ কিছুই পায় না। কোনও বৎসর অথব1 একাদিক্রমে কতিপয় বৎসর কম 
মুনাফা পাওয়ার বা মোটেই মুনাফা ন! পাওয়ার ঝুঁকি গ্রহণ করে বলিয়া যে বৎসর 
অধিক মুনাফা করে তেই বৎসর সাধারণ অংশপত্রের মালিকগণ উচ্চহারে মুনাফা 
পায়। উহাই প্ররুতপক্ষে ঝুঁকির মূল্য । 
অংস্থাপকের অংশপত্র বা বিলম্বিত অংশপত্র (ছ ০0830615807 1061260 
918769 ) 2 আর একপ্রকার অংশপত্র যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান বিলি করিয়া 
থাকে যাহাকে নংস্থাপক বা বিলম্বিত অংশপত্র বলে। সংস্থাপক অংশপত্র 
প্রায় কখনই বাজারে বিক্রয় হয় না। ইহা! সংস্থাপনার ব্যয় বহন করার দায়িত্ব 
গ্রহণ করার জন্ত অথবা সংস্থাপনার মূল্য হিসাবে সংস্থাপকদের 
২ সংস্থাপক বা নগদ অর্থ নাদিয়া কারবারের সম্পদে অংশগ্রহণের অধিকার 
বিলদ্িত অংশপত্র দিয়া যৌথ কারবার সংস্থাপকদের যে অংশপত্র দেয় উহাই 
সংস্থাগকের অংশপত্র। ইহাকে বিলম্বিত অংশপত্র বলার কারণ এই যে অন্য সকল 
প্রকার অংশপত্রের উপর লাভাংশ বণ্টন বা বিতরণ হওয়ার পর বণ্টনযোগ্য ষে 
মুনাফা থাকে উহাই সংস্থাপক অংশপত্রের মালিকদের মধ্যে অংশপত্র অধিকারের 
অন্থপাত হিসাবে বন্টন করিয়া দেওয়া! হয়। 
সাধারণ অংশপত্রে ব্যবসায়ের সাময়িক সমৃদ্ধি সময়ে খুব উচ্চ হারে মুনাফা 
দিতে পারে। কিন্তু সাধারণত, সাধারণ অংশপত্ের উপর যে হারে মুনাফা দেওয়া 
হয় তাহা খুব বেশী পরিবর্তন হয় না। কারণ কোনও বৎসর আকন্মিক মুনাফা 
লাভ করার ভন্ত খুব উচ্চ হারে মূনাফা দেওয়া হইল, পরবর্তাঁ বৎসরে মুনাফা এতই 
অগ্রচুর হইল যে মুনাফা দেওয়া সম্ভব হইল না; ফলে বাজায় যৌথ কারবারটির 
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স্বনাম ক্ষুপ্ হয়। এবং অংশপত্র ক্রয়বিক্রয়ে অন্থবিধা দেখা দেয়। এই 
কারণেই সাধারণ অংশপত্রের .উপর মুনাফার হার এক নির্দিষ্ট গণ্তীর মধ্যে 
পরিবর্তন হ্য়। কিপ্ত সংস্থাপকের অংশপত্ত্র বাজারে বিক্রয় হয় না বলিয়া কোনও 
বখমর আকস্মিক মুনাফার জন্য খুব উচ্চ হারে মুনাফা! দেওয়া হইল এবং পরবর্তী 
বৎসরে খুব নিয় হারে মুনাফা দেওয়া হইল বলিয়া ব্যবসায়ের স্থনাম ক্ষুধ হয় না। 
সংস্থাপক অংশপত্রের গুরুত্ব খুব বেশী। কারণ সংস্থাপক অংশপত্রের আস্কিক 
মূল্য রাখা হয় খুব কম। মনে কর পূর্বাধিকার অংশপত্রের আস্কিক মূল্য যদি ১৯ 
টাকা হয়, সাধারণ অংশগত্ত্রের মূল্য হয় ১* টাকা তাহা হইলে সংস্থাপকের 
ংশপত্রের আস্কিক মূল্য হইবে ১ টাকা । ১ টাকা মূল্যের একখানা অংশপন্জ 
অধিকারীরও ১টি ভোট, আবার ১** টাকা সাধারণ অংশপত্র অধিকারীরও ১টি 
ভোট । তাহা হইলে ব্যবস্থাপকমগ্ুলী যাহাতে নিজেদের হাতেই ব্যবস্থাপনা 
কায়েম করিতে পারে সেই উদ্দেশে নিজেদের এবং বন্ধুবান্ধব ও অন্থগতদের মধ্য 
অধিকসংখ্যক সংস্থাপক-অংশপত্র বিলি করিয়! থাকে । মনে কর কোনও যৌথ 
কারুবারী প্রতিষ্ঠানের মোট মূলধন ১০* টাকা মুল্যের ১০০৯ 
৬। অনা্ষিক মূল্য খানা সাধারণ অংশপত্রে এবং ১* টাকা মূলের ১০১০০ খানা 
অংশপর্ *  সংস্থাপক অংশপত্রে বিভক্ত করা হইল। মোট মূলধনের 
অর্ধেক যোগাইল ১০* জন সদশ্য এবং বাকী অর্ধেক যোগাইল ১০,** জন 
যাহারা সরানরি ও পরোক্ষভাবে ব্যবস্থাপনার সহিত সংশ্লি্ই । ফলে যখন কোনও 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভোটে নির্ধারিত হওয়ার প্রশ্ন উঠে, তখন দেখা যায় যে মোট ভোট 
ংখ্যার মধ্যে ১/১১ অংশ সাধারণ অংশপজ্জের মালিকদের হাতে এবং ১০/১১ 
অংশ সংস্থাপকদের হাতে । যাহাতে এবন্িধ অসাধু উপায়ে সাধারণ অংশপব্র 
অধিকারিগণ ব্যবস্থাপকদের দ্বারা কোণঠাসা না হয় সেইজন্য ১৯৫৬ সালের যৌথ 
কারবারী আইনে সংস্থাপক অংশপত্র বিক্রয় কর] নিষিদ্ধ হইয়াছে। 

অনান্কিক মূল্য অংশপন্র (91508150100 [0087 ৪106 )$ আমেরিক। 
যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বুটেনে এক প্রকার অংশপত্র বিলি করা হয় যাহার কোন আস্কিক 
মূল্য নাই। এই প্রকার শেয়ারের মুল্য ব্যবসায়ের আধিক উন্নতি অবনতির 
উপর নির্ভর করে। মোট সম্পদ হইতে দায় ও দেনা বাদ দিলে যাহা বাকী উহাই 

ংশপত্র মুলধন। অংশপত্র মূলধন বাহির করিয়া তাহাকে যোট শেয়ার সংখ্যা 
দ্বারা ভাগ করিলেই প্রতি শেয়ারের মূল্য পাওয়া যায়। 

১৯৫৬ সালের যৌথ কারবারী আইনে ভারতবর্ষে মাত্র ছুই প্রকারের অংশগন্জ 
বিক্রয় করিতে পার। ষায়--(১) পূর্বাধিকার অংশপত্র; (২) সাধারণ অংশপজে।. 
পূর্বাধিকার অংশপত্র সঞ্চয়ী (0400015056 ) কিংবা সাধারণ পূর্বাধিকার ইহার 
উল্লেখ না থাকিলে ধরিয়া লইতে হইবে যে পৃধাধিকার অংশগত্র সঞ্চয়ী পূর্বাধিকার। 
অংশপত্র । বিলম্বিত অথব। সংস্থাপক অংশপত্র বিক্রয় কর! নিষিদ্ধ । ১৯৫৬ সালের : 


১৭৬ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


আইনে পঞ্ধীভূত অথবা ১৯৩৬ সালের আইনে পঞ্জীভূত কোন যৌথ কারবার ১৯৫৬ 
সালের ১লা এপ্রিলের পর বিলম্বিত অথব1 অংশপত্র বিক্রয় করিতে পারে না। 

উপরের আলোচনা হইতে যে কয় প্রকার অংশপত্র দেখিতে পাওয়া যায় তাহা 
নীচের চিত্রে দেখান হইল। | 


অংশপত্র (91789198) 


রর 


পূর্বাধিকার সাধারণ বা! ্ায়াম্থগ বিলম্বিত বা সংস্থাপক অনাস্িক মূল্য 
(0:91616008) (01010%7 ০071200165) (00916780. 0৮ মা00100619) অংশপত্র 
| বিচির রহ লেরীটিরররেরেন (91081901100 087 





| পা ৪10৩ ) 
সাধারণ পূর্বাধিকার অংশভ|কৃ অ'্াধিক 
(0101092 (72816101009 6108 
1১7919781006 ) [07919191009 ) 
সঞ্চয়ী পুর্ব ধিকার পরিশোধনীয় পূর্বাধিকার 


( 08000196159 7:91619009 ) (1899982081019 [১1910169009 ) 


পপত্র (1961১600816) £ কোন যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়ের 
অবস্থা বিবেচনাশ্বারিয় মূলধন সংস্থানের জন্য অংশপত্র (911815 ) বিক্রয় না 
করিয়া খণপত্র (10০61700 ) বিক্রয় করিতে পারে । যখন কারবার স্বপ্রতিষ্ঠিত 
হয় এবং কারবারের সম্প্রসারণ প্রয়োজন হয় তখনই প্রশ্ন উঠে আবার মূলধন 
সংস্থানের । যেহেতু অংশপত্র বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করিলে সে মূলধন আর 
ফেরত দেওয়] হয় না--অবশ্ত পরিশোধনীয় পূর্বাধিকার অংশপত্র 
রি বাদ দিয়া__সেই হেতু ব্যবস্থাপকমগ্ডলী চিন্তা করিতে পারে 
যে পুনরায় অংশপত্র বিক্রয় করিয়া মূলধন বাড়ান হইবে না, খণপত্র বিক্রয় করিয়া 
মূলধন যোগান হইবে । খণপত্র বিক্রয় করিয়া মূলধনের সংস্থান আরও একটি কারণে 
হইয়া থাকে । যদি অংশপ্র বিক্রয় করিয়া মূলধনের সংস্থান করা হয় তাহা হইলে 
আবহষান কাল পর্যন্তই অংশপত্র ক্রেতা লাভের অংশভাক্‌ হইবে। সুতরাং 
অংশপজ্জের মালিকের সংখ্য। যত কম রাখ যায়, প্রত্যেক অংশপত্রের মালিকের 
মুনাফার পরিমাণ তত বেশী হইবে। কিন্তু যদি খণপত্র বিক্রয় করিয়া মূলধন 
স্থান কর! হয় তাহা হইলে যে কয় বৎসর খন পরিশোধ না হইবে সেই কয় 
বৎসরই মাত্র অংশপত্র অধিকারিগণ লাভের অংশ কম পাইবে।+ | 
ধণপত্জ হইতেছে খ্গ্রাপ্তির স্বীকতিপত্র ; অবশ্ত ম্বীৃতি ব্যতীত কি কি 
অর্তে খণ গ্রহণ কর! হয় খণপত্রে তাহারও উল্লেখ ধাকে। 
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' খগপত্রের বৈশিষ্ট্য 8 খণপত্রের যে সকল বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তাহার মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য; প্রথমত, ধণপতত্র লিখিত খণ যতদিন পরিশোধ না হয় তউদিনই 
উহার উপর নির্ধারিত হারে সদ দিতে হয়; ছিতীয়ত, খণপত্র 
অধিকারীর যৌথ কারবারের সম্পদে যালিকানা স্বত্ব থাকে 
না) তৃতীয়ত, খণপত্রের অধিকারীর ব্যবসায় গুটাইবার কালে ব্যবসায়ের সম্পদে 
পূর্বাধিকার থাকে ঃ চতুর্থত, খণপত্রের মালিক ব্যবসায়ে লাভ হউক কি নাই 
ইউকস্থ্দ পাইবেই। লাভ বেশী হইলেও তাহার কোনও অতিরিক্ত পাওন] হয় না, 
লাঁভ না হইলেও সে সুদ পাইবেই। 

খণপত্রের প্রকারভেদ (71016621606: 10005 04 19696710026 ) 2 
অংশপত্রের মত খণপত্রকেও কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। অংশপত্রের অর্থ 
প্রায় কখনই ফেরত দেওয়া! হয় না কিন্তু খণপত্রের অর্থ প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই 
এক নির্দিষ্ট সময়ের মধো ফেরত দিতে হয়। অবশ্ত খণ যদি 
চিরস্থায়ী হিসাবেই গ্রহণ কর। হয় তাহ! হইলে ফেরত দেওয়া 
হয় না। সুতরাং খণের অর্থ ফেরত দেওয়ার সময় অন্থসারে খণপত্রকে ছুই ভাগে 
ভাগ কর। যায়_-(১) পরিশোধনীয় খণপত্র (£২০0621791016 10210617601 )৪ 
৫২) অপরিশোধনীয় বা চিরস্থায়ী খণপত্র (110064667091015 ০: 0610০6৮9] 
[020200016 )। 

পরিশোধনীয় খণপত্র ( চ২০৭০০০৪1০ [0666100816 ) বলিতে সেই খণপত্রকে 
বুঝায় যে খণপত্রে লিখিত খণ এক নিদিষ্ট সময় অস্ভে অথবা 
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ কর। হয়। যেমন ১* বৎসর 


খণপত্রের ৈশিষ্টা 


সণপত্রের প্রকার 


১। পরিশোধনীয় 


খণপত্র। 
অপরিশোধনীয় খণপত্রের (100605610916 0: 0617১9088] [06960 01 ) 
ঝখণ কোনও দিন পরিশোধ হয় না। যতদিন ব্যবসায় 
চলিতে থাকে ততদিনই খণের মিয়াদ। 
আবার খণদাত। খণ দেওয়ার সময়ে যাহাতে ভবিষ্যতে অনায়াসে খণ আদায় 
করিতে পারে সেজন্ত ব্যবসায়ের সম্পদে অনেকক্ষেত্রে পূর্বাধিকার রাখিতে চাহে 
অর্থাৎ খণদাতা দাবি করে যে ব্যবসায়ের কোন বিশেষ সম্পদ অথবা সকল সম্পদই 
ধণের পরিবর্তে তাহার নিকট বন্ধক দেওয়া হুউক। এই প্রকার কোন সম্পদ 
বন্ধক দিয়া খণপত্র বিলি করা হইলে সেই খণপত্রকে রেহণী 
৩। রেহনী খণপত্র খণপত্র (100:058£6 1601)016) বলে । ইহাতে ব্যবসায়ের 
অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক দিয়া খণপত্র বিলি করা হয়। এই প্রকার খণকে সংরক্ষিত 
খণও (58০0:5 1,090) বল! হয়। কিন্তু খণপত্র যদি কোনও সম্পদ বন্ধক না 
রাঁধিয়া বিলি করা হয় তবে সেই খণপত্রকে বলে অরক্ষিত বা নগ্ন খপপন্জ 
(81559 106200016 )। 
১২ । 


-% রন 


্ রা 
. রর 
না চা] 


২। অপরিশোধনীয় 


৫ ব্যবসায় সংগঠনের ঠৃমিকা 


রেহণী খণপত্রকেও (140708886 192100 ) আবার ছুই ভাগে ভাগ করা 
যায়, প্রথমত, চলতি রেহ হ্ণী ঝণপত্র ( ম1০৪619£ 11015986 
[06192170016 ), দ্বিতীয়ত, স্থির এ খণপত্র ( চা30 
1/10108885  105৮00016 )| চলিত রেহুণী খণপত্রে 
কারবারের সকল সম্পত্তিই খণদাতার নিকট বন্ধক থাকে আর' 
১। চলতি রেহণী স্থির রেহুণী খণপত্রে ব্যবসায়ের কোনও বিশেষ সম্পদ বন্ধক 
২। স্থিররেহণী থাকে যেষন--মনে কর যন্ত্রপাতি । 

আবার খণপত্রের মালিকান। স্বত্ব কি উপায়ে হস্তান্তর 
করা যায়--তাহা বিচার করিলেও খণপত্রকে ছুইভাগে ভাগ করা যায়-_-বাহক 
(82৪9:6:) আর পথ্ধীভূত (7২281506160 )। বাহক খণপত্রের স্থবিধ! এই যে 
কেবলমাত্র খণপত্র্রে পিছন সহি করিয়াই খণপত্রের মালিকানা স্বত্ব হস্তান্তর করা 
যায়। কিন্তু পঞ্তীভূত খণপত্র ব্যবসায়ের কাধালয়ে খণদাতার পঞ্জীতে (£881507) 
পঞ্মীভৃত করিতে হয়| এ বহিতে খণদাতার নাম, ঠিকানা, কয়থানা খণপত্জের 
মালিক ইত্যার্দি লিখিত থাকে । ইহাতে কোনও হস্তান্তর সিদ্ধ হয় না, যতক্ষণ 
কারবারের বহিতে হস্তান্তর গ্রহীতার নাম পঞ্রীভূত না হয়। , । 


রেহুণী খণপত্রের 
ভাগ 


নিয়ের চিত্রে খণপত্রের (0০৮০2৮816) বিভিন্ন ভাগ দেখান হইয়াছে ঃ 
খপপত্র (10919909079 ) 
| | ৃ 
রেহ্‌দী |. [ 








( 110765889 ) | মা | অরক্ষিত ৰা নগ্ন 
পরিশোধনীয় অপরিশোধনীয় (18890 ) 
|. | (59099109)019) বা 
চলতি রেহমী স্থির রেহুলী ।চিরস্থায়ী 
( দ108606 ( 71590 ([0:90991081)16) 
[40:6£589) 10:02889) 0: 
[১97096081) 
রে রত 
( ট ) ( সত ) 


&ক ও'অংশপজ্ (3:০5 ৪00 91১9588),8 যৌথ কারবারের অংশপত্রকে 
অনেক সঙয়ে ক বলিয়াও দরিচয় দেওয়া যায় কিন্ত কল অংশগত্রই ষ্টক নহে। একথা 
উন্কেখ কর হইয়াছে থে সাধারণ যৌথ কারবার ব! জনসংঘ (2901০ 0077785) 
আইনত অংশপত্র বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করিতে বাধ্যি। এবং প্রত্যেক- 


ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন রূপ ১৭৯ 


খানি অৎশপত্রের এক নির্দিষ্ট আহ্ধিক মূল্য'থাকে। যেমন--১* টাকা মুল্যের ১**৮ 
সাধারণ অংশপত্র । প্রতি অংশপত্রের আষ্ষিক মুল্য ১ টাকা 
$ক ও অংশপত্জের এবং মোট ১০০০ খানি অংশপত্র বিলি করা হইয়াছে । এইকধপ 
পরার্থকা ক্ষেত্রে ব্যবসায়টির 'অংশপত্রকে টক বলিয়াও পরিচয় দেওয়াযায়। 
কিন্তু তাহা কেবল বিলি হইবার পর শেয়ার বাজার বা ষ্টক 
বাজারে ক্রয় বিক্রয় কালে । এই ক্ষেত্রে কয়েকথানি শেয়ারের মোট আঙ্িক মৃল্য 
হয় ্রকের মৃল্য। এবং যখন ষ্টকে পরিণত কর হয় তখন কয়খানি শেয়ারে একটি 
টক হইল তাহার উল্লেখ নিশ্রয়োজন কত মুল্যের ক তাহাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ । 
কোনও ই্টকের মূল্য ১০* টাকার নীচে বড় একটা দেখা যায় না! সুতরাং যদি 
১০* টাকার কম মুল্যের অংশপত্র বা শেয়ার লইয়া ই্টক হয় "তাহা হইলে 
প্রতি খানি শেয়ার বা অংশপত্রের মূল্য ১০*এর গুণিতক হইবে ৫১ ১৯ ২০, 
২৫) ৫০। 
ক বিভাজন সম্ভব (01015151516) কিন্তু অংশপত্র বা শেয়ার বিভাজন সম্ভব নহে। 
কারণ কতিপয় শেয়ার বা অংশপত্র লইয়া হত্ঘ ঈটক। সুতরাং 
১। টক বিভাজ্য, ষ্ককে ভাঙ্গিয়া যে কয়খানি শেয়ার বা অংশপত্র লইয়া রক 
অংশপ্র বিভাঙ্্য, হইল সেই কয় ভাগে ভাগ করা যায় কিন্তু গ্রতিখানি শেয়ার 
কি বা অংশপত্র এক একটি একক (0018160)। একককে ভাঙ্গ1 যায় না। 
অংশপত্রের আদ্িক মূল্য সম্পূর্ণ আদায় হইলেই (811 2814 ৩০) অর্থাৎ পূর্ণ 
আনামীরুত অংশপত্রই ষ্টকে পরিণত হইতে পারে। কিন্ত 
৪4 কারবারের পরিমেল নিয়মাবণীতে উল্লেখ না 'থাকিলে 
'আদায়ী অংশপত্র পরিচালক মণ্ডলী অংশপত্রকে ট্টকে পরিণত করিতে পারে না। 
নস ও খণপন্্র € 9158795 8130. 1061261060165) 2 অংশপত্রের মালিক 
._খণপত্রের মালিক উভয়েই যৌথ কারবারের মূলধন সংস্থানে 
হান ও অংশ গ্রহণ করে বটে কিন্তু ব্যবসায়ের সহিত উভয়ের সম্পর্ক 
খণপতের পার্থক্য সমান নহে। যেহেতু উভয়ের সম্পর্ক একরপ নহে সেইজন্তই 
উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। 
প্রথমত, অংশপত্রের মালিকের যৌথ কারবারের মালিকানা স্বত্ব থাকে, কিন্ত 
খণপত্রের মালিকের যৌথ কারবারে মালিকানাস্বত্ব থাকে না। খণপত্রের 
মালিক যৌথ কারবারের উত্তমর্ণ (0:5010)। 
দ্বিতীয়ত, অংশপত্রের মালিক ব্যবসায়ের মূনাফায অংশ গ্রহণ করিতে পারে। 
সেপায় লাভাংশ, “কিন্তু খণপত্রের মালিক মুনাফান্ন অংশ গ্রহণ করিতে পারে না । 
সে লাভ।ংশ পায় না, সে পায় নির্দিই হারে সদ । 
_ তৃতীয়ত, অংশপত্রের মালিক ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে 
কিন্ত খণপত্রের মালিক ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে লা। 


১৮০ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


চতুর্থত, ব্যবসায় গুটাইলে অংশপত্রের মালিক ব্যবসায়ের সমস্ত দায় মিটান 
হইলে যদি কিছু উহত্ত থাকে তাহা হইলে তাহারই অংশ পাইতে পারে অর্থাৎ 
তাহার দাবি সর্বশেষ । কিন্তু অংশপত্রের মালিকের আগেই খণপত্রের মালিককে 
পাওনা শোধ করিতে হয়। 

পঞ্চমত, খণপত্রের মূল্য পরিশোধ করা যায় কিন্তু অংশপত্রেব মধ্যে মাত্র এক- 
প্রকার অংশপত্রের অথই পরিশোধ করা যায়। তাহা হইতেছে পরিশোধনীয় 
পূর্বাধিকার অংশপত্র (09065213916 71666161006 9118195) | স্তরাং অংশপত্র 
মূলধন আবহমানকাল (95:26005) পর্যস্তই ব্যবসায়ে থাকে, যতদিন না 
ব্যবসায় গুটান হয়, কিন্ত খণপত্রের অর্থ এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্তই থাকার নিয়ম, 
অবশ্ঠ যদি ণপত্রর চিরস্থায়ী ([::666108015 01: 01106088] ) না হয়। 

(যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপন৷ ( 118:19867061 01 ৪.[017)€ 
560০] 0:01009175) 2 একক মালিকান। অথবা অংশীদারী বাবসায় প্রতিষ্ঠানের 
ব্যবস্থাপনার মত যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় মাঁলিকগণ সরাসরি 
অংশ গ্রহণ করে ন|। একক মালিকানায় ব্যবসায়ী নিজেই মালিক ও ব্যবস্থাপক । 
স্থতরাং মূলধন সরবরাহকারীই মালিক ও ব্যবস্থাপক । অংশীদার ব্যবসায়ের 
ব্যবস্থাপনার ভার কোনও কর্মচারীর হাতে ন্যস্ত কর! যায় সন্দেহ নাই অবশ্ঠ যদি 

অংশীদারী বাবসায়ের অংশীদার খুব বেশী না হয়। সংখ্যা 
যৌথ কারবারী বেশী হইলেও অংশীদারদের মধ্যে কাহারও উপর ব্যবস্থাপনার 
প্রতিষ্ঠানের ভার অর্পণ করারই রীতি । কিন্ত যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের 
বরিযারনা সকল মালিক একত্রিত হুইয়া কোনও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের 
দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনা সম্ভব বলিয়া কেহই মনে করে না। কারণ ঘরোয়! যৌথ 
কারবারীর ৫* জন সদস্য অথবা কোন সাধারণ যৌথ কারবারের বা জনসংঘের 
কয়েক শত সদশ্তের পক্ষে টদনন্দিন ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণ করা সম্ভব ত নয়ই ; যদি 
বা সকল সদন্তই দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণ করে তাহাতে স্থফলের আশা 
খুবই কম। তাহাতে বহু সন্গ্যাসীতে গাজন নষ্টের সম্ভাবনা (1:০০ 1721) 00105, 
8011 00০ 0:০900) | 

যৌথ কারবারী আইনে (১৯৫৬) এবিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া হইয়াছে 
যাহাতে ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনা! কোনও এক ব্যক্তির অঙ্গুলি সঞ্চালনেই না! চলে সে 
জন্ঘ ১৯৫৬ সনের যৌথ কারবারী আইনের ভূমিকায় তৎকালীন অর্থসচিব দেশমুখ 

বালয়াছিলেন যে যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠাণের ব্যবস্থাপন! পরোঙ্গ 
ব্যবস্থাপনার ভিত্তি গণতন্ত্রের ভিত্তিতে (01606 1061)002905) চলিবে । অর্থাৎ 
পরোক্ষ গণতত্র  কারবারের সকল সন্ত একত্রিত হইয়া ব্যবস্থাপনার জন্ত যে 
পস্থা অবলম্বন করিবে “তাহাই বলবত হইবে। সান্যবুন্দ বাধিক সাধারণ : 
অধিবেশনে (4১0008] 0605619] 111660118) ভোট ছার! ব্যবস্থাপকমণ্ডলী গঠন 
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করিবে। প্রত্যেক সাধারণ যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানে ন্যুনতম ৩ জন এবং গ্রত্যেক 
ঘরোয়৷ যৌথ প্রতিষ্ঠানে নতম জন পরিচালক (101:50:0:) থাকা বাধ্যতা- 
মূলক। পরিচালকগণ বাধিক সাধারণ অধিবেশনে নির্বাচিত হয়। কিন্তু যদি 
পরিচালকমণ্ডলীতে (9০810 06 [01£60075) সরকার মনোনীত কেহ থাকে তাহা 
হইলে তাহার নির্বাচন প্রয়োজন হয় না। যদিও পরিচালকবৃন্ন ব্যবসায়ের অংশপত্র 
মালিকদের নির্বাচনে হয় তথাপি যাহাতে তাহার যথেচ্ছভাবে বাবসায় পরিচালন 
করিতে ন। পরে সেজন্ত যৌথ কারবারী আইনে তাহাদের অধিকার ও দায়িত্বের 
পরিধি স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। 

যৌথ কারবারী আইন অনুসারে ব্যবসায়ের পরিচালন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব 
পরিচালকমণগ্ডলীর (30%1:0 ০: [01600015) হাতে ন্তাস্ত থাকিবে । পরিচালকদের 
প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে বলে পরিচালক (0115০%97) আর সকল পরিচালরুকে 
যৌথভাবে বলা হয় পরিচালকমণ্ডলী (13080 ০6101120600 )। ব্যবস্থাপনা ও 

পরিচালন ক্ষমতা পরিচালকমগ্ডলীর হাতে থাকিলেও তাহাদের 

পরিচালকমণ্লী পক্ষে দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণ প্রায়ই অসম্ভব। 
তাই দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনার জন্ত যৌথ কারবারী আইনে চারিটি বিকল্প গ্রাধিকারের 
(440011069) ধ্যবস্থা কর! হইয়াছে। বিকল্প ব্যবস্থা প্রাধিকারের মধ্যে যে কোনও 
এক প্রাধিকারকে গ্রহণ কর। যামু । ব্যবস্থাপনার নর্বময় ক্ষমত1 থাকে পরিচালক- 
মগুডলীর হাতে | পরিচালকমগুলীর নির্দেশমত এবং খবরদারীতে (90067515100 ) 
বিকল্প ব্যবস্থা প্রাধিকারের ষে কোনও একটি প্রাধিকার ব্যবসায়ের দৈনন্দিন 
পরিচালন কার্য চালাইয়! থাকে । 

এই চারিটি বিক ব্যবস্থা গ্রাধিকার (4১10617750 10217885091 বিন তি 
হুইল--(১) ম্যানেজার (২) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর (৩) ম্যানেজিং এজেপ্ট 
(৪) সেক্রেটারীস্‌ এবং ট্রেজারারন। পরিচালকমণ্ডলীর সর্বময় কর্তৃত্বাধীনে 

বিকল্প ব্যবস্থা প্রাধিকারের যে কোনও একটি প্রাধিকারকেই 
বিকল্প পরিচালন মাত্র নিয়োগ কর! যায়। যৌথ কারবারীর পক্ষ হইতে 
প্রাধিকার পরিচালক মণ্ডলী এবং যে বিকল্প বাবস্থা! গ্রাধিকার নিয়োগ করা 
হয় উডয়েরই মধ্যে .একখানি চুক্তি সম্পাদিত হয়। কি কি সর্তে এবং কি কিকার্ধ 
সম্পাপন করার জন্ ব্যবস্থা গ্রাধিকার নিয়োগ কর হইল তাহ চুক্তিপত্রে লিপিবদ্ধ 
খাকে। চুক্কিপত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকার চুক্তির 
কোন সর্ত অন্থমোদন না করিলে, কেন্দ্রীয় সরকার ষে নির্দেশ দিবে সেই নির্দেশ 
মত চুক্তিপত্র সংশোধন (41506) করিতে হয়। কত দিনের জন্য নিয়োগ, পারি- 
শ্রমিক কত) কিকি কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করিবে তাহা; চুক্তি ভঙ্গ করিলে . 
রে ভাবে খেসারত (29212096590 ) পাহবে বা দিবে তাহার ভক্লেখ 
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পরিচালকমণ্ুলী বনাম অংশপত্রের মালিকবৃন্দ তথা যোথ কারবারী 
প্র তিষ্ঠান (90981:4 0£ 101:606018 ৬18 & 15 91881617010615 01 606 
0050875) £ যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান গঠন হইবার পর সকল" অংশপঞ্জ, 
মালিকদের বুঝাইতে যৌথ কারবার ( কোম্পানী ) কথাটি প্রয়োগ করা হয়। 
পরিচালক মণ্ডলীর সহিত যৌথ কারবারের মালিকবৃন্দের সম্পর্ক কি তাহা যদিও 
যৌথ কারবারী আইনের ধারায় নির্ধারিত আছে তথাপি 
পরিচালকমগুলী টি পীর 
৬ অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের কার্ষের পরিধি সম্বন্ধ পরিচালকমণ্ডল 
মানিক অথব। অংশপত্র ক্রেতাদের মনে অস্পষ্ট ধারণা থাকে বলিয়া 
আদালতের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। আদালত যৌথ 
কারবারী আইনের যে সমুদয় মামলায় রায় প্রদান করিয়াছে তাহাতে 
পরিঠালকমণ্ডলীর দ্বায়িত্ব দ্বৈত (7081 )। পরিচালকমণ্ডলীকে একাধারে অংশপত্রর 
মালিকদের প্রতিনিধি (4১8) অন্তাধারে অছি ("[0366০ ) বলিয়। গণ্য 
করা হইয়াছে । 
পরিচালকমগ্ডলীকে (8০81৭ ০£101:60079) অংশপত্র মালিকদের তথা যৌথ 
কারবারের প্রতিনিধি বলার কারণ এইঃষে পরিচালকমণ্ডলী যৌথ কারবারের পক্ষে 
যে সমস্ত কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারে তাহ" কারবারের 
পরিচালকমণ্ডলী পরিমেল নিয়মাবলী দ্বারা সীমাবদ্ধ। পরিষেল নিয়মাবলীভে 
জি যে সমস্ত কার্য সম্পাদন করার সুস্পষ্ট উল্লেখ নাই তাহা 
ন্‌ পরিচালকবর্গ যৌথ কারবারের পক্ষে সম্পাদন করিতে পারে 
না। অথবা সেবূপ ৫কান কাধ করিলেও যৌথ কারবারের পক্ষে যানিয়া লওয়া 
বাধ্যতামূলক নহে। স্থতরাং প্রতিনিধি হিসাবে পরিচালকমগ্ডলী তাহাদের সকল 
কার্ষের জন্ত যৌথ কারবারের নিকট অর্থাৎ যৌথকারবারের অংশপত্র অধিকারীদের 
নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য । 
পরিচালকমণ্ডুলীকে কারবারের অছি (0562 ) বলার কারণ এই ষে, 
কারবারের অর্থ, সম্পদ ইত্যাদি কারবারের মালিকদের স্বার্থে 
পরিচালকমণ্লী নিয়োগ করা, রক্ষণাবেক্ষণ করার দায়িত্ব তাহাদের । কারবারের 
কারবারের আছি অর্থে নিজের! লাভবান হওয়া, অথবা কারবারের অর্থ ও সম্পদ 
অপব্যবহার করিলে অছিও যেমন আইনত দণ্ডনীয় পরিচালকবর্গও তেমনি 
আইনত দগুনীয়। 
পরিচালকমগ্ডলী নিবাঁচন (40010000617 € 01101606018 ) পরিচালক- 
মণ্ডলী নিয়োগ বা নির্বাচনের অধিকার স্থস্ত থাকে কারবারের মালিকদের হাতো। 
বাধিক সাধারণ অধিবেশনে পরিচালক নির্বাচন করা হয়। কিন্ত যখন যৌথ 
কারবার নৃতন গঠন করা হয় তখন স্মারকলিপিতে স্বাক্ষরকারিগণ নিজেদের মধ্য 
হইতে পরিচালক নির্বাচন করেঁ। যদি স্বাক্ষরকারিগণ ব্যবসায় গঠন কালে নিজেদের; 
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মধ্য হইতে আইনত নযানতম সংখ্যক পরিচালক নির্বাচন না করে তাহা হইলে 
| স্বাক্ষরকারী সকলকেই পরিচালক বল! হয় এবং সম্মিলিতভাবে 
একা স্বাক্ষরকারিগণই হয় পরিচালকমণ্ডলী। কারবার গঠন হইবার 
পর প্রত্যেক বাধিক সাধারণ অধিবেশনে পরিচালক মণ্ডলী 
নির্বাচন করা হয়। প্রতি বংসর পরিচালকমগণ্ডলীর সান্যদের মধ্যে ২/৩ 
জন সদস্যের অবসর গ্রহণ করিতে হয়। অবশ্থ তাহার! পুনরায় নির্বাচনের জন্য 
প্রার্থী হইতে পারে । 
পরিচালকমণ্ডলীর কর্তব্য ও অধিকার (109065 8150 1181769 01 096 
8০8৫৭. ০6. 101150609 )$ যৌথ কারবারী আইনের ধারায় যে সমুদয় 
কর্তব্য ও অধিকার দেওয়া হইয়াছে উহার সীমার মধ্যে থাকিয়। কারবার নিজস্ব 
পরিষেল নিয়মাবলী (£:60125 ০: 4১950019002 ) গঠন করিতে পাঢুর ইহ 
দরিচারিকে আলোচন। করা হইয়াছে। ইহাও আলোচন! করা হইয়াছে 
কর্তবা ও অধিকার যে পরিচালকমণ্ডলীর কার্ধ পরমেল নিয়মাবলী হারা সীমাবন্ধ। 
মোটামুটি পরিচালকবর্গ স্বভাবে পরিচালনার জন্য কারবারের 
পক্ষে যে সমন্ত কার্য সম্পাঁদন করার অপ্বিকার পাইস্্] থাকে তাহা নিয়রূপ | অধিকার 
পাইলেও ০, অধিকার নিরগ্কৃশ নহে। তাহাদের সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হয় ষে 
তাহাদের কার্য যৌথ কারবারের মালিকদের স্বার্থের পরিপন্থী না হয়। 
১। পরিচালকষণ্ডলীর হাতে কারবারেব দৈনন্দিন পরিচালন ক্ষমতা। স্থৃস্ত 


থাকে । ব্যবসায় পরিচালন সম্বন্ধীয় আবশ্যকীয় পদ্থ। ও নীতি 
অধিকার 
উর পরিচালকমগ্ডলীই গ্রহণ করিয়া থাকে । 
নীতি রে হিলি ২। ব্যবসায়ের হিসাব পত্রা্দি স্ষ্ুভাবে রাখার ব্যবস্থা 


পরিচালকবর্গ করিয়! থাকে । হিসাব নিকাশ বৎসরান্তে বাধিক 
২। হিসাব নিকাশ সাধারণ অধিবেশনে চূড়াস্ত হিসাবের ( ম্1091 £১০০০৪৪ 
তৈরী কর! ও উদ্ধুত্ত পত্রের থসড়া পেশ করে। এধং অংশপত্র-মালিকদের 
মধ্যে কি হারে লাভাংশ বণ্টন করা যাইতে পারে তাহার স্থপারিশ করে। 
৩। সাধারণ বাধিক অধিবেশন আহ্বান করার অধিকার থাকে পরিচালক- 
মণ্ডলীর হাতে । 
৪। কারবারের দৈনন্দিক কাধ পরিচালনা করার জন্য কার্ধালয়ের কর্মচারী 
নিয়োগ করিবার অধিকার থাকে পরিচালকমগণ্ডলীর হাতে। 
৩। বাশ্িক অধি- 
আবার অবাঞ্ছিত অথবা অনিপুণ কর্মচারী বরখাত্ত করার 
, ক্ষমতাও থাকে পরিচালকমগ্ডলীর হাতে । 
৪। পরিচালনার ৫। পরিচালকমণ্ডপী বাধিক সাধারণ অধিবেশনে 
নিজারি নির্বাচিত হয় কিন্তু ছুইটি সাধারণ অধিবেশনের অস্তর্ধতীকালে 
কোনও পরিচালকের স্থান শৃন্ত হইলে পরিচালকমগ্ুলীই নির্বাচন করিয়া দে আসন 


বেশন আহ্বান 


১৮৪ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


পূর্ণ করে। এই প্রকার নির্বাচিত'পরিচালককে বিকল্প পরিচালক (481062796 

0105000:) বলে। বিকল্প পরিচালকের কার্ধের মিয়াদ হয় 

৫ | পরিচালক পরবর্তাঁ বাধিক সাধারণ অধিবেশন অথবা যাহার স্থলাভিষিক্ত 

নিয়োগ হইয়া নর্বাচিত হয় তাহার পদের মিয়াদকাল, উভয়ের মধ্য 
যেটি পূর্বে ঘটিবে সেই সময় পর্যস্তই থাকে । 

৬। পরিচালকদের ব্যবসায়ের হিসাব নিরীক্ষক 


৬। হিসাব ( £80100£) নিয়োগ করার অধিকার আছে। 

নিরাক্ষক নিয়োগ পরিচালকমণ্ডলীর অধিকার যেমন প্রচুর তাহাদের দায়িত্বও 
তেমনি প্রসৃত। পরিচালকমণগ্ডলীর দায়িত্বের মধ্যে বিশেষ 

কর্তব্য উল্লেখষোগ্য £ 

১। কারবার (১) পরিচালকমগ্ডলী নিজেদের মুনাফার জন্য যৌথ 

হইতে দ্তরি গ্রহণ কারবারের সহিত দস্তরির বিনিময় কোনও প্রকার ক্রয় 

নিষিদ্ধ বিক্রয়ের চুক্তি করিতে পারে না। তবে কারবারের সহিত 


উধ্বে৫০০* টাকা মূলোর ব্রবয কয় বিক্রয়ের চুক্তি হইতে পারে। 

(২) নিজেদের স্বার্থে যৌথ কারবার হইতে খণ গ্রহণ করিতে পারে ন!। 
(৩) পরিচালকমগ্ডলী নিজেদের দক্ষতা প্রমাণ করার উদ্দেশ্তে অনেক সময়ে 
হানতে উচ্চ হারে মুনাফা বণ্টন করিয়া থাকে। আবার অনেক ক্ষেত্রে 
বাধে খণ গ্রহণ. মুনাফা অপধাণ্ত হইলে ব্যবসায়ের আথিক অবস্থা বিবেচন! 
নিষিদ শা করিয়াও মুনাফা বন্টন করিতে প্রয়াস পায়। এইজন্য 
যৌথ কারবাবী আইনে রাজস্ব আয় (7২৪৫7/0৩ চ:ঘ০৩7001- 


রা ৪২ বাঁধ! করিতে পারে। কারবারের মূলধন ভাঙ্গিয়া হুদ অথবা 


মুনাফা দেওয়া বেআইনী করিয়া দিয়াছে। 
(৪) অনেক সময়ে দেখা যায় যে অংশপত্রের মূল্য আংশিক আদায় 
হইলেও সেই অংশপত্র পূর্ণ আদায় (চা1]5 7১510 8০) 
৪। আংশিক অংশপত্রে পরিবর্তন করা হয়। ১৯৫৬ সালের যৌথ কারবারী 
আদায় অংশপআ্র আইনে পরিচালকমণ্ডলী আংশিক আদায় অংশপত্র (75105 
পূর্ণ আদায় [519 00 9178165) পুর্ণ আদায়ী অংশপত্রে ( দা] 0910 ৮০ 
রূপান্তর লিষেষ 9189165 ) পরিবর্তন করিতে পারে না। 

(৫) কেহ পরিচালকমণ্ডলীর সদশ্য হইতে পারে না যদি 
সে বিধিমত অংশপত্র ক্রয় না করে। যত মূল্যের অংশপত্র ক্রয় করিলে অংশপত্রের 
মালিক পরিচাঁলক হইতে পারে তাহাকে যোগ্যতা অর্জন অংশ (00811509000 
978169 ) বলে। প্রত্যেক পরিচালককেই যোগ্যতা! অর্জন অংশপঞ্জ ক্রয় 
করিতে হয়। ছুইগ্রকার পরিচালকের বেলায় ইহার ব্যতিক্রম আইন মানিয়া 


ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন রূপ ১৮৫ 


লইম্বাছে। সরকারী মনোনীত কোন পরিচালক থাকিলে এবং কারিগরী 


বিশারদ কোন পরিচালক (109০1001081 চিয96161016060:) 
থাকিলে তাহাদের যোগ্যতা অর্জন অংশপত্র (03991190800 
918165) ক্রয় করিতে হয় না। যৌথ কারবারী আইনে 
প্লরিচালকের যোগ্যতা অর্জন অংশপত্রের মুল্যে ৫*** টাকার নিয়ে হইতে পারে 
ন1। তবে যদি প্রতি অংশপত্রের আঙ্কিক মূল্য ৫০০* টাকার উধের্ব হয় তাহা হইলে 
অন্তত এ্রকখানা অংশপত্র ক্রয় করিতে হয়। পরিমেল নিয়মাবলীতে যোগাতা 
অর্জন অংশপত্রের উল্লেখ থাকিলে প্রত্যেক পরিচালককে পরিচালক নিযুক্ত 
হুইবার ছুই মাসের মধ্যে যোগ্যতা অর্জন অংশপত্র ক্রয় করিতে হয়। 
(৬) প্রত্যেক পরিচালককে, যাহারা সরকার মনোনীত নহে, অথবা কারিগরী 
বিশারদ নহে, তাহার বয়স ঘোষণা করিতে হয়। কারণ &যীথ 
৬ | পরিচালকের কারবারী আইনে কোনও পরিচালক ৬৫ বৎসর ঝয়ক্রম 
বয়স জ্ঞাপন অতিক্রম করিলে পরিচালক হিসাবে কার্য করিতে পারে না। 
অবশ্ঠ ঘদি সরকার অন্ুমোধ্ন করে তাহা হইলে ৬৫ বৎসরের উধর্ব বয়ঃক্রমকালে 
পরিচালক হিসাবে কাধ চালাইতে পারে । 
(৭) পরিচা্পক হয়ত একাধিক যৌথ কারবারের পরিচালক হিসাবে কাজ 
করে। সেক্ষেত্রে কোনও পরিচালক কয়টি যৌথ কারবারের 
৭ | পারচালক পরিচালক তাহা! ঘোষণা করিতে হয়। কোনও পরিচালক 
হিসাবে *ণটির.. একই সময়ে ২০টি যৌথ কারবারের অধিক সংখ্যক কারবারের 
অধিক কাপবারে পরিচালক থাকিতে পারে না। 
কাজ করিতে (৮) যৌথ কারবারের সহিত কাজকারবার দিন 
পারে না এরূপ কোনও প্রতিষ্ঠানের পরিচালক থাকিলে, পরিচালককে 
৮। স্বার্থ ঘোষণা তাহা ঘোষণা করিতে হয়। 
ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ বা পরিচালন প্রতিনিধি 
€ 19178117) 56765 12 হন ইাতজিং এজেণ্টস-এর মাধ্যমে যৌথ কারবার 
পরিচীলনাকে কারবারী ইতিহাসে ভারতবর্ষেই প্রথম উত্তব হয় বলা যায়। 
পৃথিবীর অন্থুন্নত ও ওপনিবেশিক দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষেই শিল্প বিপ্লব প্রথম 
দেখা দেয় একথা অস্বীকার করার উপায় নাই। উনবিংশ 
পরিচালন শতকের দ্বিতীয়াধে ভারতে প্রথমে আধুনিক উপায়ে 
প্রতিনিধি যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদন ব্যবস্থা প্রচলন হয়। অন্তভাবে 
বলিলে বলিতে হয় যে উনবিংশ শতাব্দীর শেযার্ধে ভারতবর্ষে বহুল উৎপাদন গ্রথা 
চালু হয় এবং শিল্প প্রতিষ্ঠা হয়। তাহার মধ্যে কাপড়ের কল, চটকল, কাগজের কল, 
লৌহ ইম্প।ত শিল্প ইত্যাদিই প্রধান । যাহার! শিল্পায়নে অগ্রণী ছিলেন তাহাদের 
মধ্যে বুটিশ শিল্পপতি ও বোশ্বাইয়ের পার্শী সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করা প্রয্জোজন। 


৫ । যোগ্যতা অর্জন 
অংশপত্র ক্রয় 


১৮৬ ব্যবসায় সংগঠনের ভূষিকা 


কিন্ত বহুল উৎপাদনে তথা যান্ত্রিক শিশ্পাম্মনের পথে যথেষ্ট বাধা আছে। 
প্রথমত, প্রচুর মূলধনের সংস্থান ; ছিতীয়ত, সুষ্ঠু পরিচালন ব্যবস্থা” তৃতীয়ত, যৌথ 
কারবারী প্রতিষ্ঠান গঠন। এই ত্রিবিধ কার্য স্ুষু্ূপে সম্পাদন করার জন্য ভারতীস্ব 
ব্যবসায়ীদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল একথা বলা: যায় না। তাই এক শ্রেণীর 
ব্যবসায়ী সেই স্থান পূর্ণ করিল। তাহারাই পরিচালন প্রতিনিধি (]18728108 
/£8০5 ) বলিয়া! পরিচিত । 
পরিচালন প্রতিনিখিই ভারতীয় শিল্প বিপ্লবের গোড়াপত্তন করে কি শিল্প 
বিপ্রবের অনিবার্ধ ফলস্বরূপ পরিচালন প্রতিনিধির উৎপত্তি তাহা বলা কষ্ট। তবে 
একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে ভারতের পক্ষে পরিচালন প্রতিনিধির যথেষ্ট 
প্রয়োজন ছিল। অবশ্ পরিচালন প্রতিনিধির দৌফক্রটি থাক হেতু বর্তমানে 
সেই ব্যবস্থা আর কেহ আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতে চাহে না, বরং সাধারণের 
অতান্ুযাঁয়ী সরকারও ভারতীয় যৌথ কারবারী আইনে যাহাতে ভবিষ্কতে পরিচালন 
প্রতিনিধির স্থলাভিষিক্ত হইয়! অন্ত কোন প্রতিষ্ঠান উহার কার্ষভার গ্রহণ করিতে 
পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছে । অর্থাৎ ভবিষ্যতে পরিচালন প্রতিনিধি ব্যবস্থা 
উঠাইয়৷ দিলেও যাহাতে ভারতের শিল্প কোনও রূপ অন্থবিধার সম্মুখীন না হয় 
তাহার জন্য পরিচালন প্রতিনিধির সমস্ত কার্ধভার অর্পণ করিয়া সাঁচব ও কোষাধ্যক্ষ 
(সেক্রেটারী এও ট্রেজারাস”) (960:6051165 2130 ":22502615 ) নামে নূতন 
এক বিকল্প প্রাধিকার সৃষ্টি করিয়াছে । পরিচালন প্রতিনিধি, নামই ইহা কি 
উদ্দেশ্টে গঠিত হইয়াছে তাহার ইঙ্গিত দেয়। যেব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রতিনিধি 
হিসাবে কোনও ব্যবসায় পরিচালনার অধিকার দেওয়া হয় তাহাকে পরিচালন 
প্রতিনিধি ( 7191)88106 4১660 ) বলা হয় । 
পরিচালন প্রতিনিধির উৎপত্তি ও কর্তব্য € (07181) ৪100 10100020109 
০? 1197,88108 4৯821069 ) 2 একথা পূর্বে উল্লেখ কর! হইয়াছে ষে বহুল 
খপাদনের (1818০ 9০816 70:000600 ) অনিবার্ধ ফল 
২ টির হিসাবে বৃহদাকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের -উৎপত্তি হয় এবং 
বৃহদাকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সমশ্যার মধ্যে ৩টি বিশেষ 
সমন্ত। সমাধান করার জন্যই পরিচালন প্রতিনিধির উৎপত্তি হয়। এ ৩টি সমন্টা-_ 
(১) সংস্থাপন (0:0100000 ) (২) অর্থ যোগান ( ঢু£8150108 ) এবং 
(৩) ব্যবস্থাপনা (19788510617) | স্বতরাং এই ৩টি সমস্যা বা! কর্তব্য 
সম্পাদন করার জন্যই পরিচালন প্রতিনিধির উৎপত্তি হয়। ভারতবর্ষ শিল্পায়নে 
নৃতন প্রচেষ্ট। কালে তাহার বৃহদাকার ব্যবসায় বা শিল্প গঠন ও ব্যবস্থাপনায় 
কোনই অভিজ্ঞতা ছিল না। মংস্থাপকের কর্তব্য কিঃ কি কি 
১। সংস্থাপন বিশেষ বিষয়ের উপর সংস্থাপকের নজর দিতে হয় তাহা 


ভারতের তখনকার ব্যবসায়িগণের অবিদিত ছিল। কারণ ভারতের তৎকালীন 


ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কূপ ১৮৭ 


শিল্প ও বাণিজ্যে একক মালিকানা অথব! অংশীদারী মালিকানাই ছিল। হ্বতরাং 
বৃহদাকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে হংলে 'ক করিতে হয় তাহা ছিল 
শিক্ষণীয় বিষয়। 
দ্বিতীয়ত, তৎকালীন ব্যবসায়সমূৃহে আবশ্তকীয় অর্থ যোগাইত মালিক 
'-্প্রায় ক্ষেত্রেই একজন অথবা কতিপয় অংশীদার। স্তরাং বৃহদাকার 
বাবসায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যৌথ মালিকানা ) কারবারী প্রতিষ্ঠান গঠন অংশপজ্, 
বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করিতে হইলে সঞ্চয়ী এবং বিনিয়োগেক্ছু ব্যক্তিদের কি- 
ভাবে আকর্ষণ কর'.যায় তাহাও ছিল তাহাদের অবিদিত। স্থৃতরাং যে সকল দেশে 
শিল্পায়নে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে সেই সকল দেশের ব্যবসায়ীর সাহায্য ভারতের: 
পক্ষে একান্ত প্রয়োজন ছিল। বিদেশীদের মধ্যে গ্রেট বুটেনের সহিত আমাদের 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর ছিল+বলিয়া 
২। অর্থ সাহাধা গ্রেট বুটেনের ব্যবসায়ীই ভারতবর্ষে অর্থ বিনিয়োগ করিয়া, 
সুষ্ঠু পরিচালনা ছার ৃহধাকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সংস্থাপন করিতে অগ্রণী হইয়াছিল । 
একথা বলিলে বোধ হয় ণ্অন্তায় হইবে না যে গ্রেট বুটেনের ভারতবর্ষে ব্যবসায়, 
বাণিজ্যে অংশ,গ্রহণ করিয়া! ভারতবর্ষকে উন্নততর করার উদ্দেশ্ট ছিল ন৷ ; বরং ভারত- 
বর্ষে আধিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যই ছিল মৃখ্য। ভারতবর্ষের তখনকার 
ব্যাঙ্ক ব্যবস্থ! ছিল অত্যন্ত অনগ্রনর অবস্থায় । ব্যাঙ্কের মারফতে ব্যবসায় বাণিজ্যে, 
অর্থের সংস্থান ছিল যথেষ্ট কষ্টসাধ্য । শিল্প ব্যাঙ্ক (109079] 0811 ) ছিলই না, 
বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কও ( 001000901:0191 59101) ছিল অত্যন্ত প্রাথমিক অবস্থায় ৮ 
স্থতরাং স্থায়ী মূলধন ও চলতি মূলধন বা কার্ধকরী মৃলধন দ্বিবিধ মূলধন সরধরাহের 
ভার লইতে হ্ইয়াছিল পরিচালন প্রতিনিধিকে (, 08816 4£১৪০069 )। 
তৃতীয়ত, বৃহদাকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্ুটুক্ূপে পরিচালনার ». শ্কতাও ভারতীয়দের 
ছিল না। বৃহ্দাকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নিভর 
৩। ব্যবদ্থাপনা করে উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের উপর। উৎপাদন বায়ের পড়তা 
( 0৮611689 01121:£95 ) যত কম হইবে প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতার আটিয়া 
উঠার শক্তিও তত বাড়ে । পরিচালন প্রতিনিধি উৎপত্তি হওয়ার ফলে একই 
পরিচালন প্রতিনিধির হাতে কতিপয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভার ছাড়িয়া দেওয়া 
হয় বলিয়া ব্যবস্থাপনার ব্যয় গড়ে প্রত্যেক ব্যবসায়েই কম পড়ে । অর্থাৎ একাধিক 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার ভার একটি পরিচালন প্রতিনিধির হাতে থাকে 
বলিয়াই প্রতিষ্ঠানের বায়ে মিতব্যয়িতার স্থযোগ পাওয়া যায়। স্থতরাং এই 
জ্িবিধ স্থযোগ লাভ করার জন্যই পরিচালন প্রতিনিধি গঠিত হয় এবং অস্তাবধধি 
পরিচালন প্রতিনিধির অস্তিত্ব আমরা মানিয়া লইয়াছি। | 
তাহা হইলে বল! যাইতে পারে যে ভারতের যৌথ কারবার ্রতিষ্ঠাক্ে, 
বৃহদাকার শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে আবশ্তকীয় অর্থ যোগাইতে ও বৃহদাকার 


১৮৮ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


শিল্প ও ব্যবসান্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় পরিচালন প্রতিনিধির দায়িত্ব ছিল অসীম 
এবং সে দায়িত্ব তাহার পুরাপুরিভাবেই পালন করিয়াছে । কিন্তু এত স্থৃবিধা 
পাওয়া সত্বেও পরিচালন প্রতিনিধির কার্ধকলাপে যথেষ্ট ত্রুটি দেখা দিতে লাগিল 
যাহার ফলে পরিচালন প্রতিনিধি ক্রমশই তাহাদের সুনাম হারাইতে আরস্ত 
করিল। জনমত পরিচালন প্রতিনিধি প্রথার উপর এতই বিরূপ হইল যে শেষ পর্যন্ত: 
১৯৫৬ সালে যৌথ কারবারী আইনে পরিচালন প্রতিনিধির উপর কতিপয় কঠোর 
'ধার1 সন্নিবেশিত হইল। পরিচালন প্রতিনিধি প্রথা আন্তে আস্তে তুলিয়া দেওয়াই 
সরকারের উদ্দেশ্ট | 
পরিচালন প্রতিনিধি ব্যবস্থার ব্রঃচটি $ পরিচালন প্রতিনিধি ব্যবস্থায় যথেষ্ট 
স্থফল থাঁকা সত্বেও ইহা যে সম্পূর্ণ দোষমুক্ত নহে তাহা নিমের আলোচনা হইতে 
সুম্পহ্ই হইবে। 
প্রথমত, একই পরিচালন প্রতিনিধির হাতে একাধিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার 
ভার ন্তন্ত্ব থাকে বলিয়া পরিচালন প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা 
পর চী পু্ীভূত হয়। ফলে তাহার্দের উপর যে সকল প্রতিষ্ঠানের 
ব্যবস্থাপনার ভার থাকে সেই সকল প্রতিষ্ঠানের অংশপত্র 
১। ক্ষমতা 
রে অধিকারীদের স্বার্থ অক্ষ থাকে না। 
দ্বিতীয়ত, একাধিক প্রতিষ্ঠানের অর্থ ব্যবস্থার ভার একই 
পরিচালন প্রতিনিধির হাতে থাকার ফলে আধিক শক্কিশ।লী প্রতিষ্ঠানের অর্থ 
আধিক দুর্বল প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ হয়। ইহাকে আন্ত+যৌথ কারবার বিনিয়োগ 
। € 10061-00290815 [0 85000616) বলা হয়। ছুর্বল প্রতিষ্ঠান নষ্ট হইয়া! গেলে 
আন্তঃ-কারবার বিনিয়োগের ফলে সবল প্রতিষ্ঠানের অংশপত্রের মালিকদের অর্থও 
অনেক সময়ে নষ্ট হইয়া যায়। আন্তঃকারবার বিনিয়োগে ([10614001009)5 
[1৬০50100210 ) কখনও বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের অংশপত্র 
২| আস্তঃ-কারবার মালিকদের মতামত গ্রহণ করা হইত না। পরে উল্লেখ করা 
বিনিয়োগ হইবে যে ১৯৫৬ সালের যৌথ কারবারী আইনে ( 0০020021)5 
,/৯০০ 1956 ) আন্তঃ-কারবার বিনিয়োগের (11060001008) 115৮ 65603617600 
কুফল দুরীতুত করার চেষ্টা হইয়াছে। 
তৃতীয়ত, পরিচালন প্রতিনিধির হাতে সর্বময় ক্ষমতা ন্তত্ত থাকে বলিয়া যে সকল 
৩। নিজেদের ব্যবসায় পরিচালনার ভার অর্পণ করা হয় তাহাদের উদ্বত্ত অর্থ 
স্বার্থসিত্ধির জজ . পরিচালন প্রতিনিধি তাহাদের নিজেদের স্থার্থসিদ্ধির জন্ত 


কারবারের নিয়োগ করিয়া থাকে । এই ক্রি দূর করার চেষ্টাও ভারতীয় 
“মালিকের স্বার্থ. যৌথ কারবারী আইনে (১৯৫৬ ) করা হইয়াছে। 
হানিকর কার্য চতুর্থত, পরিচালন প্রতিনিধির হাতে আড্যস্তরীণ 


একর ব্যাবস্থা থাকে বলিয়া হিসাবপত্রাদি তৈয়ারীও তাহাদের 


ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন রূপ ১৮৯ 


্বার্থসিদ্ধির উদ্দেস্তেই করা হইত। তাহাদের প্রাপ্য ভাষ্য পারিশ্রমিক ব্যতীতও 
৪) নানা উপায়ে নানাভাবে তাহাদের * অধীনে যে. সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান 
কারবার হইতে. থাকে, সেই সকল প্রতিষ্ঠান হইতে ক্রুয় বিক্রয়ের দত্ত, 
অংশ গ্রহণ অফিস পরিচালনার বায় বাবদ মজুরী, অর্থ লগ্লী করার জন্তা 
স্থাদ ইত্যাদি নানা উপায়ে অর্থাগম করিত। ফলে যে সকল 
'ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনার ভার পরিচালন প্রতিনিধির হাতে ছাড়িয়। 
দেয় সেই সকল প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ ন্যাধা প্রাপ্য মুনাফা হইতে 
বঞ্চিত হুয়। 
পঞ্চষত, পরিচালন প্রতিনিধি ব্যবস্থা! প্রায় সকল ক্ষেত্রেই একক-মযালিকানা? 
অথবা অংশীদারী ব্যবস্থায় পরিচালিত হয়। ফলে পরিচালন 
নিলি প্রতিনিধি ব্যবস্থা হইয়! ধ্রাড়াইয়াছে বংশানুক্রমিক | বধশানু- 
ক্রমিক পরিচালন প্রতিনিধি ব্যবস্থা থাকার ফলে বেশীর ভাগ 
"ক্ষেত্রেই পরিচালন প্রতিনিধি অদক্ষ ও অযোগ্য ব্যক্তির হাতে পড়িয়া যায়। ফলে 
অযোগ্যতার সম্পূর্ণ ভার রেহন করে যে সকল প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার ভার' 
ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহাদের মালিকগণ। একথা কখনই হ্বীকার্ধ নহে যে যেহেতু 
রামবাবু খুব যোগ্য পরিচালন প্রতিনিধি সেহেতু তাহার পুত্র শ্থামবাবুও যোগ্য, 
পরিচালন প্রতিনিধি হইবেন । আবার বংশাহ্থক্রমিকভাবে পরিচালন ভার অর্পণ 
হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বলিয়া পরিচালন প্রতিনিধি নিজেদের স্বার্থ কায়েষ করার 
চেষ্ট! করিয়! থাকে । 
পরিচালন প্রতিনিধি প্রথার দোবক্রটি দূরীকরণের প্রয়াস (4১0৮22/ 
(0 160505 0616065 0৫ 6116 1+181785176 4১£০7205 95566]09 ) 2 ১৯৩৬ 
সালের সংশোধিত ভারতীয় যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান আইন ঘ্বার| পরিচালন 
প্রতিনিধির দোষক্রটি দূর করার চেষ্টা হইয়াছিল । কিন্তু সে চেষ্টা 


রর রি সম্পূর্ণ ফলবতী হয় নাই বলিয়৷ ১৯৫৬ সালের ভারতীয় যৌথ 
রা ৪ টা কারবারী আইনে কতিপয় কঠোরতর ধারা সন্নিবেশিত 
রি হইয়াছে। এ-বিষয় কিঞ্িৎ আলোচন| না করিলে পরিচালন 


প্রতিনিধি ব্যবস্থার আলোচনা অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। 
প্রথমত, ১৯৫৬ সালের যৌথ কারবারী আইনে যে কোনও ব্যক্তি, অংশদারী 
ব্যবসায় অথব| যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান পরিচালন প্রতিনিধি 


১। ভারত নিয়োগ হইতে পারে । কিন্তু ষখনই কোন পরিচালন প্রতিনিধি 
সরকারের নিয়োগ হয় তখনই নিয়োগপত্র ভারত সরকারের নিকট 
অহযোদন অনুমোদনের জন্ত পাঠাইতে হয়। ভারত সরকার কোনও 


নিয়োগ অন্থমোদন না করিলে সে নিয়োগ কার্ষকরী হয় না। 
ঘিতীয়ত, ১৯৫৬ সালের আইন সংশোধিত হওয়ার ফলে, কোন পরিচালন 


১৯৪ ব্যবসায় সংগঠনের ভূষিকা 


প্রতিনিধি প্রথমবার নিয়োগে ১* বংসরের অধিককালের জন্ক নিয়োগ হইতে 
হাঃ পারে না। পরবর্তা গ্রতি পুনণিয়োগ হইতে পারে” € বৎসরের 
জন্য । 

তৃতীয়ত, ১৯৫৬ সালের আইন সংশোধিত হওয়ার পর হইতে কোন পরিচালন 
প্রতিনিধি নীট মুনাফার ১* শতাংশের অধিক পাইতে পারে ন1। 
কিন্ত মুনাফা যত বাড়িতে থাকে পারিশ্রমিকের হারও ততই 
কমিতে থাকে | পবাঁয় পদ্ধতিতে (918 95501) বর্তমানে পরিচালন প্রতিনিধির 
পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। যেমন-_প্রথম ১* লক্ষ টাক] মুনাফার উপর শতকরা ১০ 
টাক] হিসাবে, পরবতী ১* লক্ষ টাকা মুনাফার উপর শতকরা ৮ টাকা হিসাবে 
ইত্যাদি । কিন্তু মুনাফ! অপর্যাপ্ত হইলে ন্যুনত্তম ৫০,৮০০ টাকা পাইতে পারে। 

মৃতুর্থত, বংশান্ুক্রমিকভাবে পরিচালন প্রতিনিধিত্ব স্থানান্তর কর] যাইবে না। 
কারণ কোনও পরিচালন প্রতিনিধি তাহার উত্তরাধিকারীর 
হাতে পরিচালন প্রতিনিধিত্ব ছাড়িয়া! দিলেও যত্তক্ষণ ভারত, 
সরকার অন্থমোদন না করে ততক্ষণ সে হস্তান্তর কার্যকরী হয় না। 

পঞ্চমত, কোন পরিচালন প্রতিনিধি এখন আর যথেচ্ছভাবে আন্তঃ-কারবার 
% কারবার বিনিয়োগ (170661-00000905 [05 550000100,) করিতে পারে 
বিনিয়োগ না। বর্তমানে কোন যৌথ কারবারের উদ্বত্ত অর্থ একই 

পরিচালন প্রতিনিধির অধীনে অন্ত কোনও কারবারে বিনিয়োগ 

করিতে হইলে যে কারবারের অর্থ-বিনিয়োগ করা হয় উহার মালিকদের মতামত 
প্রয়োজন । 

ষষ্ঠত, কোন পরিচালন প্রতিনিধি উহার দ্বারা পরিচালিত কোনও কারবার 
হইতে ভারতবর্ষে ক্রয় ও বিক্রয় করার জন্য দস্তরি গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু 

পরিচালন প্রতিনিধির নিজন্ব কার্ধালয় যদি বিদেশে কোনও 

৬। বন্বরি প্রহশে দেশে থাকে এবং সেই দেশে পরিচালিত কারবারের পক্ষে 
নিষেধ কোনও ক্রয় বিক্রয় হয় তাহা হইলে দত্তরি দাৰি করিতে পারে। 
যেমন_-সরকার এও ত্রাদা্ল “রায় এণ্ড কোং এর পরিচালন গ্রতিনিধি। সরকার 
এপ্ড ত্রা্দার্সের ইংলণ্ডে একটি কার্যালয় আছে। রায় এণ্ড কোং এর পক্ষে 
সরকার এগ ব্রাদার্স ষদি ইংলগ্ডে কোন ক্রয় বিক্রয় করে তাহ] হইলে সরকার 
এণ্ড আপার্ন “রায় এড কোং এর নিকট হইতে ক্রয় বিক্রয়ের জন্য দস্তরি দাবি 
করিতে পারে। 

সপ্তষত, ভারভ সরকার কোনও বিশেষ শিল্পে পরিচালন প্রতিনিধি নিয়োগ বন্ধ 
৪1 পরিচালন করিয়া দিবার অধিকার রাখিয়া দিয়াছে। ফলে যে কোনও 
প্রতিনিধি ব্যবস্থা মুহূর্তে ষে কোনও শিল্পে পরিচালন প্রতিনিধির নিয়োগ বন্ধ 
ববলোপের অধিকার করিয়া দিতে পারে। 


৩ | মুনাফা 


৪ | হস্তাস্তর 


ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ্বপ ১৯১ 


অষ্ঈমত, পরিচালন প্রতিনিধি পরিচালিত কারবারে ২ জনের অধিক 
রিচা পরিচালক €101:6060:) নিয়োগ করিতে পারিবে না। 
যগুলীতে পরিচালন কারবারের পরিচালকমণ্ডলী যদি ৫ জন পরিচালক লইয়া গঠিত 
প্রতিনিবির হয় তাহা হইলে পরিচালন প্রতিনিধি মাত্র ১ জন, কিন্তু 
মনোনীত সন্ত পরিচালকমগ্ডলী যদি ৫ জনের বেশী পরিচালক লইয়া গঠিত 
হয় তাহা হইলে মাত্র ২ জন পরিচালক মনোনয়ন করিতে পারে। 
নবমত, পরিচালন প্রতিনিধি সর্বদা! পরিচালিত কারবারের 
৯। নির্দেশ ও পরিচালকমণ্ডলীর নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ মানিয়] চলিবে। 

নিয়ত _ দ্বশমত, পরিচালিত কারবার হইতে পরিচালন প্রতিনিধি 
১০। খ্বাণগ্রহথণ কোনও সময়ে ২০,০০* টাকার অধিক ধার গ্রহণ করিতে 

পারে না। র্‌ 
শেষত, কোন পরিচালন প্রতিশিধি কোনও সময়েই ১০টির 


রি বেশী প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতে পারে না। 
৯ ৫ত্রে টারীস্‌ এণ্ড ট্রেজারার্স ( 56০:668168 & 


নারে [68881615 )2 যাহাতে কোনও সময়ে পরিচালন প্রতিনিধি 
প্রথা তুলিয়া দিলে ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষতি না হয় সেজন্ত 
চারা প“রচালন প্রতিনিধির কার্ধাবলী যাহাতে অপর অন্রূপ অথচ 
পি রা » .. কম দোষ ক্রটিপূর্ণ কোন প্রতিষ্ঠানের হাতে ছাড়িয়া দেওয়। যায 
- তছুদ্দেশ্তে ১৯৬ সালের যৌথ কারবারী আইনে সেক্রেটারীস্‌ 
এবং ট্রেজারার্স নামে একটি ব্যবস্থাপন প্রাধিকারের সৃষ্টি কর] হইয়াছে। 
পরিচালন প্রতিনিধি এবং সেক্ছেটারীস্‌ এও ট্রেজারাসে'র মধ্যে বিশেষ কোনই 
পার্থক্য নাই। পরিচালন প্রতিনিধির মতই সেক্রেটারীদ্‌ এও ট্রেজারার চুক্তি 
দ্বারা বাধ্য । সেক্রেটারীস্‌ এও ট্রেজারাসও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমণ্ডলীর 
নিয়ন্ত্রণ এবং নির্দেশ মানিয়া কার্ধ করিতে বাধ্য । পরিচালন প্রতিনিধির মতই 
সেক্রেটারীন্‌ এগড ট্রেজারার্স ব্যবসায়ের সকল আভ্যন্তরীণ কর্তব্য-বর্ম সম্পাদন 
করিয়া থাকে । তবে সেক্রেটারীস্‌ এগু ট্রেজারার্সের অবস্থা পরিচালন প্রতিনিধির 
তুলনায় কিঞ্চিত ভাল। কারণ পরিচালন প্রতিনিধির উপর প্রযোজ্য কয়েকটি 
নিয়ন্ত্রণ সেক্রেটারীস, এগ ট্রেজারানের উপর প্রযোজ্য নহে। অন্ত সকল ধারাই 
সমানভাবে প্রযোজ্য। সেক্েটারীস্‌ এগ ট্রেজারাসের উপর যে কয়েকটি ধারা 
'প্রযোজা নহে £ 
সেক্রেটারীস্‌ এও প্রথঘত, পরিচালন প্রতিনিধির নিয়োগ যেমন সরকারের 
ট্রেন্কারাসে'র উপর নির্দেশে কোনও শিল্পে নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হইতে পারে, 
দিষেবাজঞা! প্রযোজ্য সেকেটারীস্‌ এও ট্রেজারসের নিয়োগ এখন পর্বস্ত অবাধ । 
দ্বিতীয়ত, পরিচাপন প্রতিনিধি ১*টির অধিক: ক্ষারবার 
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ব্যবস্থাপনার ভার গ্রহণ করিতে পারে না কিন্তু সেক্রেটারীস্‌ এগ টেঁজারাসের- 
বেলায় এপ কোন বাধ্য বাধকতা নাই। | 
তৃতীয়ত, সেক্রেটারীস্‌ এগ ট্রেজারার্স নবকল্লিত প্রতিষ্ঠান বলিয়া পুরাতন 
পরিচালন প্রতিনিধির চুক্তি ১৫ই আগষ্ট শেষ হইবার ধার] উহাতে প্রযোজ্য 
হইবে না। 
সেক্রেটারীস্‌ এগ ট্রেজারাস“ও কয়েকটি বিষয়ে পরিচালন প্রতিনিধির; 
মত বিধিনিষেধে আবদ্ধ ঃ প্রথমত, সেক্রেটারীস্‌ এগ ট্রেজারার” পরিচালিত 
কারবারের পরিচালকমণ্ডলীতে কোন পরিচালক মনোনয়ন করিতে পারে না। 
দ্বিতীয়ত, সেক্রেটারীস্‌ এড ট্রেজারার্স পরিচালিত 
সেক্রেটারীস্‌ এ কারবারের নিকট নিজেদের উৎপাদিত ত্রব্য বিক্রয় করিতে. 
8৫ রি পারে ন। অথবা পরিচালিত কারবারের পক্ষে কোনও দ্রব্য ক্রয় 
ধান্দা 
বিক্রয় করিতে পারে না। 
তৃতীয়ত, পরিচালিত কারবার হইতে পারিশ্রমিক হিসাবে নীট মুনাফার 
উধ্বতম সাড়ে সাত শতাংশের অধিক পাইতে পারে না। কিন্তু পবাঁয় প্রথায় 
ন্যনতম ৩ শতাংশ পযন্ত পাইতে পারে। 
চতুর্থতঃ কোনও একক-মালিক সেক্রেটারীস্‌ এগ ট্রেজারার্স নিযুক্ত হইতে পারে৷ 
ন।। সেক্রেটারীস্‌ এগু ট্রেজারার্স কোনও অংশীদারী প্রতিষ্ঠান অথবা কোন যৌথ 
কারবারী প্রতিষ্ঠান হইবে । 
ব্যবস্থাপক-পরিচালক (115796116 [9156060.) $ যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান 
ৰ ইচ্ছা করিলে পরিচালন প্রতিনিধি অথব! সেক্রেটারীস্‌ এগ 
5 ট্রেজারার্সের হাতে পরিচালনার ভার ন! দিয়! পরিচালক মণ্ডলীর 
পরিচালক 
মধ্য হইতে যে কোনও একজনকে ব্যবসায় পরিচালনার জন্ত 
নিয়োগ করিতে পারে। এইরূপ একজন পরিচালককেই ব্যবস্থাপক-পরিচালক 
(14050261708 10116060:) বলা হয়। যৌথ কারবারী আইনে বাবস্থাপক- 
পরিচালক হিসাবে সেই পরিচালককে ই গণ্য করা হইবে, (তাহাকে যে নামেই 
অভিহিত করা হউক না কেন) যাহার উপর কারবারের ব্যবস্থাপনার প্রায় সমস্ত 
ভার অর্পণ কর। হর, ব্যবস্থাপক পরিচালক হিসাবে নিয়োগ ন1 হইলে সে সেই সমস্ত 
কর্তবা সম্পাদন করিত না এবং যাহার নিয়োগ হইবে কারবারের পরিচালক মণ্ডলীর; 
সহিত এক চুক্তির বলে । 
ব্ুবদ্থাপক-পরিচালক নিযুক্ত হইবার যোগ্যতা (09811608007, £0৮ 
ঠ61:04 81979010660. ৪৪ ৪. 74091788808 1701£8060: ): ব্যবস্থাপক-পরিচালক 
জোন ব্যকিই মাত্র নিয়োগ হইতে গারে। কিন্তু কোন দায়মুকত 
চালকের যোগ্যতা আদেশ সাপেক্ষ দেউলিয়া ( 01501501925560 115501৬ 61) ) » 
কোন বিরুত মস্তিষ্ক ব্যক্তি, জামিনে খালাস পায় নাই এমত 
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অপরাধে অপরাধী কোন ব্যক্তি, অথবা উত্তমর্ণদের পাওনা পরিশোধ বন্ধ করিয়াছে 
অথব। তাহাদের সহিত আপোষ নিশ্পত্তি করিয়াছে এমত কোন ব্যক্তি ব্যবস্থাপক- 
পরিচালক নিয়োগ হইতে পারে না। . 
বাবস্থাপক-পরিচালককে একজন পরিচালক হইতেই হইবে। ব্যবস্থাপক- 
পরিচালক কারবারের পক্ষে পরিচালকমণগ্ডলীর সকল সদস্যের মত থাকিলেই 
নিয়োগ হইতে পারে । তাহার নিয়োগ চুক্তি দ্বারা চালিত হয়। 
ব্যবস্থাপক-পরিচালকের উপর প্রযোজ্য অক্মান্ক। অর্ত_€001010075 
80911581916 0 11817081776 101765060£ ) 5 প্রথমত, ব্যবস্থাপক পরিচালক 
উধ্র্ধেযাআ ৫ বৎসরের জন্ত নিয়োগ হইতে পারে। তবে ৫ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে 
একই ব্যবস্থাপক পুনরায় নিয়োগ হইতে পারে। 
দ্বিতীয়ত* যে চূ্ত বার! ব্যবস্থাপক-পরিচালককে নিয়োগ বর। হয় সেই চুক্তির 
সকল সর্তেই সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। 
তৃতীয়ত, কোনও ব্যবস্থাপক-পরিচালক এক সময়ে দুইটির অধিক কারবারের 
বাবস্থাপক-পরিচালক থাকির্ভেপারে না। 
চতুর্থত, কোনও ব্যবস্থাপক-পরিচালক পারিশ্রমিক হিসাবে কারবারের নীট 
মুনাফার « শতাংশের বেশী পাইতে পারে ন1। 
ব্যবস্থাপক (18788: ): যে চারিটি বিকল্প পরিচালন প্রাধিকার 
রর (21060798056 10821886115] 4১৪0১011069 ) ১৯৫৬ সালের 
ভারতীয় যৌথ কারবারী আইন মানিয়া লইয়াছে তাহার 
মধো অন্ততম ব্যবস্থাপক (719108861 )। 
ব্যবস্থাপকের কর্ণকাল, পারিশ্রমিক, দায়িত্ব সমস্তই ব্যবস্থাপক-পরিচালকের 
অন্থরূপ এবং উভয়ের ধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। কিন্ত ব্যবস্থাপক কারবারের 
পরিচালক নহে। দ্বিতীয়ত, ব্যবস্থাপক পরিচ্লিক ছুইটির অধিক কারবারের 
ব্যবস্থাপক পারচালক নিয়োগ হইতে পারে না কিন্তু ব্যবস্থাপক ভারত সরকারের 
অনুমতি পাইলে ছুইটির অধিক কারবারেরও ব্যবস্থাপক নিয়োগ হইতে পারে। 
অন্যথায় পারে না। 
ব্যবস্থাপক পরিচালকের উপর প্রযোজ্য অন্তান্ত ধারা সমঘ্$ই ব্যবস্থাপকের 
উপরও প্রযোজ্য । 
বামিক সাধারণ অধিবেশন €:2000091 03609751 7066004 ) £ প্রত্যেক 
যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে্যাযকস্সাধায়ল আধবেশন আহ্বান কর 
বাধ্যতামূলক । কারবারের পক্ষে পরিচালকমণ্ডলী অথবা 
বাধিক সাধারণ  পরিচালকমণ্ডলীর আভ্ঞাগ্রাপ্ড (85 ০:0০) কোন কর্মচারী: 
নু [ অবশ্ত প্রায় সকল ক্ষেত্রেই কর্মসচিব (560625 ) ] বাধিক 
সাধারণ অধিবেশন আহ্মান করিয়া থাকে । বাধিক সাধারণ সভাঁকে অংশপন্ধ 
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মালিকদের অধিবেশনও বল! হয়। বাধিক সাধারণ অধিবেশনের তারিখের অস্তত 
২১ দিন পূর্বে নকল অংশপত্রের মালিকদের নিকট নোটিশ (বিজ্ঞপ্তি ) পাঠাইতে 
হয়। নচেৎ পরিচালকমণ্ডলী আইনত দ্নীয়। 
নবগঠিত যৌথ কারবারের পক্ষে কারবার নিবন্ধনের ১৫ মাসের মধ্য প্রথম 
বাধিক সাধারণ অধিবেশন আহ্বান কর! বাধ্যতামূলক | পুরাতন অর্থাৎ চলতি 
যৌথ কারবারের পক্ষে ষে তারিখে হিসাব।নকাশ বৎসর শেষ হইবে তাহার পর 
৬ মাসের যধ্যে বাধিক সাধারণ অধিবেশন হওয়া বাধ্যতামূলক । 
বাধষিক সাধারণ . অধিবেশনের কর্মসূচী (8£61008 ০0 03৩ 4. 4008] 
(03271678] 1106601)£ ).£ বাধিক সাধারণ অধিবেশনে যে সকল বিষয় আলোচনা 
কর] হয় এবং আলোচনাস্তে যে সকল বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রন্থ করা হয় তাহাই বাধিক 
সাধারণ অধিবেশনের কর্মকৃচী | বাধিক সাধারণ অধিবেশনে নিলি খিত বিষয়সমূহ 
আলোচন! করা হয় এবং প্রতোকটি বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। (১) 
এই অধিবেশনে বাবসায়ের চূড়ান্ত হিলাব ও উদ্ব-ত্ত পত্র গ্রহণ করা হয়। চুড়াস্ত 
হিসাব অধিবেশনে পেশ করিবার পূর্বে সেই হিসাব যোগ্যতাসম্পন্ন হিসাব নিরীক্ষক 
দ্বারা পরীক্ষিত এবং স্বাক্ষরিত হওয়া প্রয়োজন। ভারতীয় যৌথ,কারবারী আইনে 
যৌথ কারবাঁরের হিসাব নিরীক্ষককে একজন চাটার্ড একাউটেন্ট হইতে হইবে। 
(২) এই অধিবেশনে চূড়ান্ত হিসাব বিবেচনা ও আলোচনা] করিয়া অংশপত্র 
মালিকগধ অংশপত্রের উপর লাভাংশ বণ্টন কর] হইবে কিনা, 
বাধিক সাধারণ হইলে কি হারে ব্টন করা হইবে, মুনাফার কত অংশ সঞ্চিতি 
লে খাতে জমা রাখা হইবে ইত্যাদি বিষয় স্থির করে। 
(৩) এই অধিবেশনে পরবর্তী হিসাব বৎসরের জন্ত 
পরিচালক (016০60:) নির্বাচন করা হয়। 
(৪) এই অধিবেশনে পরবতী হিসাব বৎসরের জন্ত হিসাব নিরীক্ষক 
(£031001) নিযুক্ত কর] হয়। 
(8) উপরিলিখিত ৪ দফা বাদে সাধারণ যে সমস্ত বিষয় আলোচনা করা 
প্রয়োজন তাহা। 
এখানে উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে যদি পরিচালকষণগ্ুলী বিধিমত বাধিক সাধারণ 
অধিবেশন আহ্বান না করে তাহা হইলে:অংশপত্রের মালিকগণ অথবা কেন্দ্রীয় 
সরকার অপব1 আদালত (০০81) অধিবেশন আহ্যান করার নির্দেশ দিতে পারে। 
3 সংবিধিবন্ধ অধিবেশন (5665605 718808): প্রত্যেক নবগঠিত সাধারণ 
 যৌখ কারবারের বাবসা আরভ্ের দিন হইতে এক মাসের পর 
সংবিধিবন্ধা - কিন্তু মাস উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে যে প্রথম সাধারণ অধিবেশন 
অধিবেশন হয় তাহাই সংবিধিবদ্ধ অধিবেশন এ সময়ের মধ্যে 
'আত্যেক নবগন্িত রা যৌথ কারবারের পক্ষে সংবিধিবন্ধ' অধিবেশন 
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আহ্বান কর! বাধ্যতামূলক। সংবিধিবন্ধ. অধিবেশন আহ্বান করা ন। হইলে 
নরকার ব্যবসাম্ন গুটাইবার নির্দেশ দিতে পারে অথবা পরিচালকমণ্লী এবং 
কারবারের যে কর্মচারার উপর এই কাধের দায়িত্ব অর্পণ কর] হইয়াছে উভয়ই যৌথ 
ভাবে দগুনীয় (দণ্ড ৫** টাক] জরিমানা হইতে পারে )। 
. অংবিধিবন্ধ অধিবেশনের কর্ষমূচী (৪০০৫৪ ০£ ৪565656০075 11562552832 
সংবিধিবদ্ধ অধিবেশনে কারবারের অংশপত্রের মালিকদের সম্মুখে কারবার 
নিবন্ধন হইতে আরম্ভ করিয়া অধিবেশন পরধস্ত আধিক লেনদেন উপস্থাপিত করিতে 
হয়। অধিবেশনে আধিক লেনদেন যাহা উপস্থাপিত করা হয় সে সম্পর্কে তুই জন 
পরিচালকের ও হিসাব নিরীক্ষকের সহিযুক্ত এক বিবৃতি দাখিল করিতে হয়ু। 
উহাকে বল! হয় সংবিধিবদ্ধ বিবৃতি (56865005 [২০7০:৮)। উহাতে সন্লিবেশিত 
কর। হয়__(১) কয়ধানি অংশপত্র বণ্টন (41196) কর হইল । উহার মধ্যে্কত 
আদায়ীকৃত মূলধন । যদি কাহাকেও কোনও পারিতোষিক বাবদ মংশপত্র বণ্টন 
কর! হইয়া থাকে তাহা হইলে কি কার্ধের পারিতোধিক হিসাবে অংশপত্র বণ্টন 
কর! হয়। (২) অধিবেশনের পূর্ব পর্যন্ত অংশপত্র বাবদ কতক নগদান (093 ) 
পাওয়া গিয়াছে । (৩) অধিবেশনের তারিখের ৭ দিন পূর্ব 


৮১৯  পর্যস্তের একখানি নগদান জমা খরচ ( 2২০০৪:969 ৪. চ৪5- 
বাতেন 02005 ) হিসাব । (৪) নগদান জম! খরচ হিসাবে প্রারভিক 


অথবা গঠন ব্যয়ের (02611001021 ০0 [0:29900 
দ,হ5978525 ) আহ্মানিক মুল্য এবং অংশপত্র বিক্রয়ের জন্ভ দত্তরি দেওয়া 
হইয়! থাকিলে কত দেওয়! হইয়াছে । (৫) পরিচালকমগ্ডলীর সাশ্তদের, পরিদ্তালন 
প্রতিনিধির অথব। সেক্রেটারীস্‌ এও ট্রেজারাসর্দের নাম, ঠিকানা, পেশ! ইত্যাদির 
বিশদ বিবরণ। (৬) যদি পরিচালকমণ্ডলী কর্তৃক কোন চুক্তির সংশোধন 
(7409919০960) ) প্রয়োজন হয় তাহার প্রস্তাব | (৭) কারবারের অংশপত্র বিক্রয়ের 
জন্য কাহারও সহিত অবলেখনের চুক্তি হইয়া! থাকিলে তাহার পরিমাণ ও সর্ভ। (৮) 
পরিচাঁলকমণ্ডলী অথবা! পরিচালন প্রতিনিধির নিকট হুইতে পাওনা বকেয়া 
অংশপত্রের মূল্য । (৯) কারবারের খণপত্র ব৷ প্রতিভূতি বিলি করার অন্ত 
পরিচালকমগ্ডলী, পরিচালন প্রতিনিধি ইত্যাদিকে কোনও দস্তরি দেওয়৷ হইলে 
তাহার পরিষাণ। 
বিশেষ উদ্দেশ্ট অধিবেশন (57960181 71565708 ) বিশেষ কোনও 
উদ্দেন্ত লইয়া কোনও অধিবেশন আহ্বান করা হুইলে তাহাকে বিশেষ উদ্দেস্ট 
বিশেষ উ্ে্ 'অধিবেশন বলা হয় । অধিবেশন 'যে বিশেষ উদ্দেন্.. 
অধিবেশন অধিবেশন তাহা! অধিবেশনের বিজ্ঞধ্িতে (০০০৪) পরিক্কা, ; 
ভাবে লিখিতে হয়। বিশেষ উদ্দেশ অধিবেশনে ষে রব. 
গৃহীত হয় তাহাকে বিশেষ সিদ্ধান্ত (385০191 1০5০150০০ ) বলে ।.:বমিশের টি 
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উদ্দেঠ অধিবেশন আহ্বান করিতেও ২১ দিনের বিজ্ঞপ্তি দিতে হয়। বিশেষ 
উদ্দে্ডে কোনও প্রস্তাব গৃহীত হইতে হইলে" অধিবেশনে উপস্থিত সদগ্তবৃন্দের 
তিন-চতুর্থাংশের সম্মতি প্রয়োজন। বিশেষ উদ্দেস্টা অধিবেশনের উদাহরণ 
--স্মারক লিপির অথবা পরিমেল নিয়মাবলীর কোন ধারা পরিবর্তন বা 
সংশোধন। 
জরুরী সাধারণ অধিবেশন € চ0৪-০010205 0361061:9] 71661612% ) £ 
বার্ধিক সাধারণ অধিবেশন সমাগত ইইবাঁর পর পুনরায় লধারণ বাষিক অধিবেশনৈর 
খরুরী সাধারণ. পূর্বে কোনও জরুরী অবস্থার-উত্তব হইলে কারবারের সকল 
অধিবেশন সদশ্ঙ্জে অধিবেশনে স্ত্রী অবস্থার বিবেচনা করিতে হয় এবং 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর] হয় তাহাকে 
জরুরী সিদ্ধান্ত ( :৮৪-01:5915 [53০01001017 ) বল] হয় । জরুরী অধিবেশন 
আহ্বান করিতেও ২১ দিনের বিজ্ঞপ্তি দিতে হয়। যদি পরিচালকমণ্ডণী জরুরী, 
অধিবেশন আহ্বান না করে তাহা হইলে অংশপত্র মালিকদের মধ্যেফাহাদের মোট 
ভোটসংখ্যার একশদশমাংধশ ভোটদানের অধিকার আছে তাহারা সম্মিলিতভাবে 
অধিবেশন আহ্বান করার নির্দেশ দিতে পারে । উহাকে বল! হয় অধিবেশনের 
নির্দেশ (76001316010) 01 202201016 )। অধিবেশনের নির্দেশ দেওয়ার ৪৫ 
ঘনের যধ্যে যদি পরিচালকষমণ্ডলী অধিবেশন আহ্বান করিতে অসমর্থ হয় তাহা 
হইলে যাহারা অধিবেশনের নির্দেশ দিয়াছে তাহারা নিজেরাই নির্দেশের পর ৩ 
যাসের মধ্যে অধিবেশন আহ্বান করিতে পারে । 
ভোট প্রতিনিধি (7০955) £ যৌথ কারবারের আইনে কোনও অংশপত্রের 
মালিক যদি নিজে উ রা অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করিতে অপারগ হয় তাহা। 
হুইলে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে পারে। যাহাকে প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগ করা? 
হয় তাহাকে ভোট প্রতিনিধি (9:05 ) বলে। কিস্তু পরিমেল' 
কোট প্রত্তিনিষি নিয়মাবলীতে ভোট প্রতিনিধি মারফত ভোটদানের অধিকার 
না থাকিলে ভোট প্রতিনিধি নিয়োগ কর! চলে না। ভোট প্রতিনিধির কারবারের 
একজন অংশপজ্-মালিক হওয়া আবহ্ঠক । কারবারের অংশপত্র ক্রয় করে নাই 
এক্মপ ব্যক্তি ভোট প্রতিনিধি নিষুক হইতে পারে না। ভোট প্রতিনিধিকে নিয়োগ 
করিয়া যে প দেওয়া হয় উহা! সাধারণ অধিবেশনের অস্তত ৭২ ঘণ্টা পূর্বে 
কারবারের কারধালয়ে পৌছানো! প্রয়োজন ) নচেৎ ভোট প্রতিনিধির অধিকার 
রয়েগ করা যায় না। 
“ লম্বায় ব্যবস্থায় ব্যবসায়, ( 0:০-0021817৮6 730588659 )ঃ ব ও 
ীয়ীর ( মধ্যগের ) উপস্থিতি যে শেষ পর্ধস্ত অনেক! 
সন্ভোগকারীর স্বার্থের পরিপন্থী তাহা পূর্বে আযলাচন1 করা হইয়াছে ।' 'ধন- 
এু্জান্ত্রিক উৎপাদন বাবস্থায় বহুল উৎপাদন ও জটিল উৎপাদন ব্যবস্থার হেতু মধ্যগের_. 
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বা হধ্যবতাঁ ব্যবসায়ীদের স্থান ও অবদান অনন্বীকার্ধ। তথাপি যাহাতে 
সমবার ব্যবসায় স্বল্প আয় বিশিষ্ট নাগরিকগণ মধ্যগন্দের হাত হইতে গিল্কদ্ি 
পাইতে পারে তছুদ্েশ্েই নাগরিকদের মধ্যে স্বাবলম্বী, মৈত্রী, 
পারম্পরিক সহযোগিতা, সদিচ্ছার উদ্ভব করিয়া সমবায় প্রথায় ব্যবসায়ের 
প্রচেষ্টা করা হর। সমবায় প্রথায় ব্যবসায় পরিচালন! করিয়া মধ্যবতাঁদেয় সাক 
সমবায় সমিতির সদশ্যবৃন্দই ভোগ করিতে পারে। 
জমবায় সমিতির বৈশিষ্ট্য (0581506505605 ০0৫ (0০০-০26:8056 
885175955 ): স্বর আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্থবিধা দেওয়ার জন্ত সমবায় সমিতি গঠিত 
হয় বলিয়া সমবায় প্রতিষ্ঠানের মূলধন সরবরাহ এবং ব্যবস্থাপন। 
সমবায় ব্যবসায়ের এমন ভাবে হয় যে সমবায় সমিতি কোন ব্যক্তি বিশেষের ৪মথব! 
বৈশিষ্ট সদন্যদের মধ্যে কোনও এক বিশেষ অংশের কুক্ষিগত হয় না। 
বন্তত, সমবায় ব্যবস্থা! কখনই সাফল্যলাভ করিতে পারে না যদি সমবায় সমিতির 
ব্যবস্থাপন! ইত্যাদি গণত্সন্ত্রিক পদ্ধতিতে না হয়। কারণ পারস্পরিক সদিচ্ছা 
সহাহ্ভৃতি, মৈত্রী ও স্বাবলম্বন সকলই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালনার উপর 
নির্ভর করে। * 
লিঃ ১ সমবায় সমিতির কার্য কোনও একটি নির্দিষ্ট এলাকার 
শ্ধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে । এবং সমিতির সাশ্ত হওয়ার অধিকার 


০4 সেই এলাকার অন্তর্গত অধিবালীদেরই মাত্র দেওয়া হয়। 
২ সমবায় সমিতির মূলধন স্বল্প আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট হইতে মংগ্রহ 
করা হুয় বলিয়া সমবায় সমিতির অংশপত্রের মূল্য খুব নিয়ে 
২। অংশপত্রের রাখা হয়। 
৬ ৩ সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিজ্ডে 


না চলিলে সাফল্যের ঈর্ভাবনা থাকে না বলিয়া প্রত্যেক অংশপজ্জ অধিকারীর 
সমান ভোটদানের ক্ষমতা থাকে । কেহ অধিক সংখ্যক 

| গণতান্ত্রিক. অংশপত্র ক্রয় করিয়া তুলনায় অধিক মুলধন যোগাইয়াছে 
85) বলিয়া তাহার অধিক ভোটদানের ক্ষমতা থাকে না। যে ১৭ 
টাকা মূলধন যোগাইয়াছে তাহারও ১টি ভোট, আর যে ১০৭** টাক] মূলধন 
যোগাইয়াছে তাহারও ১টি ভোট। স্ৃতরাৎ কেহ ভোটাধিকোর জোরে সমিতি 
পরিচালনায় কায়েমী স্বার্থ তয়ার করিতে পারে ন1। 
৪1.্রমবায় সমিতির মকন সবস্তেরই সফিতি পরিচালনায় অংশ গ্রহণের 
৭ অধিকার থাকে। অবশ্ত সমিতি বৃহদাকার হইলে. সর 
ও) প্রিচালক- সংখ্যাও বাড়িয়া রি এবং সকল সদস্তের অংশগ্রহণে হ্ফয় 
গুলী দেয় না। তাই যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের মতই. বৃহাকার 
সমবায় সমিতির ব্যবস্থীপনা পরিচালক ষণ্ডলীর হাতে ছাড়িয়া ছেওয়। হয়। .. 


১৯৮ ব্যবসায় সংগঠনের ভূষ্িক] 


৫ | সমবায় সমিতি মুনাফার উদ্দেন্তে গঠিত হয় না। সমবায় সমিতির উদ্দে্ট 

&। দারপরিক পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা। স্থতরাং মুনাফায় অংশ 
সাহাযা গ্রহণের কথা গৌণ। 
৬। সমবায় সমিতি সমবায় সমিতির নিবন্ধকের 
কার্যালয়ে নিবন্ধন হওয়া বাধাতামুলক। নিবন্ধন হুইলে সমবায় সমিতি 
ডি যৌথ কারবারের মতই আবহ্মানকাল পর্যন্ত চলার 
প্র অধিকার পায়। 

সমবায় সমিতির বিভিন্ন রূপ (101666606 151505 0£ 0০-0618656 
9০০16068 )$ কেবল মাত্র সন্ভোগকারীদেরই স্যোগ দেওয়ার জন্ত সমবায় 
7 জেনির সমিতি গঠিত হয় ন1। ক্ষুত্র ক্ষুত্ত উৎপাদকগণ বৃহদায়তন 
সমবায় ব্যবসায় শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় দাড়াইতে অন্থ্বিধার লম্মুধীন 

হয়। সেজন্ত ক্ষুপ্রায়তন উৎপাদকমণ্ডলীর মধ্যেও সমবায় 
প্রথায় উৎপাদন যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে । এই প্রকার সমবায় প্রচেষ্টাকে 
শিল্প সমবায় (11700500791 0০-০6150%5 ) বলে। 

শিল্প সমবায়ে শিল্প সরাসরি কাচামাল সংগ্রহ করে। এবং শিল্পজ দ্রব্য 
১। শিল্প সমবায়. উৎপাদন করিয়া নিজেরাই বিতরণ বা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে। 

ইহাতে উৎপাদক ও সন্ভোগকারীর মধ্যে সরাসরি 
যোগব্ুত্র স্থাপিত হয়। 

দ্বিতীয়ত, সমব।য় খণ সমিতি (0০-096:8015৪ 0::5016 3০০16665 ) ১ 
ভারতবর্ষে সমবায় সমিতির উৎপত্তি ও ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া 

যায় যে সমবায় খণ সমিতিই সর্বপ্রথম স্থাপিত হয়। ভারতের 
ক কৃষকগণ ও স্বল্প আয় বিশিষ্ট লোকেদের সহজে ও স্ব হছে 

খণের সংস্থান করার উদ্দেশ্্েই ১৯০৪ সালে ভারতীয় সমবায় 
সমিভি আইন পাশ করিয়া সমবায় সমিতি গঠন করা হয়। প্রারস্তিক কালে খণ 
সযিতি গঠন করার উদ্দেস্ত গ্রামীণ খণ সমন্তা দূর কর]। মহাজন ও অতি কুসীদদের 
(05: হাত হইতে কৃষক, তত্তবায় এবং ক্ষত ক্ষুত্র উৎপাদকদের রেহাই দেওয়ার 
উদ্েস্তেই সমবায় খণ সমিতি গঠিত হয়। নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে পরস্পর পরম্পরের 
আঘিক অবস্থা জঞাত। খণদান ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা! অবলম্বন কর! যায় এবং 
যেহেতু সমিতির ষাস্ঠ ধণের জামিন হইতে পারে সেহেতু খণ আদায়েরও হৃবিধা 
হয়। কিন্তু সমবায় সমিতির কার্ধকলাপে দেখ! গেল যে একমাত্র খণ সমিতি দ্বারাই 
গ্রামীণ সমস্তার সমাধান সম্ভব নহে। তাই ১৯১২ সালে সমবায় সমিতি আইন . 
সংশোধন করিয়া অধণ- সমবায় সমিতিও (2300-0:5016 ০০-07605 
১০০0৩৪) মানিয়া লয় হইয়াছে। অখণ বায় সন্তিতিই গ্রকত প্রস্তাবে 
(উৎপাদক সমধায় ও সম্ভোগকারী সমবায় স্গিতি। 


বাবসায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কূপ ১৯৯ 


তৃতীয়ত, কারী সমবায় সমিতি ( 007055056 ০০-০০6:8056 
5০০166৪ ) £ ধ্রীমবায় নীতিতে দোকান পরিচালন! করিয়া! সম্ভোগকারীদের 
মধ্যগ ব্যবদায়ীর ইত হইতে রেহাই দেওয়ার উদ্দেস্টেই সন্ভোগকারীর সমবায় 
সমিতি গঠিত হয়। উৎপাদক যেমন বহু বিপণি ও বিভাগীয় বিপণির (10015016 
810009 200 1062100608] 90065 ) খুলিয়া মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী ব্যতিয়েকেই 

সম্ভোগকারীর সহিত সরাসরি যোগস্থত্র হ্বাপন করে এবং 
৬। সন্ভোগকারী মুনাফায় সম্ভোগকারীকে অংশ দেয়, তেমনি সম্ভোগকাদ্ধীরা 
সারতে সয়বায় সমিতি খুলিয়া! সন্ভোগকারী নিজেই জব্য বিক্রয়ের 
ব্যবস্থা! করে এবং ষধ্যবত্তাঁ ব্যবসায়িগণ যে মুনাফ। করে তাহার স্থযোগ সম্গিতির 
সদশ্যগণই ভোগ করে। 

সন্ভোগকারী সমবায় সঙ্কিতি প্রথমে ১৮৪৪ সালে গ্রেটবুটেনের রকতেল 
(7২০০৪12) অঞ্চলে স্থাপিত হয়। প্রথম হইতেই উক্ত সন্তোগকারী সমবায় 
সমিতি সাফল্য লাভ করে এবং ফলে বর্তষানে গ্রেটবুটেনের খুচরা ব্যবসায়ের 
(7২611 1506) শতকরা ১২ ভাগ সমবায় সমিতির হাতে । সস্ভোগকারী 
সমবায় সমিতির স্থবিধা এই যে প্রত্যেক দোকানই স্বতত্ত্র। কাহারও আথিক 
অসচ্ছলতা স্ষিতির সাশ্য ব্যতিরেকে কাহাকেও আঘাত করে না। লক্ষ্য 
করিবার বিষয় যে সম্তোগকারী সমবায় সষিতির সান্ঠ প্রত্যেকেই একজন যালিক 
এবং ক্রেতা। 

সভ্ভোগকারী সমবায় সমিতির মুনাফা বিতরণে একটি বৈশিষ্ট্য দেখ] যায় যে 
সমিতির সদশ্য মোট বিক্রয়ের যত অংশ ক্রয় করে সে মুনাফার তত অংশ পাইয়া 
থাকে। যেমন সমিতির মোট বিক্রয় ১৯০০১০** টাকা। (উহাই সদস্যগণ ক্রয় 
করিয়াছে )। মুনাফা ১৯০০ টাকা।। তাহা হইলে সদশ্তদের বিক্রয়ের ও মুনাফার 
অন্থপাত ১*:১। অর্থাৎ কোন সদশ্ত এক টাক মূল্যের জরব্য সমবায় সমিতি 
হইতে ক্রয় করিলে ১০ পয়সা হিসাবে লাভাংশ (01106) পাইবে । ইহাতে সান্ঠ 
গণকে সমিতি হইতে অধিক ক্রয়ের প্রেরণা দেওয়া হয়। মনে কর মোট এক লক্ষ 
টাকা মূল্যের বিক্রয়ের যধ্যে ক ১*০* টাকা মূল্যের অব্য ক্রয় করিয়াছে। তাহা 
হইলে ক ১০* টাকা লাভাংশ পাইবে । (১০০০০ ২ ১০৯০০ 5১১৯০৯21) 


১৬৬০৩ ১৫১৩৩৩ ৫28 টাকা। 


3১৩৪৩০৩৬ 
কিন্তু খ-_মনে কর, ১৫** টাক! মূল্যের অব্য ক্রয় করিয়াছে। তাহা হইলে খ পাইবে... 
১৫* টাকা । এই ভাবে মধ্যবর্তী'ব্যবসার়িগণের সন্ভোগকাযীর নিকট অতি মূনাফায়::. 
বায বিক্রয়ের পথ বন্ধ করিতে পারে । সভ্ভোগকারী সমবায় সমিতির অন্থবিধা গাই 
যে বিশেষ বিশেষ ব্যবসা বাদ দিয়] সকল ক্ষেতে সম্ভোগকারী সহবাম.যাবসার 
সাফলালান্ত করে না। ' জীবনধারণের জন্ত অপরিহার্ধ অব্য যেষন চাউল, ডাইল,, 


২০৬ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিক। 


মুদি মশলার ত্রব্য, কাপড় ইত্যাদির ব্যবসায়ই সন্তোগকারী সমবায় সমিতি নিয়মে 
সাফল্যলাভ করে। ইহাতে অধিকসংখ্যক সদন্য আকধণ করা যায় "এবং বিশেষজ্ঞ 
ব্যবসায়ীর প্রয়োজন হয় না| ্‌ | 
চতুর্থত, সেবা সমবায় €561:5106 (00501961802 900৫6068 ) £ 
সমবায় সমিতি কেবলমাত্র ব্যবসায় করার উদ্দেশ্যেই গঠিত হয় না। অনেক সমবায়' 
সমিতি আছে যাহারা সদশ্যদের সেবা দেওয়ার উদ্দেস্তেই গঠিত হয়। যেমন 
এ সমবায় গৃহ নির্মাণ সমিতি (00-00618016  [70351008 
সি 909০16065 ) 7; সমবায় বীমা সমিতি (0০007021206 
১ [15812106 9০0০16065 ) ইত্যাদি । ভারতবর্ষে সামগ্রিক 
সমাজবীম! (9০9012] 117501:81)06 ) প্রথা! এখনও প্রবর্তন হয় নাই। ফলে সেব৷ 
সমবার সমিতির মাধ্যমে সমাজবীমার কার্য _যেষন অপারগ বীমা, স্বাস্থ্য বীমা, 
দুর্ঘটনা! বীষ! ইত্যাদি গ্রহণ করিয়। সাঁমতির সাশ্যদের যথেষ্ট সাহায্য করিতে: 
পারে। এই প্রকার সেবা সমিতিকে মিত্র সমিতিও ( ঢ1:169015 9০০16065 ) 
ৰল৷ হয়। 





সমবায় সমিতি ( 00-0069781৮ 900161165 )' 
2----12৮২-১-55 
| | 
খণ সমবায় সমিতি অঞ্চণ সমবায় সমিতি 
( 0০9-009:9019 07601 900196188 ) ( ]0:0-079016 00-0199186159 900186198 ) 
রিয়ার ররর রিয়ার 
| | | 


শিল্প সমবায় সন্ভোগকারী সমবায় সেবা সমবায় 
(10700086091 ( 00109010091" (96:109 
0০0-009:961% ) 0০-০267%6159 ) 00-0106:861%9 


01: 172060015 9০163 ) 


ঢ:6708568 
1, 1088 25 80৩ 18976 10008 01 730817988 ? ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের 
বিভিন্ন প্রকার আলোচন! কর । 
9. 86 5: 806 80587065298 01 & 78700878171) 100810998 ০5৪৮ & 2018 
$8868 05810089 ? এক মালিকানা হইতে অংগীদারী ব্যবসায়ে কি কি ছুৰিধ? 
৪. ভা।।6 86 6৮৪ &%800889৪ ০1 & 0০10 56০০: 001008105 ? যৌথ 


কাবারী প্রতিষ্ঠানের নুবিধা কি? 


ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন রূপ ২৯১ 


£ 71056 825. 079 5811900 16569298 018 18160858117) 730810989 ? 
'্অংগীদারী ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য কি? 

5. 1786 15 8 25889 11001650 002010805 ? সঙীমদায় ঘরোয়া ফৌথ 
কারবারী প্রতিষ্ঠান কি? 
6. [1%01810 (৪) 079 1187 0০207990%, (৮) 00৮92070916 0010182ঘ, 

আলোচনা! কর £ (ক) এক ব্যক্তি যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান, (খ) সরকারী যৌথ কারবার । 

৭. 19825 8 1190001800000 01 48800186107 7 1086 875 168 
০0069068 ? স্মারকলিপি কি? উহাতে কি বিষয়ের উল্লেখ থাকে? 

8. ভ1)%ট 18059 0126791709 10961961) & 16100780000 ০ 49800186107 
800 &0 4$:610198 01 48809186100 ? স্মারকলিপি ও পরিযেল নিয়মাবলীর মধ্যে 
পার্থকা কি? 

9. 10180188 6116 10119008008 800 0070661768 ০01 & :0810900৪, পরচুষ্ঠান- 
পত্রের গুরুত্ব ও বিষয়বস্ত আলোচনা কর। 

10. ৮10 ০8 79 8))010691 ৪ 101:9060:? পরিচালক হইবার উপযুক্ত কে ? 

11. 17565 09818105607 8118789 ? পরিচালক যোগ্যতা অংশপজ্জ কি? 

19. ড756 85 65৩ 181768 80. 06188 0৫ & 101:90607 ? পরিচালকের কর্তব্য 
ও অধিকার কি$ 

19. 51188 79 5097960080৩ 1187088108 889068 ? পরিচালন প্রতিনিধি 
বলিতে কি বুঝায়? 

14. (196৪ 6) 918676206 109699]0 118088178 £6768 ৪0 990:6. 
69198 & 11299801555? পরিচীলল প্রতিনিধি এবং সেক্রেটারীস্‌ ও ট্রেজার্া্সের যধ্যে 
পাথকা কি? 6 

15, 1085 18 1089:86007 0 10101690 118)01185 002)0875 ? দায়সীঘা বন্ধ 
যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান বলিতে কি বুঝায় ? 

16. 1156 876 6179 1080158 00810826118] 8061)0100098 10677016663 
0009: 079 :0010080195 48০6, 19661 ১৯৫৬ সালের যৌথ কারবধারী আইনে কি কি 
বিকল্প পরিচালন গ্রাধিকারের অনুমতি আছে? 

17, ড7056 ৪:9 6179 001063 01 0169:9708  1১৪67867 ৪ 810875 ৪00 & 
৫80926079? অংশপত্র এবং খণপত্রের মধ্যে পার্থক্য কি ? 


সা চোর 
পরত 


অষ্টম অধ্যায় 


ব্যাক ব্যবসায় 
(891210178 ) 


ব্যাঞ্ক ব্যবসায়ের উগপন্তি (02181 ০0£ 83891115176  70512)655 ) 2 
ব্যাঙ্ষেরে উন্নতির সহিত দেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কার্কলাপের 
প্রসার অংগাংশীভাবে জড়িত। কোন দেশেই ব্যাঙ্ক ব্যবসায় উন্নত না হইলে শিল্প 
বাণিজ্যের প্রসার সম্ভব নহে । আধুনিক উৎপাদন ও বিলি ব্যবস্থায় ব্যাক্ষসমূহ 
চলতি ও কার্ধকরী মূলধন যোগাইতে যথেষ্ট সাহাষ্য করে। বস্ত ব্যাঙ্ক ব্যবসায় 
না থাকিলে শিল্পে উৎপাদনের গতি ব্যাহত হয়। অর্থনীতি বিশারদ্গণ বহু 
অভিজ্ঞতার পর অবিসংবাদিতভাবে সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন যে বাক্ষসমূহই শিল্পে 
উৎপাদনের চাকা চালু রাখে (82105 162 036 5713615 ০ 71:00101013 
10017106 )। 

বাাঙ্ক ব্যবসায়ের উৎপত্তি কুটিরেই বলা ষায়। এমন সময় ছিল যখন দেশে জন- 
সাধারণ নিরাপত্তার অভাব বোধ করিত। কিন্তু মান্থষের স্বাভাবিক প্রেরণা 
ভবিষাতের জন্য স্ঞয় কর তাহা ত্যাগ করিতে পারিত না। স্ৃতরাং যাহারা 
ভবিষাতের জন্য সঞ্চয় করিত, তাহাদের নিকট সমস্ত! দাড়াইল ফিভাবে সঞ্চিত অর্থ 

নিরাপদে রাখা যায়। যাহার! ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা সম্বন্ধে সন্দিধ 
নিলা ছিল তাহাদের মধ্যে অনেকেই ঘড়ায় করিয়া সঞ্চিত অর্থ মাটির 
॥ নীচে পুতিয়া রাখিত। অনেক ঘটনাই পরবর্তীকালে দেখা 
গিয়াছে যাহাতে পুরাতন বাড়ী ইত্যাদি সংসার করার সমরে মাটির নীচে সঞ্চিত 
অর্থ পাওয়া গিয়াছে । 

সঞ্চয়কারী নিজের ভোগল্পৃহা দমন করিয়া ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য মাটির 
নীচে পুতিয়া রাখিয়াছিল কিন্ত হয়ত সে সঞ্চয় রংশধরদের কেহই ভোগ করিতে 
পারিল না। সঞ্চয়কারী কখনও সকলকে জানাইয়! সঞ্চয় করিত না। ফলে বেশীর 
ভাগ ক্ষেত্রেই সঞ্চয়কারী গুপ্তধনের সন্ধান তাহার উত্তরাধিকারীকে দিয়া যাইতে 
পারে নাই। এইক্ঈপ সঞ্চয় কাহারও ভোগে বা কাজে লাগিল না। বক্িষচন্ত্রের 
প্রচ মুমূর্্ণ ব্যক্তির নির্দেশে+যাটির নীচ হইতে ঘড়া ঘড়া হ্পূরূতরা পাইয়াই দেবী 
£ঠ সবাধী হইয়াছিল। কিন্ত নিজের জীবন্ধশায় অথব! ভবিস্তত বংশধয়গণ যাহাতে 


ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ২৩৬ 


আবশ্ঠক বত সঞ্চিত অর্থ ব্যবহার করিতে পারে তজ্ন্ত সঞয়কারী এয়ন লোকের 
সন্ধান করিত যাহাদের উপর তাহার বিশ্বাস আছে। এইযপ বিশ্বাসী লোকের' 
হাতে সঞ্চিত অর্থ গচ্ছিত রাখিত এবং আবশ্কক বোধে ভাছার নিকট হইতে অর্থ 
গ্রহণ করিত। কেবলমাত্র বিশ্বাসী 'লোকেরই সন্ধান করিত না, এষন বিশ্বাসী; 
লোকের সন্ধান করিত যাহার গচ্ছিত অর্থ পাহারা দিয়! নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা 
করার সাধর্থ্য ছিল। এইকপ লোকের অভাব ছিল না। তখনকার সময়ের ধনাচা 
ব্যক্তিগণের নিরাপতার ব্যবস্থা করার সামর্ধ্য ছিল এবং তাহার! সমাজের শর্বস্থানীয় 
ছিল বলিয়া তাহাদের উপর সাধারণের বিশ্বাসও ছিল অটুট। 

এই উপায়ে দেশের সঞ্চয় কতিপয় লোকের হাতে গচ্ছিত হইতে লাগিল। 
যাহার নিকট সঞ্চিত অর্থ গচ্ছিত রাখা হইত সে লক্ষ্য করিয়! দেখিল যে বেশী 
সংখ্যক গচ্ছিতকারীই সঞ্চিত অর্থ বহুদিন পর ফেরত লয় অর্থাৎ তুলিয়ঃ লয়। 
* সেচিস্তা করিতে লাগিল কি উপায়ে সঞ্চিত অর্থ লাভজনক ভাবে ব্যবহার করা যায়? 
স্বযোগ ত তাহার হাতের কাছেই ছিল। দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তি বলিয়! দেশের 
লোকের! অভাব অভিযোপ্লে প্রয়োজন মত তাহাঁর নিকট খণ চাহিত। খগ দিয়া 
সেস্থুদ 'লইত। এইবার তাহার নিজের যাহা কিছু পুজি তাহার সহিত 
গচ্ছিতকারীর সঞ্চয় যোগ হওয়ার ফলে তাহার ধার দেওয়ার ক্ষমতাও বাড়িয়! গেল? 
এই উপায়ে বর্তমান কালে ব্যান্কসমূহ খণ গ্রহণ।ও খণ দান যে দুইটি প্রধান কর্তব্য 
৷ সম্পাদন করে তাহার উৎপত্তি হয়। আবার তখনকার যুগে রেল, ই্রামার, গাড়ী 
ইত্যাদি যানবাহন ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত অন্ুন্রত। ফলে সাধারণে পায়ে ঠাটিয়া' 
এবং নৌকা! যোগেই এক জায়গা হইতে অন্ত জায়গায় যাতায়াত করিত । * স্ক্রাপথে' 
এবং নৌকাপথে ছিল চোর ডাকাতের উপ্তরব। ফলে যে লোক অর্থ লইয়া 
স্থানান্তর গমন করিত তাহারা প্রাণভয়ে ভীত থাকিত। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অর্থ 
লইয়া স্থানান্তর গমনকালে লোকে চোর ডাকাতের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইত না? 
এই সম্প্রদায়ের লোকেদের পূর্ব লিখিত ধনাঢ্য বাক্তিগণ সাহাষ্য করিতে লাগিল। 
ধনাঢ্য ব্যক্তিদের নিকট বিদেশে গমনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জম! রাখিলে' 
তাহার] বিদেশে তাঁহাদের পরিচিত সমব্যবসায়ী ব্যক্তিদের নিকট পরিচিতি 
পত্র দিয়! দিত এবং লিখিয়। দিত যে এ বাক্তি তাহার নিকট কত অর্থ মজুত 
রাধিয়াছে_-তাহাকে যেন সেই পরিমাণ অর্থ দেওয়া হয়। বিদেশের সেই 
ব্যক্তিও আবার তাহার দেশে আগত ব্যক্তিদের এরূপ পরিচিতি পত্র দিয়া তাহাকে 
অর্থ দিতে অন্থরোধ ফরিত। এই উপায়ে হ্ষ্টি হইল নোট চালু প্রথা । ছুই জনের. 
অধো এক নির্টষ্ট সময় অন্তে হিসাব নিকাশ হইত, কে পাইবে কে দিবে। হিসাব. 
অস্ত্রে যাহাকে অর্থ পাঠাইতে হইত সে লোকলন্বর দিয়া নিরাপতার ব্যবস্থা বিন 
প্রাপকের নিকট অর্থ প্রেরণ করিত। -বর্তয়ান বৈদেশিক ব্যাঙ ব্যবস্থার পুযাধাতিও 
এই উপায়ে হয়।.. 





২৪ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


ব্যাকের ভাগ ও তাহাদের কার্য 09166515706 (5765 ০01 98015 00 
9612 01050000288) £ উপরের আলোচনা হইতে পরিষ্ার থুঝা যাইতেছে 
যে ব্যাঙ্ক যে সকল কর্তব্য সম্পাদন করে তাহার যধ্যে 
অপরের সঞ্চয় গচ্ছিত রাখা (4,০০2901)6 10961১31) ; অপরকে 
ধার দেওয়া ([,025015£ )। অপরের গচ্ছিত অর্থ নিরাপত্তার ব্যবস্থা কর! (9৪8£ 
2০910£ 0£9851089)) নোট দ্বার! অর্থ স্থানান্তর ব1 হস্তান্তর করা (002115061 
0৫6 1001765 75 106203 0£180623)। শেষোক্ত কর্তব্টি বর্তমানে প্রতিদেশের 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের (0206081 99121) একাধিকার ( 0:6:09£80৬০ )। অবশ 
ব্যাঙ্কের কার্ধের মধ্যে বর্তষানে এতঘ্বযতীতও অন্যান্য কার্য আসে। উহা পরে 
আলোচন! করা হইতেছে। আমরা প্রথমে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ( 00101961018] 
18212) সম্বন্ধে আলোচন। করিতেছি। 

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ( 0:0220761:018]1 73910.) 2 ব্যাঙ্কের অপরের অর্থ 
গচ্ছিত রাখার নাম অপরের নিকট হইতে ধার করা 
(80::০111)8)। ধার কারলেই স্থুদ দিতে হয়। স্থতরাং 
যাহার অর্থ গচ্ছিত রাখে অর্থাৎ গচ্ছিতকারী (12219051015) 
১। খণ গ্রহণ সুদ পাইয়া! থাকে অর্থাৎ যে অর্থ গচ্ছিতকারী নিজে ব্যবহার 

করিতে পারিত সেই ব্যবহার (0052 ০৫ 170026% ) ব্যাঙ্ক ক্রয় 

করিয়া লয়। ক্রয় মৃল্যই সদ কারণ গচ্ছিত অর্থ ত আবার ফেরত দিতেই হইবে। 
ঠিক একই ভাবে ব্যাঙ্ক যখন নিজে অর্থের ব্যবহার অন্যের নিকট হত্তাত্তর 
করে (1008056605৫ 85০ ০৫ 150165 ) তখন যাহাকে অর্থ ব্যবহারের 
অধিকার হস্তান্তর করে তাহার নিকট হইতে যে মূল্য দাবি করে সে মূল্যও সাদ 
€17051530)। সুতরাং ব্যাঙ্কের লাভ হয় তখন, যখন ষে মূলো অর্থের ব্যবহার ক্রয় 
করে তাহার চেয়ে অধিক মূল্যে অর্থের ব্যবহার বিক্রয় করা হয়। 
খণ গ্রহণ বা আমানত গ্রহণ ( £০০2001)£ 109205:£) এবং 
বদন (1.21501076.) দুইটির একটি দ্বার! কখনও ব্যাঙ্ক ব্যবসায় চলিতে পারে না । 
তাহা হইলে ব্যাঙ্কের কার্ধষের মধ্যে প্রথমত, আমানত গ্রহণ বা খণ গ্রহণ, 

হ্বিতীয়ত, খণ দান। 

তৃতীয়ত, স্থানান্তরে উল্লেখ বরা রে এবং যখন বৈদেশিক বাণিজ্য 

আলোচনা করা হইবে, তখন দেখা যাইবে যে ব্যবসা 
| ছঙডি ভাঙ্গা বাণিজ্যে বর্তমানে ছি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার 
করে। বাণিজ্যিক ছঙ্ডি (7:906 91119) ভাঙ্গা ইয়া (919০0017008) ব্যাঙ্কের নিকট 
হইতে ছুঙির মিয়াদের পূর্বেই গ্রহণ করা যায়। আবার হণ্ডি এক প্রকার 
'ধরেখাঙ্কিত (0:০59০৫) সম্প্রদেরর পত্র। রেখাস্কিত সম্প্রদেয় প্র (০:০9560 
58০05016 [0$৮05605 ) ব্যান্কের যারফত ভাঙ্গাইতেস্হয়। কতরাং হপ্ডি 
'জাঙ্গান ব্যান্কের একটি বিশেষ কর্তব্য । 


ব্যাক্কের প্রকারভেদ 


'বাণিদ্ধ্যিক ব্যাঙ্কের 


২ খণদান 


: ব্যাক্ক ব্যবসায় ২৫ 


চতুর্থত, ব্যাক্ষসমূহকে আমানতকারীর পক্ষে নানাগ্রকার কার্য সম্পাদন 
৪1 মকেতের করিতে হয়। মক্কেলের চেক ভাঙ্গাইয়া আনা, যক্কেলের 
ডো হিসাবে কোন দ্েনাদার অর্থ জমা দিলে তাহা গ্রহণ করা' 
ইত্যাদি ব্যাঙ্কের কার্য। 
' পঞ্চমত, বৈদেশিক বাণিজ্যে রপ্টানিকারক আমদানিকারকের আধিক সচ্ছলতার' 
প্রধাণপত্র চাহিলে তাহাও আমদানিকারকের ব্যান্ দিয়া থাকে । যে আধিক সচ্ছুল- 
তার প্রমাণপত্র দিলে সেই ব্যাক্কের উপরই রপ্তানিকারক হুঞ্ডি 
£। আমদানি কাঁটে। আমদানিকারকের আমদানিকত ব্রব্য খালাস করিতে 
রপ্তানিতে সাহায্য যে সমস্ত দলিল পত্রাদি রপ্তানিকারক পাঠাইয়া থাকে তাহাও 
ব্যাঙ্কের নিকট পাঠায় যেষন, বহন পত্র (811 ০6 [94778 )। হুপ্ডি ( 82] ০৫ 
ঢ০1781)8০) ইত্যাদি। এই সকল দলিল ব্যাঙ্ককে তাহার যকেলের পক্ষে গ্রহণ 
করিতে হয় এবং যক্ধেলের নিকট পৌছাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। 
ষষ্ঠত, ব্যাঙ্ক কেবলমাত্র সঞ্চিত অর্থই নিরাপদে গচ্ছিত রাখার ব্যবস্থা করে 
৬ | মূলাবান সম্পদ না, মূর্ল্যবান অলঙ্কারাদি, দলিলপঞ্জাদি ইত্যাদি নিরাপদে 
নিরাপদে রাখার , রাখার ব্যবস্থা মক্ধেলের পক্ষে ব্যাঙ্ককে করিতে হয়। ইহাকে 
ব্যবস্থা বল! হয় নিরাপদ গচ্ছিত স্থান (9866 10610816 ৬৪010 )। 
সপ্তষত, ব্যাঙ্ক ষমন্ধেলের পক্ষে অর্থ বিনিয়োগ ইত্যাদি করিয়া থাকে ॥ 
মনে কর কাহারও সঞ্চয় সম্পূর্ণই ব্যাঙ্কে রাখিয়া দিল। এখন ব্যাক্ষে- 
গচ্ছিত রহিলে যে হারে স্থাদ পাওয়া যাইবে .তাহার 
চেয়ে অধিক মুনাফা পাওয়া যাইবে যদি কোন. (যা 
কারবারের অংশপত্রে নিয়োগ করা হয়। মকেল তাহার 
ব্যাঙ্কের উপর নির্দেশ দিতে পারে যে অমুক যৌথ কারবারের' 
এই কয়খানা অংশপত্র ক্রয় করা হউক। আবার মকেল যদি মনে 
করে কোন যৌথ কারবারের অংশপত্রের মূল্য বাজারে দিন দিন পড়িয়া যাইতেছে: 
তাহ। হইলেও ব্যাঙ্কের উপর নির্দেশ দিতে পারে ষে অংশপত্রগুলি বিক্রয় করিয়। 
দেওয়া হউক। সুতরাং ক্কেলের পক্ষে অংশপত্র বা &ক ক্রয়-বিক্রয়ও ব্যাঞ্ষের কার্য।, 
অষ্টঘত, ব্যাঙ্কের উপর মকেলের স্থির নির্দেশ থাকিতে পারে যে, যাসের প্রথয, 
অথব! বৎসরের কয়েকটি স্থির দ্রিনে মক্কেলের পক্ষে মকেলের হিসাবে গচ্ছিত 
৮। মন্ষেলের অর্থ হইতে তাহার পাওলাদারদের অর্থ গ্রদান করিতে হইবে। 
নির্চেশমত অর্থ যেমন, ব্যাঙ্কের উপর নির্দেশ থাকিতে পারে যে প্রতি মাসেন্ 
বাদি প্রথম সপ্তাহের যধ্যে বাড়ী ভাড়া বাবদ বাড়ীর মালিককে ১৬: 
ৰ টাকা ধিতে হইবে, অথবা যনে কর, ১লা জাহুঘারী, ১লা গতি, ১ 
১লা জুলাই, ১ল। অক্টোবর তাহার জীবন বীমার চাদা (67572800) বাবদ €* টাকা! 
বীমাকারককে (10536) দিতে হইবে। মন্ষেলের এই কাধ সম্পান করায়: জন্যঃ 


৭। মঞ্ষেলকে 
সেবাদাশ 





২০৬ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


ব্যাঙ্ক অবস্তই মাণ্ডল দাবি করিবে; কিন্তু মক্কেলের নিজেকে এই সুকল লেনদেন 
করিতে হইলে যে যাণুল ব্যয় করিতে হইত, তাহার তুলনায় ব্যাঙ্কের যাপ্তল কম 
হ্য়। আর ব্যাঙ্কের উপর স্থির নির্দেশ € 90230104 0:06: ) থাকার ফলে মক্েল 
নিজেও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে । 

নবমত, ব্যাঙ্ক মক্কেলের আধিক সচ্ছলতা প্রমাণীকরণ করে (0210 
801%610য )।  ব্যাঙ্ককে সর্বদাই মক্কেলের অবস্থা গোপন রাখিতে হয়। 
৯ | মক্ষেলের কিন্ত আবশ্বকবোধে ব্যাঙ্ককেও মকেলের পক্ষে 2.৪£5:6০ হিসাবে 
"অবস্থা প্রমানীকরণ কার্ধ করিতে হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে পাওনাদারকে চেকে 

পাওনা শোধ করা হইলে পাওনাদার দাবি করিতে পারে যে 

চেকের উপর ব্যাক্কের স্বীকৃতি প্রয়োজন_যে চেক ন্লিকাশী ঘরে ( 01587728 
নিট) জম! দিলে ব্যাঙ্ক চেকের অর্থ পরিশোধ করিবে । এই প্রকার চেককে 
প্রাণীকত চেক (02056 ০0: 008271060 01১6086 ) বলে। বর্তমানে" 
প্রমাণীকৃত চেকের পরিবর্তে ব্যাঙ্কের হুণ্ডিই (92121. 1018) চলে । 

যে সকল দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় খুবই উন্নত মেই সকল দেশের ব্যাঙ্ক ষকেলের 
স্বার্থের দিকে এত নজর দেয় যে কোনও দিনে ব্যাঙ্কের কার্ধের সময়,উত্তীর্ণ হওয়ার 
পরও যদি ব্যাঙ্কে অর্থ নিরাপদে রাখিতে হয় তাহ! হইলে তাহাও পারা যায়। 
দিনের কাজের শেষে সীলমোহরযুক্ত থলেতে নিজের নাম ইত্যাদি লিখিয়া থলেটি 
ব্যাঙ্কের সিন্দুকে ফেলিয়া রাখিলেই চলে । পরদিন যখন ব্যাস্ক কার্য আরম্ভ করিবে 
তখন এ সিন্দুক হইতে থলে বাহির করিয়া অর্থ নিজের হিসাবে জম] দেওয়া হয়। 
এই ব্যবস্থা আমাদের দেশে প্রচলিত নহে। আমাদের দেশে ব্যাঙ্কের লেনদেনের 
নির্দিষ্ট সময়ের পর আর ব্যাঙ্কে অর্থ জমা রাখা যায় না। 

ব্যাঙ্ছে আমানতের প্রকারতেদ (10118616106 10108 01 1069081% ) £ 
ব্যাঙ্কের আমানতের হ্গিয়াদ এবং কিভাবে উহা! তোল যায় তাহার উপর ব্যাঙ্কের 


আমানতের রূপ নির্ভর করে। মোটামুটি আমানতকে তিনভাগে 
নারে ভারা যায়--(১) চলতি বা তলবী আমানত (0006 
০: 0600800 106103%: ) ) (২) যিয়াদী আমানত ( ঢ150 ০:10 1062051) 
(৩) সঞ্চয় আমানত (98510083 706০০81%)। 
চলতি ব৷ ভলৰী আমানত (0017:636 01 1090)8100 7069০0816)$ ব্যাঙ্কের 
আমানতের মধ্যে যে আমানত তলবমাই দ্বেয় তাহাই চলতি বা তলবী 
আমুনত। যে কোনও ব্যক্তির তলবী আমানত হিসাব ও মিয়াদী আমানত হিসাব 
চলতি খাঁকিতে পারে। তলবী বা চলতি আমানত হিসাব হইতে 
ঘন একই দিনে ঘতবার খুশী চেক বারা অর্থ তুলিয়া আনা যায়। 
ৃ চলতি '/গামানত হিসাব রাখিতে ব্যাস্ককে বু লেনদেন তৃক্তি 
ঝা প্রবিষ্ট করিতে হয়। : চলতি আমানত হিসাবে আমানতকীরীর গাওনা প্রতি 
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মূহূর্েই পরিবর্তন হইতে পারে। কারণ, মনে কর মক্কেলের সহিত লেনদেন খুব 
প্রচুর । হয়ত একই দিনে ১** খান! চেক জমা পড়ে আবার ৭*1৮* খান চেক 
কাটিয়া অর্থ তোলা হয়। ফলে যখনই একখানা চেকের অর্থ জম] হয় তখনই 
আমানতকারীর পাওন! বাড়ে, আবার ষেন-মুহূর্তে একখান চেকে অর্থ তোলা হয়-- 
"সেই মৃহর্তেই পাওনা কষে। সুতরাং চলতি হিসাবে প্রত্যেকটি জমা ও উত্তোলন 
প্রতি মূহূর্তেই প্রবিষ্টি (০5) করিতে হয়। নচেৎ মকেল যদি তুল করিয়া! গানা 
অর্থের 'অধিক অর্থের জন্য চেক কাটে এবং ব্যাঙ্কে যদি প্রতিটি লেনদেন সঙ্গে সঙ্গে 
প্রবিষ্ট নাকরে তাহা হইলে তাহারও ভুলক্রমে পাওনার অতিরিক্ত অর্থ দেওয়ার 
সম্ভাবনা থাকে । 

ব্যাঙ্ক আমানত গ্রহণ করিয়া আমানতকারীব নিকট হইতে অর্থ বাবহারের 
ক্ষমতা নিজের হাতে লয় বলিয়! আমানতের উপর স্থদ দিতে হয়। ছ্লবী 
আমানত তলব মাত্র ফেরত দিতে হয় বলিয়! ব্যাঙ্ক জানে না (এষনকি 
আমানতকারীও হয়ত অনুমান করিতে পারে না) কখন আমানত তুলিয়া! নিবে। 
ব্যাঙ্ককে তলবী আব্মানক্ত ফেরত দেওয়ার বন্ধ সর্ধদাই গ্রস্ত থাকিতে হয়। 
এই কারণে তলবী আমানতের উপর ব্যাঙ্ক প্রায়ই কোন সুদ দেয় না। যদিবা 
দেয় সুদের হার খুবই কম। কিন্তু ভলবী আমানত হিসাবে যদি কখনও 
আমানতের অতিরিক্ত অর্থ তোলা হয় তাহা হইলে ৫সেই অতিরিক্ত তোল! অর্থের 
উপব ব্যাঙ্ক হুদ লইয়া! থাকে । ব্যাস্থসমূহকে সর্দাই তলবী অর্থের এক শতকরা 
ভাগ নগদ হাতে রাখিতে হয়। কারণ, তলবী আমানত ফেরত দিতে কোন মুহূর্তে 
অপাবগ হইলে ব্যাঙ্কের হুনাম ক্ষন হইবে এবং ব্যাঙ্ক হইতে আমানগ ভুলিয়া 
লওয়ার হিডিক পডে। ফলে ব্যাঙ্ক নষ্ঈট হইবে কারণ স্থনাম ক্ষুঞ্জ না হইলে 
কখনও সকল আমানতকারী ব্যাঙ্ক হইতে আমানত তুজিতে চাহে না। সকল 
আমানতকারী আমানত তুলিতে চাহিলে কোন ব্যাঙ্কের পক্ষেই একই সময়ে 
আমানত ফেরত দেওয়া সম্ভব হয় না, কারণ পূর্বেই আলোচনা কর! হইয়াছে যে 
আমানত আবার অন্তত্র ধার দেয়। ব্যাঙ্ক হইতে আমানত তোলার হিড়িককে 
“0 ০00. 021] বলে। এই কারণে ভারতীয় ব্যাঙ্ক আইন অনুসারে সকল 
তপহীলতুক্ত ব্যাক্ককে (5০8640160 8৪2) ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্চ 1369৫:৫ 
78:20. 0£ 10418তে তলবী ও হিয়াদী আমানতের শতকর! ৩ ভাগ অর্থ সর্বদা 
জমা রাখিতে হয়। ব্যাঙ্ক নিজের তহবিলে দৈনিক তলবী আমানতের একাংশ 
মজুত রাখে। 

মিয়া্ী আমানত (157 অথব! 1106 0629516) : মিয়াদী আমানত 
সাধারণত এক নিদিষ্ট সময়ের জন্য রাখা হয়, ৬ যাস, ১ বংসর, ২ বৎসর ইহ্যাঙছি। 
এ মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে আমানত তৃলিয়া নেওয়ার অধিকার আমানতীকারীর 
খাকে বটে তবে মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে আমানত তুলিয়া নিলে 
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ধে সময়ের জন্ত ব্যাক্কে আমানত ছিল সেই সময়ের জন্য কোন সদা দতে ব্যাক 
২। নিয়াদী বাধ্য নহে। কারণ, চুক্তি অনুসারে মিয়াদ উতভীর্ঘ না হইলে 
নানি আমানত তোলার আইনত অধিকার আমানতকারীর 
থাকে না। ব্যাঙ্কে নিদিষ্ট মিয়াদের জন্য আমানত রাখার 
অর্থই হইল ব্যাঙ্ককে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ধার দেওয়া | স্থৃতরাং যে সময়ের 
জন্ভ ধার দেওয়া হইয়াছিল সেই সময় উত্তীর্ণ না হইলে আমানতকারী সদ দাবি 
করিতে পারে না। দ্বিতীয়ত, মিয়াদী আমানত তুলিয়া নিতে হইলে 
আমানতকারীকে বিজ্ঞপ্ি (100০6 ) দিতে হ্য়। আমানতকারী কবে 
আমানত তুলিয়া নিতে ইচ্ছুক তাহা জানাইয়া ব্যাঙ্ককে বিজ্ঞথি দিয়া থাকে । 
মিয়াদী আমানতের উপর স্থদ পাওয়া যায় এবং ব্যাঙ্কের অন্ঠান্ত সকল প্রকার 
আমানতের মধ্যে মিয়াদী আমানতের উপর সুদের হার বেশী। 
সঞ্চয় আমানত € 58911)55 1)61951 ) £ লঞ্চয় আমানত গ্রহণ বস্তত ব্যাঙ্- 
সমূহ নিজেদের কর্তব্য কর্ম বলিয় প্রথমে গণ্য করিত না। সঞ্চয় আমানত সরকারী ' 
প্রচেষ্টায় সরকারের ভাক বিভাগের একটি অংশ হিসাবে আরম্ভ করা হয়। উহাকে 
পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্ক (00508] 98517755 73810]. ) বলা হয়। ক্ষুদ্র ক্ষত 
সঞ্চয়কারীদের ইহাতে স্থবিধা হয় বলিয়া সরকার সাধারণের 
৩। সয় আমানত মধ্যে সঞ্চয়ের অভ্যাস টি করার জন্য পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কের 
প্রবর্তন করেন। পরে ব্যাঙ্কসমূহও সঞ্চয় আমানত (98%1845 [060%6) গ্রহণ 
করিতে আরম্ভ করে । 
সঞ্চয় আমানত তলবী আমানতের চেয়ে অধিক কাল ব্যাঙ্ক প্রয়োগ করিতে 
পারে। কারণ, সঞ্চয় আমানত তলবযাত্র দেয় নহে। সঞ্চয় আমানত হিসাব 
হইতে সপ্তাহে মাত্র একবারই অর্থ তোলা যায়। 
সঞ্চয় আমানতের হৃদের হার কম। 
ব্যাক্কের খণপ্রদান (1:21701776 05 88101) ব্যাঙ্কের কর্তব্যের মধ্যে 
উহার যকেলদের অর্থ ধার দেওয়] একটি । ব্যাঙ্ক যখন মন্কেলকে ধার দেয় তখন 
জামানত বা প্রত্যাভূতি (59০8115 ) দাবি রি | যে সম্পদ ব্যান্কের খণের জন্ব 
জামানত (১৪০01105 ) হসাবে রাখা হয় যকেল সময় মত খণ 
৮0548 পরিশোধ না করিলে সেই জামানত ব্যাঙ্ক বিক্রয় করিয়। 
'অকেলের খণ শোধ করিয়া লইতে পারে। যে ত্রব্য ব্যাঙ্কের নিকট জামানত হিসাকে 
রাখা হয় সেই ভ্রব্যে মন্তেলের যালিকানা শ্বত্ব প্রমাণ করিতে ন1 পারিলে সে 
জামানত গ্রহণ করা হয় না। মালিকানা স্বত্ব প্রমাণক দলিলপত্রাদি ব্যান্কের 
নিকট গচ্ছিত রাখিতে হয়। মনে কর, জমি বন্ধক দিয়া ব্যাঙ্কের নিকট হইতে খণ 
গ্রহণ করিবে। সেক্ষেত্রে জমির যালিকালা স্বত্ব প্রযমাণক দলিল ব্যাক্ধে 
জমা রাখিতে হইবে; নির্দিষ্ট দিছন খণ পরিশোধ না করিহল ব্যাক্ষের বন্ধক 
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জমি" বিক্রয় করার অধিকার থাকে। ব্যাঙ্ক দুইটি উপায়ে মন্ধেলকে 
খণ দিতে পারে। প্রথম অধিবিকর্ষ বা বিন! জাযানত 
গণদ[লের পদ্ধতি 
খণ (0৬610: )। দ্বিতীয় খণ হিসাবের মাধাষে বা 
জামানতা খণ (1,090. ০০০৫ )। 
 অধিবিকর্ষ ব! বিনা জামানত ধণ (0৬610:8£ ) $ সাধারণত ব্যাঙ্কে যে 
অর্থ জমা থাকে কখনও তাহার অধিক অর্থ ব্যাঙ্ক হইতে তোলা যায় না; কিন্তু 
ইচ্ছ করিলে ব্যাঞ্চ জমার অতিরিক্ত অর্থ তুলিয়? নেওয়ার অধিকার মনক্ধেলকে দিতে 
পারে। যদি ব্যাঞ্চ চলতি হিসাব হইতে অতিরিক্ত অর্থ তোলার 
» অধিবিকর্ষ অধিকার দেয় তাহা হইলে উহাকে অধিবিকর্ষ (0৬210860 ) 
বলে। অধিবিকর্ষ মন্কেল তখনই গ্রহণ করিবে যখন মক্কেল নিশ্চিত করিয়। বুঝিতে 
পারে না যে কবে কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে অথবা! আদৌ তাহৰর 
আমানতের অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হইবে কিনা। মনে কর, রঞ্জন অন্থমান 
করিতেছে যে নভেম্বর মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে তাহার কতিপয় বিল (111) 
পরিশোধ করিতে হইবে ক্্ঞি নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারিতেছে না কবে কত 
টাক] তাহার প্রয়োজন হইবে । শাবার রঞ্ন মনে করিতেছে যে ১৫ই নভেম্বরের 
মধ্যে হয়ত তাহার পক্ষে বিল মিটাইবার জন্য পধাঞ্ত আমানত ব্যাঙ্কে জম] দেওয়া 
*নস্তব নাও হইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে রঞ্জন তাহার ব্যান্কের সহিত পরামর্শ কারলে 
ব্যাঙ্ক তাহাকে ছুইটি বিকল্প (2১10507905৩ ) গন্থার নির্দেশ দিতে পারে। ব্যাঙ্ক 
বলিতে পারে যে, যে কোনও মুহুর্তে আপনাকে আমানতের অতিরিক্ত ৫€*০« 
টাক] তুলিয়া নেওয়ার অধিকার দেওয়| হইল। অর্থাৎ, ব্যাঙ্কে আমানত সব তুলি 
নেওয়ার পরও ৫*০০ টাক। মূল্যের চেকের অর্থ আপনাকে অগ্রিম তুপিয়া নিতে 
দেওয়া হইবে। এক্ষেত্রে রঞ্জন যে ৫০০০ টাক। পযন্তই আমানতের অতিরিক্ত 
চেক কাটিবে তাহ! নহে । যদি প্ররুতই' রঞ্রনের অনুমান অনুযায়ী বিল পরিশোধ 
করিতে হয় তাহ। হইলেই চেক কাটিবে নচেৎ নহে । রঞ্জনের চলতি হিসাব হইতে 
অর্থ তোল। হইতেছে, হিসাবে আমানত কর হইতেছে, উভয়ের ব্যবধান যি 
কখনও তোলার অনুকূলে যায়-_ অর্থাৎ আমানত ছাড়াইয়া যায় তাহা"হইলে 
যতদিন আমানতের অতিরিক্ত তোলা অর্থাৎ অধিবিকধ রহিবে ততদিনের জন্যই 
নির্দিই হারে স্থদ দিতে হইবে। স্থদও আমানত তুলিয়। নেওয়ার যতই তাহার 
হিনাবে দেন। (102৮1) বলির লেখ! হইবে। 
মক্কেল যেমন ব্যাঙ্কে আমানত ও ব্যাঙ্ক হইতে তুলিয়। নেওয়। অর্থ ব্যাঙ্কের নাষে 
হিসাবে লিখিবে, ব্যাঙ্কও তেষনি যকেলের সহিত লেন-দেন মকেলের নামের £ 
হিসাবে লিখিবে। ব্যাঙ্ক সপ্তাহাস্তে কিংব। যাপান্তে মক্কেলের সহিত লেন-দেনের * 
একটি বিবুতি (509051561% ) মন্ধেলের নিকট পাঠাইয়। থাকে । ইহাকে বকা হয় 
ব্যাঙ্ক বিবৃতি (92715 90865006190) ! মকেল ব্যাঙ্ক বিবৃতির সহিত নিজেমে 
১৪ 


২: ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


ব্যাঙ্কের হিসাব রাখিয়াছে উহা মিলাইয়া দেখিবে যে সমস্ত লেন-দেন উভয় হিসাবে 
নিভলভাবে প্রবিষ্টি করা হইয়াছে কিনা। 

নিয়ে একখানি ব্যাঙ্ক বিবুতি দেওয়া হইল উহার সাহায্যে অধিবিকর্ষ 
(0৮118: ) কিভাবে লেখ। হয় তাহা দেখান গেল। 

হিসাবের বিবৃতি হইতে, (যাহ! ব্যাঙ্ক প্রসাদ বস্থকে পাঠাইয়া দিয়াছে) 
দেখ। যাইতেছে যে ৩*শে নভেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কে তাহার ২৯৭ টাক] ৩৩ ন. প. জম! 

রহিয়াছে। কিন্তু সকল লেন-দেন পরীক্ষা করলে দেখিতে পাইবে যে ৭ই নহম্বর 

তারিখে তাহার আমানত সম্পূর্ণই তুলিয়া নেওয়ার পরও ১০০ টাক অতিরিক্ত 
তুলিয়া নেওয়] হইয়াছে । উহাই এ তারিখে অধিবিকর্ষ (0৬০70:866)। তেমনি .$ 
১২ই নভেম্বর তারিখে অধিবিকর্ষ ৩০০ টাকা, আর ২,শে নভেম্বর তারিখে অধিবিকর্ষ 
২৭” টাকা) কিন্তু অধিবিকর্ষ শোধ হইয়া ৩০শে নভেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কে তাহার 
জম। ২৯৭ টাক ৩৩ ন. প.। 


ব্যাঙ্ক বিবৃতি (881715 56866006776) 











ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড, কলেজ গ্্রীট ব্রাঞ্চ 
0170679472০ 17712 14৫. ( 0091192269065%8721707 ) 
হিসাব নং চলতি নং ৮০০০ হিসাব/নাম ' স্ত্রী প্রসাদ বন্থু 
260077 1৩0, 01767 240, 80090 6০0৮2112176 971 10705217325 
দেন] উদ্বৃত্ত 
তারিখ বিবরণ (স্বা1৮- পাওনা | পরিমাণ | (83৪- 
(10৮০) :08790018) 018819) ( (190190816) (0006) 18009 
১৯৬০ | 1 টাঃ নঃ পঃ টাঃ নঃপঃ নঃপঃ টাঃ নঃপঃ নঃপঃ 1-02/19) 
নডেঘর| ১ | ইজা (3/]) ১০০০ ০০ | পাওনা 
নভেম্বর] ৩ । ধীরেশ চক্রবর্তী ৫০০ ০9 ৫০০ ০০ | পাওনা 
নভেম্বর] ৪ | কেশবেশ্বর বনু, ২০০ ০০ | ৭০০ ০০ | পাওন। 
নভেম্বর] ৭ | শাস্তিলাল মুখাজ ৮০০ ০০ ১০০ ০০ | দেন! 
নভেম্র। ১২ প্রজেজ্জকুমার রায় ২০০ ০০ ৩০০ ০০ দেন! 
নভেম্বর ২৭ | শ্ুকুমার ঘোষ | ১০০ ০০ | ২০০ ০০9 দেন! 
নভেত্বর| ৩০ | লোকরঞ্ন দাসগপ্ত ৫০০ ৭0০ ০০0 দেন 
মভেম্বর। ৩০ নির্মলকুমার রায় ১০০০ ৩০০ ০০ পাওনা 
নভেম্বয়। ৩০ | নুদ ৬৭ ২৯৯ ৩৩ | পাওনা 
নভেম্বর] ৩০.] প্রভার ( দক্ষিণা ) ২ ০৩ ২৯৭ ৩৩ | পাওনা 





৩০শে নভেম্বর তারিখে প্রসাদ বন্থুর হিসাবে হৃদ বাবদে ৬৭ ন.প. ও ব্যাঙ্ক গ্রভার 
( দক্ষিণা ) (320 08:89 ) বাবদ ২ টাক মোট ২ টা. ৬৭ ন. প. দেল। দেখান 
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হুইয়াছে। সুদ ৬৭ ন. প. অধিবিকর্ষের (0%61:8£6) উপর হুদ। মনে কর, 
অধিবিকর্ষের উপর বাধিক শতকরা & টাক] হিসাবে সুদ দিতে হয়। তাহা হইলে 
অধিবিকর্ষের উপর সদ হিসাব করা হইল--১০* টাক ৭ই নভেম্বর হইতে ১২ই 
নভেম্বর ৫ দিন, ৩০ টাকা ১২ই নগেম্বর হইতে ২*শে নভেম্বর ৮ দিন, আর ২০, 
টাকা ২০শে নভেম্বর হইতে ৩০শে নভেম্বর ১০ দিন। মোট ৫০০ টাকা ১ দিন; 
২৪০০ টাক। ১ দিন এবং ২০০০ টাক1 ১ দিন; মোট ৪৯০* টাকার উপর ১ দিনের 


বাষিক িতকরা ৫ ট দ ৪৯ নি ১.১ ৬৭ ন.প, 
ত কা হিসাবে সদ ৪৯ কাত ন.প.। 
৭৩ 


ব্যাঙ্ক প্রভার ( 881015 01181565 ) 2 ব্যাক্ক মক্ধেলকে যে সেবা (১611০6 ) 
দেয় তাহার জন্য ব্যাঙ্ক যে দক্ষিণ। (মাশুল) দাঁবী করে উহাই ব্যাঙ্ক প্রভার। বৎসরের 
মধ্যে নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনে ব্যাস্ প্রভার কাটিয়া নেয়। ৩শে 
ব্যাঙ্কের প্রভার. নভেম্বর তাই বাঙ্ষগ্রভার বাবদ ২ টাকা দেনা হিসাবে কাটিয়। 
লইমা হিসাব দেখাইয়াছে। মকেল প্রসাদ বন্ুর কর্তব্য ব্যাঞ্চের বিবৃতি লেন-দেনের 
সহিত নিজে যে লেন-দেন লিপবদ্ধ করিয়াছে উহ। খিলাইয়। দেখা । মকেল যদি 
স্থিরভাবে অন্যান কবিতে না পারে যে তাহার কবে কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন 
হইতে পাবে তাহা হইলেই মক্কেল অধিবিকর্ষ (0৬৪7088) লইবে। কারণ, 
যদি মক্ধেলের প্রধোক্গন ন! হয় তাহা হইলে সে আমানতের অতিরিক্ত অর্থ 
গ্রহণ করিবে না। কারণ, অধিবিকর্ষ ব্যবস্থা অন্থযায়ী অর্থ তুলিলেই সদ দিতে হইবে। 
কিন্ত মন্ধেল ইচ্ছা! করিলে দ্বিতীর পন্থাও গ্রহণ করিতে পারে । অগ্রিবিকর্ষ 
বাবস্থা না করিয়া সে সরাসরি ুণের আবেদন করিতে পারে এবং ব্যাঙ্ক খণ দিতে 
পারে। খণ দিলে অবশ্ঠ ছুইটি সর্ত পূরণ করিতে হইবে। 
কণর।ন 
প্রথমত, যে খণ মঞ্জুর করা হইল নেই খণের অর্থ যদি মক্কেল 
নাও তুলিয়া নেয় তাহা হইলেও ঘে সময়ের জন্য ঝণ দেওয়া হইল সেই সময়ের জন্য 
ছুদ দিতেই হইবে। দ্বিতীয়ত, খণের অর্থ এক কালে পরিশোধ করিবে কিংবা 
কিন্তিবন্দীতে দিবে তাহা ব্যাঙ্কের সহিত স্থির করিবে এবং চুক্তিমত কিন্তিবন্ধীতে 
ঞণের অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে। 

' ব্যাঙ্ক যখন ধণ মঞ্চর করিল তখনই মকেলের হিসাবে পাওন! বাবদ মণ্জুরীকৃত খণ 
জম! হইল এবং মক্কেলের খণ পরিমাণ অর্থ তুলিয়া নেওয়ার অধিকার রহিল, যেন 
'মন্তেল থণ পরিমাণ অর্থ আমানত (1067091) করিল। সেইজন্যই ব্যাঙ্ক খণ : 
আমানত স্যতি করে একথা বল! হয় (1,081) 0:5209 10620056)। ব্যাঙ্ক: 
কিভাবে এই খণ হিসাবসূক্তি করিবে তাহা নীচে দেখান হইল। ব্যাঙ্ককে খণের: ; 


অর্থ দুইটি হিসাবে দেখাইতে হইবে । প্রথমত, মন্তেলের চলতি হিসাবে (00076 
2০০০01)6) খণের অর্থ পাওন| €( জমা--0:510) দেখাইবে এবং দ্বিতীয়ত, ধ্র্টি . 
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খণ হিসাবে দেনা (196৮1) দেখাইবে । যখন. খণের অর্থ তুলিয়া লইবে তখন 
অন্যান্ত লেন-দেনের মতই চলতি হিসাবে লেখা হয়। অর্থাৎ, (বিবৃতিতে দেনা 
বাবদ লেখা হয়। দেনা হিসাবটি যেমন. রহিল তেমনি রহিয়! গেল। দুইটি 
হিমাব পাশাপাশি দেখিলে কোনও সময়ে তাহার নীট কত খণ তাহা বুঝ1 যাইবে। 
মনে কর, প্রসাদ বনু ৫** টাকা অধিবিকর্ষের (0৬100) ব্যবস্থা না করিয়া 
৫০* টাক] খণ গ্রহণের চুক্তি করিল। কিন্তু কোনও কারণে প্রসাদ বন্থ খণের আর্থ 
গ্রহণ ন। করিলেও তাহাকে স্থদ দিতে হইবেই। এই কারণেই মকেল সাঁধাঁরণত 
অধিবিকর্ষের ব্যবস্থা! করিয়। থাকে । 
ব্যাঙ্কের বিবৃতি € 96860100606 01 480০০001860) 


ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইত্ডিয়া'লিঃ 


00719232791 01 17222 149. 
হিসাব নং ৪০০৯৩ নাম -প্রসাদ বস্তু 
0৫002 10. 40093 1২ 2776--0070522 73258 






















বিবরণ দেনা _উদ্ুত্ত (8818006) 
রি (1১8761001819) ১ (1)91)0816) পাঁরম!গ দেনা 
ছা ড2১---956858754 11075 
১ | ইজ! ৩০০ ০০ | পাওনা 
১ | খণ-হিসাব | ০০ কা 
২ | ধরমীধর দত 1১০০ ০০ 
৩ অমলেন্দু চাটাক্কাঁ ১২০০ ০০ দেন। 
৭; মোঃ আবছুল লতিফ ৯০০ ৪০০ ০০ | পাওন। 





হিসাব খণ (প্রসাদ বসু) 
(1,081) 410) 7010880 3890 


দেনা (]):) | পাওন। (0২) 





উপরের দুইটি হিসাব পরীক্ষা করিলে চলর ১ল] নভেম্বর তারিখে 
চলতি হিসাবে ৮** টাকা জমা আর খণ হিসাবে ৫০০ টাকা দ্বেনা। কিন্ত 
হরা নভেম্বর তারিখে গাওনা ৭** টাকা, খণ €** টাকা, মোট পাওন। 
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২** টাকা। -ই নভেম্বর তারিখে চলতি হিসাবে ৪** টাক পাওনা 
আর খণ হিসাবে ৫** টাকা দেনা মোট ১** টাকা দেনা । 
এইভাবে চলতি হিসাবে পাওনা ও দেনা লিখিত হইতে থাকিবে। যখন 
চলতি হিসাবে অতিরিক্ত অর্থ জম! হইবে_-ঘনে কর ৭ই নভেঞ্কর তারিধে পাওনা 
্রাডাইল ৭** টাকা -__ইচ্ছা! করিলে প্রসাদ বন্থ চলতি হিসাব হইতে ৫০০ টাকা খণ 
হিনাবে শোধ করিল? তাহ! হইলে চলতি হিসাবে ২০০ টাঁকা পাওন] থাকিবে। 
অথবা যদি কিস্তিবন্দীতে খণ পরিশোধের ব্যবস্থা থাকে তাহ হইলে যেমন যেষন 
খণ শোধ হইতে থাকিবে তেমন তেমন খণ হিসাবে পাওনার (0০310) দিকে জমা 
করিবে এবং ব্যাঙ্ক উহার নগদান হিসাবকে দেন] (19216) দেখাইবে । যখন ঝণ 
সম্পূর্ণই শোধ হইবে তধন আর খণ হিসাবে কোন দেন৷ থাকিবে না। অর্থাৎ 
উদ্ৃত্ত থাকিবে শূন্য । 
বাণিজ্যিক ব্যাক্ষের অন্থবিধা 8 বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক যেহেতু স্বশ্লষিয়াদী 
এবং চলতি আমানত গ্রহণ করে সেই হেতু ইহ দীর্ঘমিয়াদী 
১৭ ব্যাঙ্কের খণ বানী করিতে পারে না। ইহারা সাধারণত ৩ মাসের 
». অন,ধর্বকালের জন্য খণ দিয়া থাকে । তবে স্বল্প মিয়াদী লগ্মীতে 
বাণিজাক ব্যাঙ্ক যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে । 
বিনিময় ব্যান্ক (15.0178160 09151.) বিনিময় ব্যাঙ্কের কাই হইল 
বৈদেশিক মূত্বা ক্রয়-বিক্রয় করা। টদদেশিক বাণিজ্যে বিনিময় ব্যাক্কের 
অবদান বথেষ্ট। রপ্তানিকারক ও আমদানিকারকের মধো লেনদেনের*যো]গন্থতর 
স্থাপন করে বৈদেশিক ব্যাঙ্ক । রপ্তানিকারক আমদানিকারকের 
বিশিময বাক্ক আধিক সচ্ছলতা প্রমাণ দাবী করিলে আমদানিকারক 
বৈদেশিক ব্যাঙ্কের নিকট হইতে প্রত্যয় পত্র ([.200০: ০৫ 0:6৫: ) সংগ্রহ করে। 
প্রত্যয় পত্র সংগ্রহ করিতে বৈদেশিক ব্যাঙ্কে অর্থ জম! দিতে হয়। ব্যাঙ্ক তখন 
আমদানি কারকের সচ্ছলতা প্রমাণক হিসাবে গ্রত্াক়্ পত্র 
১। প্রত্যয় পত্রের দেয়। সেই প্রত্যয় পত্র রপ্তানিকারকের নিকট পৌছিলে 
৪৪ রপ্তানিকারক আষদানিকারকের নিকট মাল প্রেরণ করে। 
কিন্তু মালের“মূল্য বাবদ ব্যাঙ্কের উপর হুপ্ডি কাঁটে। বৈদেশিক ব্যাঙ্ক তখন মক্কেলের 
পক্ষে হুপ্ডি সাকরণ করে এবং আধদানিকারকের গক্ষে রপ্তানিকারককে 
আমদানিকত দ্রব্যের মূল্য পরিশোধ করে। ? 
কিন্তু আমদাধিকারকের সচ্ছলত' সম্বন্ধে রপ্ধানিকারক নিঃসন্দিগ্ধ হইলে.:, 
বিনিষয় পত্র বা ুপ্ডি ( 911] ০£ চ:২০1290246 ) সরাসরি আমদানিকারকের উপরই 
২। বৈদেশিক. কাটে। বিনিময় পত্রের মাধ্যমেই প্রায় বৈদেশিক বাণিজ্য 
| 
পির সম্পূর্ণ সংঘটিত হয়।: স্থৃতরং বিনিময় ব্যাঙ্ক বাজার-ষ্ইতে 
বিনিময় পত্র ক্রয় করে। ক্রয়-বিক্যয়ের মাধ্যযেই বিনিমক়্ 
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ব্যাঙ্ক মুনাফা আয় করে। বিনিময় পত্রের কার্য বৈদেশিক বাশিজ্য অধ্যায়ে 
আলোচন। করা যাইবে ॥ 
দ্বিতীয়ত, বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যতীতও এক দেশ হইতে অন্ত দেশে অর্থ প্রেরণ 
করিতে হইলেও বিনিমর ব্যাঙ্কের সাহায্য লওয়া হয়। তারযোগে অর্থ হস্তান্তর 
(76188191515 10151096 অথবা 08019 018155ছ) করিতে হইলে যে দেশে 
অর্থ প্রেরণ করিতে হয় সেই দেশের কোন ব্যাঙ্ষের উপব-্ষ 
৪ বারি দেশ হইতে অর্থ প্রেরণ করিতে হয় সেই দেশের কোনও ব্যাঙ্ক 
নিরিতে অর নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নিদিষ্ট অর্থ প্রদান করিতে নির্দেশ দেয়। 
কিন্তু যে :ব্যান্কের বিদেশে শাখ। অফিস 'মথবা প্রতিনিধি বা অভিকতণ নাই তাহার 
নির্টেশ অন্য কোন ব্যাঙ্ক মানিতে বাধ্য নহো॥। মনে কর, অমিত বন্ু ইংলগডে 
তাহার বন্ধু স্মিত মিত্রকে ৫০০* টাকা পাঠাইবে । টাকা ইংলগ্ডে আইনানুগ মুদ্রা 
(18521120061) নহে । সুতরাং ৫০০০ টাকার সমান পাউণ ষ্টালিং ইংলগ্ডে 
স্মিত মিত্রকে শোধ করিতে হইবে । সৃতরাং অমিত বন্থকে এমন কোনও ব্যাঙ্কের 
সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে যে ব্যাঙ্ক তৎক্ষণাৎ ইংলণ্ডে স্মিত মিত্রকে ৫০০০ 
টাক। মূলোর পাউগ্ু ষ্টালিং দেওয়ার ব্যবস্থা! করিতে পারে । * মনে কর চার্টার্ড 
ব্যাঙ্ক বৈদেশিক মুদ্র ক্রয়-বিক্রয় করে, অর্থাৎ, একটি বিনিময় ব্যাঙ্ক। অমিত বন্থ 
চার্টার্ড ব্যাঙ্কে ৫০০* টাকা জমা দিবে । যেদিনে টাকা প্রেরণ করা হইবে নেই 
দিনে টাক ও পাউগ ই্টালিংএর বিনিময় হার ব্যাঙ্কের নিকট হইতে জানিয়া লইবে ॥ 
ধরা যাউক, বিনিময় হার ১ টাক1-১ শি. ৬ পে. তাহ। হইলে ৫০০০ টাকার 
পরিবর্তে ৩৭৫ পাউও ষ্টালিং পাওয়! যাইবে । এখন ব্যাঙ্ক তারযোগে ইংলগস্থ 
প্রতিনিধির নিকট স্মিত মিত্রকে ৩৭: পাউওড ষ্টালিং দেওয়ার নির্দেশ দিয়! তার 
(61661510 বা 0৪1০) প্রেরণ করিবে । তারের মাশুল ও ব্যাঙ্কের দস্তরি, 
(00171015510 ) বাবদ মনে করা যাউক অমিত বন্গর নিকট হইতে ১০ টাকা 
দাবি করা হইল । অমিত বন্থ ৫*১* টাকা জম। দিলেই তাহার 
৪। বিনিময় বন্ধু অতি সত্বরই ইংলণ্ডে বসিয়া ৩৭৫ পাউওড ষ্রালিং পাইবে । 


গ্রহণ করে & প্রায় প্রত্যেক! বিনিময় ব্যান্কই বৈদেশিক মুদ্রার আদান- 
প্রধান ব্যতীত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মত আমানত গ্রহণ ও 
খণদান করিয়] থাকে। 


শিল্প ব্যাঙ্ক (11700560151 78171) £ ভারতবর্ষে শিল্প ব্যাঙ্ক বলিতে 

ূ বেসরকারী প্রচেষ্টায় ফে-প্রকার ব্যাঙ্কে বুঝায় সে-প্রকার 

শিল্প ব্যাঙ শিল্প ব্যাঙ্ক নাই। তবে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে 
শিল্লোকয়নের জন্ত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার কতিপয় প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছে 
'যাহার শিল্প ব্যাঙ্কের কাজ করে। যেমন ইত্ডাস্্িয়াল ফাইনান্স 
কর্পোরেশন (100808] 09106 00100186100 ) 7 ষ্টেট ফাইনাহ্স কর্পোরেশন 


ব্যাঙ্ক বাাবসায় ২১৫ 


(50৪6০  চ1791806 ০0100586100 ), হ্যাশনাল ইত্ডাপ্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট 
কর্পোরেশন (8010709110000956001 0065 610]020ত170 00760186007) 
ইত্যাদি । ভাবতে শিল্পব্যাঙ্কের প্রচেষ্টা হয় ১৯০৭ লালে যখন জামসেদজী টাটা 
পিপলম্‌ ইগ্াক্্রিরাল ব্যাঙ্ক (9099155 [1700960181 821]:) নাষে প্রথম 
একটি বাঙ্ক স্থাপন করেন। কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশত সে ব্যাঙ্ক বেণীদিন স্থায়ী 
হইল না। 
ররর কার্ধ পিল বাাক্ক নামেই ইহার কার্ধ স্থচনা করে। যে সকল 
ব্যাঙ্ক শিল্প প্রচেষ্টায় সাহায্য করে তাহাকেই শিল্প ব্যাঙ বলে। 
শিল্প ব্যাঙ্কের কাধের মধ্যে প্রথমত, দীর্ঘমেয়াদী খণদান করিয় শিল্পকে সাহাষ্য 
১। দীর্ধমেয়াদী কর। একথা আলোচনা করা হইয়াছে যে বাণিজ্যিক বযাঙ্ক- 
রা সমূহ স্বল্পমিয়াদী আমানত গ্রহণ করে বলিয়া স্বপ্পমিয়াদী খণ 
দিয়াই মাত্র শিল্পকে সাহায্য করিতে পারে। কিন্তু শিল্প 
গঠনে প্রারস্তিক মূলধন সংগ্রহে শিল্প ব্যাঙ্ক যখে্ট সাহায্য করে। শিল্প ব্যাঙ্ক 
দীর্ঘমিয়াদী আমানত গ্রহণ করে বলিয়া দীর্ঘমিয়াদী থণ দিতে পারে । 
দ্বিতীরত, দার্ঘমিয়াদী খণদান ব্যতীতও শিল্পের প্রারস্তিক মূলধন যোগাইতে 


২। শিল্পের শিল্পব্যাক্কের অবদানও অনস্বীকার্ধ। শিল্প ব্যাঙ্ক নবগঠিত শিল্লের 
অংশপত্র বিক্রয় মংশপত্র বিক্রয়ের ভার নিয়া থাকে । আবশ্টকমতঃ শিল্পের 
৩। অংশপত্র ংশপত্র অবলেখন করাও শিল্প ব্যাঙ্কের একটি কর্তব্য। 
অবলেখন আমাদের দেশে ইন্ত্যং হাউস (1359108 [7056 ) নাই বলিয়া 


শিল্প ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক । 
কিন্ধ শিল্প ব্যাঙ্ক (11010500181 9211) গঠনে অস্থবিধ] এই যে শিল্প ব্যাঙ্কের 
মূলধন ও আমানত সম্পূর্ণই শিল্পে দী্ঘমিয়াদী বিনিয়োগ হয় 


টা বলিয়া কোনও শিল্প ছুর্তাগযক্রমে নষ্ট হইয়। গেলে শিল্প ব্যাঙ্কও 
শিল্পের সহিত 
ভাগ্য জড়িত নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যে যে শিল্পে ব্যাঙ্ক বিনিয়োগ 


করে সেই শিল্পের ভাগ্যের সহিত শিল্প ব্যাঙ্কের ভাগ্য জড়িত 

থাকে বলিয়াই শিল্লের ভাগ্য বিপর্যয় হইলেই শিল্প ব্যাঙ্কেরও ভাগ্য বিপর্যয় 
ঘ্বটে। 

জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক 0.9 1707688£০ 79120) £ ভারতবর্ষের কষক কখন. 

ধণ মুক্ত থাকে না। ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থার যে সকল দোষ ত্রুটি দেখা যায় তাহার, 

মধ্যে কৃষকদের খণডার অন্যতম । ভারতবর্ষে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা অল্প দিন হইল প্রসার. 

লাভ করিয়াছে। সুতরাং গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার আদৌ, 

উন্নত হয় নাই। কৃষকদের খণ যোগায় গ্রামের মহাজ্নগণ। 

অতি উচ্চ হারে সদ দিয়! মহাজনপের নিকট হইতে কৃষকদের খণ গ্রহণ করি হয়। 

অথচ বাণিজিক ব্যাঙ্ক সমুহ. কষকদের দীর্ঘজিয়াদী খণ দিতে পারে ন। ॥” কুষকগণ 


জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক 


২১৬ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


সাধারপত বপন কালেই খণ গ্রহণ করে এবং শস্ত উত্তোলন করিয়া নি 
উৎপাদিত শন্ত বিক্রয় করিয়া খণ শোধ করে। সুতরাং কৃষকগণ যে খণ গ্রহণ করে 
তাহা অন্তত ৯ মাল কাল স্থায়ী হয়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের পক্ষে খণ আদায় করার 
জন্য নয় মাসকাল অপেক্ষা কর। সম্ভব নহে। | 

দ্বিতীয়ত, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক খণ দিলে এমন জামানত (5০০0110) দাবী কষে 
যাহা আবশ্বক বোধে খণের মিরাদ কাল উত্তীর্ণ হইলেই বিক্রয় করা যায়। 4 
ক্ষেত্রেও যদি জমি বন্ধক রাবিয়া! খণ দেওয়! হয় তাহা হইলেও গ্রামাঞ্চলে বন্ধকী 
জমি তদারক করা এবং মিয়াদ উত্তীর্ণ হইলেও খণ পরিশোধ না হইলে জম বিক্রয় 
কর! এই সব অন্থবিধাঁর জন্য বাণজ্যিক ব্যাঙ্ক কৃষকদের খণ দান করিতে অপারগ। 
অথচ কৃষকদের এল্প সুদে অর্থ সাহাযা বা খণ দান করিবার মত কোনও ব্যাঙ্ক না 
থাকিলে ভারতের কৃষকদের ছুরবস্থা দূর করা সম্ভব নহে। তাই জমি বন্ধকী 
ব্যাক্কের স্থাটট। 

জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের জমি বন্ধক রাখিয়। খণ দেয়। বপন 
কালে খণ দিয়! শশ্ত উত্তোলন হইলেই খণ আদায় করিয়া লয়। আবশ্তটক বোধে 
ব্যাঙ্ক দাবী করেযে শশ্ ব্যাঙ্কের নিজস্ব গুদামে রাখিতে হইবে। ব্যাঙ্ক নিজ 
তত্বাবধানে সেই শশ্ত বিক্রয় করিয়া ব্যাঙ্কের পাওন। কাটিয়া লইয়। যাহা উদ্বত্ত 
থাকে তাহা কৃষককে ফেরত দেয়। কিন্তু যদি শশ্তের মূল্য ঝণের পরিমাণের 
কম হয় তাহা হইলে জমি বিক্রয় করিয়া ব্যাঙ্ক খণ আদায় করে। 

জম বন্ধক রাখিয়া খণ দেয় বলিয়া ব্যাঙ্ক খণ আদায় করিতে অস্কৃবিধা বোধ 
করে না। জমি বন্ধক রাখিয়। খণ দেয় বলিয়া খণের ঝুঁকিও কম। 

কবি ব্যান্ক (46008100081 78001) £ কুষকদের দুরবস্থার বিষয় বিশেষ 
আলোচনা নিপ্র্নো জন কারণ কৃষকদের দুরবস্থা সর্ববাদী সম্মত। ক্ুষকদের নিকট 
অতি উচ্চ হারে সদ দিয়াও মহাজন সন্তুষ্ট হয় না। অসদছুপায় অবলম্বন করিয়া 

অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহাজন কৃষকদের জমি জমা, ঘর বাড়ী 

কবি ব্যাক নিলাম করিয়া লয়। তাই কুষকদের স্বর স্থদে খণদানের 
ব্যবস্থা করিবার জন্য কৃষি ব্যাঙ্গ স্থাণিানের চেষ্টা চলিতেছে । যাহাতে কৃষি ব্যাঙ্ক 
সাফল্য লাভ করে সেইজন্য জম্মি বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠ। করিয়াও কৃষকদের দুরবস্থা 
দুর করিতে পার! যায় নাই বলিয়াই কেন্দ্রীয় সরকার ষ্টেট ব্যান্ক অফ. ইত্ডিয়া 
(90 8৪47 ০£ 17919) রাষ্্ীয়করণ করিয়া! গ্রামাঞ্চলে ষ্টেট ব্যাঙ্কের শাখা অফিস 
খুলিয়া কৃষকদের ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প যেমন তাতী, কামার, কুমারদের অর্থ সাহায্য 
করিবার সহ্য করিয়াছে । এই উদ্দেস্ঠ সাধন করার জন্য রেট ব্যাঙ্কের ৪৭ শাখা" 
কার্যালয় খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে । 

জমধায় ব্যাঙ্ক (00-096:9656 81215) £ গ্রামাঞ্চে কৃষক ও ক্ষুত্র সুত্র 
'উৎপাদকদের মধো স্বাবলস্বীতা, সোহাভ্ভ+ . সদিচ্ছ। উদ্বদ্ধ করিবার জন্ত সমবায় 


ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ২১৭ 


আন্দোলন ইতিপূর্বে আলোচনা কর হুইয়াছে। সমবায় আন্দোলনের গোড়ার 
দিকে প্রথম সমবায় আইন (0০0-0061861%6 0) পাশ করিয়া 
গ্রামাঞ্চলে স্বল্প .স্থদে খণের ব্যবস্থা কর] হয়। সমবায় খণ 
সমিতি গঠন করিয়া কৃষক, তাতী, কামার, কুমার ইত্যাদি সম্প্রদায়ের সাহায্য 
করাই সমবায় ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য । 

.লঘবায় ব্যাঙ্কও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মত আমানত গ্রহণ করে এবং খণ দেয়। 
তবে সযবায় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মত তলবী আমানত (10677800 70215051) 
গ্রহণ করে ন। | মিয়াদী আমানত (1061516 10০031 গ্রহণ করাই সমবায় 
ব্যাক্কের কা । 

আমানত ব্যতীত, সমবায় ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধন (0810 ৪০ 079151) 
দ্বার| উহার মক্কেলদের অর্থ খণ দেয়) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মত যে কেহই ইচ্ছা 
করিলে সমবায় ব্যাঙ্কের সদশ্য হইতে পারে না। নিদিষ্ট এল[কার নিবাপী না 
হইলে এবং সমবায় ব্যাঙ্কের অস্তত ২ জন সদস্য কর্তৃক পরিচিত না হইলে কেহ 
সমবায় ব্যাঙ্কের সদন্ত হইতে পারে না। 

আদামীস্কুত মূলধন ও আমানত ব্যতীতও প্রয়োজনবোধে সমবায় ব্যাস্ক কেন্দ্রীয় 
সমবায় ব্যাঙ্ক হইতে খণ পাইয়া থাকে । সমবায় ব্যাঙ্কের প্রসারকল্লে এবং জন- 
প্রিয়ত। গঠনকল্লে সরকারও মৃক্ত হস্তে সমবায় ব্যাঙ্ককে খণ দান করে। কেন্দ্রীয় 
সমবায় বাঙ্ক হইতে খণ গ্রহণ করিয়াও উহার সদশ্তদের প্রয়োজনবোধে খণ 
দেওয়া হয়। 

নমবায় ব্যাঙ্ক সমবাঘ আইনাছুমোদিত স্থদের হারের অধিক শ্দ গ্রহণ করিতে 
পারে না। তাই সমবায় ব্যাঙ্ক গ্রামাঞ্চলে এত জনপ্রিয়তা! লাভ করিয়াছে । 

সমবায় ব্যাঙ্ক সর্বদাই চেষ্টা করে যাহাতে ব্যাঙ্ক পরিচালনার ব্যয় খুব কম 
খাকে। কারণ যদি ব্যাঙ্ক পরিচালনার ব্যয় খুব বেশী হয় তাহা হইলে ব্যাঙ্কের 
সদশ্যদের লাভাংশের হার কমিয়া যায়। তাই অনেক ক্ষেত্রেই সদন্ত নিজেদের 
মধ্য হইতে স্বেচ্ছায় ব্যাঙ্কের কার্ধভার গ্রহণ করে। খুব কমসংখ্যক কর্মচারী লইয়া 
সমবায় ব্যাঙ্ক চালিত হয়। 

কিন্ত সমবায় ব্যাঙ্ক ষে মুনাফা আয় করে তাহা সম্পূর্ণই লাভাংশ হিসাবে 
বিতরণ করিতে পারে না। মোট মুনাফার এক-চতুর্থাংশ সঞ্চিতি (1২321৮) 
হিসাবে জমা রাখিতে হয় এবং যতদিন সঞ্চিতি হিসাবে জমা অর্থ আদায়ীক্কৃত, 
মূলধনের সমান. না হয় ততদিনই নঞ্চিতি খাতে মুনাফার এক-চতুর্থাংশ টা |. 
জমা রাখিতে হয়। | 

সমবায় খণ ব্যাঙ্ক সকল ক্ষেত্রে বিবেচনার সহিত খণ দিতে পারে নাই, রি কারণ 
খণদান করিবার যে সকল বিধি রহিয়াছে তাহার মধ্যে পুরাতন ধণ:পি 
স্থারী সম্পদ অধিকার ইতাদি উল্লেখযোগ্য । থণ গ্রহণ করিতে হইলে, ১৯৯ 


সমবায় ব্যাঙ্ক 


২১৮ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিক। 


সদন্য অন্যান ২ জনকে জামানত হিসাবে দাড় করাইতে হয় । তাই ফ্খনই অর্থের 
প্রয়োজন হয় তখনই পুবাতন খণ পরিশোধ করার নামে খণ গ্রহণ করা হয়। আবার 
নির্দিই এলাকার মধ্যে ব্যাঙ্কের লেনদেন সীমাবদ্ধ থাকে বলিয়া অঞ্চলের সকলেই 
সকলের পরিচিত । তাই যখন কোন সদন্তয অপর কোন সদশ্যকে জামানত হিসাবে 
দাড়াইতে অনুরোধ করে তখন কেহ সেই অনুরোধ এড়াইতে পাবে না। সমবায় 
খণ সমিতির আথিক সচ্ছলতা অন্থুনারে এ, বি, মি, ডি শ্রেণীতে ভাগ -ক্রর1” 
হউয়াছে। খণ সমবায় সমিতির মধ্যে ডি শ্রেণীর ব্যাঙ্কই সর্বাধিক । 
ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যান্ত_রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ, ইত্তিয়া_ (7২656:০ 
83800 ০£ [0018 ) £ ঃ প্রত্যেক দেশেই একটি বাাঙ্ক থাকে যাহার হাতে অন্ান্ত 
নল ক্কের কারবার নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার থাকে । সেই ব্যাঙ্ককে বলা হয় 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (06000213901) | ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
অফ. ইপ্ডিয়। গঠিত তয় ১৯৩৫ সালে। অগন্থান্ত ব্যাঙ্কের মত 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সদশ্যদের নিকট অংশপত্র বিক্রয় করিয়া। 
প্রারপ্তিক মূলধন সংস্থান করিয়াছিল । ১৯৩৫ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক অফ ইগ্ডিয়া ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে কাধ করিতে আরস্ত করে। 
উহার পূর্বে ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাক্কের কায তৎকালীন ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ. 
উত্ডিয়। ([7006119]1 98010 0£ 10018) সম্পাদন করিত। ইম্পিরিরাল ব্যাঙ্ই 
বর্তমানে ষ্টেট বাঙ্ক অফ. ইয়া (3086 98171 ০ [0019 ) নামে অভিহিত । 
উহ1 বর্তমানে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক (95৪06-০৬1)60 73813]. )। 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঞ্ধ অফ ইণ্ডিয়া কেবলমাত্র ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার 
নিয়ামক হিসাবেই কাধ করে না, ভারতের টাকার বাজারও 
কেনায় বযাঞ্ষের নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার রিজার্ড ব্যাঙ্কের হাতে । 
কার্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাধের মধ্যে নোট 
ছাপাইবার একাধিকার অন্যতম । ব্যাঙ্ক বাবসায়ের গোড়ার কথায় বলা হইয়াছে 
যেস্বর্ণকার ও মণিকাঁরগণ আমানত গচ্ছিত রাখিয়। যে রলিদ দিত উহাই নোট 
হিসাবে চলিত। ফলে প্রত্যেক স্বর্ণকার ব1! মণিকারেরই নোট চালু করার অধিকার 
ছিল। অল্পদিনের মধ্যেই ইহার ক্রটি বুঝিতে পারা গেল। অর্থাৎ, অনেক 
স্বর্কার আমানতের অতিরিক্ত নোট চালু করিতে লাগিল । 
ফলে যখন সেই নোট ভাঙ্গাইবার প্রয়োজন হইত তখন সেই 
নোটের পরিবর্তে আর চলতি মুদ্ব| পাওয়া যাইত না। এইভাবে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
ব্যাস্ক ব্যবসার ফেল পড়িতে লাগিল এবং আমানতকারীদের আমানত নষ্ট হইয়া 
গেল। এই কারণেই নোট ছাপাইবার এবং নোট চালু করিবার সর্বময় ক্ষমতা 
'কেন্দ্রীর ব্যাঙ্কের হাতে দেওয়া হয়। কেবল ভারতবষে নহে *& ইংলগ্ের বেশ্ত্রীয় 
“্য্যাক্ক হিসাবে ব্যাঙ্ক অফ. ইংলগ (799210 0 চ781809 ) ১৬৯৪ সালে গঠন কর! 


কেন্দ্রীয় বাস্ক 


১। নোট ছাপান 


ব্যাঙ্ক বাবসায় ২১৯ 


হয়। কিন্ত নৃতন আইন পান.করিয়া বর্তমান ব্যাঙ্ক অফ. ইংলগ্ডের জল্স হয় 
১৮৪৩ সালে । ভারতবর্ষে রিজার্ভ ব্যান্ক অফ. ইণ্ডিয়া গঠিত হইবার পূর্বে ভারত 
সরকারের পক্ষে নোট ছাপাইবার অধিকার ছিল ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ. 
ইও্ডিয়ার হাতে। 
১৯৩৪ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ. ইত্ডিয়া আইনে যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গঠিত হইল 
* তাহার কাধাবলী ইংলগ্ের ব্যাঙ্ক অফ ইংলগ্ডের অন্গকরণেই কর। হয়। রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক অফ ইগ্ডিয়া আইন অনুসারে রিজার্ড ব্যাঙ্ককে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। 
একটি ব্যাঙ্কিং বিভাগ'( 9901105 10510061)5 ) অপরটি ইন্ত্য বিভাগ (1558৩. 
[00181017906 ) | ব্যাক্কিং বিভাগের কাধ অন্যান্য ব্যাঙ্কের মতই অর্থের আদান 
প্রদান লেনদেন ইত্যাদি করা। আর হইন্র্য বিভাগের কাধ নোট প্রচলন, নিয়ন্ত্রণ: 
কর", চলতি নুদ্র টঙ্কণ কর ইত্যার্দি। উল্লেখ করিবার বিষয় এই যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
অফ, ই্ডিন। অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মত সাধারণের নিকট হইতে আমানত 
গ্রহণ করে না বাউহার মুক্েলকে খণ দান করে ন।। নোট ছাপান ও মুদ্রা প্রচলন 
ব্যবস্থা কিভাবে নিয়ন্ত্রণ হয় তাহা! পরে খালোচনা করা হইবে। 
দ্বিতীয়ত, «নাট প্রচলন ও মুদ্রা টঙ্কণ ব্যতীত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারত সরকার এবং 
রাজ্য সরকারের ব্যাঙ্গ হিলাবে কাধ করে। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের পক্ষে 
ধণ গ্রহণ, ধণ শোপ, রিজা্ব্যাঙ্ক অফ ইও্ডিয়! করিয়! থাকে) 
ও সরকারের ভারত সরকার অথব! রাজ্য সরকার প্রতার্থপত্র (76৪9৮ 
(0210509063) বিক্রয় করিয়া যে খণ গ্রহণ করে উহা রিজার্ড 
ব্যাঙ্ক অফ, ইতিয়ায় জমা হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইত্ডিয়া রাজ্য সরকার“অথব' 
কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে পাওনাদারদের খণ শোধ করে । কেন্দ্রীয় সরকার অথবা 
রাজা সরকারের অর্থ কেন্দ্রীয় বাঙ্কে জম| রাখা হয়। রাজ্য সরকার অথবা" 
কেন্দ্রীয় সরকার এ জমা হইতেই চেক কাটিয়া অর্থ তুলিয়া নেয়। সুতরাং বাণিজ্যিক 
ব্যাঙ্ক তাহার মক্কেলের পক্ষে যেকাধ করে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইগ্ডয়া কেন্দ্রীয় 
সরকার অথবা! রাজ্য সরকারের পক্ষে সেই কাধই করিয়। থাকে । সেইজন্য রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক অফ ইপ্ডিয়াকে সরকারের ব্যান্কার বলে। 
তৃতীয়ত, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইওিয়া ব্যাঙ্কের বন্ধ হিসাবেও কার্ধ করে|, 
ব্যাঙ্ক বাবলায় প্রলার লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়কে 
5 ব্যাঙের বা নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনও খুব অধিক হইয়; পড়িয়াছে। এই. 
কারণে বাণিজ্যিক: ব্যাক্কসমূহকে দুইটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে । তপশীলতুত্ 
ব্যাঙ্ক (5060010 812] ) ও অতপশীলভূক্ত ব্যাঙ্ক (1০7,-91১00180 138101)1 
তপশীলন্কত ব্যাহ্ছমূহের কার্ধ তদারক করার সম্পূর্ণ দাযিত্বই রিজার্ড ব্যান্ক: অফ. 
ইত্ডিয়ার। তপশীলতৃক্ত হইলে ব্যাঙ্ক রিজার্ড ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অরেক্ক'স্ববিধা 
পায়। তপনীলতূক্ত নাইলে কোনও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক রিজার্ড ব্যান অফ ইত্ডিয়া 


-২২০ ও ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


হইতে কোনরূপ খণ গ্রহণ করিতে পারে না। তপশীলতৃক্ত হইতে হুহুলে ব্যাঙ্ককে 
'রিজার্ত ব্যাঙ্কের ঘরে উহার তলবী আমানতের শতকরা ৩ ভাগ এবং দীর্ঘমিয়াদী 
আমানতের শতকরা ৩ ভাগ জম] রাখিতে হয়, তবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেশের আধিক 
অবস্থ। বিবেচনায় ইচ্ছ। করিলে সঞ্চিতির পরিমাণ মোট তলবী আমানতের মিয়াদী 
আমানতের শতকরা ১৫ ভাগ পর্যন্ত রাখিবার নির্দেশ দিতে পারে। তপশীলতুক্ত ব্যাঙ্ক- 
সমূহের নিকাশী ঘর (01621:10£ চর০03০) হিসাবে রিজার্ভ ব্যান্ক অফ. ইপ্ডিয়া কাধ্‌ 
করে। দ্বিতীয়ত, তপণীলতৃক্ত ব্যাঙ্কের অর্থের প্রয়োজন হইলে প্রথম শ্রেণীর 
বিনিময়পত্র পুনর্বাস্র। করিয়া ( চ২৪15০00) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে খণ গ্রহণ 
করিতে পারে। প্রথম শ্রেণীর বিনিষয়পত্র বলিতে মেই বিনিময়পত্রকেই বুঝায় 
যাহাতে ছুইজন ব্যবসায়ীর স্বীকৃতি থাকে এবং যাহার মিয়াদকাল ৩ মাসের 
অনূধ্বকাল। 
নিকাশী ঘর (019817)5 চ3%5০ ) হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ. ইত্ডিয়! আন্ত- ' 
বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কস লেনদেন (10661 001010061019] 1321010101875806102 ) 
স্থির করে । একটি উদাহরণ দেওয়। যাউক। রাজেন মমরেশকে 
৪। নিকাশী ঘর ১০০৯ টাকা দেওয়ার নির্দেশ দিয়া ইউনাইটেড কম্মৃগিরাল ব্যাক্কের 
উপর একখানা চেক কাটিল। বেণুতোষ খগেনকে ৫০০ টাঁক। দেওয়ার নির্দেশ দিয়] 
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ. ইগ্ডিয়ার উপর একখানা চেক কাটিল। ধর] যাউক সমরেশ 
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইগ্ডিয়ার মক্কেল এবং খগেন ইউনাইটেড কমাশিয়াল ব্যাঙ্কের 
যন্ধেল। তাহা হইলে সমরেশ যে চেকখানা পাইয়াছে তাহা ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক 
অফ ইণ্ডিয়ায় আদায়ের জন্য জমা দিলে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ. ইত্ডিয়া ইউনাইটেড 
কমাশিয়াল বাঙ্কের নিকট হইতে চেকে লিখিত ১০০০ টাকা আদায় করিয়া 
সমরেশের হিসাবে পাওন। হিসাবে জমা (06010) করিবে । অনুরূপভাবে খগেন 
তাহার চেকথানা ইউনাইটেড কমাঠিয়াল ব্যাঙ্কে জমা দিলে ইউনাইটেড 
কষাধ্রিয়াল ব্যাঙ্ক ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইত্ডিয়ার নিকট হইতে চেকে লিখিত 
*৫০* টাক] শাদায় করিয়া খগেনের হিসাবে পাওনা জমা করিবে (02501 )। ছুই 
ব্যাক্কের মধ্যে দেনা পাওনা কাটাকাটি (9৪৮ ০%) করিলে 
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ. ইত্ডিয়া ৫€০* টাক! পাওনাদার। নিকাশী ব্যবসায় 
, কাটাকাটির ব্যবস্থাই হয়। ইউনাইট্রেড কমাণিয়াল ব্যাঙ্ককে ১*০* টাঁকা 
এবং ইউনাইটেড ব্যাঞ্ককে ৫০ টাকা পৃর্ক ভাবে দিতে হয় না। উভয়ের চেকই 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইতিয়াতে পাঠান হইবে । সেধানে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্‌ ইতিয়া 
দৈনিক খতিয়ান করিয়া দেখিবে কোন্‌ ব্যাঙ্কের কত নীট পাওনা ও কোন্‌ ব্যাঙ্কের 
কত নীট দেন1। দেনা পাওনা হিসাব করিয়! যে ব্যাঙ্কের নীট পাওনা দাড়ায় 
সেই ব্যাঞ্কের হিসাবে পাওন! লিখিয়। যে ব্যাঙ্কের নীট দেনাঞসেই ব্যাঙ্ককে দেনা 
বিয়া! রাখে । প্রতিদিন নগদ দেন! পাঞ্না পরিশোধ করার আবশ্ক হয় না। 


ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ২২১" 


হিনাবে দেনা পাওনা লিখিয়া রাখা হয়।, আবার পরবর্তাঁ দিবসে পুনরায় দেনা 
পাঁওন] হিসাব করা হয়। হয়ত ইউনাইটেড বান্ধ অফ. ইতিয়া অস্ত পাওনাদার- 
আগামী কলা হয়ত ইউনাইটেড কমাধিয়াল ব্যাঙ্ক পাওনাদার হইবে। এইভাবে 
পূর্বদিনের ইজার সহিত দিনের দেনা পাওনা হিলাব করিয়া সেই দিনের দেনা, 
পান! স্থির করা হয়। 





নিকাশী ব্যবস্থা 
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক 
অফ ইতিয়া কমাণিয়াল ব্যাক্ব 
চি ৫** টাকার চেক রাজেনকে দেয় 
১০০০ টাকার চেক সমরেশকে দেয় 2 
২9 
টং টি 
2১১৬৯ 

১০০০ টাকা পাওন। রিঞ্জা ব্যাঙ্ক ১০০০ টাকা দেনা 
-৫০০ টাকা দেন! মফ ইগ্ডিয়া -৫** টাকা পাওনা! 
: ৫০০ টাক! পাওন! -৫০০ টাকা দেন! 


রিজার্ভ ব্যান্ক অফ ইতডিয়। এই তারিখে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ, ইণ্ডয়াকে ৫০৯ 
টাকা পাওনা ও ইউনাইটেড কমাশিয়াল ব্যাঙ্ককে ৫*০ টাঁক1 দেনা লিখিয়া রাখিবে। 
ইউন|ইটেড ব্যাঙ্কও নগদ টাকা দিবে না। ইউনাইটেড কমাশিয়াল ব্যান্কও নগদ 
টাকা পাইবে না। কিন্তু যখন রিজার্ড ব্যাঙ্কের নিকাশী ঘরে উভয় ব্যাক্কের হিসাব 
নিকাশ হইল, তখন ইউনাইটেড কমাপিয়াল ব্যাঙ্কের সমরেশকে দেয় ১০** টাকার 
চেকখান। সেই ব্যাঙ্কে পাঠাইয়। দিবে । ইউনাইটেড কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক রাজেনের 
হিসাবে ১০০* টাকা দেনা ভৃক্তি করিবে। অর্থাৎ রাজেনের আমানত ১*** টাকা 
কষিয়া যাইবে। অনুরূপভাবে খগেনকে দেয় ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ. ইতিয়া 
৫০০ টীকার চেক সেই ব্যাঙ্কে ফেরত দেওয়া হইবে এবং ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক, 
বেগুতোষের হিসাছে দেনাতুক্তি, করিয়! রাখিবে। ফলে বেগুতোষের আমানত. 
৫০* টাক! কমিয়৷ যাইবে। ৰং 

নিকাণী ঘরে চেক পাঠান হইলে সেখানে সকল ব্যান্কের একজন করিয়া 
কর্মচারীকে উপস্থিত থাকিতে হয়। কর্ষচাররীদের উপস্থিতিতে চেকসমূহের: নিকাশ 


২২২ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিক। 


ইহয়। নিকাশী ঘরে হিসাব হইলে চেক লেখকের (আমানতকারীর ) ব্যাঙ্কে চেক 
ফেরত গেলে যদি দেখ| যায় সে আমানতকারী চেক লেখকের হিসাবে চ্চেকের মুল্য 
পরিমিত মর্থ নাই তাহ? হইলে তৎক্ষণাংই অপর ব্যাঙ্ককে (আদায়কারী ব্যাঙ্ক ) 
(0011605778 8821) বিজ্ঞপ্তি দিয় জানাইতে হয় এবং সে ক্ষেত্রে অর্থ প্রদানকারী 
বাঙ্ক (09510 89120) আবশ্যকীয় পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকে । 

নিকাশী ব্যবস্থা না থাকিলে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ. ইগ্ড়াকে ইউনাইটেড. 
কমাশিয়াল ব্যাঙ্কের ১০০০ টাকার চেক ঢেই ব্যাঙ্কে পাঠাইয়। আদার করিতে হইত," 
আর ইউনাইটেড কমাণিঘ়াল ব্যাঙ্ককে ৫০০ টাকার চেকখান1 ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক 
অফ, ইত্ডিয়ায় পাঠাইয়। মূল্য আদায় করিতে হইত। কিন্তু নিকাশী ব্যবস্থা থাবার 
ফলে কোন ব্যাঙ্ককেই নগদ অর্থ দিতে হইল না। 

স্কেনিকাশী বিবৃতি নিকাশী" ঘর তৈরার করিয়া থাক্ষে তাহার একটি নমুনা 
নীচে দেওয়া হইল | 


দেন। মেট নীট 






ক ভে টি 
“বা: ইঃ কঃ 
রা রী ব্যাঃইঃ পাওনা| দেনা 
ইঃ লিঃ| বাঙ্ক 
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ব্যাঙ্কের নাম 











ইঃ কঃ ব্যাঃ | ৩০০ | __ 
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৪০০ | ৩০০ 
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৭০০ | ৮০০ ৩০০ | ২০০ 





৮০০ | ২৩০০ | ৬০০ ] ১০০ | ৭0০0 ূ ২৩০০ 








উপরের নিকাশী বিবৃতি হইতে দেখিতে পাইবে যে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ. 
ইত্ডয়া ইউনাইটেড কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্ক অফ. ইঙিয়ার নিকট হইতে মোট 
৬** টাক পাইবে এবং এ ছুইটি ব্যাঙ্ককে ৭০* টাক দিবে । দেনা পাওন। হিসাব 
'করিলে উহার ১০* টাকা নীট দেনা । সেইরূপ ভাবে ইউনাইটেড কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক 
'অপর ছুইট ব্যাক্থের দেনা শোধ করিয়৷ নীট ২০* টাকা পাইজ্ঘ এবং ব্যাঙ্ক অফ. 


ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ২২৩ 


ইতিয়ার নীট দেনা ১০* টাকা। তাহ] হইলে তিনটি ব্যাঙ্কের মোট দেনা পাওনা 
হিনাব করিলে ইঃ কঃ ব্যাঃ ২০* টাকা পাওনাদার আর ইঃ ব্যাঃ ইঃ ও ব্যাঃ উঃ 
প্রত্যেকে ১০০ টাকা দেনাদার । মোট দেনা মোট পাওনার সমান। কোন 
ব্যম্ককেই নগদ অর্থ দিতে হইবে না। রজার ব্যাঙ্ক অফ ইপ্ডিছা 
ইঃ ব্যাঃ ই£ ১০৯ দেনা 
ব্যাঃ ইঃ ১০০ দেন। / 
ইঃ কঃ ব্যা; ২০০ পাওন। 
এইভাবে হিসাব তুক্তি কাঁরয়৷ রাখে । পরবতী] দিবসে পুনরায় হিসাধ বিবৃতি 
€তয়ার করিয়া দেন1-পাওন। চলতে খাকিবে। 
পঞ্চমত, রিজভ' ব্যাঙ্ক অফ. হাওয়া অন্যান্ত কেন্জীর ব্যান্কের মত দেশের 'খণ 
ব্যবস্থ। (০1501 5১56210) নিয়ন্ত্রণ কারড়।) থাকে । ধণের পারমাণ নিয়ন্ত্রণ» করিয়ং 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সাম্যাবস্থা (%:8৮1110 ) আনয়ন করা হয়। খণের গতি 
এবং পরিমাণ বাড়া] গেলে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবন। 
থাকে। মুদ্রার গ| তশীলত। (৬৪০০) মৃল্য নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট 
সহায়ক হর়। খণের পাঁরমাণ বাড়াইলে মুদ্রার গতিশলত। (৬০০০১) বাড়ে। 
হ্ঙরাং ভ্রবোর পারমাণ সমপরিমাণে ন। বাড়লে দ্রবে)র মুল্য বুছি পায়। আবার 
বাজারে অভাব দেখ! দিলেও প্রয়োজন মত অর্থ না ছাড়লে মন্দাভাব (10616- 
59107) দেখ! দিতে পারে। স্থৃতরাং উভয় ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে রিজাভ" 
ব্যাঙ্কের দায়ত্ব খুবই অধিক। 
খণ শিরন্রণের পম্থার মধ্যে রিজাভ/ ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্কের হার (800 226); 
নরসরি ক্রর বিক্রয় (0960 7181156 06180075 )) সঞ্চিতি অন্থপাত 
€7589521৮৪ 7২৪1০); বিচারমূলক খণ নিয়ন্ত্রণ (92160৬6 06016 00100] )) 
এবং নৈতিক প্রভাব (1/018] 9893101) ) উল্লেখযোগ্য । 
ব্যান্কের হার, (88121 7২৪6০) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ধণ নিয়ন্ত্রণে একটি অন্ত্শ্বরপ । 
ব্যার্দেরশ্হার, বলিতে পুনবাস্টাকরণে (1২615০08190) সুদের হারকে বুঝায়! 
বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক যক্ধেলকে বিনিময় পত্র (9111 ০£ চ:২০1721)6) 
খপ নিয়ন্ত্রণের অস্জর ভাঙ্গাইয়। ধার দেয়। মনে কর জ্যোতি মতির শ্বীককত 
(০০059) ৫০* টাকা মূল্যের তিন মাসের জন্য একথান। বিনিময় পত্র পাইয়াছে। 
কিন্ত ৩ মাস উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে ইচ্ছা! করিলে জ্যোতি এ. 
১। ব্যাঞ্চের হার বিনিময় পত্রখান। ভাঙ্গাইয়া অর্থ ধার করিতে পারে । এ বিনিময় : 
পত্রের পিছনে সহি করিয়। তাহার ব্যান্ককে দিলে ব্যাঙ্ক নির্দিষ্ট হারে (মনে ফর 
শতকর] ৩ টাকা রা । সুদ কাটিয়া রাখিয়! জ্যোতিকে বিনিময় পত্রের মুল্য দিল । 
ন্থদ-৫০*১১$০ ৮৪ ৯ ৮৩৭৫ টা। জ্যোতি নগদ ৫০* টা--:৩'৭৫ টা. 
৪৪৬২৫ টাকা সা কিন্তু ব্যান্ষের যদি ইতিমধ্যে অথের প্রয়োজন, হয় তাহ! 


৫1 খখ নিয়ন্ত্রণ 


২২৪ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিক। 


হইলে ব্যাঙ্ক এ বিনিময় পত্রখান] পুনবাট্রা করিয়া (7২19০০817 ) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
নিকট হইতে ধার করিতে পারে। যনে করা' যাউক বিনিময়পত্র পরিশোধের 
দিনের এখনও ২ মাস বাকি আছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে পুনবান্্। করিয়া খণ 
পাইলে ব্যাঙ্ক আবার সেই অর্থ তাহার মক্কেলদের মধ্যে ধণ দিতে পারে । অর্থাৎ 
উহার খণ দানের ক্ষমতা বাড়ে । অবশ্ত দুইটি অবস্থায় ইহ] সম্ভব। 

প্রথমত, ব্যাঙ্কটিকে তপশীলতভৃক্ত হইতে হইবে । দ্বিতীয়ত, যদি পুনর্বাট্টার হা 
মূল বাট্রার হারের কম হয় তাহা হইলেই ব্যাঙ্কের লাভ হইবে এবং ব্যাঙ্ক টা 
করিয়া পুনরায় ধার দিতে রাজী হইবে। স্থতরাং ব্যাঙ্কের হার বাড়াইয়া ব্যাঙ্কে 
খণ গ্রহণে বিরত করিতে পারে । আবার যদি বাজারে খণ বাড়াইতে চায় তাহা 
হইলে পুনর্ধাট্টার হার কমাইয়৷ দেওয়া হয়। পুনর্বাট্া হারেই প্রকৃত প্রস্তাবে 
বাজারে স্বদের হার স্থির হয়। 

পুনর্বাট্রার হার বা ব্যাঙ্কের হার বাড়াইয়া খণসঙ্কোচ করা এবং কমাইয়া 
খণের প্রসার করা সম্ভব তাহ। দেখা গেল। কিন্তু দেশের টাকার বাজার যদি 
স্থব্যবস্থিত না হয় তাহ। হইলে ব্যাঙ্কের হার কার্ধকরী হয় না। ভারতবর্ষের টাকার' 
বাজার খুবই অব্যবস্থিত (10130:887)1560 )। ব্যাঙ্ক বাদ 1দয়াও বাহিরে খণ লেন 
দেন হয়। সুতরাং ব্যাঙ্কের হার খুব কার্ধকরী হয় না। বিশেষত, মুদ্রাক্ষীতির 
অবস্থায় ব্যাঙ্কের হার কার্ধকরী হয় না বলিয়া দ্বিতীয় পন্বা-_ সরাসরি ক্রয়-বিক্রয় 
অবলম্বন কর] হয়। 

অরাসরি ক্রয় বিজ্রুয় € 019010 10810566 00618601) ) £ দ্বারা কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের বাজার হইতে প্রত্যর্থপত্র ক্রয় বিক্রয়কে বুঝায়। অর্থনৈতিক অবস্থায় যদি 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মনে করে যে বাজার হইতে খণদানযোগ্য মুদ্রা 
২। সরাসরি র 
চিনতে তুলিয়া লওয়া আবশ্খক, অর্থাৎ ব্যাঙ্কের খণ দেওয়ার ক্ষমতাকে 
খব করা প্রয়োজন তাহা হইলে বাজারে খণপত্র বিক্রয় করিয়া 

বাজাব হইতে অর্থ তুলিয়। লয়। আবার যদি মনে করে যে বাজারে অর্থের 
প্রয়োজন তাহা হইলে বাজার হইতে প্রত্যর্থপত্র ক্রয় করিয়া বাজারে অর্থের' 
প্রচলন বড়াইয়। দেয়। 

সঞ্চিতি অনুপাত (765675৪ [২৪৫০ ) $ পূর্বে উল্লেখ কর] হইয়াছে যে 
প্রত্যেক তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ককে বাধ্যতামূলক ভাবে চলতি আমানতের শতকরা ৩ 
ভাগ এবং মিয়াদী আমানতের শতকরা ৩ ভাগ কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্কে আমানত 
ভাবে জমা রাখিতে হয়। কিন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যদি মনে করে যেবাজারে অর্থের 
প্রচলন কমাইয়৷ দেওয়া প্রয়োজন তাহা হইলে তপশলতৃক্ত ব্যাঙ্কের সঞ্চিতির 
অনুপাত বাড়ায় দিতে পারে । ১৯৫৬ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইত্ডিয় সংশোধন 
আইন অন্ুমারে কোন এক দিনের ব্যাঙ্কের আমানতকে স্বাভাবিক আমানত 
ধরিয়া! তাহার অতিরিক্ত আমানতের উপর সঞ্চিতির অন্থপাত খ্যাড়াইতে পারে ॥ 
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পারে'। অতিরিক্ত আমানতের উপর যে হারেই সঞ্চিতি অন্ুপাভ বাড়ান হউক 
না কেন, সর্বাধিক সঞ্চিতি অনুপাত শ্োট তলবী এবং মিয়াদী উভয় আমানতের 
শতকরা ১৫ ভাগের অধিক হইতে পারে লা। যখন বাজার হইতে অর্থ তুলিয়া! 
লওয়ার প্রয়োজন হয় তখন সঞ্চিতি অনুপাত উক্ত পরিমাণ পর্যস্ত বাড়ায়! দেওয়া 
যায়। আবার বাজারে যদি অর্থের প্রচলন বাড়াইতে হয় তাহ! হইলে সঞ্চিতি 
অনুপাত এ শতকরা ৩ ভাগ পর্যন্ত কমাইয়া দ্বার ব্যবস্থা কর] হয়। 
* বিচারমূলক খণ নিয়ন্ত্রণ (9616০66 0:601 00:06:01) $ বিচারমূলক 
ঝণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে গুণমূলক খণ নিয়ন্ত্রণও (088110056 01501 2০00001) 
বলা হয়। ইহাতে কোনও বিশেষ উদ্দেশ্ট সাধন করার জন্ত 
বিচারনূলক খণ নিয়ন্ত্রণ করিতে প্রয়াস পার। যে সকল আঁধিক কাধের 
জন্য খণ দান করিলে সামগ্রিক উপকারের সম্ভাবনা কষ, সেরূপ 
ঝণ দান হইতে বিরত করা রিজার্ভ ব্যান্কের কারধ। এই পদ্ধতি নেতিবাচক 
(6890৮) | উদাহবণ স্বরূপ বলা যায় তৎকালীন 'আথধিক অবস্থায় ১৯৫৬ 
সালের অক্টোবর মাসে বিষ্কারমূলক খণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া খাস্- 
শগ্তাদির জাষানতে বাঙক্কের দাদন দেওয়: বন্ধ করা হয়। কারণ খাগ্-শশ্তাদির 
জামানতে ব্যাক্করন্দাদনের ফলে এ সকল শন্টের বাজারে ফটকাবাজীর পরিসর 
বাডিযা গিযাছিল এবং খাগ্য-শস্যের মূল্য বুদ্ধি হইয়ারছিল। যাহাতে ফটকাবাজীর ফলে 
খাচ্-শস্তের মূল্য আরও না বাড়ে সেইজন্যই বিচারমূলক খণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ছার! 
থাগ্য-শন্যের জামানতে ব্যাঙ্কে দাদন বন্ধ করিয়াছিল । 
নৈতিক প্রভাব (10:51 9585207) £ নৈতিক প্রভাব কেন্দ্রীয় ব্যান্বের 
বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের নিকট আবেদন নিবেদনের মত । ইহাতে সভ। ও অধিবেশনের 
মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের অধিকর্তাদেব রি গার্ড ব্যাঙ্কের উধ্বতন কর্মচারী দেশের 
আধিক অবস্থায় খণ কি ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত নে বিষয় পরামর্শ দান ও 
ওয়াকিবহাল করে। নৈতিক প্রঙাবের ফলে খণ নিয়ন্ত্রণের সাফল্য কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের সহিত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সহযোগিতাব পরিমাণের উপর নির্ভর করে। 
উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে ভারতীয় মুদ্রা মুল্যহান করণের অব্যবহিত পরেই রিজার্ড 
ব্যাঙ্ক অফ. ইণ্ডিয়ার সর্বাধিনায়ক গভর্ণর বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কনমূহের উধ্ধতন কর্মচারী- 
দের এক অধিবেশনে আহ্বান করিয়া তাহাদের অনুরোধ 
৪। নৈতিক প্রভাব করিয়াছিলেন যে ফটকাবাজী বাড়িতে পারে এমত কোনও খণ 
যেন দেওয়া নাহয়। আবার ১৯৭ সালের জুন মাসে পুনরায় এক সম্মেলনে 
বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ককে অন্ুবোধ করিয়াছিলেন যে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ যে দাদন ব! 
খণ দেয় উহার যোট পরিষাণ কমাইয়া দেওয়া হউক; কিন্তু খণ নিয়ন্ত্রণের ফলে 
যাহাতে শিল্প সমুদয় খণ পাইতে অনুবিধা বোধ না করে তগ্প্রতি দৃঠি দিতে: 
অনুরোধ করিয়াছিলেন । অর্থাৎ কৃবিক্ষেত্রে খণের পরিমাণ কমান হুউক', কিন্ত 
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শিল্পক্ষেত্র যেন খণ নিয়ন্ত্রণের ফলে শিল্প ব্যাহত না হয়। এই প্রকার আবেদন ও 
সহযোগিতার আহ্বান দ্বার বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ককে খণ নিয়ন্ত্রণে উত,দ্ক'করাই নৈতিক 
প্রভাব (10:91 50291009 )| কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সহিত বাণিজ্যিক ব্যঙ্কসমূহ 
সহযোগিতা না করিলে নৈতিক প্রভাব পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া খণ নিয়ন্ত্রণ 
সম্ভব নহে। 
মুদ্রার মুল্য মানের ব৷ বিনিময় হারের ন্িতিকরণ (56801115800, ০£ 
ঢ0:6160. [7:30081066 [3866৪ ) $ মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার-"স্থির ন। 
থাকিলে তাহার প্রতিক্রিয়া আভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতেও দ্বেখা দেয় । বিনিময় হার 
প্রতিকূল হইলে সমপরিমাণ দ্রব্য আমদানি করিতে বিদেশী ব্যবসায়ীকে অধিক 
মূল্য দিতে হয়। ফলস্বরূপ আন্যান্তরীণ বাজারে অর্থের চাহিদ] বাড়ে। চাহিদা 
বাড্ডিলে অতিরিক্ত চাহিদ। মিটাইতে কাগজী মুদ্রা (29266: 71006 ) ছাপাইতে 
ইয়। ফলে সেই কাশজী মুদ্রা দেশের বাজারেহ চলিতে থাকে এবং দ্রব্যের 
মূল্য বাড়ে। ভ্রধ্যেব মুলা বাড়িলে আবার মজুবী বৃদ্ধির দাবী 
বাড়ে। মজুরী বৃদ্ধি করিতে হইলে আবার অতিরিক্ত অর্থের 
চাহিদা হয়। আবার অর্থের প্রচলন বাড়ে এবং মূল্য বাড়ে। 
এই হুষ্ট চক্রের ( ৬1০10995 (0101 ) হাত হইতে আধিক অবস্থাকে মুক্ত করার 
জন্য বেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সর্বদাই চেষ্টা করে আন্তর্জাতিক আদান প্রদানের (99181)০ ০৫ 
[285006705 ) সমতা৷ বিধান করিতে । টৈদেশিক মৃদ্রার সহিত নিজ দেশের মুদ্রার 
বিনিময় হাবের স্থিতি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্বর্ণ, রৌপ্য অথব] বৈদেশিক বিনিষয় পত্র ক্রয় 
বিক্রয়ের দ্বারা করিয়া থাকে । অর্থাৎ আবশ্তুক বোধে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবহার 
নিয়ন্ত্রণ করে যাহাতে উহা অবাঞ্ছিত পথে ব্যবহার না হয়। বর্তমান সময়ে ভারতের 
বাণিজ্য উদ্বত্ত গ্রতিকৃল বলিয়া পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন! যাহাতে কাধকরী হয় তজ্জন্ত 
অনমনীয় মুদ্রা এলাকা! (210 0017704১16৪ ) হইতে যে মুদ্রা আয় করা 
হয় তাহা ভারত সরকারের পক্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমতি ব্যতীত ব্যয় কর! সম্ভব 
নহে। ভারতবর্ষে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের আম্দানিতে বৈদেশিক মুদ্রা যাহাতে ব্যয় 
নাহয় এবং সরকারের আমদানি রপ্তানি নীতি অনুমোদিত ভ্রবা আমদানিতেই 
যাহাতে বৈদেশিক মু্রা ব্যয় হয় তাহার ব্যবস্থাপনার ভার রিজার্ড ব্যাঙ্কের হাতে। 
কষি ধণ (28110516581 05076) এবং রিজার্ভ ব্যাস্ত অফ. ইত্ডিয়। £ 
কৃষকদের মহাজন ও সুদখোরদের কবল হইতে রক্ষ1 করার জন্য কৃষি ব্যাঙ্ক, জমি- 
বন্ধকী ব্যাঙ্ক, সমবায় খণ দান সমিতির অবদান পূর্বে আলোচনা 
৬। কৃষি খণ ফর হইয়াছে। এতদসত্বেও রিজার্ভ ব্যাক্ম অফ. ইত্ডিয়াও কৃষি 
খাণে সহায়ত! করার অন্ত প্রত্তত। রিজার্ত ব্যান্চ অফ. ইপ্ডিয়াএর নবাসরি কূষকদের 
ধার দিবার অধিকার নাই। রাজ্য সমবায় সমিতির (9086 0০-০96181%5 
5০০15 ) যাধ্যমে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ. ইগ্ডিয়া। কৃষকদের কৃষি উন্নতির জন্ত খণ 


«| মুদ্রার বিনিময় 
হার স্থিপীকরণ 


ব্যাঙ্ক বাবসায় ২৭ 


দিয়া থাকে । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইত্তিয্বার কৃষি খণ বিভাগ (/8050৮151 
ধ0:6৫16 1068:00670 ) বলিয়া! একটি বিভাগ আছে । এ বিভাগের কর্মচারিগণ 
রাজা সমবায় সমিতির সহিত ষোগন্থত্র স্থাপন করিয়া কৃষকদের খণ দানের নীতি 
গ্রহণ করে। 
* ব্যাক্ষ ব্যবসায়ের উপর নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশ (0006:0] 8100 90965131018 
26 88101 )$ ভারতের সমগ্র ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উপর নিয়ন্ত্রণের অধিকার রিজার্ত 
ব্যাঙ্কের। কোনও ব্যাঙ্ক আর্ত করিতে হইলে রিজার্ত ব্যাঙ্ক 
৭ বাক্ক বাবস্থার হইতে অনুজ্ঞা ([1627006 ) লইতে হয়। কোনও ব্যাঙ্ক উহার 
উপর নির্দেশ ও প্রধান প্রধান কাষালয় যে বাজ্ে স্থিত তাহার বাহিরে কোন 
মা রাজ্যে শাখা খুলতে ইচ্ছা কবিলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশ মুত 
মূলধন ও সঞ্চিতি বক্ষা করার ব্যবস্থা করিতে হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যখনই ইচ্ছা 
কর্ববে তখনই যে কোন ব্যাঙ্ক পরিদর্শন করিতে পারে । কোনও ব্যাঙ্কের আথিক 
অবস্থ। অসচ্ছল মনে হইলে সেই ব্যাঙ্ককে অন্য কোনও সচ্ছল ব্যাঙ্কের সহিত একত্রী- 
করণের (109182100800) নির্দেশ দিতে পারে। 
নোট ছাপাইবার নিয়ম (18155 166810198 [066 [৩88৪ ) £ নোট 
ছাপাইবাব অধিকাঁব একমাত্র রিজার্ভ ব্যাক্কেবই। বিজার্ড ব্যাঙ্ক যথেচ্ছ পরিমাণে 
নোট ছাপাইতে পারে না। কারণ যতক্ষণ কাগজী মুদ্রা বাজারে 
নোট ছাপাইৰার ট্বধ মুদ্রা হিসাবে (16881151506: ) গণ্য হইবে ততক্ষণ 
চিনি সরকারেব আথিক সচ্ছলতার উপর জনসাধারণের বিশ্বাম 
থাকে । কাগজী মুদ্র। ছুই প্রকাবেব হইতে পাবে--পরিবর্তনীয় (0০07৮০৮1৮০ ) 
এবং অপরিবর্তনীয় ([150018% 21:01016) । 
পরিবতরনীয় কাগজী মুদ্রা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা দিলে কাগজী মুক্রার মূল্যের 
ধাতব মুদ্র। দেওয়া হয়। লক্ষ্য কবিলে দেখিবে ২ টাকা, ৫ টাকা, ১* টাকা, 
১০০ টাকাব নোটেব উপর শু 0:010156 0০ 085 006 0662:61 006 9010, 0৫ 1২৩. 
97) 61021900৫00 20 020০6 0 1590১ অর্থাৎ যে কোনও ইন্থ্য অফিস হইতে 
এই নোটের পরিবর্তে--"টাকা দিতে প্রতিশ্রতি দিলাম। পরিবর্তনীয় মৃত্রা ব্যবস্থায় 
এ নোটের পরিবর্তে যে কোন ইস্থয অফিল হইতে নোটের সমান মূল্যের ধাতব 
মুদ্রা পাইতে পারে। মুপ্রামান যদি স্বর্ণের উপর ভিত্তি করিয়া হয় তাহা হইলে 
কাগজী মুদ্রায় লিখিত স্বর্ণ মুদ্রা পাইতে পারে। আর যদি রৌপ্য মান হয় তাহা 
হইলে নোটে লিখিত অঙ্ক ২, ৫, ১০, ১*০ পরিমাণ রৌপ্য মুত্রা পাইতে পারে। 
কিন্তু, মুদ্রা ব্যবস্থ। যা অপরিবর্তনীয় (11700060015 হয় তাহা! হইলে নোটের 
পরিবর্তে কোন ধাতব মুদ্রা দেওয়া হয় না। অপরিবর্তনীয় মৃদ্রা ব্যবস্থাকে কাগছী 
মুদ্রামানও বলা হয়। ভারতের মুদ্রা্ান কাগর্জী মৃদ্রামান। (10766 912৬৭ 
9৮, 78796:)1 তাই ২, ৫, ১৯, ১** টাকার নোটে ঘষে প্রতিক্রতি ধাঁকে 


২২৮ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


১ টাকার নোটে সে প্রতিশ্রতি নাই। অর্থাৎ ১** টাকার নোটের পরিবর্তে 
প্রতিশ্রুতি অনুসারে যদি কেহ মুদ্রা দাবী করে তাহা হইলে ১ টাক্ষার ১** খানা 
নোট দিলেই সরকারের প্রতিশ্রতি রক্ষা হইল । এখন প্রশ্ন হইল যে জনসাধারণ 
কাগজী মুত্র! বৈধ মুদ্রা হিসাবে গ্রহণ করে কেন? গ্রহণ করে এই কারণে ফে 
সাধারণের সরকারের উপর বিশ্বাস আছে। এইজন্য ভারতের মুদ্রা ব্যবস্থাকে 
প্রত্যয়ী মানও ( ঘঃ0001215 9070080 ) বল। হয়। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন অনুসারে উহার ছুইটি বিভাগ আছে- ইস্থ্যবিভাগ 
(13586 106081001) ও ব্যাঙ্কিং বিভাগ (8101006 10608700620) 1 
ইস্থ্য বিভাগ নোট ( কাগজী মুদ্রা ) ছাপায় বটে, কিন্তু নোট প্রচলন হয় ব্যাঙ্কিং 
বিজ্বগের মাধ্যমে । 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ. ইণ্ডিয়া (সংশোধন আইন ) ১৯৫৭ অগ্নসারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
যত মূল্যের কাগজী মৃদ্রা ছাপাইবে তাহার পরিবর্তে ্বরণমুদ্র। (03010 00103) 
স্বর্ণপিণ্ড (8011190. ); টেবদেশিক প্রত্যয়পত্র ( 07610 92011665)7 
রৌপামুদ্রা (1২029 (50195 ); ভারত সরকারের প্রত্যয়পত (0৮210106176 01 
[119 92০10195 ) এবং প্রথম শ্রেণীর গ্রহণ যোগ্য বিনিময়পত্্ (91115 ০: 
ঢ'00981766 900 01010155015 10665 25 21৫ 61161016101: 00০856 05 016 
81)0) রাখিতে হয়। কিন্তু এই সকল সম্পদের মধ্যে স্বর্ণমুদ্রা, স্বর্ণ পি এবং বৈদেশিক 
বিনিময় পত্রের মুল্য অন্যুন ২** কোটি টাকা মূল্যের হইবে এবং এ ২০* কোটি 
টাকার মধ্যে অন্যান ১১৫ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণমুদ্রা ও স্বর্ণপি্ড থাকিতে হইবে। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন অনুসারে প্রতি সপ্তাহে ইস্থ্য বিভাগ ও ব্যাঙ্কিং বিভাগের 
পৃথক পৃথক উদ্বত্ত পত্র (8197)02 51162) প্রকাশ করিতে হয়। ১৯৫৮ সালের' 
8ঠ1 এপ্রিল যে উদ্বত্ত পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল উহার সাহায্যে যুদ্র! ছাপাইবার ও 
প্রচলনের পদ্ধতি বিশ্লেষণ কর] গেল । 


ইন্থ্য বিভাগ (18586 10019877613) 


দায় (12202116825 ) সম্পদ (25585 ) | 
(কোটি টাকায় ) ( কোটি টাকায়) 
ভারতে স্বর্ণমুদ্র! ও পিগু ১১৭৮ 
বি + ৃ 
ব্যাঙ্কিং বিভাগে নোট ৃ নি বিদেশে স্বরণসূতা ও পশু ১.০ | 
বাজারে চলতি নোট ১৬১৯*৭ বৈদেশিক প্রত্যর্থ পত্র য়া 
১৬২৭৬ | ৩৩৩৮ | 
রৌপ্য মুদ্রা ১২৭৬ 
ভারত সরকারের প্রত্যর্থ পত্র 


বিনিময়পত্র, ইত্যাদি ১১৬৬২ 


১৬৩২৭ 
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ব্যাঞ্কিং বিভাগ .(88116106 10608160606) 











দায় (1420/12655 ) সম্পদ (55915 ) 
(কোটি টাকায়). (কোটি টাকায়) 

মূলধন ৫৩ ৭*৯৩, 

সঞ্চিতি তহবিল ৮০০ 

অস্থান্ত ৩৪৭'৯ 





৪৩২৯ 


ইস্থ্য বিভাঁগের উদ্বত্ব পত্রের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখিবে যে ইন্া বিভাগের 
মোট দায় সমন্তই নোটে । উহার মধ্যে ৭৯ কোটি টাকার মূল্যের নোট ব্যাস্কিং 
বিভাগে রাখা হইয়াছে । আর এ ৭৯ কোটি টাকার নোট ব্যাঙ্কিং বিত্রাগের 
সম্পদ হিসাবে দেখান হয়। মোট ১৬২৭৬ কোটি টাকার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর 
প্রত্যর্থ পত্ত স্বর্ণমুদ্রা ও স্বর্ণপিণ্ডের মোট মূল্য ৩৩৩৮ কোটি টাক] মুল্যের । অর্থাৎ 
প্রায় ৩৩ ভাগ । আবার ব্যাস্কিং বিভাগের দায় ও সম্পদ বিবেচনা করিলে 
দেখিবে ষে মোট দায়ের মধ্যে অংশপন্্র ও সঞ্চিতি তহবিল বাদ দিলে বাহিরের 
দেনা ৩৪৭৯ ফোটি টাক?। কিন্তু ব্যাস্কিং বিভাগে যে সম্পদ তাহার মধ্যে কোন 
্বর্ণমুদ্রা বা স্বর্ণপি্ড নাই। বাহিরের দেনার মাত্র ২ শতাংশ পরিমাণ অর্থ 
পরিশোধ ক্ষমত] রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আছে। 
যদি কখনও বাহিরের দেনা পরিশোধ করার দাবী বাড়ে তাহা হইলে ব্যাঙ্ক 
ন্যান্ত সম্পদ বিক্রয় করিয়া নগদ অর্থের সংস্থান করিবে। ৃ 
ব্যাঙ্ক অর্থতৈয়ার করে (88150. 0:58655 2501065 ) £ বাণিজ্যক'ব্যাঙ্কের 
কার্য আলোচনা কালে এ কথা বল হইয়াছে যে ব্যাঙ্কের ধার আমানত ৫তয়ার 
করে (1,021 ০6865 109190910)1| একই কথভিন্ন ভাবে বলা হয় ব্যাঙ্ক অর্থ 
'তৈপ়ার করে (88771. 0:6306510)07869)। ব্যাঙ্কের লেন দেন চেকে হয় বলিয়াই 
ব্যাঙ্ক অর্থ তৈয়ার করে । চেক অর্থ নহে কিন্তু চেক অর্থের কার্য করে। চেক গ্রহণ 
বাধ্যতামূলক নহে । চেক দাতার উপর চেক গ্রহীতার বিশ্বাস 


এ রা থাকিলেই চেকে লেন দেন সম্ভব । চেকে লেন দেনের পরিমাণও 
হিরা হর দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে । চেকের সুবিধা অস্থবিধা পত্ে 
আলোচনা করা হইবে। 


ব্যাঙ্ক কি উপায়ে অর্থ তৈয়ার করে তাহা নিয়ে বিশ্লেষণ করা হইল। রর 

মনে কর অজিত একটি মোটর গাড়ী ক্রয় করিবার জন্য তাহার ব্যাঙ্কের 
'নিকট €* টাকা ধার চাহিল। ব্যাঙ্ক তাহাকে ৫** টাকা মঞ্জুর করিল। ধার 
মুর করা হইলেই 'অজিতের ব্যাঙ্কের উপর চেক কাটার অধিকার '্ন্মিল। 
ব্যাস্ক তখন হিলাব রক্ষণ পদ্ধতিতে যে প্রবিষ্টি দিবে তাহ! নিষবক্ষপ 3". 


২৩, ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 
অজিতের হিসাব মক্কেলের খণের তিসাব 


টাকা টাকা 
মক্কেলের খণ ৫** [অজিত ৫০০ 


অজিত এখন একখানা চেক দিয়া! ভূষণকে মোটরের মুল্য শোধ করিল। 
ভূষণের ব্যাঙ্ক ও অজিতের ব্যাঙ্ক একটিই । ভূষণ চেকের মুল্য নগদ গ্রহণ করিল 
না। চেকখান1 সে ব্যাঙ্কে জমা দিল। ফলে ব্যাঙ্ক অজিতের হিসাবে দেনা 
(1061) দেখাইল এবং ভূষণের হিসাবে পাওনা তূক্তি (0:৫1) করিল। 
ভূষণ তাহার পাওনাদার রাজেনকে ৫** টাকার একখানা চেক দিল। 
রাজেন ভাহার পাওনাদার অজিতকে দেনা শোধ করার জন্য এ ৫** টাঁকার' 
চেক'থানা পিছনসহি ( 5000196 ) করিয়া হস্তান্তর করিল। চেকথানা অজিত 
তাহার ব্যান্কে জমা দিল | ফলে ব্যাঙ্ক ভূষণের হিসাবে দেনা তৃত্তি (10৮10) 
করিয়া অজিতের হিসাবে পাওন] ভূক্তি (0601) করিল। অজিতের হিসাবে 
এখন ৫** টাক জম! হইয়াছে যাহ! ছ্বার৷ সে তাহার দেন। শোধ করিল] ব্যাঙ্ক 
মক্ধেলের ধার হিসাবে পাওন। তৃক্তি (06016) করিয়। অজিতের হিসাবে দেনা 
তুক্তি (1081) করিল। এইবারে হিমাব তিনটি নীচে দেখান হইল। লক্ষ্য 
করিবার বিষয় যে কোন হিসাবে কিছুই উদ্বত্ত নাই। তিনটির প্রত্যেকটি হিসাবেই 
যোট দেনা মোট পাওনার সমান । 


হিসাব অজিত হিসাব মকেলের ধার 
ূ 
দেনা পাওনা ৰ দেন! পাওনা 
হিঃ ভূষণ ৫০০0 | হিঃ মন্ষেলের ধার ৫০০ ূ র 
হিঃ মন্কেলের ধার ৫০০ | হিঃ ভূষণ ৫0০ | হিঃ অন্ষিত ৫০0০ | হিঃ অঙ্িত ৫০০. 
১০০০ ১০০০ 





তোমরা এতক্ষণে বুধিতে পারিয়াছ যে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে লেন দেন হওয়ার ফলে 
নগদ অর্থ হস্তান্তরের কোনও প্রয়োজন নাই। অথচ চেকৈ লেন দেনের সুবিধা! 


ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ২৩১ 


না থাকিলে প্রত্যেকেই নগদ অর্থে লেন দেন করিতে হইত। নগদ অর্থের 
প্রয়োজনীয়তা চেক দ্বারা মিটান হ্ইল। এইজন্যই বলা হয় ব্যাঙ্ক অর্থ তৈয়ার 
করে। 

একথা পূর্বে আলোচনা কর। হইয়াছে যে ব্যাঙ্কের আমানতে একাংশ নগদান 
তহবিলে রাখিলেই ব্যাঙ্ক মক্ধেলদের অর্থের চাহিদা] মিটাইতে পারে। আমানতের 
"কত অংশ ব্যাঙ্ক নগদান তহবিলে রাখিবে তাহ! ব্যাঙ্কের অভিজ্ঞতা হইতে স্থির 
করিবে। মনে কর ব্যাঙ্কের আমানত হইতে দৈনিক শতকরা ৫ ভাগের বেশী 
নগদান অর্থ তোলা হয় না। কোনও ব্যাঙ্কে যদি আযানতকারী ১০* টাকা নগদ 
জম| দেয় তাহা হইলে ধরিয়। লওয়া হইল যে সে উহ। হইতে € টাকা তুলিয়া নিতে 
পারে__ব্যাঙ্কের অনিজ্ঞত। হইতে ইহাই স্থির হইয়াছে । তাহা হইলে ৫ টাকা বাদে 
বাকী ৯৫ টাক। শতদর1 ৫ হারে আরও ১৯০০ টাকা! আমানতের নগদান অর্থের 
দাবী মিটান যায়। কারণ ৫ টাক] নগদান রাখিলে ১০০ টাক। আমানতের দাবী 
মিটান যায়। ৯৫ টাক' হতে থাকিলে ৯৫০১৫৯৫১৯০০ টাকা আমানতের 
দাবী মিটান যায়। সুতরাং বাঙ্ক যদি তাহার মন্কেলদের ১৯০* টাকা ধার দেয় 
তাহ! হইলে ব্যাঙ্কের কোনও অন্থুবিপা নাই । তাহ হইলে ব্যাঙ্কের নগদান 
তহবিল ১০ টাকার ১৯ গুণ পর্যন্ত ধার দিতে পারে। দুইটি উদ্বৃত্ত পত্র দ্বার! 
উদাহ্রণটি পরিষ্কার করার চেষ্টা করা হউক | উহা] হইতে শতকরা ৫ ভাগ আমানত 


উদ্ধত্ত পত্র (১) 
দায় (14190111069) সম্পদ (45529) 
টাকায় টাকা 
আমানতকারীর পাওনা ১*০ | নগদ ১০৪ 


তুলিয়া নিতে পারে । তাহা হইলে উপরের আলোঁচন হইতে নগদ ১০* টাকা 
বারা ২০০, টাক! আমানতের দাবী মিটান যায়। € টাক] দ্বারা ১*, টাকার 
আমানতের দাবী ১০* টাকা দ্বারা ১০১৫ ১০০ ২০০০ টাকা আমানতের দাবা 
মিটান যায়। আমানত আছে ১০* টাকা। তাহা হইলে ব্যাঙ্ক ১৯০* টাকা, 
ধার দিলে ১৯*০ টাকা আঙ্ানত হইভে পারে ইহা পূর্বে ছইবার আলোচনা 
কর। হইয়াছে । ১৯৭, টাকা খার দিয়া আমানত তৈয়ার হইলে উদ্ধত নিত 
হইবে। 


২৩২ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 





উদ্ধত পত্র (২) র্‌ 
দায় (11811116169) - সম্প্র (88613) 
আমানতকারীর পাওন! ১০০ | নগদ ১০০ 
অগ্তান্ত আমানত মক্কেলদের ধার ১৯৯৩ 
১৯০৩ এ 
(খণ) নী ২০৪৩০ 


১০০০ 





মনে কর এইরূপ অবস্থায় এক মন্কেল ১* টাক] আমানত করিল। তাহা 
হইলে নগদ তহবিল দ্রাড়ায় ১১০ | আমানতকারর ধাবদ দায় ১১* আর অন্যান্ত 
আমানত (ধণ) ১৯০*। নগদ তহবিল ১১০ হওয়ার ফলেব্যাঙ্ক শতকরা ৫ 
টাক। হিনাবে ২০০১১১০২২০০ টাকার মামানতের দাবী মিটাইতে পারে। 
কিন্ত আমানত আছে ২০১" টাকা; তাহা হইলে আরও ১৯০ টাকার আমানত 
তৈয়ার করিতে পার। যায়। অর্থাৎ ১৯০ টাকা মক্কেলদের ধার দিলেই ১৯৯ 
টাকা আমানত ঠতয়্ার হয়। অর্থাৎ দশ টাকা নগদান আমানত হওয়ার ফলে 
১৯০ টাক। ধার দেওয়ার আমানত তৈয়ার করার ক্ষমতা বাড়িয়া গেল। 
এক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত পত্র নিম্নরূপ হইবে। 








উদ্ব-ত্ত পত্র (৩) 
দায় (11971116165) সম্পদ (25565) 
আমানতকারীর পাওনা ১১০ | নগদ ১১০ 
অন্তান্ত আমানত (খণ) ২৯৯০ | মকেলদের ধার ২০৯০ 


পপ সপন ৯৬ সক পা 


স্ ২99 ২২০৪ 
রানির) 





এখন যদি কোনও মন্কেল ২* টাকা নগদ তুলিয়! নেয় তাহা হইলে ব্যাঙ্কের 
নগদান তহবিল থাকে ৯* টাক! নগদান তহবিল দ্বারা মাত্র ১৫১১৫৯*  ১৮০* 
টাকা আমানতের দাবী মিটাইতে সক্ষম । এক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক কি করিবে? উহার 
আমানত ত মোট ২২০* টাকা। ব্যাঙ্ক তখন উহার দেনাদারের নিকট হইতে 
খণ ফেরত চাহিবে। কিন্তু চাহিবা মাত্র ত খণ আদায় নাও হইতে পারে। এন 
কারণেই ব্যাঙ্ক এমনভাবে অর্থ বিনিয়োগ করে যাহাতে অতি সত্বরই অর্থ প্রয়োজন 
মত অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে। ব্যাঙ্ক, একথা পূর্বে বল] হইয়াছে যে প্রথম শ্রেণীর 
বিনি ময়পত্র, ,ছপ্ডি ইত্যাদি ক্রয় করে। প্রয়োজন হইলে সেই নমন্ত বিলি ময়পত্্ 


বাঙ্ক বাবসার় ২৩৩ 


বা হুত্তি পুনর্বাট্র। করিয়া অ্থর সংস্থান করিতে পারে। কিন্তু অনেক সময়ে 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খণ নিয়ন্ত্রর করার জন্ত পুনর্বাট্। হার বাড়াইয়া দেয়, যাহাতে 
পুনর্বাট্টা করিয়া অর্থের সংস্থান লাভজনক না হইয়া লোকসান হয়। তাই ব্যাঙ্ক 
'এমত ভাবে খণ দেয় যে তলব মাত্রই কিছু খণ আদায় হইতে পারে। ইহার মধ্যে 
আন্তব্যাঙ্ক খণ (11661: 79211. 1,02105 ) প্রধান। আন্তব্যাস্ক খণের এক প্রকার, 
তলব ও স্বল্প বিজ্ঞপ্তিতে পরিশোধনীয় ঝণই (4১5 0811 ৪170 93076 12060০6 ) 
ব্যাক্ককে এঠ অবস্থায় সাহায্য করে। 
চেক (01,696 )2 চেকই যে ব্যাঙ্কের লেনদেনের প্রধান মাধ্যম তাহা 
পৃর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। চেকের (0136049) সংজ্ঞ! নিম্নরূপ £ «চেক 
ব্যাঙ্কের উপর তলবমাত্র দেয় আদ সম্প্রদেয় দলিল” (21606 
84 158. 1০506191016  [105001001 01911) 017) 1321)08 
785015 ০0 [0217081)0.+ 
চেক অর্থের কাজ করে উহাঁও বিশদগাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । একখানা 
চেকের নমুন] দেওয়া হইল উহ্থা চেকের কাধ বুঝান যাইতেছে। 


০. £& 375001 ০. 4 375001 500 10176 196]. 
50) ]00776 196] 00160 821] 01100197100. 
[২5, 500» 1002, 00116£56 90:০০ 01:21701) 
[০75০০--900101790 :0011556 96০০ 7081/০1 
08179 0৪10105-12 
795,,,9001191051] 10172 01: 1068161/00061 
1২002257156 7010701:20 200 6612 17958102156 01215 


[5500 - 1017. 11100107019 1+09017061, 
উপরের 'চেকখানা একখানা কাগজ মাত্র। কিন্তু উক্ত কাগজখানার মূল্য 
৫০০ টাঃ ১০ নং পঃ। মনীক্্র মজুমদার স্বধাংশু গুহকে অথবা বাহক অথবা আদি 
কাহাকেও ৫০* টাঃ ১* নঃংপঃ দেওয়ার নির্দেশ দিয়া ইউনাইটেড ব্যান্ক অফ. 
ইণ্ডিয়াকে আদেশ দিয়াছেন। এই চেক ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইতিয়ায় 
উপস্থাপিত করিলেই উক্ত অর্থ পওয়! যাইবে, অবশ্টু যদি মনীন্দ্র মজুমদারের. 
হিসাবে এ পরিমাণ আমানত থাকে, অথবা না থাকিলে অধিবিকর্ষ (০৮:৫1:84). 
অথবা খণের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। চেকে লিখিত অর্থ পাইয়াছে তাহার 
রসিদ বা প্রমাণ হিলাবে প্রাপক স্ুধাংগ্ত গুহ চেকের পিছনে মাত্র সহি করিবে, 
সচ্ছিত্র অংশের (96::০186) ডান দিকের অংশই চেক, আর এ ঠা 
ংশকে চেকের মূরি $ 0০082611011 ০: 07600৩ ) বলা হয়।.. 
মুরিতে চেকের সম্পূর্ণ বিষয় বস্ত, অর্থাৎ প্রাপকের নাম চেকের রঃ 
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এবং তারিধ লিখিয়া রাখিতে হয়। ভবিষ্যতে ব্যান্কের বিবুতির নহিত 
মিলাইতে অথবা কোনও প্রকার প্রম/ণ পত্র হিনাবে এ মূরি উপস্থাপিত কর। য়ায় 
চেকের বৈশিষ্ট্য €0138150691136108 ০0: ৪ ০160০ ) £ প্রথমত চেকের 
তিনটি দল থাকে। চেকদাতা এক্ষেত্রে মনীন্ত্র মজুমদার, 
কের বৈশিষ্ট প্রাপক স্ধাংশু গুহ এবং ব্যাঙ্ক, যাহার উপর চেকের অর্থ 
১। তিনটি পক্ষ এ ৫ 
পরিশোধ করার আদেশ থাকে । 
২। আমানতকারীই দ্বিতীয়ত, আমানতকারী ব্যতীত কেহই চেক দিতে 
চেক দিতে পারে পারে না। 
৩। চেক আদান তৃতীয়ত, চেক দাতার উপর চেক গ্রহীতার বিশ্বাস না 
প্রদান বিশ্বাুসর থাকিলে চেক দ্বারা আদান প্রদান সম্তর নহে। 


উপর ভিদ্ি চতুর্থত, চেকের অর্থ তলব মাত্র দেয়। 

৪ | তলব যাত্র দের  পঞ্চমত, চেক হস্তান্তর করিয়া লেন দেন সম্ভব। অর্থাৎ 
রি এই ক্ষেত্রে স্থধাংশু গুহ যেমন মনীন্দ্র মজুমদারের উপর বিশ্বাস 
ঘোগাতা স্থাপন করিয়। চেক গ্রহণ করিয়াছে, তেমনি মনে করা যাউক» 


রবীন্ত্র সেনগুপ্তের স্থধাংশ্ু গুহের উপর বিশ্ব আূছে। রবীন্দ্র 

সেনগুপ্তের অন্গকূলে এ চেকথানা স্বধাংস্ত গুহ পিছন সহি করিয়া দিলে রবীন্দ্র 
সেনগুপ্তকে চেকে লিখিত অর্থ শোধ করিতে ব্যাস্ক বাধ্য । 

চেকের প্রকার ভেদ (10161616176 15705 0£ 08606 ) £ চেক আইনত 
ছুই প্রকারের__বাহক চেক (6215 07602 ) এবং আদিষ্ট 
চেক (0:06 01606 )। কিন্তচলতি নিয়মে চেকের 
আরও ভাগ কর! হয় পর-তারিখী চেক (70508020. 0185006 ); পূর্ব তারিখী 
চেক (07060800010), রেখাঙ্কিত চেক (65:03860. 076006)। 

বাহক চেক (6876: 0869 ) 8 উপরে যে চেকের নমুনা দেওয়া হইয়াছে 
তাহাতে লিখিত আছে “চ585 900158090 0301)8 ০0: 68:61 অর্থাৎ ব্যাঙ্কের 
উপর নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে স্ধাংস্ত গুহ অথবা যে কেহই চেক খান] ব্যাঙ্ছে 
উপস্থাপিত করিবে তাহাকেই চেকে লিখিত অর্থ দেওয়া হউক । ইহাই বাহক 
চেক। যেকোনও লোক এই প্রকার চেক ভাঙ্গাইতে পারে। 
কেহ বাহক চেক চুরি করিয়া! নিলে সেও ভাঙ্গাইতে পারে এবং 
চেকের অর্থ লইতে পারে । বাহক চেক দেওয়া খুবই বিপজ্জনক । কারণ হারাইয়! 
গেলে বা চুরি গেলে যাহার হাতেই চেক পড়িবে সেই চেক ভাঙ্গাইয়া! অর্থ লইতে 
পারে। ' 
আদিষ্ট চেক (016: 01১606) 8 উপরের লিখিত চেক খানিকে আদিষ্ট 
চেক'বল! হইবে যখন গ্রাপকের নামের পন্ম 0: 0:৭০: এইক্গ 
লিখিত থাকিবে । 4525 900152050. 3009 0: 0109 


চেকের প্রকার 


১। রাহক চেক 


২1 আপি চেক 


ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ২৩৫ 


এইবধপ লিখিত হইলে আদিষ্ট চেক হইবে । আদিষ্ট।চেক পিছন সহি ([0০0:5৩-- 
1287) না হইলে ভাঙ্গান যায় না। পিছন সহি করিতে (7740796) কেবল 
মাত্র সহি করিলেই চলে। 
পর-তারিখী চেক (7১০95608660 (01950036 ) ৫ যে ভারিখে চেক লেখা হয় 
ৃ চেকে যদি তাহার পরব কোন তারিখ বসান হয় তবে: 
ও পর-তারিখী তাহাকে পর-তারিখী চেক বলে। যেমন প্রকৃত প্রস্তাবে 
চেক 
| একখান! চেক লেখা হইল ৭ই অক্টোবর, ১৯৬১। কিন্তু ঢেকে 
যদি ১৫ই অক্টোবর, ১৯৬১ লেখা হয় তাহা হইলে উহ1 পর-তারিখী চেক হইল ।' 
পর-তারিখী চেকে আমানতকারীর হিসাবে অর্থ জম। ন1 থাকিলে, চেক কাটার 
ভারি এবং যে তারিখে চেকের অর্থ তুলিয়া লওয়া যায় উহার অন্তবতাঁ কালে 
আমানতকারী ব্যাঙ্কে অর্থ জমা দেওয়ার স্থযোগ পার। কারণ ৭ই অক্টোবর 
, তারিখ দিয়া! চেক লেখা হইলে চেক সেই দিন ব্যাঙ্কের কার্ধের সময়ের পূর্বে 
ভাঙ্গান যাইত, কিন্তু আমানতকারীর হিসাবে হয়ত অর্থ নাই, চেক জমা দিলে 
অর্থ পাওয় যাইবে না, ফ্ঞাহাতে চেকদাতার স্বনাম ক্ষুণ্ন হইবে। সুতরাং ৭ 
তারিখ চেক দিল বটে কিন্তু চেক্রে অর্থ ১৫ই অক্টোবরের পূর্বে পাওয়া 
যাইবে না। ইহার মধ্যে চেকে লিখিত অর্থ জমা দেওয়ার স্ৃযোগ চেকদাতা' 
পাইল। 
পুর্ব তারিখী চেক (45650850 0106006 ) ঠ চেক যে তারিখে 
প্রকৃত লেখ। হয় তাহার পূর্বের (বিগত ) কোন তারিখ চেকে বসান হইলে উহাকে 
পূর্ব তারিখী চেক বলা হয়। যেমন ৭ই অক্টোবর'চেরু লেখা 
টি তারিখ হইল বটে কিন্তু চেকে লেখা হইল ১লা অক্টোবর । এই 
প্রকার চেক বিরল বটে । তবে ভুল সংশোধন করার জন্য অথবা 
কোনও হিসাব সমাধান কালে উভয় পক্ষের সম্মতি ক্রমে পূর্ব তারিখী চেক দেওয়া 
যাইতে পারে। 
রেখাক্কিত চেক (0:08360. 01590০ )2 চেকের গায় দুইটি সযান্তরাল' 
সরল রেখা টানিয়। দিলেই সে চেক রেখাঙ্কিত চেক হয় ( 070556৫. 
01১6046)। চেক রেখাঙ্কিত হইলে ৫ চেক অন্য কোনও 
ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ভাঙ্গাইতে হয়। রেখাঙ্কণের অর্থ এই যে চেক 
ধখন ভাঙক্ষান হইবে তখন ব্যাঙ্ক আগে চেকের অর্থ নিজে আদায় করিবে এবং পরে 
প্রাপককে দিবে । 
রেখাঙ্কণের উদ্দেশ্ট যে চেকের অর্থ যাহাকে দেওয়। হইবে সেই যাহাতে ্রক্ 
চেকের অর্থ পাইতে পারে। হারাইয়া গেল বা চুরি হইল এবং যাহার হাড়েই 
চেক পড়িল সেই যাহাতে চেকের অর্থ লইতে না পারে নি রাগ 
করিতে হয়। র টা 


৫। রেখাক্কিত চেক 
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রেখাক্িত চেক ভাঙ্গাইবার উপায় €717628128 €০0 881 & 029856৫ 
2569) $ রেখাস্কিত চেক কখনই ব্যাঙ্কে সরাসরি উপস্থিত” করিলে ব্যাঙ্ক 
চেকে লিখিত অর্থ দেয় না। রেখাক্কিত চেকে প্রাপক বলিয় যাহার নাম লিখিত 
থাকিবে মে তাহার ব্যাঙ্কে জম দিলে তাহার ব্যাঙ্ক আদিষ্ট ব্যাঙ্কের নিকট 
হইতে চেকের মুল্য আদায় করিয়া প্রাপকের হিসাবে জমা করিবে। পরে 
প্রাপক তাহার ব্যাঙ্ক হইতে চেকের অর্থ তুলিয়া লইবে। উপরের চেকখান! 
ইউনাইটেড ব্যা্কের উপর স্ুবধাতশ গ্রহকে ৫০০ টাক দেওয়ার নির্দেশ 
আছে। কিন্তু চেকখান! রেখাসঙ্কিত। ন্ধাংশু গুহ সেই চেক ভাঙ্গাইতে হইলে 
সরাসরি ইউনাইটেড ব্যাঙ্কে উপস্থিত করিলেই অর্থ পাইবে না। ম্ুধাংস্ত 
গুহকে এ চেক পিছন সহি করিয়া তাহার নিজের ব্যাঙ্কে জমা দিতে 
'হুইবে। মনে কর তাহার ব্যাঙ্ক পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক লিঃ। সে পাঞ্জাব 
ন্যাশানাল ব্যাঙ্কে চেক জমা দিলে, পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক নিকাশী ঘরের, 
(01658101776 [70056 ) মাধ্যমে চেকের অর্থ আদায় করিয়া সুধাংখ গুহের 
হিলাবে জমা দিবে । তারপর স্থুধাংশ্ত গুহ চেকের অর্থ ভুলিতে পারিবে । 
তবে স্থুধাংশু গুহের যদি নিজের কোন ব্যাঙ্ক হিসাব না থাকে তাহা হইলে সে 
যাহার কোনও ব্যাঙ্কে হিসাব আছে সেইরূপ কোনও ব্যক্তির অন্থকূলে পিছন সঙ্হি 
€ 85079) করিয়া দিলে সেই ব্যাঙ্কে পূর্ব লিখিত উপায়ে অর্থ আদার 
করিবে। 

রেখাঙ্কণ করার হ্ববিধা! এই যে, রেথাঙ্কিত চেক যখন কোনও ব্যাঙ্কের 
যাধ্যম ব্যতীত আদায় করা যায় না তখন যে ব্যাঙ্ক চেকের অর্থ আদায় 
করিবে মেই ব্যাঙ্ক চেকের মালিকের সত্যতা প্রমাণ 
করে। কোনও প্রকার দোষ-ক্রটি অথবা অপাত্রে জমা 
'পড়িলে তাহার জন্য আদায়কারী ব্যাঙ্ক (001120608 38100) দায়ী 
থাকে । 

বিভিন্ন প্রকারের রেখাঙ্কণ (101661606 061005 ০0£ 01958518% ) £ 

রেখাক্কণ ছুই প্রকারের হইতে পারে--সাধারণ রেখাস্কণ 
10084 (09150181 0093517£) এবং বিশেষ রেখাঙ্কণ (5০০151 
'01953118) । 
সাধারণ রেখাঙ্কণ (03:206181 09851 )2 যে কোনও চেকের গায় 
দুইটি সমান্তরাল সরল রেখা টানিয়া দিলেই সাধারণ রেখাঙ্কণ 
১। সাধারণ হইল। কিন্তু সাধারণ রেখাঙ্কণও বিশেষ রেখাঙ্ৃণের মত কার্য 
বির করিতে পারে। নিয়ে ষে কয়টি রেখাঙ্কণের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল 
তাহা সকলই সাধারণ রেখাম্বণ। তবে ৩নং এবং ৪নং রেথাঙ্কণে অধিক সতর্কতা! 
অবলম্বন কর] হইয়াছে। 


.রেখাঙ্কণের নুবিধা 
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চেকে পিছনে সহি দ্বারাই চেক অর্থের মত হস্তান্তর যোগ্য। যে কেহ 
বিশ্বাসের উপর নির্তর করিয়! রেখাস্কিত চেক গ্রহণ করে সেই চেকে লিখিত অর্থ- 
, আদায় করিতে পারে। যদি ভবিষ্যতে ইহা প্রমাণও হয় যে সে চেকখানা 
হম্তান্করকারী চুরি করিয়াছে। ১নং রেখাঙ্কণে যখন চেকে লিখিত প্রাপক তাহার 
ব্যাঙ্কে চেক জম! দিবে,সই বাস্ক রেখ। দুইটির মধ্যে উহার নাম লিখিয়া দিবে । 
অর্থাৎ সেই চেক তখন এ ব্যাঙ্ক বাতীত কেহ ভাঙ্গাইতে পারে না। ২নং উপাহ 
রেখাক্কিত চেকণ্ড অনুরূপভাবে ভাঙ্গাইতে হয়। 

ওনং থেকে চেকদাতা ০৫ ত০2০০১16 লিখিয়। রেখাঙ্কণ করিয়াছে । 0£ 
[৫০581 এর পারিভাষিক অর্থ অসম্প্রদেয়। অসম্প্রদেয় বলিয়। ইহা ষে পিছনসহি 
করিয়া হস্তান্তর করা যায় না তাহা নহে কিন্তু এইপ্রকার রেখাঙ্কণে যদি চেক এমন 
লোকের হাতে পড়ে যাহার সেই চেকের অর্থ পাওয়ার কোনও অধিকারই নাই,. 
তাহা হইলে সে এ চেকের অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য । যেমন মনে কর একখানা 
অসম্প্রদেয় রেখাঙ্কিত (2০৮ 5£০09015 095910 ) অমৃত কুড়াইয়। 
পাইয়াছে। তাহাতে প্রকৃত মালিকের নাষ পিছন সহি করিয়। দেবত্রতকে 
হস্তান্তর করিল। দেবব্রত সরল বিশ্বাসে সেই চেক গ্রহণ করিল। ভবিস্তে 
যখন প্রমাণ হইবে যে চেকখানা অমৃত অসং উপায় অবলম্বন করিয়। দেবব্রতকে 
হস্তান্তর করিয়াছিল। তখন দ্রেবব্রত চেকের অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য। ব্যাঙ্ক আইনে 
স্বত্ব গ্রহীতা (7:000:56) স্বত্ব দাতার ( 7000152: ) চেকে যে অধিকার থাকে 
তাহার অধিক কোন স্বত্ব পাইতে পারে ন1। কুড়াইয়। পাওয়া চেকে অমূতের 
ন্যায়ত কোন অধিকার ছিল না বলিয়া দেবব্রতও আইনত অধিকার . 
পাইল না। | 

৪র্থ রেখাঙ্ণ (410 0856০) হিসাবে আম! এবং অসন্প্রদেয় (2০৮ 
1০6০9১19) ছুইটিই জেখা আছে। অর্থাৎ এই প্রকার চেক যে ব্যক্তির নাম; 
প্রাপক (0256 ) বলিয়া উল্লেখ থাকে কেবলমাজ তাহার হিসাবেই চেকের রা 
জম। পড়িবে। 


২৩৮ ব্যবসায় সংগঠনের ভূষিক। 


বিশেষ রেখাঙ্কণ (32৩০181 0:055108)এ চেকদাতা। বিশেষ কে]ন ব্যক্তির 
হিনাবে, বিশেষ কোন জায়গায় এবং বিশেষ কোন ব্যাঙ্ককেই 
২ । বিশেষ চেকের অর্থ আদায় দেওয়ার অধিকার দেওয়। হয়। নিয়ের 
রি দৃষ্টান্ত কয়টি আলোচনা করা যাউক। 

১মং উদাহরণে রেখাঙ্কণের মধ্যে এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এণ্ড কোং লেখা আছে। উহা 
কেবলমাত্র এলাহাবাদ ব্যাঙ্ককেরই আদায় করার অধিকার আছে। ২নং রেখাঙ্কণে 
এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক ডালহৌসী স্কোয়রেরই মাত্র আদায় করার অধিকার আছে। 
নং রেখাঙ্কণে যে চেকখানি ব্যাঙ্কে জম। দিবে তাহার হিসাবেই মাণ্র জম! পড়িবে। 
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পিছন সহি (70000156706) & যে চেকের পিছনে সহি করিলেই হস্তান্তর 
কর] যায় উহাকেই পিছনসহি বা স্বত্বদান বলে। পিছনসহিও 


পিছনসহি ছুই প্রকার হইতে পারে সাদ পিছন সহি (91871 7000:56- 
১। জাদী পিছন. 220) এবং বিশেষ পিছন সহি (902০18] 7100019610170). 
সহি স্বত্বণাতা বা পিছন সহিকারক চেকের পিছনে সহি 


করিলেই তাহাকে সাদ। পিছন সহি (18171. চ:15007560761)1) 


বলে। যেষন চেকের পিছনে 
£1010102 010210810210 


সহি কর! হইল। অমৃত চক্রবর্তা সাদ চি সহি (21800. চ:09091:52170606 ) 
করিল। 

কিন্তু অমৃত চক্রবতাঁ যদি__ | 
ঢ৪5 911 91019 

এইভাবে পিছন সহি করে তবে' তাহা বিশেষ পিছন সহি । পিছন 

সহি করিয়া চেকের হস্তান্তর (10205161895 0: 

২। বিশেষ [০০৮৪৮ ) বন্ধ করা যায়। অমৃত চক্রবর্তী যদদি-_ 
'শিছদসহি 1285 31165 3059 01015 
.,. এইভাবে পিছন সহি করে তবে বীরেশ বস্থ বাতীত এই চেষ্টকর অর্থ কেহ লইতে 
পারে না। ইহা দ্বারা বীরেশ বন্থর হস্তাস্তরের ক্ষমতা লোপ কর! হইল। 


ব্যাঙ্ক ব্যবলায় ২৩৯ 


পিছন সহি করার কল (01056006806 ০01 [50018678676 )8 চেক 
পিছন সহি করা হইলে চেক দাতা চেকে লিখিত অর্থ পারশোধ না! করিলে অর্থাৎ 
চেক অনাদূত হইলে (01912078001) পিছন নহিকারক চেকে লিখিত অর্থ পরিশোধ 
করিতে বাধ্য থাকে । কৃতরাং যে সর্বশেষ পিছন সহি করে চেকের অর্থ পরিশোধ 
করিতে তাহার দায়িত্বই প্রথম। যেমন অমিয় দাশগুপ্ত কালীপদ মিত্রকে 
একখান। চেক দিল কালীপদ মিত্র সেই চেক পিছন সহি করিয়া স্ুধীন্দ্র চক্রৰতীকে 
রম হস্তান্তর করিল। ন্রধীন্দ্র চক্রবর্তী সেই চেক পিছন সহি 
পিছন সহির ফল করিয়া পশুপতি গা্থুলীকে হশান্তর করিল। পণুপতি গাঙ্গুলী 
ষখন সেই চেক তাহার ব্যাঙ্কে জম! দিল, ব্যাঙ্ক চেক অনাদত (10891201508160 ) 
বলিয়। ফেরত দিল। এখন শেষ পিছন সহিকারক ব৷ স্বত্ব হস্তাত্তরকারী (চ215007561) 
সুধীন্্র চক্রবর্তাঁ। প্তপতি গাঙ্গুলী ত্বধীন্ত্র চক্রবর্তীর নিকট হইতে চেকের মুল্য 
আদায় করিবে। স্ুধীন্ত্র চক্রবতী কালিপদ মিত্রের নিকট হইতে এবং কালীপ? 
মিত্র অমিয় দাশগুপ্ঠের নিকট হইতে চেকের অর্থ দাবী করিবে। 
এই চেকের পিছন সহি নিয়রূপ হইবে-- 


[099 30৫1117018. 0179109015া 0: 01061 
[81179909. 71108, 

[25 708500090 98102015 01: 0161 
911010117012. 01081080215 


[08510990 327)60]9. 
পশুপতি গাঙ্গুলী কেবলমাত্র সহি করিয়া তাহার ব্যাঙ্কে চেক জমা দিবে । ব্যাঙ্ক 
উহার নাম বসাইয়| দিবে । নাম বসাইয়া দিলে চেক বিশেষ পিছন সহি হইবে। 
গতমিয়াদ বা বাতিল চেক (54516 (0186006 ) £ চেক কাটার দিন 
হইতে কতদিন পর্যস্ত মেই চেক চলিতে পারে তাহা আইন করিয়া স্থির 
করিয়া দেওয়া হয়। আইনে চেক লেখার দিন হইতে ৬ যাস 
গতিমিয়াদ বা পর্যন্ত চেকের জীবনকাল। ৬মাস অতিবাহিত হইলে সেই 
বাতিল চেক চেক গত মিঘ়াদ অথবা! বাতিল (90216 ) বলিয়া গণ্য হয়। 
(কোনও ব্যাঙ্ক এইরূপ চেক ভাঙ্গাইতে রাজী নহে। সেইরূপ চেক ব্যাঙ্ক চেক 
লেখকের নিকট তাহার সমর্থনের (0021096001) ) জন্ঘ পাঠায়। চেক লেখক 
এ চেক পরিশোধ সমর্থন করিলেই চেকের অর্থ আদায় হয়, নচেৎ নহে। 
অনাদৃত চেক €(10151)07000750 008৫5 ) £ কোন চেক দাতার হিসাবে - 
আমানতের অধিক অর্থের জন্ত চেক কাটা হইলে আদিষ্ট ব্যাঙ্ক চেক ফেরৎ দেয়. 
(অবশ্ত যদি অধিবিকর্ধের (০৮:0:820) ব্যবস্থা না থাকে) ব্যাচ্ছ” 
অনানৃত চেন... চেকের উপর 'চেকদাতার নিকট প্রেরণ (0:66: ০ 10785%৫) 
বলিয়! ফেরৎ দেয়। «টেক দাতার নিকট প্রেরণ' লিখিলেই বুঝিতে হয় যে চেকে 
লিবিত অর্থ চেক দাতার হিসাবে ব্যাঙ্কে জমা নাই । এই কারপেই চেক বধ মুদ্রা 


২৪০ ব্যবসায় সংগঠনের ভূষিকা 


01989176706) নহে । অপরিচিত লোকের নিকট হইতে চেক গ্রহণ বিপজ্জনক 7 

চেক অনাদৃত হইলে অনাদরের প্রমাণচ্বরূপ এবং'ভবিস্ততে কোনও" মোকদ্দমায় 

সাক্ষ্য প্রযাণক হিসাবে উপস্থাপিত করার প্রয়োজন মনে করিলে অনাদৃত চেক লেখ্য, 

প্রাযাণিকের (0815 72011) অফিসে নিকরাই বা লেখ্য 

সা চেক ও প্রমাণ (০68) করাই হয়। লেখ্য প্রামাণিকের কাধালয়ে 

নির্দিষ্ট মাশুল জমা দিলেই নিকরাই বালেখ্য প্রমাণ করান ষায়। 

লেখা প্রমাণের জন্য বানিকরাইর জন্য যে মাশুল (0119:863) দিতে হয় উহাকে 
নিকরাই ব্যয় (001)8 0108:865 অথব। 00108] 0081865 ) বলা হয় । 

চেক প্রামাণিক (0৮5 00116) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারী । 


[567018698 


1. ৬116 15 0119 01061891009 1)66৮:€661) &। 1'671-70769 1069 8100 & 01)6005 
10 038. 10/- 
দশ টাকার একখানি নোট এবং একথান] ১০ টাক! মূলোর চেকের মধ্যে পার্থক্য কি? 


. ঢা0]0 679 100110/106 05161001809 8200 805 061)87 108101001818, 
90988: 17019 006 ৪, 0116009, 08৮০0 210. ০1001215 1961. 
[07৬67155190 ;) 00/৮৬০6--411915100 71380101560, 770859০- - 
9000181, ড91119-_189. 1000/, 
নিম্নলিখিত তথ্য হইতে এবং আরও কোন তথা আবশ্ঠক হইলে তাহ1 যোক্ন1 করিয়] 
৩র] জানুয়ারী ১৯৬১ তারিখের একথানি চেক তৈয়ারী কর: 
দাতা _রাজেন ; গ্রহীতা_সৌমেন ; আদি বাঞ্_এলাহাবাদ বাঙ্ক লিঃ? 
মুল ১০০০ টাকা। 
9. 179৮ 15 ৮176 0166191006 1)9$681) & 00178106 00000 %00 ৪ 
1091)0516 40000106 2 
চলতি হিসাব ও আম।নত হিসাবের পার্থক্য কি? 
4. ভ1)90 15 ঠ119 01097161009 1066610৮108, 8170 %7 0%6101816? 
খণ ও অধিবিকর্ষের মধ্য পার্থক্য কি? 
6, 140010105 1007 13801 085098 091)091ট ? 
ব্যাঙ্ক কি উপায়ে আমানত তৈয়ার করে বিশ্লেষণ কর। 
6. ৬178 2৭ 81) 1705:01101069 38010? 
বিনিময় ব্যাঙ্ক কি? 
৭. 1001610 009 9011165 01% 1800 100766589 73505 900 % 00-01068786159 
8010, | | 
জমি বন্ধকী ব্যাঙ্চ ও সমবায় বাঙ্কের উপকারিতা ব্যাখ্যা! কর। 
৪. 1786 15 5 090615] 1080]? 1798 819 168 0061018 ? 
কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ক কি? উহার কার্যাবলী কি? 
9. 0৪6 879 6109 &05%009£68 018 0708860. 0109৫09 ? 


রেখাস্কিত চেকের জুবিধা কি? 


নবম অশ্্যাক়্ 
বীমা 


( 17750151005 ) 


|] ্ বাবসায়ের প্রসাবে বীমা (115501817০6 ) যথেই সাহাযা করে। প্রত্োক 
ব্যবসায়ীরই ব্যবসায় করিতে কিছু কিছুঝুঁকি নিতে হয়। ব্যবসায় পরিচালনা 
কালে চুরি, অসছুপায়ে কর্মচারীর ব্যবসায়েব অর্থ আত্মসাৎ 
ইউর ব্যবসায়ের বাড়ী-দালান অগ্নিতে ধ্বংস; মালবিলি দিবার লরি 
পথিমধ্যে নষ্ট হওয়া, জাহাজ সমুদ্রপথে ডূবিয়৷ যাওয়া, কর্মচারী 
বা শ্রমিকের কার্কালে দৈহিক ক্ষতি এবং ফলে কর্চারীর কার্ধে অপারগতা ইত্যাদি 
নানা প্রকাব ঝুঁকি লইয়! ব্যবসায়ীকে ব্যবসায় চালাইতে হয়। ব্যবসায়ী যদি 
কোনও উপায়ে এই সকল ঝুঁকি হইতে লোকসান পৃবণের *কানও পথ পায় 
তবে অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে ব্যবসায় চালাইতে পারে। নচেৎ সর্বদাই 
ব্যবসায়ীকে কোন* দৈব ছুর্ঘটন হইতে লোকলানের ভয়ে ভীত থাকিতে হয়। 
বাবসায় পবিচালনার পথে দৈব দুর্ঘটনা হইতে ক্ষতির ভয়বাধা সৃষ্টি করে। যে 
উপায়ে দৈব দুর্ঘটনা হইতে লোকসান হইলে তাহ] পৃবণের ব্যবস্থা করা যায় 
তাহাকে বলে বীম। (1775011)060। 
বীমাব মূল কথ ভাগ্যবানে ভাগ্যহীনকে সাহায্য কর (60:000266 11610018 
0) 0001601)85) | একথা সকলেই জানে ষে প্রতিবংমর কোনও স্থানে 
কয়েকখান! ঘর অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস হইবে কিন্তু কাহার ঘর অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস হইবে তাহ 
কেহুই জানে না। তেষনি সমৃদ্রপথে যে সকল জাহাজ মাল বহন করে তাহার মধ্যে 
কোন কোন জাহাজ সমৃদ্রবক্ষে ভুবিয়া যাইবে অথবা অন্থান্ 
বাঁধার নীতি প্রাকৃতিক দৈব দুর্ঘটনায় নষ্ট হইবে । তবে কোন্‌ জাহাজখানি 
সমুদ্বক্ষে দৈব ছুর্খটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হইবে তাহা! কেহ বলিতে পারে না। ৃতরাং 
সকল ব্যবসায়ীই এই প্রকার অনিশ্চিত দুর্ঘটপায় ক্ষতি গ্রন্ত হওয়ার 
ভাগ্যবানের ভাগ্য- সন্তাবনায় ভীত থাকে । কোন লোক এইরূপ কোনও দৈব 
হীনকে লাহাব্য দান দুর্ঘটনায় পতিত হইলে জনসাধারণের সহাহুভূতি আকর্ষণ করে 
এবং কোনরূপ বীখার বাবস্থা না থাকিলে দেখিবে জনসাধারণ অল্প অল্প অর্থ দিয় 
এই প্রকার ছূর্দশাগ্রন্ত লোককে সাহায্য করে। বীমা ব্যবস্থাও 
বীমা ঘারা ব্যবসায়ে অন্ুরূপ। কতিপয় ব্যবসায়ী এবস্িধ দৈব দুর্ঘটনা হইসে, 
বু কিএহণে সহায়তা লোকসান পূরণের জণ্ত একজিত হইয়া কিছু কিছু অর্থ জম! দিয়া? 
একটি তহবিল গঠন করে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে এ তহবিল হইতে ক্ষতির পরিমাণ 


১৬ 


২৪২ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


যত অর্থ সাহায্য করে। তবে সেই সকল ব্যক্তিই ক্ষতি পৃরণেক্র ছন্ত সাহায্য 
পাইতে পারে যাহার] এ তহবিলের সদন্ত। দৈব দুখটনায় ক্ষতি হইলে 
তখনই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সব্দ! এইরূপ সীহাযা সম্ভব হয় না বলিয়াই বীমাও 
([059121506 ) এক প্রকার ব্যবসায় পরিণত হইয়াছে । যাহারা তহবিলের সমশ্ঠ 
হইতে চাহে তাহাদের নির্দি্ নিয়মে চাদ দিতে হয়। স্থতরাং অল্প অল্প লোকসান 
স্বীকার করিয়৷ ভবিষ্যতে খুব বেশী লোকসান হইতে রেহাই পাওয়ার জন্যই. বীমা । 
চাদাকে বলে বীমার চাদ (11950121706 7:6701010)। বীঘ। এখন ব্যবসায়ে পরিণত 
হওয়ায় যে সকল প্রতিষ্ঠান বীমার ব্যবসায় করে তাহাদের বীম৷ প্রতিষ্ঠান 
বল! হুয়। তাহাদের বল! হয় বীমাকারক বা অবলেখক (17)50:61) অথবা 
02067571169) 1 আর যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বীমাপক্র গ্রহণ করে অর্থাৎ চাদা দিয়া 
দৈব দুর্ঘটনা জনিত ক্ষতি পূরণের অধিকার গ্রহণ করে তাহাকে বলে বীমা গ্রহীভা 
(1725860 )। উভয় পক্ষের মধ্যে যে চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয় তাহাকে বলে পলিসী 
(001165 ) 

বীমার উদ্দেশ্ঠ দৈব দুর্ঘটনায় ক্ষতি হইলে সেই ক্ষতি পূরণ করা। সুতরাং 
বীষ। গ্রহণ করিয়। লাভবান হওয়া উদ্দেস্ট নহে । বীমা গ্রহণ করিয়! লাভবান হওয়। 
উদ্দোস্ নহে বটে কিন্তু বীমাকারক ব্যবসায়ী বীমার ব্যবসায় করিয়া লাভ করিবে 
বটে। কারণ বীমা গ্রহীতার বীমাপত্র গ্রহণ করিয়! লাভবান হওয়াই যদি উদ্দেশ 
হয় তাহ! হইলে যে টব ছুধটনার ক্ষতি এড়াইবার জন্য বীমা গ্রহণ কর হয় সেইরূপ 
দৈব দুর্ঘটনা নিজেই ঘটাইয়। বীমাকারীর নিকট হইতে ক্ষতি আদায় করার চেষ্টা 
সকলেই করিবে । 

এখানে উল্লেখ কর] প্রয়োজন যে জীবনবীম] ([,166 10301817০9 ) এবং অন্তান্ত 
বীমার মধ্যে একটি বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হয়। জীবনবীমার বেলায় বীমার নিয়ম 
এই যে নির্দিষ্ট হারে চাদ] (:2051019 ) দিতে থাকিলে এক নির্দি্ই সম্গর অস্ত 

অথবা মৃত্যু, যাহাই আগে ঘটুক, বীমাকত অর্থ পাওয়া যায়। 

হারার অন্তান্ত বীমায় কোনও দুর্ঘটনায় ক্ষতি হইলেই মাত্র ক্ষতিপূরণ 
পাওয়া যায়। সৃতরাং জীবন বীমায় বীমা গ্রহীতার জীবদ্দশাতেও বীমাককত অর্থ 
পাইতে পারে কিন্তু অন্তান্ত বীমায় ছুর্ঘটন। না ঘটিলে এবং ছূর্ঘটনায় ক্ষতি না হইলে 
বীমাকৃত অর্থ পাওয়া যায় না। তৃতীয়ত, জীবন বীমায় বীমা গ্রহীতার জীবদ্দশায়ই 
হুউক কিংবা তাহার মৃত্যুর পরই হউক, যতমূল্যের বীমাপত্র গ্রহণ করা হয় সেই অর্থই 
পাওয়া যায় কিন্ধ অন্তান্ত বীমায় যত 'মৃূল্যের বীষাই হউক না কেন, 
ছূর্ঘটনায় ক্ষতির পরিষাপের অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায় না। ছুর্ঘটনায় ক্ষতির 
পরিমাণের অধিক পাওয়া গেলে বীম। গ্রহীতার লাভ হয় কিন্তু বীমা! পত্র গ্রহণ করিয়! 
লাভ কর] বীম! গ্রহীতার উদ্দেস্ত নহে এবং আইনত ০০ 
লাভ করিবার.অধিকার দেওয়া হয় না। 


বীহা ২৪৩ 
বীমার সর্ত (00750160208 0£ 17780187106 ) £ সকল প্রকার বীষাই 
চুক্তি (০90800। চুক্তি কার্যকরী হইতে হইলে চুক্তির পক্ষ সমুদয়কে কতকগুলি 
রা সর্ত মানিয়া লইতে হয় এবং সে সর্ত পূরণ না করিলে চুক্তি 
কাধকরী হয় না। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বীমার 
চুক্তি হ্বারা যখন এক পক্ষ অপর পক্ষের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে সক্ষম 
তগন যে পক্ষ ক্ষতিপূরণ আদায় করিবে তাহার উপরই বীমার সফল সর্ত পৃরণ কর' 
হইয়াছে কিন তাহা প্রমাণ করার দায়িত্ব। 
প্রথমত, বীমার চুক্তির ভিত্তি চরম বিশ্বাস (00005 £০০৫ 916) )--ল্যাটিন 
প্রতিশব (05০:10086 861)। বীমাপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার পূর্বে 
১। চরমবিশ্বাস বীমাকারী নিঃসন্দেহ হইবে যে বীষা গ্রহীতা বীমা পত্রে প্রয়ো- 
জনীয় সকল তথ্যই গ্রকাশ করিয়াছে। কোনও তথ্য গোপন করে নাই। ভবিস্বত 
কালে যদি প্রমাণ হয় যে এমন কোন তথ্য প্রকাশ কর] হয় নাই, যাহ প্রকাশ 
করিলে বীমাকারী (19:51) বীমার চুক্তি করিত না, তাহা হইলে বীমাকারী 
ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য নহে । যনে কর কোনও এক ব্যক্তি তাহার দালান অগ্রিকাণ্ড 
হইতে দুর্ঘটনার জন্য বীম! করিতে ইচ্ছুক। সেই দালানে একটি কোঠায় প্রচুর পরিষাণে 
প্রজ্বালক তৈল (যেমন কেরোসিন ) রাখা হয়। এই বিষয়টি বীমাকারী প্রতিষ্ঠানের 
নিকট গোপন রাখা হইয়াছিল। পরে সেই প্রজ্জালক তৈলে অগ্নি সংযোগ হওয়াতে 
'দালানটি অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস হইল। এক্ষেত্রে বীমাকারী প্রতিষ্ঠান বীমা গ্রহীতাকে 
ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য নহে। কারণ হয়ত প্রজ্ছালক তৈল রাখা হইত জ]ীনিলে 
বীমাকারী এ দালান বীষা করিত না অথবা বাঁমা করিলেও চাদার হার অধিক 
হইত। 
দ্বিতীয়ত, বীমার চুক্তিতে বীমা গ্রহীতার (172598160) বীযাহিত (175718016 
[17061556) থাকা প্রয়োজন । বীমাহিত (12501816 176669) নাই এহত 
ব্যক্তি বীমা গ্রহণ করিতে পারে না। বীমাহিত বলিতে 
২| বিমাহিত বীষারুত অর্থ আদায় করিবার আইনত অধিকারকে বুঝায়। 
অর্থাৎ বীষা গ্রহণ সেই ব্যক্তিই করিতে পারে যে বীষায়্ গ্বাথ সংঙ্ষিষ্ট। যাহার 
বীমায় কোনও শ্বার্থ থাকিতে পারে না তাহার বীষায় বীষাহিত থাকে ন1। মনে কর, 
আমার দালান আগুনে ক্ষতি হইলে তোমার কি দ্বার্থ। তুমি হয়ত একবার 
সহান্মভৃতি প্রকাশ করিয়া বলিবে “আহা! ভত্রলোক্ষের কত ক্ষতি হইল” 
স্থতরাং নামার দালান বীমা করায় তোযার কোন স্থার্থ নাই। কাজে কাজেইস. 
তুমি আমার দালান বীমা করিতে চাহিলেও 'আমি তাহাতে রাজী নহি। কেননা: 
(তোমাকে যদি আমার দালান বীষা করার অধিকার দেই তাহা হইলে বীহা।গজ 
গ্রহণ করিয়া ছুই দিন পরে তৃঘি যে সকলের অনক্ষিতে আমার ঘালানে অগ্নি 
সংযোগ করিবে না তাহার প্রমাণ কি? তুমি বীষা গ্রহীতা হিবাবে আমার ধালানে 
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অগ্নিসংযোগ করিয়া ক্ষতিপূরণ আদায় করিলে' এবং লাভবান হলে । ফোনও 
বীধাকারী এ ব্যবস্থায় রাজী হয় না। সুতরাং বীধাহত গ্রমাণ করিতে না-পারিলে 
বীমাকারী বীমা করে না। আবার মনে কর, তোমার পাড়ায় একজন লোকের 
জীবন তুমি ১**০* টাকায় বীম! করিয়া বীমাপত্র গ্রহণ করিলে । তিন দিন পরে' 
সে ব্যক্তিকে হত্যা করিলে । স্থৃতরাং তাহার জীবন বীম করিয়া এবং পরে তাহাকে 
হত্যা করিয়া! লাভবান হওয়াই তোমার উদ্দেশ্বা। স্থতরাং এ ক্ষেত্রেও তোমার 
কোন বীমাহিত নাই। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে পিতার জীবনে পুত্রের 
বামাহিত আছে, স্বামীর জীবনে স্ত্রীর বীমাহিত আছে। 

তৃতীয়ত, বীমার চুক্তি ক্ষতিপূরণের চুক্তি (0015058060৫ 11706101715 ) 1 
যে সকল দুর্ঘটনা! জনিত ক্ষতি উল্লেখ করিয়! বীম! করা হয়'সেই সকল দুখটনায় ক্ষতি 

হইলেই মাত্র ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারে নচেৎ নহে ॥ 

৩। ক্ষতিপূরণের আবার যে পরিমাণ ক্ষতি নির্ধারণ হইবে মাত্র সেই পরিমাণই 
চুক্ি ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারে । যনে কর, কোন বাড়ীর মূল্য 
৫০০০ টাক1। বাড়ীর মালিক বাড়ী বীষা করিয়া বীযাপত্র গ্রহণ করিল। বাড়ীর 
একাংশ মাত্র অগ্রিকাণ্ডে নষ্ট হইয়াছে । ধরা যাউক ১/৪ অংশ । তাহা হইলে তাহার 
ক্ষতি হইয়াছে ১২৫* টাক1। যদিচ ৫*** টাকার বীমাপত্র গ্রহণ কর] হইয়াছে তথাপি 
ক্ষতির পরিমাণের অতিরিক্ত (এক্ষেত্রে ১২৫ টাকার অধিক) ক্ষতিপূরণ আদাক্ক 
করিতে পারে না। তবে ক্ষতির পরিমাণ যদি বীমাকৃত মূল্যের অধিক হয় তাহা, 
হইলেও বীমা মুল্যের অধিক ক্ষতিপূরণ আদায় করা যায় না। ৫*** টাকায় বাড়ী- 
খানি ২৫০০ টাকায় বীমা করা হইল। সেক্ষেত্রে বাড়ীখানি সম্পূর্ণ ধ্বংস হইলেও 
২৫০০ টাকার অধিক ক্ষতিপূরণ আদায় করা যায় না। কিন্তু ছাত্রদের পুনরায় 
মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন যে জীবন বীমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি নহে (০৪ 
0০075008০06 0 [006101)$5 )। জীবন বীমা একপ্রকার প্রতিশ্রুতি (25501810306 ) 
কারণ জীবনহানিতে জীবনের ক্ষতির পরিমাণকি স্থির করা যায়--জীবন ত অমূল্য? 

বিভিষ্প প্রকারের বীমা (10126616106 007095 0£ [0)508006 ) 2 
বর্তমানে বীম[র পরিধি ক্রমশই প্রসার লাভ করিতেছে । জীবনযাত্রা যতই জটিল, 
হইতেছে, মাহষের কার্ধে ঝুঁকিও তত বেশী হইতেছে । তাই বর্তমানে প্রা 
সকল প্রকার বীমাই গ্রহণ' কর] যাঁয়। প্রচলিত বীষাগুলির নীচে আলোচন'' 
কর! হইল। 

১। অস্রিবীষা (চা [050181706 ্ 

২। সামুত্রিক বীমা বা নৌ বীমা (11087106 17050090706 ) 

১) জীবনবীমা (1466 48580181356 ) 

৪) মোটববীমা ও তৃতীয় পক্ষ বীমা (070007 108005005 209 পুত, 


যা [09008 ) 


বীষা ২৪৫ 


' &। অসাধুতা জনিত ক্ষতিপূরণের বীযা ( চ196115 1105018006 অথবা 
502191966 ) 
৬। শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ বাধা ( ভ/0:10009175 (01072185012 
10057181006 ) 
৭। কর্মচারী রাষ্্রীয় বীমষ| ( 80000105665 90866 11550181806 ) 
৮। অপহরণ বীমা (801:8181:5 17050181806) 
৯) অর্থপ্রেরণ বীম (0892 10 0:20516 [05018006) 
অগ্সিবীমা! ( ঢ?:6 108018009 ) 8 €গ্রা্ অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস হইলেই যে 
ক্ষতি হইবে উহা পূরণের” প্রাতক্রতিতে যে বীমা কর হয় তাহাই অধিবীমাটি 
অগ্নিবীমায় নানা প্রকারের বীমাপত্র বা পলিসি (০1105) 
অমিবীমা লওয়৷ যাইতে পারে। ভবে অগ্রিবীমায় যে সম্পদ বীম। করা 
হয় তাহার সম্পূর্ণ মূল্যই বীম' গ্রহীতাকে ঘোষণা করিতে হয়। ইহাকে 
যদিও মৃল্যাঞ্কিত বীঙ্গাপত্র বলে তথাপি মূল্যই ফেরত পাওয়া যায় না। বীমারুত 
সম্পদের যে পরিমাণ ক্ষতি হইবে মাত্র সেই পরিমাণই ক্ষতির মূলা আদায় করিতে 
পারা যায়) নে কর কোনব্যক্তির বাড়ীর মূল্য ১০০০৯ 
১০৪0 টাক]। ই বাড়ীর অর্ধাংশ অগ্নিকাণ্ডে বিন হইল। 
এক্ষেত্রে বাড়ীধানির অর্ধেক মৃল্যই বীষাকারী প্রদান করিবে। 
১1 বৃল্য মিক্পপিত এইজন্ই অগ্নিকাণ্ডে কোনও প্রকার ক্ষত হইলে মূল্য 
নিরপক ( 29565501:) দ্বার ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। 
নিরূপক ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করিলে সেই নিবপিত ক্ষতির পরি্নাগই পৃরণ 
করা হয়। উপরের উদাহরণে মূল্য নিরূপক যদি ৫*** টাকা ক্ষতির পরিমাণ 
বলিয়। স্থির করে তাহা হইলে বামাকারী( 17986) ৫৯০* টাক! ক্ষতিপূরণ 
করিবে। 
দ্বিতীয়ত, গড় বীমাপত্রও (4৬6188০ 7011০5 ) গ্রহণ কর। যায় । বীমা গ্রহীতা 
ইচ্ছ! করিলে সম্পদের পূর্ণ মূল্যের জন্ত বীমা না করিয়া আংশিক মুল্যের জন্তও বীনা 
গ্রহণ করিতে পারে । ইহাতেও সম্পদের প্রকৃত পূর্ণ মূল্য ঘোষণা 
থ। পল়্বীমাপজ করিতে হয়। বীমাকারী নিজের নিরাপত্তার জন্তাই 
আংশিক মূলোর বীমাপত্ম প্রদান করিলে বীমাপত্রে গড় (4561886) 
সর্ত |জুড়িয়া দেয়। ইহাকেই গড় পলিসি (4১৮61:886 নিন 
ৰলে। 
গড় পলিসিতে সম্পদের মোট মূল্যের সহিত বীযাকত মূল্যের বে অসুপাত, ' 
বীমামূলোর ঠিক সেই অহপাতেই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। মনে কর কোন ৮ 
মূল্য ১,*** টাকা কিন্ত বীমা গ্রহীতা ৪*** টাকা মুল্যের বীমাপত্র গ্রহণ 
বাড়ীধানির ৩০** টাকা মূল্যের অংশ অগ্রিতে ধ্বংস হইল। ক্ষতিপূরণ দীতি 
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( 220010]5 ) অন্থসারে বীষাগ্রহীতা ৩০** টাকাই ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে 
পারে। কিন্ত যেহেতু বীমাপতে (4৬০:৪৪০ ০1105 ) ক্ষতিপূরণ বীমারত মূল্য 
ও সম্পদের প্রকৃত মূল্যের সফান্গপাতিক হইবে সেইজন্য বীষা গ্রহীতা এক্ষেত্রে মাত্র 
১২** টাক] পাইবে । কারণ বীমারুত সম্পদের প্ররুত মূল্য £ বীমা মূল্য ঃ ৪ 
ক্ষতিমূল্য £? অর্থাৎ ১০*০*£ ৪০০০ ৩০০৯ 81? | ৪৯*১৫৩-১২** টাকা। 
কিন্ত বীমাকৃত সম্পদ যদি সম্পূর্ণও ধ্বংস হয় তাহা হইলেও আম্ুপাতিক ক্ষতিপূরণের 
অধিক আদায় করিতে পারে না। সম্পদ সম্পূর্ণ নষ্ট হইলে মাত্র বীমাক্ত মৃল্যই 
ক্ষতিপূরণ হিসাবে পাইয়া থাকে। কারণ ক্ষতির মূল্য ও বীষারুত সম্পদের 
মূল্য সমান। যেমন উপরের উদ্াহরণে বাড়ীখানি যদি সম্পূর্ণই ধ্বংস 
হয় তাহা হইলে ক্ষতির পরিযাণ হইবে ১০৯৯৯ ৪৯৯৯2 ১৯৯৯৯: 
০০ 8৩৩৩ | ৃ্‌ 

প্রকৃত মূলোর কম মূল্যের বীমা কব হইলে তাহাকে ন্যুন বীমা (07062 
[1753181)05 ) বলা হয়। গড় বীমাপত্রে ক্ষতির সম্পূর্ণই ক্ষতিপূরণ করা হয় না 
তাহার কারণ এই যে সম্পর্দের যে অংশের জন্য বীমা গ্রহণ কর] হয় না সেই অংশকে 
ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা করাব দায়িত্ব থাকে সম্পদদেব যালিকের। যে অংশের 
ক্ষতি হইল সে অংশও ত ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা করার দায়িত্ব ঘার্লকের | কারণ 
কোন্‌ অংশ বীমা করা হইল এবং কোন্‌ অংশ বীমা কব] হইল ন] তাহার উল্লেখ ত 
আর বীমাপত্রে থাকে না । স্ৃতরাং যে অংশের ক্ষতি পূরণ করা হইল সেই অংশ 
ক্ষতির হাত হইতে বক্ষা করাব দাঁয়ত্বের মাণুল হিসাবেই বীমাকারী অনুপাতে 
গ্ষৃতিপূবণ কাটিয়া লয়। 

চলমান বীমাপত্র ( ছ10867)8 7০1105 )£ ইহা কেবলমাত্র অগ্নি বীমাতেই 
চলমাল প্রযোজ্য । কোনও ব্যবসায়ীর সম্পদ যদি একাধিক জায়গায় 
বীমাপত্র রাখা হয় এবং সমস্ত সম্পদই যদি একখানি পলিসি ( বীষাপত্র ) 
স্বার বীমা! করা হয় তাহা হইলে সেইপ্রকার বীষাপত্রকে চলমান (€ চ19907)8 ) 
বাষাপত্র বলে। 

তৃতীয়ত, অগ্নিবীম। ক্ষতির পরিমাণ নিরপেক্ষও হইতে পারে। উহাকে বলে 

নিশ্চিত বীঙাপত্র (99৫০65০ 2০011০5 )। এইপ্রকার বীমাপজে 

৩। নিশ্চিত বামাপত্র বীমাপত্রের মূল্য সম্পদের প্রন্কত মূল্যের কম হইলেও, যত মূল্যের 
জন্ত বীমাপত্র গ্রহণ করা হয়, ক্ষতিপূরণের প্রয়োজন হইলে অর্থাৎ অগ্নিতে ক্ষতি হইলে 
সেই মূল্যই দিতে হয়। 

চতুর্থত, ব্যাপক বীমাপক্ত ( 00000:1618618516 ৮০110 ) £ রাষ্ট্রবিপ্লব, দাঙগা- 
৪ ব্যাপক হাঙ্গাম। প্রভৃতি কারণে ব্যবসায়ের ক্ষতি হইলে ক্ষতিপূরণের 
বীমাপত্র চুক্তি করিয়া বীমাপত্র গ্রহণ করা হয়। তাহাকে ব্যাপক 
বীমাপত্র বলে। 


বীমা ২৪৭ 


, পঞ্চমত, ফলত লোকসান বীমাপত্র (000560060691 [1,055 [১০01105 ) 
অগ্নিকাণ্ডে ব্যবসায়ের ক্ষতি হইলে, যতদিন পর্বস্ত ব্যবসায় পুনরুদ্দমে কার্ধ করিতে 
অপারগ হয় ততদিন ব্যবসায় লাভ হইতে বঞ্চিত হয়। স্থৃতরাং সেই লোকসানকে 
বলা হয় ফলত লোকসান। এইগ্রকার ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য যে বীষাপন্জ 
গ্রহণ কর! হয় তাহাই ফলত লোকসান বীমাপত্র । যে সময়ের জন্য ব্যবসায় মুনা্কা 
'আয় করিতে অপারগ হয়, সেই সময়ে গড়ে কত মুনাফা হইতে পারে তাহাই 
*ক্ষতি পূরণের মূল্য । ইহাতে ব্যবসায়ের আকার ও প্রকার বিশেষে কতদিলে পুনরাস় 
নাভ আয় করার অবস্থায় আসিতে পারে, সেই সময় স্থির করিয়া সেই সময়ের গড় 
মুনাফা বাহির করা. হয়। সেই সময়ের লোকসানকেই ফলত লোকসান বল। 


হুয় এবং উহার ক্ষতিপৃরুএ করা হয়। 
€ সামিনা নৌ বীমা ()15811106 11550180065 ) ২ অগ্সিবীমায় 


অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বীমা গ্রহীতা (1758250 ) বামাদাতার অথব! 
সামুত্িক ও নৌ অবলেখকের (17050:60 অথবা 10130670ত:) নিকট হইতে 
বীমা ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারে (. সামুত্রিক বীমায় সমূ্রপথে 


জাহাজে মাল চলাচল কাপে কোনও ক্ষতি হইলে জাহাঙ্ছের মালিক অথবা মালের 
মালিক বীমাদাতা! অথবা অবলেখকের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে 
পারে। *অর্থাৎ সমুদ্রের বিপদ হইতে ফোনও প্রকার ক্ষতি হইলে সেই ক্ষতি আদা 
করিবার পথ-সামুন্রিক বীমা অথবা নৌ বীমাপত্র গ্রহণ )) 

সামুদ্রিক বীমাও ক্ষতিপূরণের চুক্তি (0000800 06 17700101715 )। সামুত্রিক 
বীমার ভিততিও চরম বিশ্বাস ( 00200170585 5061 0: 0020050 £0০৫ 910) )। 
সামুদ্রিক বীষায়ও বীমাহিত (10507216 11)61656) না থাকিলে কেহ বী্া গ্রহণ 
করিতে পারে না, তবে বীষাপত্র গ্রহণের পূর্বে বীমাহিত প্রমাণ না করিয়াও সামুজিক 
বীমাপত্র গ্রহণ করিবার অধিকার বীম' গ্রহীতার আছে। সামুক্রিক বীষায় বীযাহিত 
প্রমাণে ইহা একটি ব্যতিক্রষ বটে। তবে বীমাকৃত দ্রব্যের কোনও ক্ষতি হইলে 
বীযাহিত প্রধাণ না করিয়াও বীমাপত্র গ্রহণ করিলে ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে 
কোনও অস্থবিধা হয় না। কারণ সেই প্রকার বীমাপত্রকে বীমাপত্রই বীমাহিত 
প্রধাণক (20165 0:০০ ০0 11006650 ) বলে। ইহাতে বাীধাপত্র 
উপস্থাপিত করিলেই ভ্রব্যে বীমাহিত (1790:915  [770265চ) প্রমাণিত 


হয়। 


সামৃত্রিক বীম! অন্যান্য বীমার মত চুক্তি পত্র দ্বারা সম্পাদিত হইলেও চুক্তি । 


সামুদ্রিক বীমায় পত্রে লিখিত সর্ত ব্যতীতও কতিপয় সর্ত থাকে ঘাহাকে একেবারে * 


নিহিত সর্ত নিহিত সর্ভ ([701150 ৬/8:19105 ) বলে। একেবারে নিহিত 


সর্ভ পূরণ করিতে না পারিবে সামুক্রিক বীমাগত্রের অন্তাস্থ স্চও 


প্রযোজ্য হয় না। সামূজ্রিক বীষায় একেবারে নিহিত সর্ভের মধ্যে দুইটির উল্লেখ 


শী 


শপ 
হি 


২৪৮ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


প্রয়োজন--প্রথষত, জাহাজের সমুদ্রে চলাচলের সক্ষমতা (9627 012010695 
96 0১6 ৪11) 7 দ্বিতীয়ত, চুক্তির বৈধতা ( 1,682] ড৪11015 0? 00262806 )। 
বীঁষাপত্র গ্রহণের পূর্বে জাহাজের সমূ্ধ চলাচলের সক্ষমতা প্রযাণ করার 
১। জাহাজের  আবশ্বক হয়। লমুজ্রে চলাচলের সক্ষমতা যাহাতে বামাদাতা। 
সমুদ্র চলাচলের  ([1550061 )স্থির করিতে পারে তজ্জন্ত তাহার! লয়েডস্‌ পঞ্ধী 
সক্ষমতা (11055 1২০81506: ) আলোচনা করে। লয়েডস্‌ পত্রীতে 
(11০55 [২6156 ) মোটামুটি প্রত্যেকটি জাহাজের জন্ম-ঠিকুজি থাকে । 
ষাল প্রেরণের বধতা প্রমাণ করিতে ন1 পারিলে বীমাপত্রের চুক্কির সর্ভ প্রয়োগ 
করাযায় না। কারণ কোন দ্রব্যের আমদানি যদি নিষিদ্ধ হয় এবং সেই অব্য 
আমদানিকারক যদি বীষা করে তাহ] হইলে সেই ভ্রব্যের ক্ষতি হইলে ক্ষতি- 
পূরণ আদায় করা যায়না। কারণ ষে দ্রবা বীম। করা হইল 
ক প্রেরণের উহার আমদানিই যখন আইনত অবৈধ, তখন সেই ক্রব্যের 
ক্ষতিপূরণের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না এবং আদালতেও 
সেই ক্ষতি পুরণের দাবী গ্রহণীয় হয় না। মনে কর, সরকারের অনুমতি ব্যতীত 
দেশে হ্র্ণ আমদানি বা দেশ হইতে স্বর্ণ রপ্তানি আইনসিদ্ধ নহে। কেহও যদি 
সরকারের অনুষতি-পত্র না লইয়া ছ্বর্ণ আমদানি রপ্তানি করে তাহা হইলে সেইরূপ 
আমদানি রপ্তানি বীষা কর। হইলে উহা! আইনত গ্রহণীয় নহে। এইক্প কোনও 
আমদানিকৃত ব। রপ্তানিকৃত দ্রব্যের ক্ষতি হইলে উহা পূরণের জন্য বীষাদাতা 
(19867) দায়ী নহে এবং বীমা গ্রহীতাও দাবি উখাপন করিতে 
পারে না। 

'এই দুইটি সর্ত বীমাপত্রে উল্লেখ থাকে না কিন্তু উভয় পক্ষই এই ছুইটি সর্ত 
সম্পর্কে সচেতন । কারণ অন্যান্য সর্ত পূরণ হইলেও এই ছুইটি সর্তের ব্যতিক্রম হইলে 
বীমাপত্রের চুক্তি কার্ধকরী হয় না। 

সামুত্সিক বীমা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রসারে অভাবনীয় সাহায্য করিয়াছে । 
সামুত্রিক বীমার অবর্তমানে ব্যবসায়ী সর্যদা ইষ্ট নাম জপ করিত যাহাতে সমুক্রে 
জাহাজ কোনও দৈব দুর্ঘটনায় পতিত হইয়! ক্ষতিগ্রন্ত না হয়। কারণ তখন জাহাজ 
লমূত্রে বিপদের সম্মুখীন হইয়া কোন ব্যবসায়ীর আমদানি ভ্রব্যের ক্ষতি হইলে ক্ষতি 
পূরণের কোনও উপায় ছিল না। 

কাঁজেই তখনকার যুগে. ব্যবসান়্ীদের আস্তর্জাতিক বাণিজ্যে ঝুঁকি খুবই বেশী 
ছিল। বীমা প্রবর্তনের ফলে ঝুঁকি ভাগাভাগি করিয়া লওয়ার স্থবিধা হইয়াছে, কারণ 
লায়ুক্রিক বীমা , এখন আর সমৃক্র পথে কোনও জাহাজের ক্ষতি হইলে জাহাজের 
ও আন্তর্জাতিক মালিককে জাহাজের ক্ষতি বহন করিতে হয় লা, বা আমদানি, 
বাণিজ্য . কারককেই আমদানিকৃত ভ্রব্যের ক্ষতি হইলে সমস্ত ক্ষতি 
-ম্বহন করিতে হয় না, কারণ এখন বীমাকত জাহাজ অথবা বীমাকত বব্যের ক্ষতি 


বীহা “২৪৯ 


হইলে সে ক্ষতি বহন করে অসংখ্য বীষা গ্রহীতাগণ অর্থাৎ বীষা কারবারের 
মক্কেলগণ। মনে কর ৫* জন. মক্ধেলের চাদ! লইয়/ই কোনও বীমা! কারবার চলে, 
উহার মধ্যে মাত্র ১ জন মক্ধেলের ক্ষতি হইল । ক্ষতিপূরণ করিল বটে বীমা কারবারী 
প্রতিষ্ঠান কিন্তু অর্থের সংস্থান হইল বীমা কারবারীর যক্ধেলদের বীঘার টা্দায়। 
পূর্বেও উল্লেখ কর! হইয়াছে ষে 'ভাগ্যবানের ভাগ্যহীনকে সাহায্য" ( 00:05086 
10610178056 01209101786) বীমার মূল কথা। ঝুঁকি ছড়াইয়! দেওয়ার সুযোগ 
'সায়ুদ্রিক বীমার থাকাতে বৈদেশিক বাণিজ্য প্রসার হয়, ফলে আমদানিকারী 
রকম দেশ ও রধানিকারী দেশ উভয়েরই আথিক উন্নতি হয়। 
বৈদেশিক বাণিজ্য. অধ্যায়ে এ বিষয় আলোচনা! কর হইবে। সামুদ্রিকবীমা বা নে 
বীম। প্রধানত তিন প্রকারের হইতে পারে। 

9৫ জাহাজ বীমা (711 ]1790181706 ): জাহাজ বীমা করা হইলে 
ূ সমূদ্র পে জাহাজের কোনও ক্ষতি হইলে তাহা পূরণ করা হয়। 
১। জাহান বীমা কেবলমাত্র জাহাজ বীমা (911 175058766) হইলে জাহাজে 
'যে মাল বহন করা হয় সেই মালের ক্ষতি হইলে উহা পুরণ কর] হয় না। 

9 মাল বীমা € 0878০ 1175018100০) $ জাহাজের ক্ষতি না হইয়াও 

* মালের ক্ষতি হইতে পারে। যাহাতে মালের ক্ষতি হইলে 
৮০০০৪ সেই ক্ষতি পূরণ আদায় করাযায় তজ্জন্ত মালের বীমা কর] হয়। 
মাল বীম! (61815 [7780:81006 ) £ অনেক সময়ে দেখা যায় ষে 
মাল গন্তবাস্থলে পৌঁছিলে মালের মাশুল দেংয়া হয়। এই নিয়মে মাশুল 
আদায় করাকে মাশুল দেয় (51651800 10:৭91:৭ অথবা 
মাওলা বার ঢ6127 086 অথবা 6181) 00 295 ) বলা হয় এইক্সপ 
ক্ষেত্রে যাল গন্তবাস্থলে পৌছিলেই মাত্র রপ্তানিকারক আঁমদানিকারকের নিকট 
হইতে মালের ভাড়া আদায় করিতে পারে। স্থতরাং যাহাতে রপ্তানিকারকের 
মালের ভাড়া আদায় করিতে অন্থবিধ! না হয় তঞ্জন্তই রপ্তানিকারক যালের ভাড়াও 
বীষ! করিতে পরে । জাহাজ কোনও ক্ষতির সন্ুধীন হইলে রপ্তানিকারক ভাড়া 
কইতে বঞ্চিত না হয় তাহার ব্যবস্থাও বীমা করিয়া রঙ্গা করা হয়। এমনও হইতে 
পারে যে জাহাজের মালিক ভাড়া ন1! লইয়াই মাল বহন করার চুক্তি করিল। 
সে ক্ষেত্রে জাহাজের মালিক যাহাতে মাল বহনের ভাড়া হইতে বঞ্চিত না হয় 
তাহার জন্য জাহাজের মালিক ভাড়া বীমা করিতে পারে। 


বা ([77908106 0০0-) লয়েভস্‌ নামে পরিচিত | সামজিক বীমা 
বশী বীনা অন লয়েতর্স-এর ্বনা্গ এতই অধিক যে প্রায় প্রতোক বাঁষা প্রহীতা 
প্রতিষ্ঠানই লয়েডস্‌-এর ব্যবস্থাধীন কোনও বীম। প্রতিষ্ঠান বা বাঁষাকারীর 'নিফট 


& 


সামুদ্রিক বা নৌ বীমার জন্ম (91:00 ০৫ 0181206 [1780187006) £ পৃথিবীতে: 
স্বশ্রেগ এবং ব্ধ্যিত সামুজিক বীমাকারী প্রতি 


শর 
জজ 


২৫৯ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


হইতে বীষাপত্র লইতে চাহে। ইহার কারণ এই যে লয়েভদ্-এর অধীনে যাহার! নে) 
বীমা ব্যবসায় করিয়া থাকে, তাহারা ঝুঁকির পরিহ্াণ এবং প্রর্কৃতি এষন নুক্রভাবে 
বিচার করে যে তাহার] কখনও মুনাফ] বাড়াইবার উদ্দেশ্রেই ঝুঁকি গ্রহণ করে না। 
জাহাজ সম্বন্ধীয় সকল তথ্য পুঝ্থান্পুত্খরূপে বিচার করিয়া যদি জাহাজ বীমা 
যোগ্য মনে হয় তাহা হইলেই তাহার] বীষ্ণ। করিতে রাজী হয় নচেৎ নহে। 
পূর্বে উল্লেখ কর] হইয়াছে যে জাহাজের 'জন্মঠিকুজি' বিচার করিয়া যদি জাহাজ 
বীমাযোগ্য হয় তাহা হইলেই বীমাপত্র দেওয়া হয়। জাহাজের জন্ম ঠিকুজি থাকে 
নয়েডস্‌ পঞ্ধীতে (11053 2:৪8156)। লয়েডস্-এর ব্যবসায় যতদিন গ্রেট ব্রিটেনেই 
ষাত্র সীমাবদ্ধ ছিল ততদিন লয়েডস্‌ পঞ্ীতে (1195015 [6£1905 ) কেবল 
গ্রেটব্রিটেনে তৈয়ারী জাহাজসমুহের ঠিকুজিই থাকিত। বিস্ত ক্রমশ পৃথিবীর সর্বত্রই 
লয়েডস্‌ সামুদ্রিক বীমার ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করিল। ফলে আজ পৃথিবীর 
প্রায় সকল জাহাজেরই জন্ম বৃত্বাস্ত লয়েডস্‌ পঞ্জীতে (1.1050” 
লয়েডস্‌ পঞ্ধী [5815৮ ) পাওয়া যায়। কোন্‌্জাহাজ কোন্‌ মাল মশলাঙ্ক। 
তৈয়ারী, কোন্‌ শিল্প-বৈজ্ঞানিক জাহাজ তৈয়ার করিয়াছেন, কোন্‌ তারিখে জাহাজ 
তৈয়ারী সমাপ্ত হইয়াছে, কোন্‌ তারিখে প্রথম জলে ভাসান হইয়াছে, পরে কবে 
মেরামত হইয়াছে, বর্তমান অবস্থা কিরূপ, ইত্যার্দি যে সকল সংবাদ জানা না 
থাকিলে বীমাকারাীর পক্ষে ঝুঁকির পরিমাণ স্থির কর] কষ্টকর, সকলই লয়েডস্-এর' 
পম্মীতে পাওয়া যায় । সামুদ্রিক বীমা! ব্যবসায়ীদের পক্ষে লয়েডস্‌ পঞ্জী ( [10515 
[২281505 ) একখানি অমূল্য সম্পদ | 
গ্রেট বুটেনে সমুদ্রকূলবর্তা এক পল্লীতে একটি কফিখানার মালিক ছিলেন 
মিঃ লয়েডস্‌। সমুদ্রকূলবর্তী বলিয়। জাহাজের নাবিক, সওদাগর প্রভৃতি খ্যক্তিগণ 
সেই কফিখানায় আড্ডা দিত | মিঃ লয়েডস্‌ লক্ষ্য করিতেন যে নাবিক ও সওদাগরদের 
আলোচনার বিষয়ই ছিল, সমুদ্রের অবস্থা, কোন্‌ জাহাজ সমুদ্রে বিপদের সম্মুখীন 
হইল, কি ভাবে জাহাজ উদ্ধার হইল, কোন্‌ জাহাজ ডুবিয়া গেল, যে জাহাজ 
ডূবিয়া গেল তাহাতে কোন্‌ কোন্‌ সওদাগরের ক্ষতি হইল, ক্ষতির পরিমাণ কত 
ইত্যাদি । মাঝে মাঝে লক্ষ্য করিতেন, যেকোন কোন সওদাগর বা জাহাজের 
যালিক কফিখানায় আসিয়া হাউ হাউ.করিয়া কাদিতেন। অনুসন্ধানে ভানিতেন 
যে সমূ্রে ঝড়ের মুখে পড়িয়া জাহাজ ডুবিয়া গিয়াছে কিংবা মালের ক্ষতি হইয়াছে । 
সেই ক্ষতির জন্যই সওদাগর বা! জাহাজের মালিক কীাদিতেছে। দনিক একটি 
বিষয়ের আলোচনা শুনিতে শুনিতে লয়েডেসের মনে সমুদ্রের খবর শুনিবার আগ্রহ ও 
উংস্থৃক্য প্রকাশ পাইল । কোনও দিন সমুজ্রের খবর ন1 পাইলে তাহার মন অস্থির 
হইয়া! উঠিত। ফলে নিজেই লমুন্র বিষয়ক'থবরাখবর সংগ্রহ করার জন্য 'সংবাদবাহী 
বালক, (€ক্গ৪.১০5) নিয়োগ করিতে আরম্ত করিল। সংবাদবাহী বালক প্রতিদিন 
ব্দ্ধরে উপস্থিত থাকিত এবং বদরের লোকেদের, জাহাজী প্রতিষ্ঠানসমূহের 


বীষ। ২৫১, 


এ.বং নাবিকদের জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া সমুদ্র এবং জাহাজ নম্বদ্বীয় তথ্যাদি সংগ্রহ 
করিত এবং লম্নেডসের নিকট .বিবৃত করিত। কোন কোন দিন জাহাজের 
দুর্ঘটন1 ইত্যাদি মর্মস্তাদ সংবাদে লয়েডস্‌কে পীড়িত করিত। এত অবস্থায়, 
লয়েডসের উদ্ভাবনী শক্তি কার্য করিল । 
লয়েডস্‌ ভাবিলেন যে জাহাজ ডুবিয়া অথবা অন্তভাবে ক্ষতিগ্রত্ত ও সবন্বাস্ত 
' লোকেদের আধিক সাহায্য দিতে পারিলে তাহারা পুনরায় সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ. 
*“ করিতে পারিত। অথচ কাহারও একার পক্ষে এই গুরুডার বহন বরা সস্ভব' 
নহে। তাহার কফিখানায় জাহাজের নাবিক ও সগদাগরগণ ব্যতীত কতিপয় লর্ড 
শ্রেণীর ভপ্রলোকও আড্ডা দ্রিতে আমিতেন। লয়েডস্‌ বিছুদিন ধরিয়া সংবাদবাহী, 
বালক (ও ৮০১) জাহাজ দুর্ঘটনার যে তথ্যসমূহ বহন করিত তাহা দিনওয়ারী 
একখানি খাতায় লিখিয়৷ রাখিতেন | দেখিলেন যে শতকরা হয়ত ১ খানা জাহাজ 
দৈনিক সমুদ্রে ঝঞ্চাবাত্যা ও ঢেউএ ক্ষতিগ্রত্ত হয়। তাই তিনি তাহার মকেলদের 
' মধ্যে যাহার! ধনবান তাহাদের নিকট একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। উহা 
হইল নিয়কপ-_সকল জাহাজের মালিকদের এবং সওদাগরদের বল। হউক যে 
তাহারা সমুদ্র গমনোগ্ঘর্ত জাহাজসমূহ এবং।জাহাজের যালসমূহ সমুলবক্ষে ঝড় বঞ্চা, 
অথবা অন্গরূপ কোন দৈব দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হইলে সেই ক্ষতি পুরণের প্রতিশ্রুতি 
লউন। যাহার! তাহাদের নিকট হইতে এই প্রকার ক্ষতিপুরণের প্রতিশ্রতি লইতে 
চাহিবেন তাহারা তাহাদের ভ্রব্যের বা জাহাজের মূলে]র নিদিষ্ট শতকরা হারে চাদা 
দিবে। তাহ হইলে মনে কর যদি ১** খানি জাহাজের মালিক অথবা অওদাগরের 
নিকট হইতে ৫ টাকা হারে চাদ! আদায় হয়, এবং ১ খানা জাহাজ, বিনষ্ট হয়, 
তাহা হইলে তাহাকে ক্ষতিপূরণ করিতে এ *** টাকা প্রয়োগ কর যায়।, 
ধর! যাউক জাহাজের মূল্য বাবদ জাহাজের মালিককে ২** টাকা দেওয়া হইল। 
৩** টাকা উদ্ধৃত্ত রহিল। উহা! হইতে আহ্থসঙ্গিক ব্যয় বাদ দিয়া ধরা যাউক 
১** টাকা; ২০৭ টাক] প্রতিশ্রতিদাতাগণ নিজেদের ভিতর বণ্টন করিয়া লইতে 
পারে। এই ক্ষুদ্র উদাহরণ হইতেই বুঝিতে পারিবে যে বীমা গ্রহীতাগণ চাদ 
হিসাবে যে অর্থ জম দেয় উহা হইতেই আবার ক্ষতিষ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতি পূরণ, 
করা হয়। লয়েডস্এর এই প্রস্তাবে তাহার য়কেলদের ভিতরে যাহারা 
এই ব্যবসায়ের ঝুঁকি নিতে রাজী হইল তাহার! একটি সমিতি গঠন: 
করিল। 
এই সংবাদ যখন জাহাজের মালিক এবং আমদানি রগ্তানি সওদারগণ জানিতে .. 
পাঁরিল তখন তাহারা খানিকটা আশ্বস্ত হইল । ক্রমে ক্রমে সেই সকল ব্যক্তি: 
লয়েডসের কফিখানায় ভীড় করিতে লাগিল এবং লয়েডসের নিকট অন্রসন্ধান করিতে: 
লাগিল কি ভাবে ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি সংগ্রহ করা যায় অর্থ)ৎ তাহাদের জাহাজ- 
অথবা জাহাজে বাহিত যাল বীমা করাযায়। ভয়েড তখন জাহাছের... অথবা, 


৫২ বাবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


“যালের অন্ুযানিক মূল্য জানিতে চাহিতেন। মূল্যের শতকর! হারে মনে কর শতকরা 
১* ভাগ চাদা হিসাবে জমা দাবী করিত। তবে সর্ত এই যে তাকাদের যালের 
বা জাহাজের কোনও রূপ ক্ষতি ন! হইলে চাদার অর্থ ফেরত দেওয়া হইবে না। 
তাহারা 'এই সর্ভে রাজী হইলে, লয়েডস্‌ তখন তাহার, প্রস্তাবে (যাহা পূর্বে উল্লেখ 
করা হইয়াছে) যে সকল ব্যক্তি রাজী ছিল তাহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে 
সম্ভাব্য ক্ষতির কত অংশ সে ব্যক্তিগতভাবে পুরণ করিতে রাজী তাহা লিখিয়া 
সহি গ্রহণ করিতেন। মনে কর কোনও সওদাগর তাহার ৫** টাক] মূল্যের দ্রব্য 
লয়েউসের সহিত বীমা করিতে'ইচ্ছুক হইল । বীমার চাদ বাবদ ৫** টাকার 
'দশ-শতাংশ ৫* টাকা জমা দিল। লয়েডস্‌ তথন ঝুঁকি গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের 
নিকট হইতে এ ৫০* টাকা মূল্যের দ্রব্যের ক্ষতি হইলে কে কত পুরণ করিবে 
তাহার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিতেন। একখানা কাগজে বীন্মা গ্রহীতা ( সওদাগরের ) 
নাম, ঠিকান। ইত্যাদি লিখা হইত। কি মাল জাহাজে পাঠান হইতেছে বা আনা 
হইতেছে তাহার বিশদ বিবরণ লেখা হইত । মালের মূল্য লিখা হইত, কোন্‌ 
'বন্দর হইতে জাহাজ কোন্‌ বন্দরে যাইবে, কোন্‌ পথে জাহাজ যাতায়াত করিবে 
ইত্যাদি সমস্ত আবস্তাকীয় সংবাদ এই কাগজখানিতে লেখা হইত। তাহার নীচে 
বোর মূল্য ৫০* টাকার মধ্যে যনে কর জনসন শতকরা ১* ভাগ, রবিনস 
শতকরা ২* ভাগ, উইলিয়ামস্‌ শতকরা ৫* ভাগ এবং ডেভিড শতকরা ২* ভাগ 
ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দিল। তাহারা প্রত্যেকে কত অংশ ক্ষতিপূরণ করিতে 
রাজী তাহা লিখিয়া এ কাগজখানির তলায় সহি করিল। এইজন্তই বীম! গ্রহণের 
ঝুঁকি দাতাদের বল! হয় অবলেখক (00702110166 )। যদি প্ররুতই এই 
ব্যক্তির দ্রব্যের ক্ষতি হয় তাহা হইলে এই প্রতিশ্রতি পত্রখান1 লয়েডস্‌ উপস্থাপিত 
করিলেই, জনসন প্রমূখ প্রতিশ্রতিদাতাগণ প্রতিশ্রুত অর্থ লয়েডস্এ জম দিবে এবং 
লয়েডস্‌ এ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে বীমা গ্রহীতাকে (1250:60) ফেরত দিবে। 
"সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেলে আর কোন অবলেখকের নিকট হইতে 
প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয় না। জয়েডস্রে (1.10505) সামুদ্রিক বা নে বীষার 


ভি০৯৮%-, যায় ১৬৮৮ সালে।। 
এ বীম। গ্রহণের পদ্ধতি (2160১00 ০£ 065150128 1:10505 
০1325): লয়েডস্এ বাঁমাপত্র গ্রহণের জন্ত কেহ সরাসরি লয়েভস্‌ প্রতিষ্ঠানে 


উপস্থিত হইয়া বীমাপত্র লইতে পারে না। জয়েডসের স্থনাম লইয়া এবং লয়েডস্‌ 
পদ্ধতিতে যে সকল সামুক্রিক বীমা প্রতিষ্ঠান বীমা করিয়া থাকে তাহার! কখনও 
বাধা গ্রহীতাদের সহিত সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করে ন। 

জয়েড় বীষাপত্র লয়েডস্ বীমা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি (48৫2 সর্বত্র থাকে । সেই 
“্রহণের দিম. প্রতিমিঘিবৃদ্দ সর্বদা বীমা গ্রহণেচ্ছু ব্যবসায়ীদের সন্ধানে থাকে । 
. বীমা গ্রহণেক্ছু ব্যবসায়ীর নিকট হইতে জাহাজের অথবা ব্রধ্যের বিবরণ গ্রহণ করিয়া 





বীমা ২৫৩ 


লয়েম্রে অবলেখক অথবা ঝুঁকিবাহীদের নিকট পাঠান হয়। ঝুঁফিবাহিগণ 
তখন ভব্যের মুলা, প্রকৃতি এবং ঝুঁকির প্রক্কৃতি বিবেচন' করিয়া বীমার চাদ কি 
হইবে তাহা স্থির করিয়া! প্রতিনিধিকে জানাইয়। দেয়। প্রতিনিধি তখন বীমা 
গ্রহণ্চ্ছ ব্যবসায়ীকে বীমার টাদা এবং অবলেথকগণের নাম ইত্যাদি জানায়। বীমা 
গ্রহণেচ্ছ অবলেখকদের সর্ত মানিয়া লইলে অবলেখকগণকে সংবাদ দেওয়া হয় এবং 
“বীমা! চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর হয়। লয়েডসের প্রধান কারধালয় লগ্ডনের লেডেন হুল স্ত্রীটে । 

বিভিন্ন প্রকারের সামুদ্রিক বীমাপত্র (10156515606 15105 ০: 1150126 
17098:8006 7১০1105 ) 8 অগ্নিবীমায় দেখা হইয়াছে যে চুক্তির সর্ভ অঙ্যায়ী 
পিক বিভিন্ন প্রকারের বীষাপত্র গ্রহণ করা যায়। অঙন্থরূপভাবে” 
টার সামৃদ্রিক বা নৌ বীমাপত্রও বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে । 
্ উহার মধ্যে যে কয়টি প্রধান তাহ নিয়ে উল্লেখ করা' 

ল। 

প্রথমত, "মুল্য নিরূপিত বা মূল্যাক্ষিত বীমাপন্ঞ (৬৪116 72০1105) £ মূল্য 

নিকপিত বা মূল্যাক্কিত বীমাপত্রে যে ভ্রব্য বীমা করা হয় তাহার' 

১। মূল্য নিরূপিত, মৃ্যের উল্লেখ থাকে । জাহাজ অথবা মাল অথবা উদ্তয়ই 
ষদি বীমা কর! হয়, তাহা হইলে জাহাজের মুল্য কত, মালের মূলা কত ইহা! 
পৃথকভাবে উল্লেখ কর। থাকে । যখন ক্ষতিপূরণের দাবী করা হয় তখন বীমাপজ্জে; 
লিখিত মূল্য অন্ুযায়ী ক্ষতিপূরণের হিসাব করা হয়। মনে কর কোনও একখানি 
জাহাজ বীম! করা হইল। এ জাহাজের মূল্য ৫**** টাক। হইলে বীমাপত্রের মূল্য 
€**০* টাকা । তেমনি যে বব বীষা করা হইল উহার মূল্য যদি ২৫০০* টাকা হয়, 
তাহা হইলে মাল বাবদ বীমাপত্রের মূল্য ২৫০০* টাকা। 

দ্বিতীয়ত, অনিরূপিত বীমাপত্র বা মুক্ত বীমাপত্র (000%81520 01105 ০৮ 
0০50 চ011০5 ) : পূর্ব লিখিত উপায়ে বীমারুত দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ না করিয়া 
দ্রব্যের অথবা জাহাজের অনুমানিক মূল্য ধরিয়াও বাঁমাপঞ্জ গ্রহণ “করা যায় ॥ 
বীমাপত্রে অবস্ঠ একটি মূল্যের উল্লেখ থাকে কিন্তু সেই মুলাই যে বীমাক্কত জবর - 
প্রকৃত মূল্য তাহা নহে! তবে বীষাত ত্রব্যের ক্ষতি পূরণের 


২। মূল্য 
অনিরূপিত দাবী উখবাপিত হইলে বীমাকৃত ত্রব্যের প্রক্কত মৃল্য নির্ধারণ কর! 
বীমাপঞ্জ হয়। অন্মানিক মূল্যের উপর নুীমার চাদ দেওয়া হয়। কিন্ত 


ক্ষতিপূরণের দাবী উপস্থাপিত হইলে যদি দেখা যায় বীমার অন্থমানিক মুন্য প্রত: 
মূল্য হইতে কম তাহা হইলে ষে অতিরিক্ত সল্য বীমাপত্র ঘারা সংরক্ষিত হয়নাই .. 
তাহার জন্ত পরিপূরক বীষাপত্র (90010161206106215 01105 ) গ্রহণ করিতে হয়. | 
এবং পরিপূরক বাীমাপত্রের মুল্যের: উপর বীমার টাদা দিতে হয়। কিন্তু দি. 
্রন্তত মূদ্য অন্থমানিক মূলোর কম হয়. তাহা হইলে যে অতিরিক্ত মুর্ের 
জন্ত অতিরিক্ত বীমার ছাদ দেওয়া হইয্ভাছে তাহা ফেরত পায়। - প্রসব, মুল্যের 


২৫3 ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


অধিক সুলোর জন্ত বীমা! গ্রহণ করা হইলে তাহাকে বলে অধিবীম্া 
(0৮8: 1038181)০০)। মনে কর, কোনও একখানি জাহাজ বীষা কর! 
হইল। উহার প্রকৃত মূল্য ১ লক্ষ টাকা। কিন্তু অনিরূপিত বীমাপত্র বলিয়া 
অন্থমানিক ৮০*** টাকায় বীমষাপত্র গ্রহণ করা হইল। বীমার টাদাও 
৮*০*০ টাকার উপর দেওয়া হইল। যখন এই জাহাজখানির জন্য ক্ষতিপৃবণের 
দাবী করা হইবে, তখন ইহার প্ররুত মূল্য ১ লক্ষ টাকার জন্য বীমাপত্র লইতে হইলে 
২৯৯০০ টাকার একখানি পরিপূরক বীমাপত্র গ্রহণ করিতে হইবে। যদি বীমাকালে 
৮০০০ টাকা মুল্যের জন্য ৫০* টাকা চাদ দিতে হয় তাহা হইলে ১ লক্ষ টাকার 
উপর আরও ১২৫ টাক! চাদ] দিতে হইবে। কিন্তু, যদ্দি বীষাপত্রের মূল্য ১২০০০০ 
টাকা হইত, এবং বীষার টা ৭৫* টাকা হইত তাহী হইলে ২০০০০ টাকা 
অধিবীষার (১২০০**--১৯*০০০-৮২০*০* ) উপর চাদা ১২৫ টাকা বীমাগ্রহীতা 
ফেরত পাইতে। 
তৃতীয়ত, মিয়াদী বীমাপত্র (1006 7০1105) £ মিয়াদী বীমাপত্রে ঝুঁকির মিয়াদ 
এক নির্দিষ্ট সষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে । ইহাতে নির্দিষ্ট মিয়াদেব মধ্যে জাহাজ 
৬ মিযা্দী:.. যতবার ইচ্ছা ছুইটি নির্দিষ্ট বন্দবের মধ্যে যাল্ডায়াত করিতে 
বীমাপত্র পারে । তবে জাহাজকে এক নি্দিষ্টপথে যাতায়াত করিতে হয়। 
ইহার স্ৃবিধা এই যে জাহাজখানি যে কয়বার ছুইটি বন্দরের মধ্যে 
যাতায়াত করিবে প্রত্যেক যাত্রার জন্যই পৃথকভাবে বীমাপত্র গ্রহণ করিতে হয় না। 
মনে কর জলউষা জাহাজখানি মিয়াদী বীষাপত্রে বীম! করা হইল । উহার মিয়াদ 
১ বৎসর কাল । বীমাপত্র গ্রহণের তাবিখ ১লা জানুয়ারী, ১৯৬১। জাহাজখানি 
কলিকাতা এবং লগ্ডন বন্দরদ্বয়ের যধো স্থয়েজ পথে (5085 7২009) যাতায়াত 
করিবে | এই কীষাপজ্রের মিমাদ ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে ডিসেম্বর, 
১৯৬১। ইহার যধ্যে যতবার ইচ্ছা স্বয়েজ পথে কলিকাত] বন্দর ও লগ্ডন বন্দরের 
মধ্যে যাতায়াত করিতে পারিবে। প্রত্যেক যাত্রার জন্ত পৃথক পৃথক বীম। করিয়া 
বীমাপত্র গ্রহণ করিতে হইবে না। 
চতুর্থত, যাআ বীষাপত্র (৬০5৪৩ 011০5) £ যাত্রা বীষাপজে ছুইটি নির্দিই 
বন্দরের মধ্যে চলাচলের সময়ে কোনও ক্ষাতি হইলে উহা! পুরণ করার প্রতিশ্রুতি 
$ | বাত বীমপন্জ থাকে। ইহাতে এক বন্দর হইতে অন্ত কোনও নির্দিষ্ট বন্দরে 
জাহাজ নিরাপর্দে পৌছিলেই বীমাকারী বা বীমাদাতার 
(( 08806£ ) দাকিত্ব শেষ হয়। তবে জাহাজ গন্তবাস্থলে পৌঁছিবার পরও নির্দিষ্ট 
স্থিতিকাল (1.5 ৫85) পর্বস্ত বীমাদাতার দায় থাকে । স্থিতিকাল বলিতে সেই 
সময়কে বুঝায় যে নময় জাহাজে মাল তুলিতে অথবা জাহাজ.হইতে মাল নাধাইতে 
আবশ্তক হয়। সাধারণত জাহাজ বন্দরে ভিড়িলে ৩ ৩ দিন (৭২ ঘণ্টা) স্থিতিকাল 
লিমা! গণ্য কর! হয়। তবে স্থিতিকাল উতয় পক্ষের হধ্যে চুক্তি ঘা স্থিরীরুত হয়। 


বীষ। ২৪৫ 


যনে কর, একথানি জাহাজ কলিকাতা হইতে ভ্যানকুভার বন্দরের যধ্যে হাতা” 
যাতের জন্ত বীমা কর] হইল। কলিকাতা বন্দর হইতে যদি জাহাজ বীমা! কর! হয় 
তাহা হইলে কলিকাতা বন্দরে মাল তোলা আরম্ভ হইলে বীমাদাতার দায় আরগ্ত 
হুইবে এবং ভ্যানকুভার বন্দরে জাহাজ ভিড়িয়া মাল নামান হইলে তাহার দায় 
' সমাপ্তি হইবে। সামুজ্রিক বীমায় বেশীর ভাগ বীমাপতুই যাত্রা বীমাপত্র ডে০5৪০ 
। স১০1105 )। 

জীবন বীমা (11865 48930181106) £$ একথা পূর্বে আলোচনা করা 
হইয়াছে যে জীবন বীমা অন্যান্ত বীমার মত ক্ষতিপূরণের চুক্তি নহে। জীবন বীমার 
নীতি অবশ্থই অন্যান্য বীমা হইতে পৃথক | জীবন বীমায় জীবনের কোন ক্ষতি না 
হইলেও অর্থাৎ মৃত্যু না ঘটিলেও বীমাকৃত অর্থ পাইতে সক্ষম। এতদ্্তীত জীবন 
বীম! যে সর্তের উপর সম্পাদিত হয় উহা! অন্যান্ত বীমার সর্ত হইতে পৃথক নহে। যথা, 
| বীমায় বীষ্াস্থিত, চরম বিশ্বাস এই ছুইটি সর্ত পূরণ না 
্বাবদর্যানা হইলে বীমা কার্ধকরী হয় না। জীবন বীমায় বীমাহিতের 
পরিনর একটু অধিক। যমন পিতা পুত্রের জীবনে পরম্পরের বীমাহিত, শ্বামীর 
জীবনে স্ত্রীর বীমাহিত, এমন কি দেনাদারের জীবনে পাওনাদারের বীমাহিতও 
আইনত স্বীরূত। 

জীবন বীমায়ও অন্যান্য বীমার স্যায় সকল আবশ্যকীয় তথ্য অকপটে প্রকাশ 

করিতে হয়। জীবন বামায় বীষাগ্রহীতার বয়ন ও স্বাস্থ্য 
জীবন বীমার বয়স বিষয় কোনও তথ্য পরবর্তাকালে মিথা। বলিয়া প্রমাণিত হইলে 
রি ৮১ উর বীমাকারী বীমার মূল্য পরিশোধ করার দায়িত্ব হইতে মুক্ত হুয়। 
জীবন বীমায় বীমা গ্রহীতার প্ররুত বয়স ঘোষণা করার গুরুত্ব 

খুবই বেশী, কারণ ভিন্ন ভিন্ন বয়সে বীমার চাদার হার ভিন্ন ভিন্ন। একজন ২* বয়ক্ষ 
যুবকের জীবন বীম] করিতে হইলে যে চা্দা দিতে হইবে একজন ৬* বয়ন্ক বৃদ্ধের 
জীবন বীমা করিতে তাহার চেয়ে অনেক বেশী চাদ দিতে হইবে। ইহার কারণ 
দুইটি_ প্রথমত" জীবনের গড় আমু ধরিয়া লইলে ২* বৎসরের যুবকের দীর্ঘদিন 
বাচিয়। থাকার সম্ভাবনা বেশী, কিন্ত একজন ৬০ বয়স্ক বৃদ্ধ আর কতদিন পৃথিবীর 
আলো দেখিবেন তাহা বলা কঠিন। কেবলমাজ বয়স সত্যভাবে বিবৃত করিলেই 
চলিবে না, স্বাস্থ্যের অবস্থাও অকপটে বিবৃত করিতে হয়। কারণ বয়সের সহিত 
স্বাস্থ্যের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রহিয়াছে। 

মাস্ছষের জীবনকে কয়েকটি ধাপে ভাগ কর যায়। বাড়তি (789৫ ০৫ 
8০) ) জন্ম হইতে ৩৫-৪* বৎসর বয়স পযন্ত সাধারপত শরীরের উনি 
ৃষ্ট হয়। এ জন্ত এ বয়সকে বাড়তির বয়স বলা হয়। জে 

স্থিতাবস্থা (9030 96110. ) ১ ৪*.হইতে ৫৫ বৎসর পর্যস্ত বয়সকে বল! যায় 
স্থিতাবস্থা। এই বয়সে স্বাস্থোর উন্নতি হয় না বটে, তবে স্বাভাবিক অবস্থা শরীর 


২৫৬ ব্যবসায় সংগঠনের তুঁমিকা। 


মোটামুটি একটান! চলিতে থাকে । ৫৫ হইতে পরবর্তী কালকে বল$ যায় ক্ষত 
অবস্থা (68:10 ০৫ ৫০৪৮ )। চলতি কথায় বল! হয় জীবনের ভাটার টান। 
হৃতরাং জীবনের আমুক্ধাল যতই মৃত্যুর সন্গিকটবর্তাঁ হইতে থাকে জীবন বীমার" 
দ্রায়িত্বও ততই বৃদ্ধি পায়। 

দ্বিতীয়ত, অন্তান্ত বীম! বাযবসায়ে বীষা গ্রহীতার নিকট হইতে যে চাদা বাবদ অর্থ 
পাওয়া যায় উহা! হইতে বীযাকৃত দ্রব্যের কোন।ক্ষতি না হইলে কিছুই ফেরত দেওয়া, 
হয় না। কিন্ত জীবন,বীমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি (0020:806 0৫ 1506101)15া ) নহে 
বলিয়। ক্ষতি হইলে ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে সে কথা প্রযোজা 


এজ চি হয়না। চুক্তির রকম অনুসারে কীমা গ্রহীতাকে এক নির্দিষ্ট 
রে সময় অস্ত্ে বীমা গ্রহীতাকে অথবা তাহার মৃত্যুর পর তাহার 


উত্তরাধিকারীকে বীমাকৃত অর্থ ফেরত দিতে হয়। বীমার চাদ! 
খাটাইয়। যে আয় হয় তাহ! হইতে ব্যবসায় পরিচালনের ব্যয়বাদ দিলে যাহা থাকে 
তাহাই বীমাকারী প্রতিষ্ঠানের লাভ। সৃতরাং বীমাকারী যত দীর্ঘদিন বীমার টাদ। 
খাটাইতে পারে তাহার পক্ষে ততই মল | বীমার চাদার হার নির্ধারণে বদের হার 
একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। কারণ বীমার টাদা খাটান হয় বটে কিন্ত 
এমত ভাবে খাটাইতে হয় যাহাতে প্রয়োজন মত সেই বিনিয়োগ ( [10650006170 ) 
নগদান অর্থে রূপান্তরিত করা যায়। বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে 
আমাদের দেশে বহু জীবন বীম] ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন হইয়াছিল কিন্তু তাহাদের 
বিনিয়োগ এমন ক্রটিপূর্ণ ছিল যে প্রয়োজন মত বিনিয়োগ নগদান অর্থে রূপাত্তর 
সম্ভব হয় নাই এবং বীম! গ্রহীতাদের সহিত চুক্তি মতবীমার অর্থ পরিশোধ 
করিতে পারে নাই। এই কারণেই ভারত সরকার ১৯৩৮ সালে আইন পাশ 
করিয়! বীম! কারবারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সরকারের খণপত্রে জীবন বীমার চাদার 
শতকর! ৪৫ ভাগ বিনিয়োগ বাধ্যতামূলক করিয়া দিয়াছে । যাহা হউক, বায়ার চাদ! 
চক্রবুদ্ধি স্দের নিয়মে খাটান হয়। সুতরাং বীমার হার স্থির কর] হয় বয়স এবং 
হ্থদের হার ঘ্বারা। কোন্‌ বয়সের লোকের পক্ষে বীমার চাদা কি হইবে তাহা, 
বীমাগণিতজ্ঞ (০০০৪1 ) স্থির করিয়া থাকে । 

জীবন বীষায় বীষাকৃত অর্থ ফেরত পাওয়া ছুইটি ঘটনার উপর নির্ভর করে-_ 
(১) চুজি অনুযায়ী নির্দিই সময়ের জন্ম চুক্কি করা হইলে সেই চুক্তির মিয়াদ উত্তীর্ঘ 
হইলে ? (২) মৃত্যু ঘটিলে। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বীমা গ্রহণ করা হইলেও 
সেই চূক্কির মিফাদের যধ্যে যে কোনও সময়ে বীষা গ্রহীতার মৃত্যু হইলে তাহার 
উত্তরাধিকারী বীমাকুত অর্থ পাইয়া থাকে । 

বিতিক্ন প্রকারের জীবন বীমা (101651506 0045 0£ 1:36 25৯৮ 
(28:0৪) 8 জীবন বীমাকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায়শ প্রথমত, মিফাদী 
(0০০৬10606), দ্বিতীয়ত, আমৃত্যু (৬41,016 1:66), তৃতীয়ত, বাধিক বৃত্তি॥ 


বীম। ২৫৭ 


[ষয়াদী জীবন বীমাপত্র ( 70319৩0062৮ 146 চ0115155 )--মিয়াদী বীমাপত্জে 
এক নিধি সময়ের মধ্যে নিয়মিত কিন্তীতে চাদা (1670107 ) আদার দেওয়ার 
প্রতিশ্রতিতে বীমা গ্রহীতা (£553150. ) এবং বীমাকারীর (£55016: ) মধ্যে 
ৰ চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়। নিয়মিত কিন্তীবন্দীতে চাদ আদায় 
, মিয়াদী জীবন বীমা হইলে নির্দিষ্ট সময় অন্তে বীমা গ্রহীতা বীমার অর্থ পাইয়। 
থাকে । তবে যদ্দি বীমা গ্রহীতার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মৃত্যু ঘটে তাহ] হইলে 
তাহার উত্তরাধিকারী বীমাকৃত অর্থ পাইয়। থাকে । কিন্ত যদি বীম! গ্রহীতা 
বীমা গ্রহণের পর বীমাপত্র জামানত রাখিয়া কোনও খণ গ্রহণ করিয়! থাকে, 
তাহ। হইলে তাহার পাওনাদারই বীমাকৃত অর্থ আদায় করিবে। আদামীকত 
অর্থ যদি পাওনাদারের পাওনার বেশী হয় তাহ' হইলে তাহার পাওনা শোধ হওয়ার 
পর যাহ। বাকী থাকিবে তাহা বীমা গ্রহীতার উত্তরাধিকারীকে দিতে হইবে। 
“অনেক সময় বীমাপত্র গ্রহণ করিবার সময়ে বীঙ্ষারুত অর্থ মিয়দের মধ্যে বীহ। 
গ্রহীতার মৃত্যু হইলে কে পাইবে তাহার উল্লেখ থাকে না। বীমা গ্রহীতা ছুই 
উপায়ে তাহার বীমাপত্্েক্ স্বত্ব হস্তান্তর করিতে পারে £ (১) স্বত্বার্পণ দ্বার) 
(65 25516070618), (২) মনোনয়ন দ্বারা (৮5৮ 20201758002 )। বীমা 
*  গ্রহীত। বীমাপত্র জামানত রাখিয়া! খণ করিলে হ্বত্বার্পণ দ্বার! 
বীমার স্বত্ব হস্তান্তর বীমার স্বত্ব হস্তান্তর করা হয়, সাধারণভাবে মৃত্যুর 
রর ০১৬ পর কোনও নিকট আত্মীয়কে মনোনয়ন করিয়! বীমাপত্রে 
উল্লেখ থাকে এরপক্ষেত্রে সেই মনোনীত ব্যক্তিই ,বীমাকুত 
অর্থ পাইবে। স্ত্রী, পুত্র, স্বামী, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নি যে কেহকেই মনোনীত খলিয়া 
বীমাপত্রে উল্লেখ করা যায়। স্থতরাং কোনও ব্যক্তি মিয়াদী বীমাপত্র (500৬- 
[161)6 001105 ) ক্রয় করিলেও মিয়াদের পূর্বে তাহার মৃত্যু ঘটিলে তাহার 
মনোনীত ব্যক্তি অথবা স্বত্বার্পণ হ্বার স্বত্বাধিকারী (£১55187)6€ ) বীমার মূল্য 
পাইয়। থাকে । বীমাপত্র গ্রহণকালে মনোনীত ব্যক্তি অথব! স্বত্ব গ্রহীতার 
(455108096 ) নাম উল্লেখ না থাকিলে উত্তরাধিকার প্রমাণ পত্র (505065810 
06:66080 ) না পাইলে উত্তরাধিকারী বীমাকৃত অর্থ আদায় করিতে পারে না। 
আমৃত্যু বীমাপত্র ( ৬1,015 [16 2০1০5) ১ আমৃত্যু বীমাপত্রে মৃত্যুর পূর্ব 
পর্যন্তই নিয়মিত কিন্তীতে বীমার চাদা দিতে হয়। ইহাতে বাষার চাদ সাধারণত 
মিয়া্দী বীমার ঠাদার হারের কম হয়। আমৃত্যু বীষাপত্রেও বীমাগ্রহীতাক় ' 
মনোনীত ব্যক্তি অথবা স্বত্বাগিত ব্যক্তি (:8381875০) বীষাগ্রহীতার 
মৃত্যুর পর বামাকুত অর্থ আদায় করিতে পারে । এই প্রকার বীমাপত্রের অর্থ 
বীমাগ্রহীত। তাহার, জীবদ্দশায় ভোগ করিতে পারে. না 
আত্মহ্য বীমাপ্. আমৃত্যু বীমাপত্ স্বারা! মধ্যবিত্ত ঘরের লোকেয়:.পরিষারস্থ 
নির্ভরখীল ব্যক্তিদের জন্ত মৃত্যুর পর কিফিৎ অর্থের সংস্থান করে। .. ... 
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২৫৮. বাবসায় সংগঠনের ভূষিকা 


দিয়াদী বীমা £ স্বভ্যুর পর বীমার মুল্য দেয় ( ঢা 00ফ70626 00110 
7085816 8651 986, ) £ ধাহার। নিজেদের জীবন্ষশায় রীর্নীর অর্থ ভোগ 
করিতে চাহে না এবং. কেবলমাত্র পরিবারবর্গের জন্ক অর্থ 

মিয়াদী বাঁমা স্বত্যর সংস্থানের উপায় হিসাবে বীমাপত্র গ্রহণ করে তাহার! 


বির নির্দিষ্ট সময়ের জন্ত বীমার চাদা দেতয়ার প্রতিশ্রুতিতে 
বীমাপত্র গ্রহণ করে বটে কিন্ত বীমাকৃত অর্থ আদায় হইবে তাহার 
মৃত্যুর পর। 


বাধিক বৃত্তি (4.0:9165) £ বীমাগ্রহীতা বৃদ্ধ বয়সে আম্ম করিতে অক্ষম 
হইলে যাহাতে প্রতিমাসে কিছু কিছু অর্থের সংস্থান হয় তাহার জন্য বাধিক বৃত্তি 
নিয়মে বীমাপত্র গ্রহণ করিতে পারে । ইহাতে এককালীন কিছু অর্থ বীমাকারীকে 
দিয়। থাকে । নির্দিষ্ট সময় অস্তে বীমাগ্রহীতা প্রতিমাসে কিছু কিছু অর্থ ৪৮৮৪৪ 
নিকট হইতে পাইয়া থাকে। 
বীম। সঞ্চয়ের উপায় (48555157006 2৪ & 19681058 0£ 98.517759)2 টি 
ঘরের লোকের পক্ষে প্রতিমাসে কিছু সঞ্চয় করা সম্ভব হয় না। যদিও অর্থনীতি ও 
কুটনীতিবিশারদ চাঁণক্য বলিয়াছেন যে আয়ের ১/৪ অংশ নিজের জন্য, ১/২ অংশ 
পরিবারের জন্য এবং ১/৪ অংশ সঞ্চয়ে প্রয়োগ করিবে । অনেক 
হানি সময়ে দেখা যায় যে মধ্যবিত্ত ঘরের গৃহকর্তার মৃত্যু হইলে 
পরিবারববর্গ চরম দুর্দশার সম্মুখীন হয় এবং সাধারণের সাহায্য ব্যতীত বাচিতে 
পারেনা। এই কারণে মধ্যবিত্ত ও স্বপ্প-আয়বিশিষ্ট লোকের পক্ষে জীবন 
বীমা একটি মঙ্গলন্বর্ূপ কাজ করে। জীবন বীমা করিলে বীমার চাদা 
পরিমিত অর্থকে জোরপূর্বক সঞ্চয় (০01008190£5 বা 50:০৫ 9৫0৪ ) 
বল। হয়। 
বামা গ্রহীতার অংশ গ্রহণ £ বীমা গ্রহীতার টাদার অর্থ বিনিস্বোগ 
করিয়াই বীমা কারবারী প্রতিষ্ঠান লাভ করিয়া থাকে । বুতরাং স্তাষ)ত 
বীমাগ্রহীতা কারবারের লাভে অংশ. গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু বঞ্জি 
বীমার সর্ডে লাভে অংশ গ্রহণের অধিকার বীমা! 
৪ গ্রহীতাকে দেওয়া না হয়. তাহা হইলে কেহ লাভের অংশ 
দ্বাবী করিতে পারে না । বীমাগ্রহীত! ইচ্ছ। করিলে লাভের অংশ গ্রহণের দাবী 
ত্যাগ করিয়াও বীষাপত গ্রহণ করিতে! পারে । এই বীষাপত্রে বীমাগ্রহীতাকে 
লাভে অংশ গ্রহগ করার অধিকার দেওয়া হয় সেই বীমাপত্রকে সলাভ (৬14 
৮:০৪) বামুলাফ! সমেত এবং যে বীষাপত্বে বীষাগ্রহীতা মুনাফায় অংশ গ্রহণ 
করিতে রাজী নহে সেই. নী্াপন্ধকে মুনাফা বিহীন ঘা! লাতবিহীন (/10১০4: 
8380 বীমাগজ বলে; 'ললাভ বা ১১ টার হার বিটি 


পট? 


বাঁষা ২৫ 


বিয়াদী এবং আমৃত্যু বীষা। উডয়ই লরাত এবং লাভবিহীন হইতে গারে। তাহা 
হইলে সাধারণত জীবন বীমাপতর চারি প্রকারের হয় £ (১) সলাভ মিয়া্দী বীষাপ্র 
€ ৬/10॥ :০026 দ/800%7026186 [011০5 ), (২) লাঁভবিহীন মিয়াদী বীষাপত্্ 
4 ৬1000 0066 [13005700616 70110 )) (৩) সলাভ আমৃত্যু বীমাপঞ্জ 
€ ৬৬10 51050 ৬/15016 1166 01205 )7, (৪১ লাভবিহীন আমৃত্যু বীমাপত্র 
১(৬/:02০এ৫ 7:০6 15016 [46 7001105 )। 

জীবন বীমায় অধিলাভ €907008 17) 1:16 45850181106 ) ৫ 
জীবন বাধায় মুনাফাকেই অধিলাভ বলা হয়। প্রত্যেক জীবন বীম! ব্যবসায় 
কারবারকে প্রতি ৫ বৎসরে একবার সম্পদ ও দায়ের হিসাব নিকাশ 
করিতে হয়। হিসাব নিকাশ কালে যদি দেখা যায় যে বীমা গ্রহীতার 

এবং অন্যান্ত দায় মিটাইয়াও ব্যবসায়ে যথেই্ট লাভ থাকিবে 

অধিলাভে অংশ তাহা হইলে বাম! গ্রহীতাদের মধ্যে সেই লাভের অংশ 
৪ অধিলাও বাবোনান হিসাবে ব্টন করিয়! দেওয়া হয়। 
অধিলাভ বীমাপত্র চালু থার্কিলে সকল প্রকার সলাভ বীমাপত্র গ্রহীতাদেরই বণ্টন 
করিয়া দেওয়া হয়। তবে অধিলাভ কাহাকেও নগদান দ্বেওয়। হয় না, উহা বীমার 
মূল্যের সহিত জমা! করিয়া রাখা হয়। যখন বীমাপত্ের অর্থ পাওন। হয় তখন 
বীমার অর্থের সহিত অধিলাভও শোধ কর] হয়। 

বীমাপত্রের মূল্য অন্যুন ১০০* টাক] হইতে হয়। অধিলাভও প্রতি হাজার টাকা 
মুল্যের বীমাপত্রের উপর প্রতি পাচ বতনরে একবার দেওয়া হয়। অবশ্ত অধিলাভ 
দেওয়। বাধ/তামুলক নহে। কারবারের আধিক অবস্থা অনুযায়ী যি সম্পদ 
হবার সকল দায় মিটাইবার সম্ভাবনা থাকে তবেই অধিলাভ দেওয়া! হয়) নচেৎ 
নহে। প্রতি ১০০* টাকায় যদি ৪০ টাকা অধিলাভ ঘোষণা করা হয় তাহা 
হইলে যাহার ১০*** টাকার বীমাপত্র আছে সে অধিলাভ হিসাবে ৪** টাকা 
পাইবে। 

একক জীবন এবং যৌথ জীবন বীমা! € 91081611556 8150 00106 11165 
£880181106 ) £ কোন এক ব্যক্তির যাত্র জীবন বীমা করির1 যে বীমাপঅ দেওয়া 
হয় তাহাকে একক জীবন বীষাপত্র বলে। একক জীবন বীযাপত্রে বীমাককত ব্যক্তি, 

তাহার মনোনীত কোন ব্যক্তি ৰ! ব্যক্তিবর্গ হ্বত্বার্পণ সবার! শ্বত্ব 

একক জীবন বীমা গ্রহীতা অথবা উত্তরাধিকারীই মা বীমারুত অর্থ পাইতে 
পারে। বীষার ফলজগী বীমাপঝে উল্লেখ থাকে জগবা উত্তরাধিকারী আইন দ্বারা 
'নিয়ন্ত্রিত হয়। 

কিন্তু কতিপয় ব্যক্তির জীবনও এক বীযাপজ্জে বীঙ্গা করা যায়। নেই পাকা 
বীধাকে যৌথ জীবন বীঙগা বলে (10806 146 8৬00500০601 এবং যৌথ জীয়ন 
বীমা করিয়া যে বীমাপত্র দেওয়া হয় তাহাকে যৌথ জীবন বীমা (7৫ 


২৬, ব্যবসায় সংগঠনের ভূষিকা 


[46 4১890181706 [01105 ) বলে । অনেক সময় দেখা যায় স্বামী ওত্ত্রীর জীবন 
একই বীমাপত্র দ্বারা বীমা কর] হয়। ইহার স্থবিধা এই ফে 
যৌথ জীবন বীমা! বাীমাকুত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যে কাহারও মৃত্যু হইলে বীষা- 
গ্রহীতাদের মধ্যে জীবিত ব্যক্তিগণ বীমার মূল্য পাই” থাকে । 
যৌথ জীবন বীমার উপকারিতা সর্াধিক অনুভূত হয় অংশীদারী ব্যবসায়ে। 
ংশীদারী ব্যবসায়ে কোনও একজন অংশদারের মৃত্যু ঘটিলে মৃত্যুর দিন পর্যস্ত, 
অংশীদারের সম্পূর্ণ পাওনা শোধ করিতে হয়। কোনও অংশীদারের মৃত্যু ঘটিলে 
যাহাতে তাহার পাওন। পরিশোধ করিতে প্রয়োজনীয় নগদান অর্থের সংস্থান 
করিতে অস্থবিধা না হয় তজ্জন্তই যৌথ কীষ। গ্রহণ করা হয়। ফলে অংশীদারের 
মৃত্যুতে তাহার উত্তরাধিকারীকে অথবা আইনত প্রতিনিধিকে ( [2821 
7210:2981)0906) পাওনা অর্থ শোধ কবিতে ব্যবসায়ের 'কোনই অস্থবিধা হয় না। 
যৌথ জীবন বীমায় বীম] গ্রহীতাদের মধ্যে মিয়াদকালে কাহারও মৃত্যু না ঘটিলে 
মিয়াদ অন্তে সকল বীমাগ্রহীতা যৌথভাবে বীমাকৃত অর্থ পাইয়া থাকে । যৌথ, 
জীবন বীম! মিয়াদী বীষাই হয়। 
জীবন বীমার কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় £ 
প্রত্যর্পণ মূল্য ( 917:215061 ড৪]06) 8 জীবন বীমায় বীমা গ্রহীতা 
নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বীমার চাদ পরিশোধ করিবার প্রতিশ্রতিতে বীমাপত্র গ্রহণ, 
করিলেও কোন কারণে বীমাপত্র চালু রাখিতে অনিচ্ছুক হইলে অথবা অপারগ 
হইলে মিয়াদের পূর্বেও বীমাকারীকে বীমাপত্র ফেরত দিতে 
প্রত্যপর্ণ মূল্য পারে। এইরপ ক্ষেত্রে বীম' গ্রহীতা যে বীমার ঠাদা আদায় 
দিয়াছে তাহা হইতে সম্পূর্ণই যাহাতে বঞ্চিত না হয় তজ্জন্ত প্রত্যর্পণ মূল্যের 
ব্যবস্থা। কোনও বীমাপত্রেব প্রত্যর্পণ মূল্য বীমাকারীর সহিত বীমা গ্রহীতার 
চুক্তি হ্বারাই স্থির হয়। তবে প্রত্যেক বীমা গ্রহীতার সহিত ডিন ভিন্ন হারে 
প্রত্যর্পণ মূল্য স্থির করা হয় না। প্রত্যেক বীমা ব্যবসায়েই প্রত্যর্পণ মূল্যের এক 
স্থির নিয়ম থাকে । ১৯৩৮ সালের বীমা আইন পাশ হওয়ার ফলে, আমাদের দেশে 
প্রায় প্রত্যেক বীম। ব্যবসায়ে অনধিক ৩ বৎসর কাল বীমার ঠাদা নিয়মিত পরিশোধ 
কর! হইলেই বীমাপত্রে প্রত্যর্পণ মূল্য জগ্মায়। প্রত্যর্পণ মূল্য স্থিরীকরণেও ভিন্ন ভিন্ন 
বীয। কারবার ভিন্ন ভিম্প পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকে । তবে যোটযে টঢাদ। 
আদায় হয় উহা হইতে প্রথম বৎসরের টাদা বাদ দিলে যাহ] থাকে তাহার উপর 
শতকরা ৪* হইতে ৯০ ভাগ পধস্ত প্রত্যর্পণ মুল্য হইতে পারে। মিয়াদের মধ্যে 
যত অধিক দিন বীমাপত্র চালু থাকে প্রত্যর্পণ মূল্যও তত বেশী হয়। ন্যুনত্ 
কয়েক বৎসর চালু না থাকিলে প্রত্যর্পণ মৃল্য দাবী করা যায় না। জীবনবীমার 
বেলাই মাত্র প্রত্যর্পণ মুল্য দেওয়া হয় অথবা দাবী কর! যায়, অন্ত কোনও প্রকার 
হবীমায় প্রত্যর্পণ মূল্য জন্মায় না। বীমাপত্র প্রত্যর্পণ মৃল্য হিসাবে গণ্য করিতে 


বীমা ২৬১ 


হইলৈ বীমাগ্রহীতার বীমাকারীকে বিজ্ঞপ্তি (০০০৪) দিতে হয়। প্রত্যর্পণ 
পত্রে (90:167061 010) ) সহি করিয়া বীমাকারককে জমা দিতে হয়। 
বীমাকারীর কাধালয়ে প্রত্যর্পণ পত্র জম! দিলেই প্রত্যর্পণ কার্যকরী হুয়। 
আদায়ীকৃত বীমাপজ্র (7১810 ৪ ৮১০1০) £ জীবন বীমায় বীমা গ্রহীতা 
কোনও কারণে বীম! চালু রাখিতে অনিচ্ছুক হইলে অথবা বীমার টাদা শোধ 
করিতে অপ।রগ হইলে বীমাকারীকে বীমাপত্র আদায়ীককৃত (7510 8) 
বলিয়! গণ্য করিবার জন্য অনুরোধ করিতে পারে । বীমাপত্র 
আদারীক্কত বীমা আদায়ীরুত বলিয়। গণ্য কর! হইলে বীমাগ্রহীতাকে আর চাদা 
দিতে হয় না। আদায়ীকুত মূল্য পাইয়া থাকে । এক্ষেত্রেও বীমাপত্রকে আদায়ীকৃত 
বীমাপত্রে পরিণত করার জন্য বীমাকারীর নিকট আবেদন করিতে হয় এবং 
বীমাকারী অন্থমযোদন করিলে আদায়ীকৃত বীমাপজ্ের দলিল সম্পাদন করিতে হয়। 
জাদায়ীকুত কীমাপত্র দলিলের নির্দিষ্ট গ্রপত্র ( ঢ00) আছে। 
স্বত্বার্পণ (45510706150 £ বীমার টাদা যত বেশী শোধ করা হয় বীমার 
প্রত্যর্পণ মূল্য ও তত অধিক হয়। বীমাপত্রও বীমাগ্রহীতার নিবট একটি সম্পদ 
বিশেষ,কারণ উহার আধিকগ্সুল্য আছে। কোনও বীমাগ্রহীতা ইচ্ছা করিলে 
” বীমাপত্রের স্বত্ব হস্তান্তর করিয়া ধার লইতে পারে। সে-ক্ষেত্রে 
বার্ণ বীষাপত্রই জামানত হিসাবে খণদাতাকে স্বত্বার্পণ কর! হয়। 
ধণদাতাই হয় তখন যাঁষার মূল্য প্রাপক । তবে বীমা গ্রহীতাকে নিয়মিত বীমার 
চাপা আদায় দিতে হয়। | 
বীমাপত্ত স্বত্বার্পণ করিতে হইলে স্বত্বার্পণ পত্রে (45518700676 7000 ] সহি 
করিয়া নির্দিষ্ট ফী (সাধারণত ১ টাক1) জমা দিতে হয়ে এবং উহা! বীমযাকারফের 
কাঁধালয়ে জম। দিতে হয়। ন্বত্বাপ্পিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অথব। স্বত্বগ্রহীতার 
অনুকূলে বীমাপত্র পিছন সহি করিয়া খণদাতার নিকট জম রাখিতে হয়। 
বীমাপত্র হ্বত্বার্পণ হইলে পাওনাদার বীমার মিয়াদ অস্তে বীমাগ্রহীতার পক্ষে 
বীমাকারীর নিকট হইতে বীমার মুল্য আদায় করিয়! তাহার পাওনা কাটিয়া 
রাখিয়া বাকী অংশ বীষাগ্রহীতাকে ফেরত দেয়। 
বীষাপজ জামানত রাখিয়া খণ দেওয়া হইলে প্রত্যর্পণ মুল্যের উপর খণের 
পরিমাণ নিব করে। যাহার অনুকূলে স্বত্বার্পণ করা হয় তাহাকে বলা 
হয় স্বত্বগ্রহীত1 (4১9516০ ) আর যে স্বত্বার্পণ করে তাহাকে বলে স্বতদাতা 


€ 42581820101 

স্বয়ংক্রিয় 'চলতি বীমাপত্র (456010865 ০০- 
্য়ংক্রিয় চলতি £0:6516515 7১০01305 ) $ বীমাগ্রহীতা। বীমার চাদা নিয়মিত 
বাঁমাপত্র শোধ করিতে অপারগ হইলেও যাহাতে বীমায় তাহার স্বার্থ 
অস্ষু্ থাকে তাহার ব্যবস্থাও প্রায় প্রত্যেক বীমাকারীরই থাকে। ইহাতে বীঙগায় 


২৬২. ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


প্রত্যর্পণ মূল্য জন্মিলেই বীমা স্বয়ংক্রিয় উপায়ে চালু থাকে। প্রত্যর্পণ মূলা হইতে 
বীমা গ্রহীতাকে খণ দিয়া বীযার ঠাদা শোধ করা হয় এবং বীমা চালু*রাখা হয়? 
যতদিন প্রত্যর্পণ মূলয (5006067 ৬৪14 ) দ্বারা অনাদায়ী চদা শোধ. করা? 
যায় ততদিনই স্বয়ংক্রিয় উপায়ে বীমা চালু রাখা হয়। যখন প্রত্যর্পণ মূল্য দ্বারা 
আর বীম। চালু রাখা যায় ন! তখন বীমাগ্রহীতাকে জানাইয়। দেওয়! হয় ষে বীমার 
চাদ! আদায় না দিলে বীমাপত্র নষ্ট (1,825 ) হইয়া যাইবে। 
ভারতে জীবন বীম! ব্যবসায় জাতীয়করণ বা রাষ্্রীয়করণ (ব৪- 
01581158610) ০0£:1166 [175087002 71308117695 17 [0018 ) ও দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের পর বিশেষত প্রথম পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনা সমাধির গথে পৌছিবার: 
মুখে ভারত সরকার জীবন বীমা! রা্্রীক্নকরণে (জাতভীয়করণে )। 
বীমা ব্যবসায় কৃতসঙ্কল্প হইলেন। লাইফ ইনসিওরেন্দ কর্পোরেশন (146 
খাতীরকরণ [1750121)06 (00190:80107,--1,].0, ) নামে একটি খবাধীন 
সংস্থা স্থাপন করিয়া উহার হাতে জীবন বীমা ব্যবসায় পরিচালনার ভার অর্পণ 
করা হইয়াছে। এ সংস্থাটি ১৯৫৬ সালের ১ল। জানুয়ারী তারিখে কার্যভার গ্রহণ 
করিয়াছে। স্বাধীন সংস্থা হইলেও কর্পোরেশনটির ব্যবস্থাপনার নীতি সমগ্রই ভারত, 
সরকারের অর্থদপ্তর ( 715917০6 7011505 ) হইতে স্থির হয়। 
জাতীয়করণের উদ্দেশ্ঠের মধ্যে মুখ্য উদ্দেস্ঠ ছিল পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন! কার্ধকরী 
করিতে রাস্্রীয় উদ্ভোগাধীন শিল্পে সহজে মূলধন সংগ্রহ করা। অবন্ঠ রাগ্ত্রীয়ক রণ 
না হইলে জীবন বাম! প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে রাস্ত্ীয় উদ্যোগে 
জাতীয়করণের পরিচালিত শিল্পে মূলধনের অভাব হওয়ার কোন কারণ ছিল, 
নিত বলিয়। অনেকেই বিশ্বাস করে না। কেননা জীবন: 
১। রাত্রীয় শিল্পের বীষা! আইন অনুসারে জীবন বীমা তহবিলের অন্য[ুন 
মূলধন সংস্থান ৪৫ ভাগ ভারত সরকারের প্রত্যর্থ পত্রে বিনিয়োগ কর! 
বাধ্যতামূলক । 
._ স্থিতীয়্ উদ্দেশ্ত ছিল বীমা! গ্রহীতাদের স্বার্থ রক্ষার পথ দৃঢ়তর কর1। বাঁমা 
গ্রহীতার স্বার্থ রক্ষা করা সকল দেশের সরকারেরই কর্তব্য 
| বীষা গ্রহীতার সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতের জীবন বাঁমা ব্যবসায় রাষ্ট্ীয- 
বাকা করণের ফলে বীমা গ্রহীতার স্বার্থ দৃঢতরভাবে রক্ষা হইতেছে 
কিন! তাহা লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশনের বিনিয়োগ আটি ঘারাই অন্ুদ্ভৃত হয় 
বিনিয়োগ জ্রটি লোকসভায় চাঞ্চল্যের 'হৃষ্টি করিয়াছিল। এ বিষয় অন্থসন্ধালের 
জন্ত বিভিয়ান বোস ' কমিশন বসান হইয়াছিল তাহা সকলেরই বিদিত। আর 
সরকারী দরের লাজ ফিতার (2২০৭ 1৪2৫ ) আওতায় বীষা গ্রহীতার মৃতু 
হইলে বীষামূল্য আগায় করিতে যে কিভাবে নাজেহাল হইতে হয় তাহারও - ছুই 
চারিটি নিদর্শন নংবাদপজ পাঠকগণ জানেন! | 


বীমা ২৬৩ 


তৃতীয় উচ্গেহট ছিল জীবন বীম! ব্যবসায় পরিচালনার বায় হাস করা। ঘয়োয়া 
উদ্যোগে ব্যবসায় পরিচালিত হইলে ব্যবসাধী ষে মিতবাযিতার 
রা সিন মহিত ব্যবসায় পরিচালন! করে সে মিতব্যয়িতা বাষ্ত্ীয় উদ্যোগের 
শিল্প হইতে আশা কর] যায় না। মিতব্যয়িতা রাইীয়করণ 
না করিয়া জীবন বীম। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কতিপয় একক্রীকরণ ফরিলেই বোধ 
হয় আশাহুরূপ ফল পাওয়া যাইত। আধিক দুর্বল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে আধিক 
সবল প্রতিষ্ঠানের সহিত একজ্র করিলে বোধ হয় অধিক মিতব্যয়িতার সহিত 
ব্যবসায় পরিচালিত হইত। 
চতুর্থত, জীবন বীম। ব্যবসায় জাতীয়করণ করিয়! বীমা গ্রহীতাদের চাঙা দ্বার! 
ফটকাবাজী করার ঝেোক বন্ধ করা ভারত সরকারের একটি শুভ কল্পনা ছিল। 
কিন্তু রাষ্ট্রাযকরণের ছুই বৎসরের মধ্যেই লাইফ ইনসিওরেন্দ 
৪। ফটাকাবাজী কর্পোরেশনের এবং ভারত সরকারের কতিপয় উধ্বতন 
৮ কর্মচারীর বিরুদ্ধে জীবনবীম| তহবিল লইয় ছিনিমিনি খেলার 
যে চাঞ্চল্যকর সংবাদ লোকসূভায় ফিরোজ গান্ধী উপস্থিত করিলেন তাহাতে লাইফ 
ইনসিওরেন্স কর্পোরেশনের পরিচালনার ক্ষমতা ও সততার উপর অনেক বীমা- 
কারীর বিশ্বাসই অটুট থাকে নাই। 
লাইফ ইনসিওরেন্দ কর্পোরেশন « কোটি টাকা মূলধন লইয়া গঠিত। সম্পূর্ণ 
মূলধনই ভারত সরকার যোগাইয়াছেন। লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশনের প্রধান 
কার্যালয় বোম্বাই । কলিকাতা, কানপুর, দিল্লী এবং মান্রাজে ইহার আঞ্চলিক প্রধান 
কার্যালয় (20781 [7690 (0081:621)। $ 
বিবিধ ৰীমা (7/15061191760518 117852781102 ) 2 বীষার উপকারিত। 
ও গুরুত্ব দিনদিন বাড়িয়! যাওয়াতে সাধারণও বীম] সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছে এধং 
বীমা! মনোভাবাপক্ন (1195018106 10460.) হইয়াছে । বাধা ব্যবসায়ীসমূহও 
বীমার পরিধি দিনদিন বাড়াইয়! দিতেছে । এমন কোন বিষয়ই বোধ হয় বর্তমানে 
নাই যাহা বীমা করা যায় না। অগ্নি, সামুদ্রিক এবং জীবন এই প্রধান তিন 
প্রকারের বীমা ব্যতীতও যে সকল বীষ। ব্যবসায় বর্তমানে প্রসার লাভ করিয়াছে 
তাহার মধ্যে সে সকল বীষ। সাধারণের জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে তাহা নিয়ে 
আলোচন! করা হইল। 
মোটর বীমা (010601£ 10801:8006 ) £ &দনন্দিন সংবাদপত্রে দেখিবে থে 
ষোটরগাড়ী ছুর্ঘটনায় বড় বড় হরে কিছু লোক হতাহত হয়। পথচারী ছুর্ঘটনাক় 
কতিগ্রস্ত হওয়া ব্যভীতও দুর্ঘটনায় মোটর গাড়ীর ক্ষতি হয়) 
মোটর বী এই সকল কারণেই মোটর গাড়ী বীমার প্রয়োজনীয়তা 
বিশ? আলোচনা নিশ্পীয়োজল। প্রতি ছোটর গাড়ীর মালিকই বর্তমানে €নাটর 
বীহ! করিয়া থাকেন যাহাতে ছর্ঘটনায় মোটরের কোনও ক্ষতি হইলে বসাকানীয় 


২৬) ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় কর। যায়। 6৫মোটর গাড়ীর বেলাতেও ক্ষতিপূরণের 
পরিমাণ ক্ষতির উপর নির্ভর করে চু) এতদ্্যতীতও ঘোটর চালক নিজেকেও 
বীমা করার নিয়ম আছে। দুর্ঘটনায় মোটর চালকের কোনও ক্ষতি হইলে 
উহাও বামাকারী পুরণ করিয়া থাকে । 

১৯৪৮ সালের আইন অনুসারে ভারতবর্ষে প্রত্যেক মোটর গাড়ীর মালিককে 
বাধ্যতামূলকভাবে তৃতীয় পক্ষ দুর্ঘটন! বীম। গ্রহণ করিতে হয়। বীমার চুক্তিতে 
হিরা দুইটি পক্ষ থাকে-_বীমাদাতা বা বীমাকারক এবং বীমা গ্রহীতা । 
টি মোটর গাড়ী বীমার চুক্তিও দুই পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত হয়। 
বীমা কিন্তু মোটর গাড়ী বীমার উপকারিতা বীম! গ্রশ্থীত1 ব্যতীত 

তৃতীর পক্ষ কোন ব্যক্তি পর্যন্ত প্রসারিত করা যায়। মনে কর 
তোধার মোটর গাড়ীর তলায় হরেন চাপা পড়িল। ফলে হরেন আহত হইল। 
এখন হরেন আহত হওয়ায় তাহার যে আধিক ক্ষতি হইল উহা কে পূরণ করিবে ?, 
তোমার গাড়ীর তলায় চাপ। পড়িয়া যখন আহত হইয়াছে তখন তোমারই ক্ষতি- 
পূরণ করা উচিত। কিন্তু এই বিপদেরও আধিক ভার যদি অন্য কাহারও উপর 
অপসারণ করিতে পার অর্থাৎ, তুমি নিজে ক্ষতিপূরণ না করিয়া যদি এমন লোক 
পাওয়া যায় যে তোমার পক্ষে আহত বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ করিবে, সে 
চেষ্টা কি তুমি করিবে না? তাই অল্প টাদার বিনিময়ে বীম৷ ব্যবসায়ীদের নিকট 
হইতে তুমি তৃতীয় পক্ষ কোন ব্যক্তির ক্ষতিপূরণের অঙ্গীকার লইতে পার। ইহাই 
তৃতীয় পক্ষ দুর্ঘটনা বীমা (1000 28105 4১০০109170 [1)50181705 )1। এই 
উদাহরণটিতে বীম। প্রতিষ্ঠান একপক্ষ ; ভুমি দ্বিতীয় পক্ষ এবং পথচারী অনির্দিষ্ট 
( অবশ্য এক্ষেত্রে হরেন ) তৃতীয় পক্ষ। তোমার মোটর গাড়ীর দুর্ঘটনার জন্তু 
তৃতীয় পক্ষ কাহারও ক্ষতি হইলে উহ পূরণ করার ভার বীমাদাতার। তাই 
ইহাকে বল! হয় তৃতীয় পক্ষ দুর্ঘটনা বীমা । জনসাধারণ যাহাতে নিরাপত্তার সহিত 
রাস্তায় চলাফের। করিতে পারে তাহার জন্যই তৃতীয় পক্ষ দুর্ঘটনা! বীমা! বাধ্যতা- 
মূলক কর] হইয়াছে। 
শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ বাঁম৷ (৬/ 01150187015 00100508800, 1705318006): 
শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ বীমার প্রশ্ন শিল্প শ্র বেলায়ই প্রযোজয। শিল্পে এমন 
অনেক কার্য আছে ষাহা খুবই বিপজ্জনক, যেমন অগ্নি নিবারক সংস্থার ( ম? 
8:78806 ) কর্মীদের অনেক সময়ে খুব রিপদের সম্মুখীন হইয়া কাধ করিতে হয়। 
আবার শিষ্পে খুব ভারী যন্ত্রপাতি লইয়া কাজ করারও বিপদ যথেষ্টই আছে। তাই 
শিল্পে শিল্পশ্রমিকগণ যদি এই যকল বিপজ্জনক কার্য করিবার 
আমিকের ক্ষতিপূরণ পূর্বে জানিতে পারে ষে কার্ধকালে কোনও প্রকার দুর্ঘটনায় 
বান পতিত হইলে তাহার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা হইবে, তাহা হইলে 
ভামিক অনেকটা আব্বত্ত হইয়া নিশ্িন্ত মনে কার্য করিতে পাক্ষে। বর্তমানে প্রায় 


বীষা ২৬৫ 


প্রত্যেক শিল্পোন্নত দেশে মালিকের শিল্পে কার্ধকালে শ্রমিক কোনও দুর্ঘটনায় 
পতিত হুইলে তাহার ক্ষতিপূরণ ক'র! বাধ্যতামূলক করিয়া আইন প্রণয়ন কর 
হইয়াছে। ভারতবর্ষে ১৯২৩ সালে শ্রষিক ক্ষতিপূরণ আইন বাধ্যতামূলক হওয়ার 
ফলে প্রত্যেক শিল্প মালিকই শ্রমিকের ক্ষতিপূরণের জন্য বীমা গ্রহণ করিয়া ক্ষতি- 
পূরণের ভার বীমাকারীর উপর অপসারণ করার সথযোগ লয়। 
শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ বীমায় শ্রমিককে তখনই ক্ষতিপূরণ করা হইবে যখন 
মালিকের পক্ষে কাধ করা কালেই দুর্ঘটনায় ক্ষতি হইবে। দ্বিতীয়ত, শ্রত্ষিক 
ৰ দুর্ঘটনায় পড়িলেই ক্ষতিপূরণ পাইবে এই ধারণার বশবর্তা 
ক্ষতিপূরণ আদায় হইয়া যদি শ্রমিক কার্ধে আবশ্যকীয় সতর্কতা অবলম্বন না করে 
এবং তাহার গাফিলতির ফলে যদি ছুর্ঘটন হয় তাহা হইলে 
শ্রমিক মালিকের কার্ধকালে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও ক্ষতিপূরণ পাইতে পারে না। ক্ষতি- 
পূরণের দাবী গ্রাহ্‌ হওয়ার পূর্বে বমাঁকারী অন্যান্ত বিষয়ের মধ্যে এই ছুইটি সর্তের 
উপর নজর দিয়া থাকে । 
মালিকের পক্ষে কাধকালে এবং আবশ্বকীয় সতর্কতা অবলম্বন করা সত্বেও দুর্ঘটনার 
শ্রমিকের ক্ষতি হইলে মেই ক্ষতিই অমিক-ক্ষতিপূরণ-বীম দ্বারা সংরক্ষিত হয়। 
অসাধুতাজনিত ক্ষ তিপুরণ বীম। (ছ216]1165 17080187906) : সংবাদপত্র 
'পড়িলে দৈনিক দুই একটি বিশ্বাসভজের বা! প্রতারণার সংবাদ পাওয়া যায়। অসাধু 
উপায়ে মালিকের অর্থ আত্মসাৎ করা কর্মচারীর পক্ষে অন্ায় হইলেও কোন কোন 
কর্মচারী সেই প্রলোভন হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারে না। ফলে তহবিল 
তছরূপ করা, অথব1 মালিকের সম্পদ আত্মসাৎ কর। ইত্যাদির নিদর্শন হামেশাই 
পাওয়া যায়। 
কোনও যালিক কর্মচারী নিয়োগকালে স্থির নিশ্চয় হইতে পারে না ষে কর্মচারী 
ভবিস্বতে অসাধু হইবে না এবং অসাধু উপায়ে মালিকের অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ 
করিবে না। যে কর্মচারী আজ খুবই বিশ্বাসী সে যে আগামীকল্য বিশ্বাসভঙ্গের 
কার্ধ করিবে না সে কথা হলফ করিয়া বলিতে পারা যায় না। তাই কর্মচারীর অসাধু 
কার্ষের ফলে কোনও মালিক আধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তাহ। 
অসাধুতা্গনিত পুরণ করার জন্য বীমা ব্যবস্থার প্রবর্তন হইয়াছে। ইহাতে 
ক্ষতিপূরণ বীমা. বীমা গ্রহীতার কর্মচারীর অসাধু কার্ধের ফলে বীমা গ্রহীতা 
ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বীমাকারী ক্ষতিপূরণ করিয়া থাকে । এই প্রকার বীষ্াপত্র তখনই 
গ্রহণ কর' হয় খন কর্মচারীর উপর প্রচুর অর্থ বা সম্পদ আদান-প্রদানের ভার, 
াকে ষে ক্ষেত্রে কর্ষচারীর পক্ষে আধিক আদান-প্রদান মূলা সম্পূর্ণই নগজান 
জামানত রা সম্ভব নহে। 
উদাহরণ £' ক-এর ব্যবসাষে খ একজন সম্ভার রক্ষক (50016 [ে০2)। 
ইনিকই সম্ভারখান! হইতে 'লন্ভার জাদান-প্রদান হয়। ইচ্ছা করিলে হয়ত খ 


৯৬৬ ব্যবসায় সংগঠনের ভূষিকা 


কিছু কিছু ব্রব্য অসৎ উপায়ে গোপনে বিক্রয় করিয়া অর্থ আত্মসাৎ করিতে পারে । 
খ-এর অনাধু কার্ধের ফলে ক-এর কোন ক্ষতি হইতে পারে। উহা*্পুরণ করার 
জন্য মনে কর গ বীমা দান করিল। ফলে কখনও খ-এর কাধের ফলে ক-এর ক্ষতি 
হইলে যে অর্থের ক্ষতিপূরণের বীমা গ্রহণ কর] হইয়াছে সেই পর্যস্ত ক্ষতি বীষাকারক 
গ-এর নিকট হইতে আদায় করিতে পারে। ৃ 
অনাধুতাজনিত ক্ষতিপূরণের বীমায় যে বীমাপত্র দেওয়! হয় উহাকে অসাধূতা- 
জনিত ক্ষতিপূরণের অঙ্গীকারপত্র (81981150072) বলে। 


অসাধৃতাজনিত অসাধুতাজনিত ক্ষতিপূরণ বীমায় দুইটি নিহিত সর্ত থাকে । 
ক্ষতিপুরণ বীমায় প্রথম, কর্মচারীর কার্ধের প্রকৃতি বদল হইলে বীমাদাতার 
নিহিত সর্ত দায়িত্ব শেষ হয়। যেমন সম্ভাররক্ষককে যদি ক্যাসিয়ার পদে 
১| কার্ষের উন্নীত কর] হয় তাহা হইলে সম্ভার রক্ষক হিসাব কার্ধকালে 


প্রকৃতি বদলে অনাধু কার্ষের ফলে ক্ষতিপুরণের বীম। বাতিল হইয়! যায়। 
বীমাকারীর দায় দ্বিতীয়ত, মালিক কর্মচারীর সম্মুখে অসাধু উপায় অবলম্বনের 


সমাপ্তি পথ যদি উন্ুক্ত রাখে এবং আবশ্তকীয় সতর্কতা অবলম্বন 
২। আবস্থকীয় না করার ফলে অসাধুতাজনিত ক্ষতি হয় তাহা হইজে' 
সতর্কতা অবলম্বন বীমাকারকের দায়িত্ব থাকে না| পু 


অপহরণ বীম! (85:818:5 17550281506 ) £ এমন অনেক ব্যবসায় আছে 
যেখানে অপহরণ বীমা করা প্রয়োজন। টুর্রি ডাকাতির ঝুঁকির হাত হইতে 
ব্যবসায়ী নিজেকে মুক্ত রাখিতে ইচ্ছা কবিলে অপহরণ বীমা গ্রহণ করিয়া থাকে। 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের তালা খুলিয়া! অথবা! দরজা ভাঙ্দিয়া জিনিষপত্র অপহরণ করার 
দৃষ্টান্ত বিরল নহে তবে ইহা হাষেসাই ঘটে না সত্য। হাষেসা না ঘটলেও কখন 
কোন ব্যবসায়ী অপহরণ জনিত ক্ষতির সম্মুখীন হইবে তাহা কেহ নিশ্চয় করিয়া 
বলিতে পারে না। ্ৃতরাং কীম! গ্রহীতা চাদার বিনিষয়ে 
বীমা কারকের নিকট হইতে অপহরণ বীমাপত্র গ্রহণ কয়ে ।-ষে 
কোন বীম! বাবসায়ীর পক্ষে ইহা একটি লাভজনক বিভাগ । কারণ বীমার চাদা 
অল্প হইলেও বীষাকাঁরীকে অপহরণ লোকসান বাবদ খুব কম ক্ষতিপূরণ করিতে 
হয়। এক্ষেক্েও বীম গ্রহীতাকে আবস্টকীয় সতর্কতা অবলদ্বন করিতে হয়। 
ৰ প্ররণ বীমা (08817770502 2109:8:)06) £ দিন দুপুরে রাজপথে 
ছুঃসাহ্‌সী ডাকাতির চৃষ্টাউওহিত্প নহো; একস্থান হইতে অন্তর নগদ তহবিল 
প্রেরণ কাজে এই কলিকাতা! মহানগরীতেও দিন ছুপুরে ভাকাতি কতবার হইয়াছে । 
ব্যাঞ্ষে টাকা জম! দিবার জন্য টাকা পাঠান হইল। পথিমধ্যে ছুরুত্তগণ গাঁড়ী 
থামাইয়। পাহারাদারকে জখম করিয়! টাকার থলি ছিনাইয়! 

অর্ধপ্রেরণ বীমা. লওয়া এ ঘটনাও ঘটিয়াছে। প্রচুর নগদান তহবিল স্থানান্তর 
/ফালে নগদ অর্থ -ছিনাইয়া জওয়ান আশঙ্কা সর্বদাই ধাকে । এই' কারণেই সবল 


অপহরণ বীমা 


কীষা ২৬% 


ধ্যবসায়ী বা প্রতিষ্ঠানকে সর্বদাই নগদ অর্থ একস্থান হইতে স্থানান্তরে প্রেরণ করিতে 
হয় তাহারা অর্থ প্রেরণ কীষ। গ্রহণ করে । ইহাতে এক স্থান হইতে অস্ক কোনও 
স্থানে অর্থ প্রেরণ কাঁলে কোন দুর্ঘটনার চুরি, ভাকাতি ইত্যাদি) ফলে বীমা 
গ্রহীতার অর্থ নষ্ট হইলে বীমাদাতা (বীমাকারী ) ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য 
থাকে। 

কর্মচারী রাষ্ট্রীয় বীমা (00010105665 91866 115901811০6) ; মাহষের জীবন- 
যাত্রা যতদিন সহজ ছিল এবং জটিলতার সম্মুখীন হয় নাই ততদিন মানুষ কতিপয় 
ঝুঁকি অনুভব কবে নাই । বর্তমানে জীবনযাত্রা এতই জটিল হইয়াছে যে প্রতিটি 

লোক সর্বদাই নানা প্রকার ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। প্রন্কৃতির 
সা উপব নিভ'ৰ করিয়া যতক্ষণ মান্ঠয বসবাস কবে ততক্ষণ তাহার 
ঝুঁকি থাকে কম। কিন্ত যে সমাজ ব্যবস্থায় আমবা এখন বাস 

কবিতেছি সেই সমাজ ব্যবস্থায় আমাদেব সকলেবই ঝুকি রহিয়াছে । আমি অসুস্থ 
হইয়া পডিলে আমার অর্থোপার্জনের ক্ষমতা রহিত হইল, বাতগ্রস্ত হইয়! পড়িয়া 
থাকিলে চিরস্থায়ীরূপে অকৃর্নণা হইয়া পডিলে আমার আয় করার ক্ষমতা লোপ 
পাইল, কোনও কারণে আমি বেকার হইয়া! গড়িলে আমার আয়ের পন্থা! লোপ 
পাইন্রা। এই “প্রকার নানা কাবণে লোক সাময়িকভাবে আয় করার ক্ষমতা 
হাবাইতে পারে। এই ঝুঁকি সমাজ ব্াবস্থাব এবং পরোক্ষ উৎপাদনেব গোড়া 
হইতে ছিল। তখনকার সমাজ ব্যবস্থা এত জটিল ছিল ন1 বলিয়াই, উপরি-লিখিত 
কারণে কাহারও আয়ের ক্ষমতা রহিত হইলে সমাজের দশজনের সাহায্যে তাহার 
জীবন চলিত। সেজন্ত প্রত্যেক দেশেই অল্লবিস্তর সমাজ সেবা! সমিতি 4 99০151 
921:৬10 90০166165 ) ছিল । সমিতির সান্তবুন্দের চাদায় সমিতির কোন সমস্ত 
সাময়িকভাবে আয় কবার ক্ষমতা হারাইলে তাহাকে সাহাষ্য দেওয়া হইত । 
কিন্তু ক্ুত্র ক্ষুত্র সমিতির অর্থ সংস্থান এত অপ্রচুর ছিল যে এই প্রকার বিরাট কর্তব্য 
পালনে তাহার? সব সময়ে সমর্থ হইত না। 

ক্রমে ক্রমে বাষ্ট্রেব কর্মপদ্ধতিরও পরিবর্তন দেখা দিল । এখন আর রাষ্ট্র আইন 
শৃঙ্খলা বজায় রাখার কার্ষেই মাত্র ব্যাপৃত থাকে না। বর্তমানে প্রায় সকল রাষ্ট্রই 
সমাজ-কল্যাণকর কার্ধভার গ্রহণ করিতেছে । সাময়িকভাবে বেকার হইয়া পড়িলে” 
অথৰ! অনুস্থ হইয়া আয়ের ক্ষত! লোপ পাইলে উহার প্রতিক্রিয়া সমাজের সকল 
অজেই দেখা দেয়। তাই বাষ্রও সমাজ-কল্যাণকর কার্ষভার গ্রহণ করিতেছে। 
এখন আর সাষয়িক অপারগ ব্যক্তিদের সাহাধা ভার কোনও সমিতির অখবা 
কতিপয় দেশহিতৈত্ী ব্যক্ষির উপরই বর্তায় না। 

প্রায় সকল দেশেই বর্তমানে শ্রমিক ও অল্প আয়বিশিষ্ট ব্যক্তির আর্মিক 
নিরাপত্বার ভার রাষ্ট্র গ্রহণ করিয়াছে । বীধার মারফতে এই আধিক নিরাপতার 
ডার গ্রহণ করা হয়। তাই বর্তঙানে ব্যাপক বীম] প্রথার প্রবর্তন করা হইয়াছে 


২৬৮ ব্যঘসায় সংগঠনের ভূমিকা! 


,(0091010161701551%5 [10950181906 [১1218 ) | যেসকল কারণে শ্রমিক এবং ছল্প 
আয়বিশিষ্ট লোক সাময়িক আধিক অস্থবিধায় পড়িতে পারে সেই সুকল ঝুঁকি 
বীমা দ্বারা সংরক্ষিত হয় । অর্থাৎ সেইরূপ অবস্থার উদ্ভব হইলে বীমার চাদ হইতে 
বীমাকৃত ব্যক্তিদের সাহায্য করা হয়। এইজন্যই ইহাকে 

কর্মচারী রা সাষাজিক নিরাপত্তা বীম। (90০181 5০০0115 117901:81)06 
বয়ান বলা হয়। শিল্প শ্রমিক ও চাকুরিয়াদের মধ্যে ঝুঁকির পরিমাণ 
বেশী বলিয়! শ্রমিক রার্ত্রীয় বীষায় শিল্প শ্রমিক ও ম্বপ আয়বিশি্ই চাকুরিয়াদের 
সামাজিক বীষার আওতায় আনা হইয়াছে । গ্রেটবুটেনের মত শিল্লোর্নত দেশে 
সামাজিক নিরাপত্তা বীমার আওতায় কেবলমাত্র শিল্প শ্রমিক ও চাকুরিয়াদেরই 
আনা হয় নাই; সমাজের সকল স্তরের সকল আয়বিশিষ্ট লোকই সামাজিক 
নিরাপত্তা বীমার স্থযোগ পায়। যেমন জাতীয় স্বাস্থ্য বীমা (13861079] [76510) 
'050181505 ) আইন পাস হওয়ার ফলে গ্রেটবুটেনের ধনী দরিদ্র সকল সপ্প্রদায়ই 
হাসপাতাল হইতে বিনা মূল্যে চিকিৎসার সুযোগ লইজে পারে । আমাদের মত 
গরীব দেশে পূর্ণায়তন সামাজিক নিরাপত্া বীমা পদ্ধতি গ্রহণ করা এখনও সম্ভব হয় 
নাই। তবে গীড়িতাবস্থায় সাহায্য দান; অকর্মণ্য অবস্থায় সাহায্য দান, চিকিৎসার 
সযোগদাান ও পোস্তদের চিকিৎসার স্থযোগদান এই কয়টি বিষয়ের হুযোগ দান 
করিবার জন্য শ্রমিক রাষ্ত্ীয় বীমায় ( চ:200105665 906 [090121706 ) প্রবর্তন 

হইয়াছে। 
বীমাকৃত শ্রমিক বা চাকুরিয়! ; ব্যবসায়ী বা শিল্প মালিক এবং সরকার (কেন্দ্রীয় 
বা রাজ্য ) এই তিন দলের টাদায় শ্রমিক রাষ্ট্রীয় বীম1 সংস্থা গঠন করা হইয়াছে। 
৪০* টাকা অনূর্ধ্ব আয়বিশিষ্ট শ্রমিক অথব] চাকুরিয়া সমাজ নিরাপত্তা কীমার 
হ্থযোগ লইতে পারে । শ্রমিক রাই্রীয় বীম। সংস্থার হাতেই বীমা ব্যবস্থা পরিচালনার 
ভার। শ্রমিক ও চাকুরিয়ার আয়ের অন্কুপাতে চাদা আদায় এবং আধিক সাহায্য 
দান করা হয়। 


19761701898 


1. 10090175009 18 0109 01 006 20811) 1018201089 01 0000276108,৮ 01810, 
“বীম! বাণিঞ্ের একটি প্রধান অঙ্গ 1”--আলোচন! কর | 
2, 18518 11080781019 110769:930 ? 1758 & 02901601 10807016 1069:986 
হা00] 6129 1109 01 & 10660: 2 
বীমাহিত কি? পাঁওনাদারের কি দেনাদারের জীবনে বীমাহিত আছে? 
3. ভড786 915 6179 8৫591068668 01 [01080181009 2 


বীমার ছুবিধা কি? 


বাঁষা ২৬৯" 


4. 90008 জা071]) 7৪. 10,000 816 1080190 10 7৪. 8000. ৪. 8000- 
০:01) 01 £0008 89 06860560 1) 179. [0 00001) সা1]] 0108 1008018009৮ 
(0০, 709 ? (316 29880108. , | 

১০০০ টাকা মূল্যের মাল ৮০০০ টাকায় বীমা করা হইল | ৬০০০ টাকার ঘ্রবা 
অগ্নিকাণ্ডে নষ্ট হইল | বীমা প্রতিষ্ঠান কত ক্ষতিপূরণ দিবে ? কারণ বল। 
8..10180898 6119 00001610105 018 ৬৪110 11080192006 0110 ? 
আইনসিদ্ধ বীমাপত্রের সর্তাবলী আলোচন। কর। 

6. 77:%101910, (&) 11700 81৮5৮ 40010606 [08018009, (১) 80207. 
[1130009, (৫) 11001105669 98868 [11080181109 

ব্যাখ্যা কর £__(ক) তৃতীয় পক্ষ ছুর্ঘটন] বীমা ; (খ) অপহরণ বীমা, (গ) শ্রষিক 
রায় বীমা । 

৭. 1796৮ 818. 079 080588 ০ 18510091188510] 01 11109 110301)0%, 
' 1308110888 ? 
জীবন বীমা জাতীয়করণের কারণ কি কি? 


দশম অশ্যায় 


যানবাহন বাবসা 
(1827155০1) 


কোনও দেশের শিল্প, ব্যবসায় বাণিজ্যই উন্নত যানবাহন ব্যবস্থার অভাবে 
অগ্রসর হইতে পারে না। বস্তত যানবাহন ব্যবস্থায় বিপ্লব দেখ! দেওয়ার পরই 
'শিল্পোক্মতির পথ উন্মুক্ত পথ। শিল্লোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় বছমুখী আধিক 
কার্ধকলাপ। আধিক কার্কলাপের মধ্যে ব্যবসায় বাণিজ্যের গুরুত্ব কেহ কখনই 
অস্বীকার করিতে পারে না। 
আধুনিক কালের বহুল উৎপাদন পদ্ধতির সাফল্য কখনই যানবাহন ব্যবস্থার 
অভাবে সম্ভব নহে। বন্থল উৎপাদন পদ্ধতির সাফল্য কতিপয় 
অবস্থার উপর নিভর করে । শ্রমিকের গতিশীলতা (17101115 
0 19৮০0 ) মূলধনের সহজলভ্যতা ( £58115711165 
06 0801691 )১ কাচামালের নহজলভ্যতা (4258119111গে 0: 2 
10266101815 )। 
এই সকল অবস্থার মধ্যে শ্রমিকের গতিশীলতা ও কীাচামালের সহজলভ্যতা 
বিষয়ের কিঞ্িৎ আলোচনা কর! প্রয়োজন এবং উহার পরিপ্রেক্ষিতেই যানবাহন 
ব্যবস্থার গুরুত্ব বিবেচন। করা যাইবে। 
শ্রমিকের গতিশীলতা বলিতে একস্থান হইতে অন্তস্থানে সহজে শ্রমিকের 
যাতায়াতকে বুঝায়। শ্রমিকের গতিশীলতা না থাকিলে 
“শ্রমিকের অর্থনীতি ও বাণিজ্য এক একটি স্থানে সীমাবদ্ধ থাকে। 
গতিশীলত! বহুল উৎপাদন প্রথা বাজার ও শিল্পের সঙ্ধীর্ণতা ভাঙ্গিয়াই 
প্রবর্তন কর! হইয়াছে । উদাহরণ স্বরূপ বলা ষায়--ভারতীয় শিল্প ব্যবস্থা গ্রানষ- 
.কেন্ত্রিক (02005 1090 ৬1985 ) ছিল । প্রতি গ্রামকে এক একটি আধিক 
অঞ্চল ( 7.০0701710 7006 ) বলিয়াই গ্রহণ করা হইত। ফলে ক্ষুত্র ক্ষুত্র কুটির 
“শিল্পের গ্রাখান্ত ছিল। ১০ বৎসরের শিল্প ইতিহাস পড়িলে দেখা যায় যে যদিও 
বৃহদায়তন শিল্প কুটির শিল্পের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে তথাপি 
প্রামকে্িক কুটির শিল্পের গুরুত্ব ভারতবর্ষে অস্বীকৃত হয় নাই। সে যাহা 
0 হউক, বৃহদায়তন শিক্পের উৎপাদন অব্যাহত রাখিতে কাচাষাল 
ও শ্রধিক শিল্পস্থলে সহজে সংগ্রহ করা একান্ত প্রয়োজন। শিল্পীয় কাচাষাল 
“উৎপাদন কেন্দ্র এবং শিল্প উৎপাদন কেন্দ্রের মধ্যে সহঙ্জে সংযোগ লাধনযোগ্য কোনও 
'যানবাহন পদ্ধতি না থাকিলে কাচামাল উৎপাদনের ত্বার্থকতাই বা কোথায় আর 
-শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার অর্থই বাকি? পাট ভারতের নান স্থানেই জন্মে কিন্তু 
শপাঁট শিল্প গড়িয়া! উঠিয়াছে হুগলী-নদীর তীরে, কলিকাতা, হাওড়া, রিষড়া অঞ্চলে। 


বছল উৎপাদনের 
সাফল্য 


যানবাহন ব্যঘস্থা ২১ 


যদি কাচামাল উৎপাদন স্থলের সহিত শিল্পের যোগাযোগের ব্যবস্থা না ধাকিত 
তাহা হইলে পাট শিল্প গড়িয়া উঠিত কি? ইছা কেবল পাট শিল্পের ক্ষেজেই 
প্রণোজ্য নহে। সকল শিল্পের ক্ষেত্রেই একই কথা বলা চলে। 
বন্ছল উৎপাদনের সহিত আর একটি বিষয়ও গভীরভাবে বিবেচনা করা! 
প্রয়োজন । বহুল উৎপাদনের অর্থই চাহিদার অতিরিক্ত উৎপাদন। চাহিদার 
অতিরিক্ত উৎপাদনে উৎপাদন কেন্দ্রে দ্রব্যের আধিক্য কিন্তু অন্থান্ত স্থলে যোগানের 
অভাবকেই বুঝায়। উৎপাদন কেন্দ্রে চাহিদার অধিক উৎপাদন অন্তজ্র বিক্রয়ের 
হ্বযোগ না থাকিলে বছল উৎপাদন হইত না এবং বহুল 
সংযোগ ব্যবস্থা ও উৎপাদনের স্থযোগ কেহই লইতে ইচ্ছ! করিত না। বুতরাং 
বহুল উৎপাদন. উৎপাদন কেন্ত্র ও ভোগ কেন্দ্রে মধ্যে ্থসংবদ্ধ সংযোগ ব্যবস্থার 
জন্তই পরিবহণের গুরুত্ব এত অধিক। অথবা এই কথা বলাই বোধ হয় সঙ্গত যে 
বহুল উৎপাদন ব্যব হায় চাহিদার অতিরিক্ত উৎপাদন অন্থাত্র বিক্রয় করিবার প্রচেষ্টা 
সফল করার উদ্দেশ্েই যানবাহণের প্রয়োজন । 
ইহা যেমন সত্য, তেমূনি যানবাহনের স্থযোগ না থাকিলে, শিল্প গঠনের 
আহ্সঙ্জিক সুযোগ থাক সত্বেও শিল্পের উন্নতি হয় না। যদি সুষ্ঠু যানবাহনের ব্যবস্থা 
না থাকিত তাহা হইলে অন্যান্ত স্থযোগ থাকা সত্বেও জামসেদপুরে লৌহ-ইম্পাত 
শিল্প গড়িয়৷ উঠিত কিন! সন্দেহ । আবার যানবাহুন ব্যবস্থার 
যানবাহনের শ্ুবিধা স্থযোগ আছে বলিয়াই কাগুলাতে প্রাক্কৃতিক বন্দর গঠন সহজ 
ও আহ্সঙ্গিক হইয়াছে। বন্দর গঠনের ফলে আধিক কার্ধ, যেষন-__-আমদানি, 
'আধিক কার্য রধ্তানি ব্যবসায়, গুদাম ঘর, ব্যাঙ্ক, বীনা, প্রচার ও বিজ্ঞাপন 
এবম্বিধ আধিক কাধের প্রসারলাভ করিতেছে। স্তরাং যানবাহনের সুযোগ 
লইয়া সহর বন্দর গড়িয়! উঠে এবং সহর বন্দর ইত্যাদি গড়িয়া উঠিলে আধিফ 
কার্ধকলাপ প্রসারলাভ করে। 
নু যানবাহনের স্থযোগ থাকিলে অতি দূরবর্তী স্থানও নিকটবতা হয়। 
আর্জে্টিনাতে যে অতিরিক্ত গম উৎপাদন হয় উহা! উৎপাদনের 
বানবাহন ব্যবস্থা ও কোন সার্থকতাই থাকিত নাঃ এডেন বদর হিসাবে কখনই 
বিবি গুরুত্ব লাভ করিতে পারিত না যদি ক্থয়েজ খাল খনন করিয়া 
যানবাহনের পথ উন্মুক্ত করা না হুইত। 
উপয়ের আলোচনা হইতে যানবাহনের প্রয়োজনীয়তা লিয়ে সংক্ষেপে বর্ণনা 
করা হইল £ 
(১ কাচামাল উৎপাদন অঞ্চল হইতে শিল্পাঞ্চলের সহিত যোগাযোগ ) 
নাছির (২) জনবহর অর্চল হইতে শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক গ্রহণ 
প্রয়োজদীয়ত € আমিফের গভিনীলত। ) | | 
(৩) শিল্পাঞ্চল এখং বিক্রয় কেন্দ্রসমূহের মধ্যে যোগাধোগ রক্ষা; 


২৭২ ব্যবসায় সংগঠনের ভূষিকা৷ 


(৪) নহর বন্দর ইত্যাদি গঠন ও অর্থনৈতিক কার্ধের প্রসার । 
যানবাহনের ভাগ (10165:6106 15105 ০£ 28108002 ) $ প্যানবাহনের 
পথ হিসাবে যানবাহনরে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা 
যলিবাহশের ভাগ হয়; (১) জলপথ; (২) স্থলপথ$ (৩) ব্যোমপথ॥ 
স্থলপথে যানবাহনের মধ্যে একটি বিশেষ যানবাহন রেলপণ। যানবাহন ব্যবস্থাকে 


নিম্রূপে ভাগ কর! যায়। 
সা ([80810016 ) 





নে স্থলপথ বোমপথ 
|. চি | 
ডা রঃ রেলপথ রাস্ত! 
রি কানে না পরার রায়ারারা 
| | | 
জাহাজ নৌকা! মোটর গাড়ী পশুচালিত শকট 


এক স্থান হইতে অন্তস্থানে পণ্য আদান প্রদানে যানবাহন ব্যবস্থার গুরুত্বের 

উল্লেখ নিপ্রয়োজন। তবে কোন্‌ দ্রব্য কোন্‌ পথে বহন করিলে সুবিধা হইবে তাহা 
কতিপয় অবস্থার উপর নির্ভর করে। প্রধানত, জব্যের আরুতি 
ক্রবোর আক্কতি-. ও প্ররুতি অন্থসারে কোন্‌ যানবাহন ব্যবস্থার সাহায্য লওয়া 
প্রকৃতি ও যানবাহন 
হুইবে তাহা স্থির কর] হইবে। দ্রব্য যদ্দি পচনশীল হয় তাহা 

হইলে দ্রুত বহনক্ষম যানবাহনের সাহায্য লওয়া হয়। আবার ক্রব্য যদি খুব ভারী 
হয় এবং দীর্ঘদিন রক্ষণযোগ্য হয় তাহা হইলে মস্থরগতি যানবাহনের সাহায্য গ্রহণ 
করাই স্বাভাবিক। তবে দ্রব্যের আকুতি-প্ররুতি ব্যতীত দৃরত্বও € অর্থাৎ যে ছুইটি 
স্থানের মধ্যে পণ্য চলাচল করা হইবে তাহার দুরত্ব) যানবাহনের মাধ্যম নির্বাচনে 
যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। 

যানবাহনের তুলনামূলক বিচার (00101987805 9055 0£ 0216616126 
05687)9 01810919010) $ অতি প্রাচীন কালেও যেমন অন্তর্বাণিজ্য ছিল তেমনই 
বহির্বাণিজাও ছিল। অন্তর্বাণিজ্য প্রধানত জলপথ ও স্থলপথে হইত আর 
বহির্বাণিজ্য হইতে জলপথে। আধুনিক যুগেও ইহার খুব পরিবর্তন হইয়াছে তাহা 
নহে। এখনও বহির্বাণিজ্য প্রধানত জলপথেই হয় আর অন্তর্বাণিজ্য হয় স্থলপথে ও 
জলপথে। তবে স্থলপথে রেলগাড়ীর প্রাধান্য এতই বাড়িয়া গিয়াছে যে স্থলপথে 
মাল চলাচল বুঝাইতে প্রধানত রেলপথে মাল চলাচলই বুঝায়। 

জলপথে মাল চলাচলের স্বিধা ও অন্ভুবিধা! (4১৫81065865 ৪০৫ 
0158058068898 0£ ড/866:11:90820:0) £ জলপথে মাল আদান প্রদানকে 
ছুই ভাগে ভাগ করা হয়ঃ অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজা। 


যানবাহন ব্যবস্থা হন? 


অন্তর্বাণিজা বলিতে দেশের অভ্যন্তরে এক স্থান হইতে অপয় কোন স্থানে মাল 
চলাচলকে বুখায়। অন্তর্বাণিজ্য আবার উপকূলীয় বাণিজাও (09851 006) 
হইতে পারে। দেশের সমুদ্র উপকৃলস্থ এক বন্দর হইতে অন্য 
রি বাণিজ্যের কোন বন্দরে মাল চলাচলকে উপকূলীয় বাণিজ্য বলে। আবার 
টি অন্তর্বাণিজ্য আভ্যন্তরীণ জলপথের মাধ্যমেও হইতে পারে। 
' উহাতে সমুদ্র উপকূলীয় বন্দরের সহিত দেশের অভ্যন্তরের বন্দরের যোগাযোগ 
রক্ষা করা হয়, নদী ও খালের মাধ্যমে। স্থতরাং অন্তর্বাণিজ্য উপকৃলীয় ও 
আভ্যন্তরীণ দুই-ই হইতে পারে। বহির্বাণিজা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সমুদ্রপথে হইয়া! 
থাকে । সেইজন্য বহির্বাণিজ্য ও সামুদ্রিক বাণিজ্য (08258831196 ) প্রায় 
সমার্থবোধক হয়! দাড়াইয়াছে। 
সমুদ্রপথে যানবাহন (0০681. :8:5016) £ সমুদ্রপথে বাণিজ/ খুব 
প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আমিতেছে। সমুদ্রপথে মাল চলাচলের স্তববিধা ঃ 
সমুদ্রপথ প্রাকৃতিক দাণ হিসাবেই পাওয়া যায়। স্থৃতরাং 
সমুদ্রপথের স্ববিধা যানবাহনের পথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং তৈয়ার প্রক্ৃতিই করিয়া 
১। প্রন্কতির দান দেয়। যানবাহনের পথ তৈয়ার ও রক্ষণাবেক্ষণের অন্ত কোন 
ব্যয়ভার বহন করিতে হয় না। 
দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর সকল মহাদেশের সহিত সমুদ্রপথে বাণিজ্য করা সম্ভব । 
অষ্রেলিয়ার সাঁহত আমেরিকার অথবা আফ্রিকার সহিত ইউরোপের বাণিজ্য 
সমুদ্রপথে হওয়াই মম্তব। কারণ সমুদ্রবক্ষে পুল ও সড়ক তৈয়ার করিয়া রেলযোগে 
অথবা রাশ্তাপথে বাণিজ্য কোনও যুগে সম্ভব হইবে+ কিনা 


২| পৃথিবীর সকল রি 
দেশের সহিতই তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সমুদ্রবন্ষে রেলপথ রান্ধ। 
বাণিজ্য সম্ভব তৈয়ার হইলেও ব্যবসায়ের দিক হইতে উহা সফল হইবে কিন 


তাহাও সন্দেহের বিষয়। কারণ রাস্তা, রেলপথ তৈয়ার ও 
রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় ত পণ্যের উপরই চাপান হুইবে; সুতবাং পণ্য সামগ্রীর 
মূল্যও বাড়িয়া যাইবে। 
তৃতীয়ত, আন্তঃ মহাদেশ (17906: 00200616 ) ব্যবসায় রেলপথ অথব রাস্তা 
পথে সম্ভব না হইলে শেষ বিকল্প পন্থা ব্যোষপথ। কিন্তু ব্যোমপথে ত সকল প্রকার 
দ্রব্য চলাচল সম্ভব নহে। দক্ষিণ আফ্রিক! হইতে বোম্বাই-এর কাপড়ের কলসমুহের 
জন্য কয়লা আনয়ন করিতে হইত তাহা হইলে কি ব্যোষ- 
৩। ভারীমাল পথে বহন করা সম্ভব? একেত কয়লা খুবই ভারী; 
বহন দ্বিতীয়ত, মূল্যের অন্থপাতে কয়লা যে স্থান অধিকার 
করে তাহাতে বহন মাশুল যাহা পড়িবে তাহাতে এ কয়লা 
ব্যবহার অনাথিক ( 01189900121) হয়। কাজেই ভারী এবং মূল্যাক্ছ 
পাতে অতিরিক্ত স্থান দখরকারী অব্য বহির্বাণিজ্যে জলপথে পাঠানই 


সভব। 
১৮ 


২৭8 ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


সমূদ্রপথে ব্যবসায় বাণিজেোর যে অস্থৃবিধা নাই ভাহা নহে। সমৃদ্রপথে ব্যবসায় 
নী বাণিজ্য করিতে হইলে সর্বপ্রথম জাহাজ তৈয়ারেরপ্রপ্ন বিবেচনা 
ছাতা করিতে হয়। সকল দেশে জাহাজ তৈয়ারীর স্থযোগ থাকে 
না। আবশ্বকীয় বনজ দ্রব্যের (কাষ্ঠ ভরব্যাদির ) যোগানের 
প্রা না থাকিলে জাহাজ তৈয়ার সম্ভব নহে। 
ফেবল জাহাজ গ্রস্ততের জন্য প্রয়োজনীয় কাষ্ঠত্রব্যের যোগান হইলেই যে. 
জাহাজ তৈয়ার সম্ভব হয় তাহা নহে। জাহাজ তৈয়ারের জন্য উন্মুক্ত নির্বাত 
স্থানের প্রয়োজন হয়। সমুদ্রবক্ষে উন্মুক্ত বাত্যাবিক্ৃপ্ধ স্থলে জাহাজ নির্মাণ 
যন্তব নহে। উপকূল ভাগ ভগ্ন না থাকিলে জাহাজ তৈয়ারীর উপযুক্ত নির্বাত স্থান 
পাওয়। কষ্টকর । আবার জাহাজ প্রস্তুতের পর জাহাজ জলে নামান, জাহাজ 
নোঙরের উপযুক্ত স্থান না থাকিলেও জাহাজ গ্রস্তক্ের স্ৃবিধা হয় না। 
ভারতবর্ষের জাহাজ নির্মাণ স্থান নির্বাচন হইতৈ উপরি-উক্ত অবস্থার গুরুত্ব 
সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যাগ । আবশ্তকীয় সকল স্যোগ আছে বলিয়াই 
বিশাবাপত্তমে (ড1588959621) ভাবতীয় জাহাজ নির্ম[ণ শিল্প গভিয় উঠিয়াছে। 
তৃতীয়ত, জাহাজ নির্মাণে গ্রচুর মূলধনেব আবশ্তক হয় বলিয়াই অপেক্ষাকৃত 
গরীব দেশের পক্ষে জাহাজ নির্মাণ সম্ভব নহে । ক্গাহাজ নির্যাণেৰ 
মূলধন 
পক্ষে প্রয়োজনীয় মূলধন যতদিন সরকারী প্রচেষ্টায় সংগ্রহের 
প্রতিষ্রতি দেওয়া না হইয়াছে ততদিন ভাবতেও জাহাজ নির্মাণ শিল্প গঠনের প্রয়াস 
ফলগ্রন্থ হয় নাই। 
সমুদ্রপথে গমনাগমনকারী জাহাজসমৃহকে ছুই ভাগে ভাগ করা হয় (১) নির্দি 
লক্ষ্য জাহাজ (1,176: 5119) ; ৫) অনির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজ (79121 9001)। 

ষ লক্ষ্য জাহাজ (1725: 91১9) $ জাহাজ কোনও দুইটি নির্দি 
বন্দরের মধ্যে নিয়মিত মাল বহন করিতে থাকিলে সেই জাহাজকে নির্দি লক্ষ্য 
নির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাঁজ (14761 9217১) বলে । নিদিষ্ট লক্ষ্য জাহাজী ব্যবসায়ের 
৫ বৈশিষ্ট্য এই যেনির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত বন্দর হইতে 

জাহাজকে পাল তুলিতেই হইবে অর্থাৎ বন্দর ত্যাগ করিয়া অপর 

নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থলের দিকে রওনা দিতেই হইবে। জাহাজের বহন ক্ষমতা 

(0992886) অন্ুমারে মাল সংগ্রহ হউক৷ কিংবা নাই হউক, জাহাজকে এই নিয়ম 
মানিতেই হইবে। 

নির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজের অন্থবিধ! |এই যে জাহাজ মাল বহনের জন্ত যে পথ 

বিনত্নরাধ বাছিয়া লয় সেই পথের বাহিরে যাইতে পারে না। যেন কোন 

উািতোলারোর নির্দি্ই লক্ষ্য জাহাজ যদি কলিকাতা ও লগ্ডন বন্দরের মধ্যে 

মাল বহন করিবার জন্ত হুয়েজ পথ বাছিয়া লইয়! থাকে তাহা 

হইলে উহাকে সুয়ে পথেই যাতায়াত করিতে হইবে। ইচ্ছা করিলে থে 

উত্তষাশা অন্তরীপ (08%৪ ০£ 9০০৫ চ7026) পথ ধরিয়া চলিবে তাহায় 

একউপায় নাই। 


যানবাহন ব্যবস্থা ২৭৫ 


আবার নির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজ যে হুই বন্দরের মধো বহন করার জ্ত মালের 
যোগান স্থির থাকিবে ভাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। রর বৎসরের রঃ 
সময় হয়ত ছুই বন্দরের মধ্যে চলাচলকারী জাহাজের ( 
ঠা হিঃ লক্ষ্য জাহাজের ) চাহিদা খুবই অধিক থাকে, আবার কফোনঙু 
সময় হয়ত আদে। চাহিদা থাকে না। ফলে জাহাজের পক্ষে 
লাভজনক উপায়ে ব্যবসায় করা সম্ভব হয় না। এই কারণেই ব্যক্তিগত জাহাজী 
' মালিকগণ একত্রিত হইয়া জাহাজী ব্যবসায়ে জোট (7২14 অথবা! 0০716:6766 ) 
গঠন করে। ফলে জোট প্রতিষ্ঠানটির হাতে বহু জাহাজের মিলন ঘটে। এক 
একটি জাহাজ এক এক প্রথ বাছিয়! লয় । 
নির্দিষ্ট লক্ষ্য ৮৮ মাল চলাচল ব্যতীত রে বহন করাও হয়। ৬, 
্রীবাহ নির্দিষ্ট লক্ষ্য জ্বাহাজ অনির্দি্ লক্ষ্য জাহাজ 
ও নির্ি ভা সবযোগ লাভ করে। কারণ দির্িষ্ট পথ চলাচলে কত সমস্ন 
রর লাগিতে পারে তাহা যাত্রী পূর্বে বুঝিতে পারে এবং সেইভাবে 
নিজের কর্মপন্থা স্থির করিতে পারে । অনির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজে 
চলাচলে সে সথযোগ থাকে ন$। 
অনির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজ (1800 9190) $ অনির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজ কোন 
নিদ্ি্ই পথে যাতায়াত করে না। জাহাজের বন্দর ত্যাগ করারও কোনও নির্ধারিত 
অনির্ধ্ লক্ষা.: সময় থাকে না। যখন জাহাজের বহন ক্ষমতা পরিমাণ'মাল 
পৃতি হয় তখন জাহাজ বন্দর ত্যাগ করে। যতদিন জাহাজের 
বহন ক্ষমতা পরিমাণ মাল সংগ্রহ করা না হয় ততদিন জাহাজ 
নঙ্গর গাড়িয়া থাকে । এই কারণে অনির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজ সাধারণত যাত্রী বুহন 
করে না। 
অনির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজের গতিপথ নির্দিষ্ট থাকে না বলিয়া! যখন যে পথে চলাচল 
করিলে ব্যয় কম হইবে সেই পথেই চলাচল করে। আবার অনির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজের 
পক্ষে সময়ের স্থিরতা রক্ষা করার প্রয়োজন থাকে না বলিয়া! 
গতিপথ দিজের সময়ের দুরত্ব লাঘৃবের প্রয়োজন হয় না। এক বন্দরে কিছু 
স্ববিধা অনুসারে মাল খালাস দিয়া আবার মাল সংগ্রহ ররিয়া অদ্ কোনও 
বাছিয়! লওয়া হয় বন্দরের দিকে রওনা হইতে পারে। এইভাবে মাল সংগ্রহের 
এবং চলাচলের রীতি আছে বলিয়াই অনির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজ অপেক্ষাকৃত কম 
মাগুলে মাল বহন করিতে পারে। 
অনির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজ নির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজের সহিত প্রতিযোগিতায় সর্বদাই. 
কম মাশুল দাবী করে বলিয়া নির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজ প্রায়শ প্রর্তি* 
নির্দিষ্ট ও অনির্ধিঃ যোগিতায় দাড়াইতে গায়ে, না। এই কারণেই ঘরোয়া জাহাজী,. 
লক্ষ্য জাহাজের ম্ালিকগণ একতিত হইয়া জোট" (00766516006) গঠন করে 1. 
যধ্যে প্রতিযোগিতা . জোট প্রথা শ্রবর্তন-হুয় গ্রেট. বুটেনে ১৮৭৫ সালে। : দুচি 


প্রখীয় সমস্ত দিদি লক্ষ্য জাহাজ (14585) সমান দূরত্ব ও সহান ওজনের আঁক 


জাহাজ 


৯৭৬ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা! 


বহনের জন্য সমান হারে মাশুল লইতে প্রতিশ্রুত, থাকে । জোট প্রথায় জাহাজের 
মাশুগ নির্ধারণ হইলেও অনির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজের সহিত প্রতিযোগিতায় ইহাদের" 
কোনও স্থবিধা হয় না। নিাদষ্ট লক্ষ) জাহাজের মধ্যে পাক্র+ 
স্পরিক প্রতিযোগিতা বন্ধ হওয়ায় মাশুলের হার একই হয় ধিন্ত 
অনির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজ প্রতিযোগিতায় নিদিই লক্ষ্য জাহাজ হইতে কষ মাশুল. 
আদায় করে। 
'. এই কারণে ১৮৭৭ সালে নির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ একত্রিত 
হইয়া এক নূতন নীতি অবলম্বন করে। উহাকে বলে বিলম্বিত বাটা প্রথা 
(08560 [২৮০০ 95520) | নির্দি্ লক্ষ্য জাহাঁজী জোটের অস্টর্গত সকল 
জাহাজই বিলম্বিত বাট্টা প্রথার (0627: ২০১৪০ 5590210) সুযোগ দিয়! মাল 
বহনের জন্য চুক্তি করিতে পারে। ইহাতে কোনও বাবসায়ী কোনও নি্দি্ লক্ষ্য 
জাহাজে নির্দিষ্ট পরিমাণ মাল বহন করিলে মালের মাশুলের উপর বাট্টা পাইয়া 
থাকে । তবে সেই বাট্টা মাল পাঠান কালেই দেওয়া হয় না। পরবতী নির্দিই 
সময়ের মধ্যেও যদি সেই নির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজী প্রতিষ্ঠানের জাহাজে মাল পাঠায় 
বিলা্িত বাট তবেই বান্ট্। পাইবে । এই কারণেই ইহাকে বিলম্বিত বাট্টা 
টি প্রথা বলা হয়। এই প্রথায় সর্বপ্রথম ম্যাঞচে্টার হইতে ভারতে 
স্থৃতী বস্ত্র বহন করা হয়। বিলম্বিত বাট্টা প্রথার উদাহরণ £ 
মনে কর তুমি একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজ 78629156এর সহিত চুক্তিবদ্ধ হইলে যে 
১৯৫৯ সালে যেএঁ জাহাজেই মাত্র সমস্ত দ্রব্য বহন করিবে । যদি ১৯৬০ 
সালেও তুমি অনুরূপ চুক্তি কর তবে ১৯৫৯ সালে যে মাশুল এঁ জাহাজের 
মালিককে দিয়াছ তাহার উপর নির্দিষ্ট হারে বাট্ট। পাইবে । ১৯৬০ সালে যদি 
অন্য কোনও জাহাজে মাল বহন না কর তাহ হইলে এই স্থযোগ পাইবে না। 

উল্লেখ করিতে হুয় যে ভারতবর্ষের জাহাজী ব্যবসায় ভারতীয়দের নিজের হাতে 
আনার ইহাও একটি কারণ ছিল। বর্তমান ভারত সরকার জাহাজী ব্যবায়কে 
নিয়ন্ত্রণ করিয়া! ইহার কুফল হইতে রেহাই দিয়াছে। 

দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার বিলম্বিত বাটা প্রথায় স্বযোগ প্রদানকারী জাহাজে 
মাল পাঠান নিষিদ্ধ করিয়া ঘোষণা! করায় বৃটিশ জাহাজী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান একটি 
তি প্রথা নিয়ম প্রবর্তন করিল। উহাকে বলা হয় চুক্তি প্রথা (4£:66- 

1061)6 9550901) |! চুক্তি গ্রথায় জাহাজের মালিক জাহাজে 

যাল, প্রেরকের সহিত এপ চুক্তিবদ্ধ হয় যে কোনও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মাল 
প্রেরণের চুক্তি করিলে জাহাজী প্রতিষ্ঠান জাহাজে স্থান সঙ্কুলানের ব্যবস্থার 
গ্রতিষ্রতি। নিয়মিত মাল বহনের প্রতিশ্রতি। এবং মোটামুটি মাণুলের হারের 
স্থিরতা বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়! থাকে। 

নৌক্চাটক (00081:661 28ডে) : কেহ ইচ্ছ! করিলে অনির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজ 
সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাড়া 'করিয়া জাহাজ ব্যবহার করার অধিকার লইতে পারে। 
'এই প্রকার" ব্যবস্থাকে “ মৌভাটক বলে। 'এইডাবে জাহাজ ব্যবহার করার 


জোট 
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"ধিকার "গ্রহণ করিলে জাহাজ ভাড়াকারীর (0%১8166161) চেষ্টা'থাকে যাহাতে 
ৃনীভাটকের সংজ্ঞা "জাহাজের বহন ক্ষমতা পরিমাণ দ্রব্য বহন করিতে পারে। 
শু. নিজের মালের ওজ্ন যদি জাহাজের বহন ক্ষমতার (00012886) 
কম হয় তাহা হইলেও সে জাহাজখানি সম্পূর্ণই ভাড়া করিতে পারে । সেক্ষেত্রে 

তাহাকে সম্পূর্ণ জাহাজখানির জন্য নিয়তম মাশুল (0620 চ1০18170) দিতে হয়। 
ভাড়াকারীর নির্জম্ব মালের ওজন.যদি বহন ক্ষমতার কম হয় তাহা হইলে অন্ত 
ব্যবনায়ীর চুমাল বহন করিতে পারে। সম্পূর্ণ জাহাজখানি ভাড়া করা হইলেও, 
জাহাজে মাল পুতি হইলে বহনপত্রর (811 ০ [-20178) গ্রহণ করিতে হয়। 
বহনপত্র লী হইলে লক্ষ্যস্থলে পৌছিলে মালের মালিক মাল খালাস করিতে পারে 
না। এইভাবে চুক্তি দ্বারা কোন জাহাজ ভাড়া কর! হইলে সেই জাহাজকে বলা 

হয় ভাড়াকত জাহাজ (১091:0160 519 )। | 
জাহাজ ভাড়াঁকারী (0%2105161) এবং জাহাজের মালিকের মধ্যে দুই প্রকার 


হর চুক্তি হইতে পারে--(১) কোনও নিদিষ্ট যাত্রার জঙ্ত ভাড়া), 
রা '.. যখন কোনও নির্দিষ্ট যাত্রার জন্য জাহাজ ভাড়া করা হয় তখন 
সে তাহাকে্যাত্রার ভাড়া (০5886 01121091) বলে এবং (২) যখন 


সময় দিকূপিত * নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভাড়া করা হয় তখন তাহাকে বল হয় 
নৌভাটক " নির্দি্ই সময়ের জন্য ভাঁড়া (1056 0108165)  যাত্রার ভাড়ায় 
প্রত্যেক যাত্রার জন্য পৃথকভাবে ভাড়া ব। মাশুল স্থির কর] হয়। 
কিন্ত নির্ধারিত সময়ের জন্য ভাড়া কর! হইলে সেই সময়ের মধ্যে যতবার থুসী 
জাহাজ যাল লইয়া চলাচল করিতে পারে। 
নৌভাটক প্ররুতপক্ষে ভাড়াকারী এবং জাহাজের মালিকদের মধ্যে চুক্তিঢুকই 
বুঝায়। এ চুক্তিপত্রে অন্যান্য চুক্তির মতই পক্ষদবয়, চুক্তির কাল, চুক্তির বিষয়বন্ত, 
চুঁজির করেকটি চুক্তি ভঙ্গ করিলে ক্ষতিপূরণের সর্ত, জাহাজে মাল উত্তোলন 
| ও খালাস করিবার জন্য কতদিন সময় দেওয়া যাইতে পারে 
(25 0255) ; জাহাঁজের সমু গমনের যোগ্যতা (9287 0:0:18655) ; জাহাজের 
কোনও প্রকার বিপদের আশঙ্কা থাকিলে জাহাজের অধ্যক্ষের ভাড়াকারীর় 
৮ মানিয়া চলার সর্ত, মালের বিশদ বিবরণ, ওজন, স্থান পরিমিতি ইত্যাদির 
থাকে। 
জাহাজ ভাড়া করিবার পূর্বে জাহাজের অবস্থা জান। প্রয়োজন। জাহাজের 
অবস্থার বিশদ বিবরণ যুক্ত একখানি পুস্তক লয়েডস, জাহাজী ব্যবসায় প্রকাশ 
করিয়াছে । উহাকে বলে লয়েডসের পন্মী (10505 28150) | লয়েডসের 
রী বটিশ ক্ষমনওয়েল্থের মধ্যে যত জাহাজ তৈরী করা হইয়াছে 
উহার প্রত্েকটির ঠিকুজি আছে। কোন্‌ তারিখে জাহাজ. 
তৈয়ার হইল; জাহাজ তৈয়ারে কোন দেশের কাচামাল ব্যবহার করা হইয়াছে, 
জাহাজে কি প্রকার যন্ত্রপাতি ব্যবহার কর] হইয্বাছে, জাহাজের বহন ক্ষমতা ইত্যাদি 
পাওয়া যায়। লয়েডসের গন্রীতে জাহাঁজলমৃইকে ছুই শ্রেণীতে ভাগ কর! হইয়াছে-_ 
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প্রথম শ্রেণীর ও-স্বিতীয় শ্রেণীর । জাহাজ ভাড়া করার পূর্বে জাহাজের অবস্থা সম্যক 
বিবেচনা করা প্রয়োজন । জাহাজের অবস্থা অনুসারে জাহাজের ভাড়া স্থির হয়। 
জাহাজে বার পন্ধাতি 2 জাহাজে যাল পাঠাইতে হইলে জাহাজের 
কর সহিত চুক্তি করিয়! জাহাছে স্থানের ব্যবস্থা করিতে হয়। যে সকল দেশে 
জাহাঁজী পরিবইণ ঘরোয়। ব্যবস্থায় থাকে সে সকল দেশে জাহাজের মালিকের 
প্রতিনিধি থাকে । জাহাজের মালিকের প্রতিনিধি জাহাজ ভাড়াকারীর সন্ধানে 
থাকে। এদিকে জাহাজ ভাড়াকারীও জাহাজের সন্ধানে থাকে । উভয়ের 
দাদ যোগাযোগ হইলে এবং উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা পাকাপাকি 
পাঠাইবার পদ্ধতি হইলে ভাড়ার চুক্তি করা হয়। গ্রেটবুটেনে 9216০ 
ঢ:2:01121)8০এ জাহাজের মালিকদের প্রতিনিধিগণ ও জাহাজ 
ভাড়াকারীর মিলন হয়। কেহ জাহাজ ভাড়া করার অর্থাৎ জাহাজে মাল 
প্রেরণের ইচ্ছ। করিলে এই স্থানে সমবেত হয়। 
ভারতবর্ষে জাহাজে মাল পাঠাইতে হইলে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযোগ 
করিলেই তাহার! জাহাজে স্থান সংগ্রহের ব্যবস্থা করে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের 
মধ্যে ঘ্যাকিনন য্যাকেঞ্জরির নাম উল্লেখযোগ্য | 
জাহাজে মাল পাঠাইবার চুক্তি কর! হইলে নির্দিষ্ট দিনে জাহাজের গুদাম ঘরে 
মাল জমায়েত করিতে হয়। জাহাজে মালপুতি করার জন্ত এবং জাহাজ হইতে 
হিতিকাল মাল নামাইতে হইলে কয়দিন সময় দেওয়া হইবে তাহাও চুক্তি 
কালে স্থির হয়। জাহাজে মাল উঠাইবার ও নামাইবার জন্য 
নির্ধারিত সময়কে বলে স্থিতিকাল ([,25 ৫855 )। স্থিতিকাল সাধারণত জাহাজ 
বন্দর ছাড়িবার পূর্বে তিন দিন এবং জাহাজ বন্দরে ভিড়িলে পর তিন দিন। 
স্থিতিকালের মধ্যে (1,95 0855) জাহাজে মাল বোঝাই না হইলে অথবা 
জাহাজ হইতে মাল নামান ন! হইলে জাহাজের মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। 
এ ক্ষতিকে বলে (172021-1946 )। | 
জাহাজে মাল পাঠাইতে হইলে যে নিয়মে মাশুল আদায় হয় তাহাকে বল! হয় 
ভ/159 1156 08960 আ1]] 0681 | ০২ শকুন বায় হইবে উহা 
সম্পূর্ণ ই জাহাজ ভাড়াকারাদের তে আদায় করা হয় । 
নিকাশ. তাহাতে জাহাজ সম্পূর্ণ বোঝাই হউক কিংবা আংশিক বোঝাই 
| হউক কিছু আসে যায় না। জাহাজে যাল পাঠাইলে যে সকল 
সঙ্গয়ই মাল যে স্থান অধিকার করে তাহার উপর মাশুল নির্ভর করে তাহা নহে। 
কয়লার মূল্য খুব কম, কিন্ত স্থানের প্রয়োজন খুব বেশী। কয়লার উপর মাগুলের 
হার অধিক ছইলে উহার সাহাধ্যে যে পণ্য তৈয়ার হইবে তাহার মুল্যও বাড়িয়া 
যাইবে । ফলে কয়লার ব্যবহার সংকুচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । কিন্তু খুব মূল্যবান 
সম্পদের -উপর যেষন সোনা রূপা ইত্যাদি উচ্চ হারে মাশুল আদায় করিলেও 
সন্বোগ সংকুচিত হওয়ার পঞ্জাবনা লাই । আুঁতরাং একই পরিষিত স্থান অধিকার 
করার জন্ত কয়লার উপর যে হারে মাত্ল. আগায় করা হইবেন্উহার বছগুগ মাগুক 
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সোন]। রূপার উপর আরোপ করা হইবে যদিও একই পরিমিত স্থান অধিকার কিয়! 
থাকে। ইহাকেই বলা হয় “মাল যাহা! বহন করিতে পারে উহ্বাই যাগুল নির্ধারণের 
নির্দেশ । জাহাজে মাল চলাচলে জাহাজের অধ্যক্ষের কয়েকটি অধিকার থাকে । 
উহা! নীচে আলোচনা করা হইল। 
সমুক্রবক্ষে জাহাজ কোনও গ্রকার বিপদের সম্মুখীন হইলে জাহাজ রক্ষা! কল 
' জাহাজের অধ্যক্ষ প্রয়োজন বোধ করিলে জাহাজ হইতে মাল ফেলিয়। দিয় জাহাজ 
হাক্কা করিতে পাবে । এইরূপ ইচ্ছাকৃত মাল ফেলিয়া দেওয়াঁকে 
'মালক্ষেপণ' বলে ।ইহার ইংরেজী প্রতিশব 1660507। জাহাজ 
সম্পফিত সকল পক্ষ--যেমন জাহাজের মালিক ; মাশুল প্রাপক এবং মাল চালান- 
কারী সকলকেই যাঁলক্ষেপণের ব্যয় বহন করিতে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
প্রয়োজন না হইলেও জাহাজের নাবিক ওখালাসীবৃদ্দ অনেক সময়ে অসাধু উপায়ে 
মালের ক্ষতি সাধন করিয়া থাকে এবং সমুদ্রে মাল ফেলিয়! দিতে পারে। 
প্রতাবণাব উদ্দেশ্তে অথবা অসাধু উপায় গ্রহণ করিয়া মালের ক্ষতি সাধন করিঙে 
তাহাকে বলে 8200৩ | 
জাহাজেব একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাতায়াত কালে মেরামতের প্রয়োজন 
হইতে পারে। পথিমধ্যে অর্থসংগ্রহের প্রয়োজন হইলে জাহাজের অধক্ষ জাহাজ 
* মাল এবং ভাড়া সম্পুর্ণ বন্ধক দিয়া অর্থ গ্রহণ করিতে পায়ে? 
ষে প্রতিশ্রুতি পত্র দ্বারা খণ গ্রহণ কর! হয় তাহাকে বঙ্গে 
পোতবন্ধকপত্্ ( 8০9601015 800৫ )। 
কিন্তু এক ষ্টেশনে খণ গ্রহণ করিয়া গন্তব্যস্থলে পৌছিতে আবশ্বাক হইলে পুনরায় 
খণ গ্রহণ করার অধিকারও জাহাজের অধ্যক্ষের আছে। কিন্ত 
দ্বিতীর বার খণ গ্রহণ করিতে হইলে যাত্র জাহাজের মাঁলই 
বন্ধক দেওয়া যায়। যে ঝণপত্র দ্বারা খণ গ্রহণ করা হয়, তাহাকে বলে মালবন্ধক 
পত্র। ইহার ইংরেজী প্রতিশব 26590706209 1 
আভ্যন্তরীণ জলপথ (051972 ৪685৪) £ আন্তর্জাতিক বাণিজে? 
জলপথের দান কত বড় তাহা আর অধিক আলোচম1 করার প্রয়োজন নাই। 
আভ্ান্তরীণ বাণিজ্যেও জলপণের গুরুত্ব অধিক। অবশ্ত দেশের ডৌগোলিক গঠন । 
অবস্থান, ইত্যাদির উপর আভ্যন্তরীণ জলপথের প্রয়োজন আছে কিন! তাছা। নির্ভর 
করে। তবে প্রায় প্রত্যেক দেশেই দেখা যায়, যে সকল স্থান 
৮৮৮৬ রেলপথ দ্বারা যোগস্থাপন কর! যায় না সেই সকল স্থানে 
রব আভ্যন্তরীণ জলপথের প্রয়োজন সঘধিক। আত্যন্তরীণবাণিজোর 
জন্য তৈয়ার হইলেও খাল (08281) বৈদেশিক বাণিজ্যেও যথেষ্ট সাহায্য করে। 
দৃয়েজ খাল পথ তৈয়ার হওয়ার ফলে ইংলণ্ড এবং কলিকাতার মধ্যে দূরত্ব প্রায় 
৩১০$ মাইল কষিয! গিয়াছে। ফলে এ পথে মাল চলাচলের গুরুত্ব যথেষ্ট বাদি 
গিয়াছে। হুদ্বেজ খাল খনমের ফলে পূর্ব-আফ্রিকার অন্মত দেশসমূহে অর্থ! 
ফার্ধের গতি ্রততর হইতে লাগিল | কারণ খাল খননের ফলে সহজে .ইউটোপীয় 


মালক্ষেপণ 


পোতবন্ধক পত্র 


মালবদ্ধক পত্র 


২৮৯ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


দেশসমূহে পূর্ব-মাফ্রিকার আধিক দ্রব্য রপ্তানির স্থযোগ বাড়িয়া গেল। সয়ে 
খালপথে বানিক্য খাল খননের পূর্বে সমন্ত পূর্ব আফ্রিকার সহিত ইউরোপীয় 
দেশসমূহের বাণিজ্যের জন্য জাহাজসমূহকে (উত্তমাশ1) অন্তরীপ 
পথ ( (0৪06 7২০৪০) পরিক্রমা! করিতে হইত। স্থয়েজখালের অন্থসরণে পানামা 
খাল (08158108. 080781) তৈয়ারী হইল এবং আমেরিকার পূর্ব উপকূল ও পশ্চিষ 
উপকূলের মধো বাণিজ্য দ্রুতগতিতে প্রসারলাভ করিল। পানাম! খাল খননের : 
পূর্বে আষেরিকার পূর্ব উপকূল হইতে জলপথে পশ্চিম উপকূলের সহিত বাণিজ্য 
চলিত হর্ণ অন্তরীপ (080০ 7010) পথে। 
আবার অভ্যান্তর অঞ্চলের সহিত বন্দরের যোগাযোগ রাখার জন্য খাল খননের 
প্রয়োজন আছে। ভারতবর্ধের বাকিংহাম খাল মাপ্রাজের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে 
যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে । মাদ্রাজ বন্দরের সহিত উত্তর ও 
যাকিংহাস খাল দক্ষিণ মাদ্রাজের যোগাযোগ রক্ষা করী হইতেছে বাকিংহাম 
খাল দ্বারা। এখালটি স্থানে স্থানে মজিয়। যাওয়াতে উহা সংস্কারের ভার ভারত, 
সরকার পঞ্চবাঁধিকী পরিকল্পনায় গ্রহণ করিয়াছেন । 
দেশের অভ্যন্তরের সম্পদ খাল পথে বন্দরে আনয়ন করা অথবা বিদেশ হইতে 
জলপথে মাল আমদানি করিয়। দেশাভ্যন্তরে বিলি বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে খাল 
ব্যবস্থার প্রয়োজন যথেষ্ট । বন্দরের মহিত দেশাড্যন্তরের যোগাযোগ রক্ষা করার 
জন্ত যে কয়টি খাল আছে তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইংলগ্ডের ম্যাঞচে্টার 
থাল £ জার্মানীর কিয়েভ খাল। 
নদীপথে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ম্মরণাতীত কাল হইতেই ভারতে প্রসিদ্ধ। 
ভারতের এই বিরাট উপ-মহাদেশে (58400200060) যত দিন রেলপথ গঠন 
হয় নাই ততদিন আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে নদী একমাত্র বাহক ছিল। রেলপথ সৃষ্টির পূর্বে 
নমস্ত উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতেও ব্যবসায় বাণিজ্যই নদীপথে চলিত। গঞ্জা, 
্ষপুত্র, সিন্ধু ইত্যািই ছিল আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বাহক । সিন্ধু নদের উৎপত্তি 
স্থল হইতে ৮** মাইল ডের] ইসমাইল খা পর্যন্ত নাব্য (ব9188516) ছিল) এবং 
রেলপথ বিস্তারের পূর্বে পাঞ্জাবের শতত্র ও সিম্ধু নদের সাহায্যে উত্তর ও উত্তর- 
পশ্চিম ভারতের বাণিজ্য চলিত। 
অন্ব্পভাবে উত্তর ভারতের ও উত্তর-পূর্ব ভারতের বনজ ও কৃষিজ সম্পদ বহনের 
উপায় ছিল গঙ্গা! ও ব্রন্ষপুত্র। আসামের চা ও বনজ সম্পদ ; উত্তর প্রদেশের বনজ 
ত্রব্য, পূর্ববঙ্গের পাট, ইত্যাদি অর্থকরী সম্পদ সকলই গঙ্গ1ও ব্রহ্মপুত্রের মাধ্যমে বহন 
রুরা হইত। কলিকাতা বন্দরের যোগাযোগ রক্ষা করিতে গঙ্গার উপকূলে গড়িয়া 
উঠিল কয়েকটি বন্দর, পাটন|).কানপুর,) এলাহ্‌বাদ (হুরিদ্বার ) ইত্যাদি। 
রেলপথের প্রসারের ফলে' ভারতের নদী পথের উপর আর 
আত্যন্বরীগ খাল ও আদৌ নজর দেওয়া হইত না। আবার ভারতের কৃষি ব্যবস্থাকে 
নদীর গুরুত্ব ' দচতর। করার জন্য কতিপয় সেচ খাল ( [0088000 ০৪০081) 
খননের প্রয়োজন হইল। গ্েচ খাল খননের ফলে এবং স্থাকেস্থানে বাধ ইত্যাদি 


যানবাহন ব্যবস্থা ২৮১ 


দেওয়ার ফলে নদীর সহজাত গতিপথ অনেকাংশে ব্যাহত হইল। ফলে গঙ্গ৷ ও 
নিন্কুর নাব্যতা (22৮18961115) ন্ট হইল । 

ভারতের মত বিরাট দেশের অর্থনীতির ভিত্তি কয়েকটি শিল্প অঞ্চলকে বেন্জ 
করিয়াই হয় নাই । ভারতের ৭ লক্ষ গ্রামই স্বর্ণপ্রস্থ । এই সকল গ্রামের সহিত 
বন্দর ও শিল্পাঞ্চলের যোগাযোগ রক্ষায় রেলপথ নফল হয় নাই। তাই যে সকল 
স্থানে রেলপথ গঠন সম্ভব হয় নাই, সেই সকল অঞ্চলে নদীপথই ব্যবসায় বাণিজ্য 
বাচাইয়। রাখিয়াছে। 

দেশবিভাগের ফলে আসামের সহিত পশ্চিমবঙ্গের, তথ! আসামের সহিত 
কলিকাতা বন্দরের যোগাযোগ রক্ষার এক বিরাট অস্থবিধা দেখা দিয়াছে । এ 
যাবত কাল আসামের চা, কাষ্ঠাদি ব্রদ্মপুত্র ও পল্মার সাহায্যে কলিকাতা আনয়ন 
করা হইত, কিন্ত দেশ বিভাগের ফলে উহার একাংশ পাকিস্তানের অন্তভূক্ত। উভয় 
রাজ্যের মধ্যে জলপথের গুরুত্ব এতই অধিক যে ভারত সরকার বাধ্য হইয়া কোশী 
* পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন । নেপালের সহিত সহযোগিতায় কোশী পরিকল্পনাকে 
কার্ধকরী কর। হইবে । অনুরূপভাবে কলিকাতা বন্দরেব সহিত দুর্গাপুর অঞ্চলের 
জলপথে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্ত দামোদর উপত্যক1 পরিকল্পনায় দামোদরকে 
নাব্য করার চেষ্ট1 হইতেছে। 

দক্ষিণ ভাব্বতে গোদাবরী মাল বহনে সাহায্য করিতেছে বটে তবে 
পরিমাণ অল্প। 

ভারতের আভ্যন্তরীণ পরিবহণ ব্যবস্থা খাল ও নদীর গুরুত্ব 
উপলব্ধি করিয়া ভারত সরকার একটি আভ্যন্তরীণ জলপথ কমিটি গঠন 
করিয়াছেন । ॥ 

স্থলপথে পরিবহণ (1.8150 ?:81059011 ) ১ ব্যবসায় বাণিজ্যের গোড়া” 
পত্তন হইতেই স্থলপথে পরিবহণ প্রচলন ছিল। বেশী দিনের কথা নয় 
ব্যবসায়ী জনমজুরের (0020. 180৫1) মাথায় মাথায় মাল চাপাইম়। 
নে পায়ে হাটিয়া গ্রাম হইতে গ্রাষাস্তরে ব্যবসায় করিত। 
পরিবহণ কিন্তু বহু দূর অঞ্চলে মাথায় করিয়া মাল বহুন কর! সময় 

সাপেক্ষ এবং পরিশ্রম সাপেক্ষ বলিয়া প্র সাহায্য লইতে 

আরম্ভ করিল। তাই দেখা দিল ঘোড়া, গরু এবং উটের প্রচলন। এখনও মরু 
অঞ্চলে উটের পিঠেই বোঝ! বহন কর! হয়। পরবর্তী যুগে আনিল শকটের ব্যবস্থা । 
শকট পরিচালিত হইত বলদ মহিষ ঘোড়া স্বারা। কলিকাত1 সহরেই ট্রাম গাড়ী 
টানিত ঘোড়ায় । গ্রেট বুটেনে রেল গাড়ী টানিত বলদ ও ঘোড়ায়। ধাঁরে ধারে 
শকটের স্থান অধিকার করিল রেলগাড়ী । স্থতরাং দেশাভ্যন্তরের ব্যবসায় বাণিজে) 
াস্তা পথে পরিবহণ নদী পথে পরিবহণের চেয়ে কোন অংশ কম গুরুত্বপূর্ণ 
ছিল না। বর্তমান নদী পথে পয়িবহপের তুলনায় স্থলপথে পরিবহণের গুরুত্ব 
অনেক বেশী বাড়িয়া গিয়াছে। " 

বর্তমান কালে স্থলপথে পরিবহণের উপায়ের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকান্ি ক্ষরে 
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রেলপথ, স্থিতীয় সড়ক (7২০80 )। সড়ক পরিবহণ সকল দেশেই সম্ভব নহে। 
ভারতবর্ষের কথা ধরা যাউক, ভারতবর্ধ মৌবুমী অঞ্চলের 
অন্তভূক্ত বলিয়া বৎসরের মধ্যে ৩-৪ মাস প্রবল বৃষ্ট হয়। 
ফলে কাচা রান্তানমূহে যান চলাচলের কোনই স্থবিধা থাকে না। 
ভারতের গঠন কঠিন শিলাস্তবে ন। হওয়ার জন্ত রান্ত! কর্দমাক্ত হয় এবং রাস্তায় 
যান চলাচলের অন্থবিধা হয়। 
যানবাহন চগ্লাচলের উপযুক্ত হইতে হইলে রাস্তা বান্ধান (14908097150 
হওয়া প্রয়োজন । ইংলগ্ডে রাস্তা কারিগর ]19০9৫97) এর নামানুসারে 
রর 1/190908101560 কথাটি প্রবর্তন হয়। রাস্তা পাকাকরণ 
অত্যান্ত ব্যয়সাধ্য। এই কারণে ভারতের মত বিরাট দেশে 
সড়ক পরিবহণের যথেষ্ট প্রয়েজন থাকা সত্বেও যান চগ্নাচল উপযোগী সড়কের 
যথেষ্ট অভাব । ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতির জন্ত সড়কের গুরুত্ব উপলঞ্চি করিয়াই 
পঞ্চদশ শতাব্ধীতে গ্রাণড ট্রাঙ্ক সড়ক ঠয়ার করেন সমাট শের শাহ। 
সড়কের গুরুত্ব ভারত সরকার অবাইত। তাই সমগ্র ভারতবর্ষে যাহাতে সড়ক 
ঘারা যোগাযোগ স্থাপন কর] যায় তজ্জন্য কয়েকটি ট্রাঙ্ক রোড (ট্রাঙ্ক সড়ক ) 
তৈয়ারীর পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন । এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সড়ক- 
রেলপথে ব্যবসায় বাণিজোর মধ্যে প্রতিফৌগিতার স্থলে 
সহযোগিতা রক্ষার উপায় হিসাবে কতিপয় ট্রাঙ্ক রোড বা 
সড়ক তৈয়ারের স্থপারিশ করে নাগপুর রোড কংগ্রেস। উক্ত 
খগ্রেসটি হইতেছে ১৯৪৩ সালে ভারতবর্ষের সকল সড়ক নির্মাণ বিশারদদের 
(0২০৪ 7:0817)9615) লম্মেলন। এ সম্মেপনের সথপারিশ অনুযায়ী ভারত 
সরকার কলিকাতা হইতে বোশ্বাই; বোশাই হইতে দিল্লী? দিল্লী হইতে 
মাত্াজ; মাব্রাজ হইতে বোস্বাই; এবং কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ ইত্যাদি 
জাতীয় রাজপথ ( ৪10039] 3180আঅঞ্ঠ ) তৈয়ারের পরিকল্পনা গ্রহণ 
করিয়াছেন । 
অন্থ্রূপভাবে প্রতি রাজ্যে কতিপয় রাজপথ থাকিবে যাহা গঠন ও ব্যবস্থাপনার 
ভার থাকিবে রাজ্যসরকারের হাতে । যেষন, পশ্চিমবঙ্গে জলপাইগুড়ি 
সড়ক। 
সড়ক পরিবহণের সুবিধা -অন্থুবিধা (4৫581008628 8100 01580 81)6966&, 
0 0৪৫. 1%808902) 8 রেলপথ প্রবর্তনের ফলে সড়ক পরিবহণের গুরুত্ব অনেক 
ত্রাস পাইলেও একেবারে অন্তহিত হয় মাই। বিশেষত যে সকল দেশে রেলপথ 
সড়ক পরিবহণের  স্থলগথে ব্যবসায় বাণিজ্যের চাহিদা সম্পূর্ণ ষিটাইতে পারে না। 
সুবিধা ভারতবর্ষের ঘত দেশের, অথবা! রাশিয়ার সাইবেরিয়া অঞ্চলের 
কথা 'ঘনে করিলে সড়কের মাধ্যমে ব্যবসায় বাণিজোর গুরুত্ব 
সবিশেষ উপলব্ধি করা ধ্লায়। ভারতবর্ষে প্রচুর অঞ্চণ রহিয়াছে যেখানে বেল+ 
পথ গঠন এখনও সম্ভব হয় পাই। 


য়েলপথ ও 
সড়ক 


নাগপুর রোড 
কংখেস 


যানবাহন ব্যবস্থা ২৮৩. 


- সড়কের সুবিধা এই যে (১) যে সকলস্থানে রেলপথ গঠন করা সম্ভব হয় না" 
সেই সফল স্থানেও সড়ক তৈমার করা সম্ভব এবং সড়কের 
রি মাধ্যমে ব্যবসায় বাণিজ্য চলিতে পারে ? (২) যে ত্রব্য সহজেই 
জনিডে লা. ভি হইয়া! যায়; এবং ভঙ্গুর দ্রব্যও সহজে ও নিরাপদে 
স্থানান্তরিত করিতে সড়ক পরিবহণ যথেষ্ট সাহায্য করে, 


পচনগীল দ্রব্য (৩) যে কোনও সময়ই দ্রব্য বহন করা যায়। কারণ, রেলপথে 
সহজে পরিবহণ মাল পাঠাইতে হইলে নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত পাঠান সম্ভব নহে । 
করা যায় আবার রেলে যদ্দি স্থানের অভাব হয় (মনে কর ওয়াগন 


পাওয়া গেল ন।) তাহ। হইলেও সড়ক পরিবহণ ভাল । এমন 
অনেক দ্রব্য আছে যাহাব চলাচল অতি সঙ্কীর্ণ স্বানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যেমন 
নির্ষ্ঠ সময ইট। ইটের চলাচল সাধারণত খুব প্রসার নহে। স্থতরাং 
নান এই' সমস্ত দ্রব্য সড়ক পরিবহণের মাধামেই বহন কর! সম্ভব'ও 
ৰ স্ববিধাজনক | (৫) মাল রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় এবং দায়িত্ব কম। 
কারণ রেলপথে বা জাহাজ পথে মাল চলাচলে গুদাষ ভাড়া ইত্যাদির যে ব্যয় 
আছে তাহা সড়ক পরিবহণ নাই | সাধারণত, এক স্থান হইতে যাল গ্রহণ করিয়। 
আর কোনও স্থানে মাল খালাস দেওয়াই সড়ক পরিবহণের রীতি । তবে জাহাজে 
মাল প্রেরণে মেষন বীমা প্রায় বাধ্যতামূলক হিসাবেই ধর] হয়, সড়ক পরিবহূণে' 
মোটর গাড়ীর তৃতীয় পক্ষ দুর্ঘটনা] বীমা] (1010 [815 £০০106170 [109018006 ). 
অবস্ঠ করণীয় । 
এই স্থবিধ থাকা সত্বেও সকল ক্ষেত্রে সড়ক পরিবহণ সম্ভব ও সুবিধাজনক হয় 
চির না। প্রথমত, উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সকল দেশে সকল সময়ই 
সড়ক পরিবহণ সম্ভব নহে । যেমন ভারতবর্ষে মৌস্থী বায়ুর 
জন্য প্রায় ৩-৪ মান প্রবল বারিপাতের ফলে গ্রামাঞ্চলের রাস্তাঘাট জলে ডুবিয়! 
রন থাকে এবং কর্দমাক্ত থাকে। হৃতরাং এ সকল রাস্তা, 
পাকাকরণের ( 21208087715 ) ব্যয় ব্যতীতও রাস্বায় শকটাদি 
চলাচল অসম্ভব হইয়া! দাড়ায়। সুতরাং ভারতবর্ষের মত দেশে সড়ক পরিবহণ 
খতুর উপর নির্ভর করে। এই সকল দেশে শীত ও গ্রীক্ষকালেই সড়ক পরিবহণ 
মস্ভব। 
দ্বিতীয়ত, রেলপথে যেমন ইচ্ছা! করিলে অল্প ওজনের মাল প্রেরণ সম্ভব, সড়ক 
জিনের পরিবহণে তেমনি সর্বদা অল্প ওজনের মাল পাঠান সম্ভব হয় 
পরল সক তা এইর্জারা মোটর লরি ভাড়া করিতে হইলে লরির বহন: 
ক্ষমতা পরিমাণ মাল পাঠাইতে না পারিলে অনেক ক্ষেত্রেই" 
লরি ভাড়া পাইতে' অন্থ্বিধা হয়। এই প্রকার অন্থবিধা রেলপথে বড় দেখ? 
যায় না। নেহাৎ অল্প হইলে যাত্রীবাহী র়েলেও € 65956786718) ) মাল খন 


কয়া যাঁয়। | করনা 
তৃতীয়ত, ভ্রুতভার হ্লিফ হইতে সড়ক পরিবহণ, অর্থাৎ মোটরলরি, ঈয়ী গা 


২৮৪ ব্যবগায় সংগঠনের ভূমিকা 
ঘোড়ার গাড়ী ইত্যাদি রেলগাঁড়ীর অনেক পিছনে থাকে? 


ফ্রুততার দিক 
হইতে সড়ক রেল  হ্ৃতরাং দূরাঞ্চলে দ্রুত মাল বহনের প্রয়োজন হইলে গে প্রয়োজন 
রর সিছলে সড়ক পরিবহণ মিটাইতে পারে না। 


স্বিধা-অস্থুবিধা বিচার করিলে অরশ্ঠ সড়কের পক্ষে যুক্তির 
জোর মোটেই পাওয়া যায় না। তথাপি অবস্থা বিশেষে সড়ক পরিবহণের 
প্রয়োজনও অন্বীকার করা যায় না। অনেক, সময়ে সড়ক পরিবহণের উপর 
রেলপথের পরিবহণের সম্ভাব্যতাও নির্ভর করে। ভারতে সড়ক পরিবহণের অংশ 
থুব কম নহে। বরং কোন কোন অঞ্চলে সড়ক পরিবহণ রেলপথের সহিত 
প্রতিযোগিতা করিয়া থাকে । কম ভাড়ায় মাল বহনের প্রতিশ্রুতি ও অন্যান্য স্বযোগ 
পান করিয়া মাল সংগ্রহ করার চেষ্টা ঘরোয়া পরিবহণ প্রতিষ্ঠানগুলি প্রায়ই করিয়া 
খাকে। সড়ক পরিবহণ প্রতিষ্ঠানসমূহ রেলপথের সহিত প্রতিযোগিতা না করিয়া 
সহযোগিতা করিলে ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি হইতে পারে। 
এই অভিমত ১৯৩৬ সালে ওয়েজউড কমিশন ( ড/০৫£6৬০০৫ 
€002212155102 ) প্রকাশ করিয়াছেন । এ কমিশনকে ভারতের রেলপথের উন্নতি 
বিধানের পথ নির্দেশ করিয়া সুপারিশ করিতে বলা হইয়াছিল। ওয়েজউড 
কধষিশনের মতে ভারতবর্ষে রেলপথ ও সড়ক পবিবহণের মধ্যে সংহতি (চ২৪11- 
[২০8 0০-01:01:18007) ) অপরিহার্ধ | কিছুট1 উক্ত কমিশনের স্তপ্বরিশেঃ কিছুটা 
নাগপুর রোড. কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুযায়ী ভারত সরকার কয়েকটি জাতীয় ও 
কয়েকটি রাস্্রীম় রাজপথ তৈয়ারে প্রয়াম পাইয়াছেন। অনেক সড়ক পরিবহণ 
প্রতিষ্ঠান রেলপথের সহিত সহযোগিতায় কার্য করে । 

সড়ক পরিবহণে মালপ্রেরণের পদ্ধতি ঃ মোটরলরি অথবা পশুচাঁলিত 
শকটে মাল পাঠাইতে হইলে পরিবহণ প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়ে মাল উপস্থিত করিতে 
হয়। যদি মালের মালিক নিজেই মাল বাক্বন্দী, বস্তাবন্দী বা মোড়ক করিয়া ন। 
আনে, তাহা হইলে পরিবহণ প্রতিষ্ঠানের হাতে যোড়ক ব1 বাক্সবন্দী করার দায়িত্ব 
ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই সকল প্রতিষ্ঠান বহনযোগ্য জ্রব্য স্বভাবে যোড়ক 
করিতে অভিজ্ঞ হয়। পরিবহণ প্রতিষ্ঠানের হাতে মোড়ক করার ভার ছাড়িয়! 
দিলে, ঘোড়কের দোষক্রটির জন্য ক্ষতি হইলে সে ক্ষতি পরিবহণ প্রতিষ্ঠানের 
নিকট হইতে আদায় কর] যায়। 

মোটরলরি ইত্যাদি পরিবহণ ব্যবস্থায় মাল স্থানান্তর কর! হইলে সাধারণত মাল 
খালাস দেওয়া হইলেই বহন মাশুল দেওয়া হয়। অন্যথায় মালের মাশুল অগ্রিমও 

: দেওয়া যায়। মাল গরিবহণ প্রতিষ্ঠানের হাতে সমর্পণ করিলে 

মালের রসিদ. আালপরিবহণ প্রতিষ্ঠান জাহাজী প্রতিষ্ঠানের বহন পত্রের টে] 
0£1,201706 ) মত রসিদ দিয়! থাকে। সেই রসিদ মালগ্রাপকের নিকট 
পাঠাইয়শ ছিলে মালপ্রাপক মালের খালাস লয়। 

রি দ্বিতীয় উপায় অতি সহজ । নৌভাটক অর্থাৎ জাহাজ ভাড়ার 
টে ... যতই (0976 ৪.) পরিবহণ প্রতিষ্তীনের নিকট হইতে 


'রেলসড়ক সংহতি 


যানবাহন ব্যবস্থা ২৮৪ 


মোটব লবি অথবা শকট ভাড়া লইতে পারে। নিজের দায়িত্বে মাল পৃতি মাল 
বহন ও খালাস হয়। পরিবহণ প্রতিষ্ঠান অগ্রিম ভাড়া লইতে পারে অথবা থে 
সময়ের জন্ত ভাড়। কর! হয়, সেই যাত্রার শেষে যাশুল পরিশোধ করা হয়। 
রেলপথ (781185৪ ) $ পৃথিবীর ইতিহাসে যে কয়টি উল্লেখযোগ্য ঘটনা 
" ঘটিয়াছে তাহার মধ্যে রেলপথ তৈয়ার এবং রেলপথে চলাচল অন্ততয়। উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধে রেলপথ যুগের (1২1]ঘএ5 চ:৪ ) বুচেনা 
রেলপথের সচণা হয়। রেলগাড়ী আবিষ্কারের ফলে ব্যবসায় বাণিজ্যে অভূতপূর্ব 
উন্নতি সাধিত হয়। জেম্স্‌ ওয়াটস্‌ বাপ্পচালিত যন্ত্র (1,0০02100%6 চ:781)9 ) 
আবিষ্কার করেন। সেই যঙ্ত্রের উন্নতি করেন জর্জ স্টফেনশন। জর্জ স্টিফেনশমের! 
(360: 9660160507) গবেষণার ফলে ১৮২৫ সালে যে এপ্িন তৈয়ার 
ইয় সেই এগ্িন প্রতি ঘণ্টায় ৪ মাইল চলিতে সমর্থ ছিল। এ এঞ্রিন কয়ল! 
খনিতেই ব্যবহারোপযোগী ছিল। পরে এঞ্রিনের আরও উন্নতি হইলে বর্তমান 
বেলপথের প্রবর্তন হয়। 
বেলপথ আবিষ্কারের ফলে অভূতপূর্ব উন্নতি দেখ! দিতে লাগিল। যদিও শিল্প 
বিপ্লব সুর হয় জেমস্‌ ওয়াটসেব (78065 265) যন্ত্র আবিষ্ষারের পর, তথাপি 
বহ্‌ল উৎপাদন ব্যবস্থা দ্রুত কার্ধকরী হইতে আরম হয় স্টফেনশনের রেল-ইঞ্জিন 
আবিষ্কাবেব পর। প্রচুব পবিমাণে প্রব্য অতি দ্রুত বহনেব অভাব রেল-ইঞ্িন 
আবিফাব হইতে মোচন হয়। বর্তমানে যত মাল এবং যাত্রী চলাচল হয় উহার 
অধিকাংশই রেলপথে। 
একথা পূর্বে উল্লেখ কর; হইয়াছে যে শ্রমিকের গতিশীলতা (1102410 ০৫ 
1,250) এবং কাচামালের সহজলভ্যতা শিল্পোন্নয়নের পক্ষে অপরিহার্য । রেলপথ 
উক্ত দুইটি কার্ধই সম্পাদন করিয়াছে । রেলপথের জন্যই এক একটি অঞ্চলকে 
কেন্দ্র করিয়া শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্য গড়িয়া উঠিয়াছে। বন্তত 
শ্রমিকের গতিশীলতা অনেক দেশে--যেষন কানাডা, ভারতবর্ষ, রেলপথই দেশের 
ও রেলপথ উন্নতির বাহক এবং রেলপথই সেই সকলকে বর্তমান অবস্থায় 
গৌছাইয়! দিয়াছে । অনেক দেশে অবশ্য রেলপথ ব্যবসায় বাণিজ্য প্রসারের 
উদ্দেশ্তেই গঠিত হয় নাই। ভারতবর্ষে রেলপথ প্রতিরক্ষা ও ছুতিক্ষ নিবারণের জন্যই 
গঠিত হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে রেলপথ ভারতের অগ্থান্ত পরিবহণ ব্যবস্থার মধ্যে 
শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে । একথা পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশের বেলায়ই সত্য । 
রেলপথের ভুবিধা-জন্থুবিধ! £ খুব দ্রুত ভারী যাল স্থানান্তরে প্রেরণ করিতে 
রেলপথের মৃত অন্য কোন পরিবহণ ব্যবস্থাই সক্ষম নহে। 
সুবিধা একখানি রেলগাড়ী যখন ঘণ্টায় ৬ মাইল বেগে চলিবে, মোটর 
লরি বা গাড়ী হয়ত ৩০-৪০ মাইল বেগে চলিতে থাকিবে। 
ভ্রততার কথা বা দিলেও রেলগাড়ীর যেষন খুর ভারী 
টং বহন করার ক্ষমতা আছে, মোট গাড়ী, লরি, শকটাদিয় মে, ক্ষমত। 
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ক্রতগতি 


২৮৬ বাবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


দ্বিতীয়ত, রেলগাড়ী খুব দুর দূরান্তরে মালবহন করিতে পারে যাহ! ফোন্টরগাড়ী বা 
ুরাস্তরের সহিত যোটর লরির পক্ষে নম্ভব নহে। খুব দূর দূরাস্তরেই যে কেবল 
যোগাযোগ মাল বহন করিতে পারে তাহা নহে খুব ভারী যালও দুর 
দূরাস্তরে বহন করিতে পারে । 
তৃতীয়ত, স্বল্ন ব্যয়ে বনু দূরেও মালবহন করা যায়। রেলগাড়ী একই সময়' 
প্রচুর পরিমাণে মালবহন করে বলিয় দৃরত্বের তুলনায় বহন 
ব্যয়ের স্বল্পতা ব্যয় কমপড়ে। 
চতুর্থত, রেলপথে চলাচলের স্থির এবং নির্দিষ্ট সময় আছে 
স্থির সময় বলিয়! নির্দিষ্ট সময়ে মাল আদানপ্রদানে অস্থবিধা হয় না। 
পঞ্চমত, রেলগাড়ীতে পচনগল ত্রবাও দূর দুরাস্তরে প্রেরণ 
পচনশীল ভ্রব্য করা সম্ভব। রেলপথ এত দ্রুত প্রসার লাভ করিয়াছে এবং 
পরিবহণ মালবহনে রেলপথের গুরুত্ব ও জনপ্রিয়তা এত বাড়িয়াছে ষে 
রেলযোগে বিভিন্ন প্রকার মাল বহন করার জন্য বিভিন্ন প্রকার গাড়ী তৈয়ার 
হইতেছে। যেমন, কয়লা বহন করার জন্য বন্ধ গাড়ী এবং পেষ্টল জাতীয় 
প্রজ্জালক তৈল বহন করার জন্য ট্যাঙ্ক গাড়ী। অত্যন্ত পচনশীল ভ্রব্য 
বহন করিবার জন্ত যেমন ফল ইত্যাদি শীতাতপ, নিয়ন্ত্রিত রেল- 
অন্ুবিধা গাড়ী তৈয়ার হইতেছে রেলপথ খুব ভ্রুত গতিতে উন্নতি 
করিলেও উহ যে ক্রটিহীন, তাহা নহে। 
প্রথমত, রেলপথের অল্প দূরত্বে মাল প্রেরণে ব্যয় পড়ে অধিক। কারণ অল্প 
ত্বের জন্য যে পড়তা ব্যয় (0%115680 01781:863 ) হইবে 
০০০০৪ রঃ কখনই অধিক দূরত্বের পড়তা ব্যয়ের সমান হইবে না। 
রেলপথের মাশুল তারতম্যমূলক হারে আদায় করা হয়। এ বিষয় পরে আলোচনা 
করা হইতেছে। 
দ্বিতীয়ত, রেলপথ তৈয়ারী করিতে প্রচুর ব্যয়ভার বহন করিতে 
হয়। তৈয়ার করা ব্যতীতও রেলপথ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়ও 
যেলগণ তৈয়ারে প্রচুর। রেলের লাইন স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়বহুল। 
প্রচুর হূলখদের ফলে ব্যবসায় বাণিজ্যের অথবা যাত্রী চলাচল খুব 
চি অধিক না৷ হইলে সে সকল স্থান রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত 
হওয়া কঠিন। |... 
তৃতীয়ত, রেলপথে সর্বদাই যে স্থান পাওয়৷ যাইরে তাহা! নহে। ওয়াগন পাওয়া 
না গেলে, পথ নষ্ট হইলে বা! মেরামতের তআবশ্তক হইলে অনেক সময় মাল চলাচলে 
খানের অভাব. বিল হয়| সুতরাং চাহিদা ' অঙ্গসারেই যে ক্রুত মাল পাঠান 
| সন্তব.তাহা নহে। তদুপরি রেলগাড়ীতে মাল. পাঠাতে 
' হইলে আহষ্ঠানিক ভাবে কতিপয় স্ত়ভেদে করিতে .হয়। নানা প্রকার ফরম, 
পুরণ করা, মাল গ্রহণের স্বীকৃতি 'সংগ্রহ হাতেও বেশ কিছু সময়ের আবশ্তক 
' ই) এ রা 4 ৬ ঠা এ ক এ ১৫ 


যাণবাহন ব্যবস্থা ৮ 


চতুর্থত, রেলপথে দ্রুত পচনশীল দ্রব্য চালান দেওয়া কষ্টকর । আনেক রেলপথই 
শীতাতপ [ননয়ন্ত্রিত রেলগাড়ী তৈয়ার করিতে সক্ষম হয় নাই। 
ক্রুত পচনগীল ব্য এক্ষেত্রেও অবঞ্ত বায়ের প্রশ্নই সর্বাগ্রে উঠে। কারণ ঈীতাতপ 
বছদুরে প্রেরণ. নিয়ন্ত্রিত রেলগাড়ী তৈয়ার করিতে প্রচুর অর্থব্য় হয় বলিয়া 
5 সেই সকল গাডীতে মাল বহনের যাশুলও খুব অধিক হয়। 
ফলে ব্রব্যের গ্রতিধোগিতার শক্তি খর্ব হয়। 
পঞ্চমত, রেলপথ কখনও একই রি সকল দ্রব্যের উপর মাগুল আদায় করে ঠা । 
দ্রব্যের গ্রকৃতি ও প্রয়োগ অন্ছসারে মাখুলের তারতম্য । 
খরিবহ ব্য অধিক এখানেও “মাল যাহা দিতে পারে'( ৬/180 006 08:980 111 
৮৪: ) এই নিয়ষে ষাণশুল আদায় হয় । সৃতরাং মাল বিশেষে মাগুল এত উচ্চ হইতে 
পারে যে রেলপথে মাল ন] পাঠাইয়া, নদীপথে অথব। সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থায় 
পরিবহণ সুলভ হুয়। 
সকল গ্রকার স্ববিধা-অস্থবিধা বিচার করিলেও দেখা যায় যে সড়ক, রেলপথ ও 
নদীপথের মধ্যে গুরুত্বের দিক হইতে বেলপথ শীর্ষস্থানীয় । তথাপি অন্তান্ত পরিবহণ 
ব্যবস্থাও যে বেলপথেব সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিয়া আছে তাহার কারণ রেলপথ 
৯ সম্ভোগকারীর অথবা পরিবহণের অস্বিধা দুর কবিতে সমর্থ 
হয় নাই। 
রেলপথের মাশুল নিধারণ £ একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে 
রেলপথ কখনও সেবামূল্য ভিত্তিতে মাগুল নির্ধারণ কবিতে পারে না। এই কারণেই 
রেলপথসমূহ “যাহ! মাল বহন কবিতে পারে' (৬/096 02০ 0590 আ1]] 18) 
নিয়মে মাশুল নিধারণ করে। রেলগাড়ীব পক্ষে মাল বহনের ব্যয়ের হিসাব অঙ্কন 
করিয়া মাশুল আদায় করা কষ্ট। রেলগাড়ীৰ নান! প্রকার আনুসঙ্গিক ব্যয় 
, (0%6116804 0%881:£83 ) থাকার ফলে আমুসঙজিক ব্যয় বণ্টন 
মাশুল নিধারণে একটি অতি জটিল পদ্ধতি। হ্ৃতরাং আহ্ুসঙ্গিক ব্যয়ের কত 
০০০ অংশ কোন মালের উপর কি হারে বসান হুইবে তাহ কক্ষ 
হিসাব অঙ্কন হারাও নিতলিভাবে বিচার করা কঠিন। একজন গার্ডের বেতনের 
কত অংশ মালের উপর, কত অংশ যাত্রীর উপর, কত অংশ ৫ যাইল দুরত্বের অন্ত 
ইত্যাদি হুপ্ ভাগ সন্ভব নহে বলিয়াই রেলপথসমূহ '্যাত্রী ব! যাল যাহা বহন 
করিবে ( 1:86 086 0590 অ]]] 86৪: ) নীতিতে যাশুল স্থির করে। এই 
কারণেই রেলপথসমূহ ব্রব্যের মূল্য অনুসারে শ্রেণীবিভাগ করে। অল্প মূলোর 
সরব্যসমূহ নিম শ্রেণীর এবং উচ্চ মূল্যের ভ্রব্য উচ্চ শ্রেণীর। সুতরাং নিয় প্রেণীর 
ভ্রব্যের উপর শুদ্ধের হার খুব বম ; আর উচ্চ শ্রেণীর দ্রব্যের উপর শুন্কের হার উচ্চ। 
এই গ্রভেদ মূলক মাশুল বা শুষের হার (896097081 26185) রেলপথের 
শ্বাুলের বৈশিষ্ট্য । 
সর্ধদাই যে মালের শ্রেদীর উপর ভিত্তি করিয়াই মাশুল স্থির করা হাতা 
পরত যে আছো বিবেচনা করা হয় না তাহাও নহে। তবে ছুরত্বের উপ 
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নীতিতে (512 55865) মাণুল দাবী করা হয়। করনীতিতে পর্বায়,.পদ্ধতিতে 
পর্বার পদ্ধতিতে. আয়, বাড়িলে “প্রত্যেক পর্বে (919) আয়করের . হার, 
মাশুল নিধ্ণরণ বাড়ে, রেলপথের শুক বা মাশুলে ইহার বিপরীত। দুরত্ব যত 
বাড়ে মাণুলের হার গড়ে তত কমে। যদি কেবলষাত্র দূরত্ব 
বিচার করিয়াই মাশুল স্থির কর] হয় তাহা হইলে যত অধিক দুর মাল বহন করা 
হয় মাশুলের হারও ততই অধিক হওয়া উচিত। 
এই কারণেই রেলকর্তৃপক্ষ প্রতি বংসর নৃতন করিয়া শুদ্ধ বা মাশুলের হার 
স্থির করে। কারণ মাশ্তল বৃদ্ধির ফলে যদি মাল চলাচল অথবা যাত্রী চলাচল কমিয়া 
যায় তবে তাহা হইলে একদিকে যেমন জাতির সামগ্রিক উন্নতিতে বাধা ত্য 
হয় অন্য দ্বিকে তেমনি রেলকর্তৃপক্ষের আয় কমিয়! যায়। স্থতরাং মাশুল 
সর্ধদাই এমতভাবে স্থির কর। হয়,যাহাতে মাল ও যাত্রী'-চলাচল না কমিয়া 
বাড়িয়া যায়। রেলপথে চলাচলের ও মাল বহনের উৎসাহ দান করার জন্যই 
রেলকর্তৃপক্ষ “৬71780 0০ 0280 11] 0০21 নীতিতে মাশুল নির্ধারণ 
' করে। | 
দুরত্ব ও মালের গুরুত্ব অন্ুারে'মাশ্ুল নির্ধারণ করা হইলেও আর একটি ব্যয় 
আছে যাহ সকল মালের উপর সমান হারেই প্রযোজ্য। উহাকে প্রান্তীয় মাশুল 
(16107107981 (18186 ) বল। হয়। গ্রান্তীয় মাশুল মালের ওজমের উপর দাবী 
করা হয়__দূরত্বের উপর নহে। প্রান্তীয় মাশুল যাত্রা আরম্তের স্থলে এবং গন্তব্য 
স্থলে পৌছিলে কর্তৃপক্ষ যে সেবা (9০:৬1০০) দেয় উহার জন্যই আদায় করা 
হয়। সুতরাং রেলপথের মাশুলের ত্রিবিধ ভাগ পাওয়া! যায়ঃ (১) দুরত্ব; 
(২) মালের ভাড়া বহনক্ষমত1; (৩) প্রান্তীয় মাশুল। 
রেলপথে মাল পাঠাইবার পৃদ্ধাভি ঃ রেলপথে মাল পাঠাইতে হইলে প্রথমেই 
খুব ব্মলি মোড়ক কিয় রেল কর্তৃপক্ষের অফিসে উপস্থিত করিতে হয়। 
রেলকর্তৃপক্ষের যে বিশেষ কার্যালয়ে মাল উপস্থিত করিতে হয় তাহার নাম 
বাজার মাল অফিন (00908 090০6) | মোড়ক বা বাক্স, যাহাই 
ইউক না কেন, উহার গায়ে প্রেরকের নাম ও ঠিকানা ॥ গ্রাপকের 
নাম ও ঠিকানা) মালের ওজন ও প্রকৃতি ( অর্থাৎ ভাঙ্গিয়। যাওয়ার সম্ভাবনা আছে 
কিনা); কোন ই্রেশন (আড্ডা) হইতে কোন ষ্টেশনে পাঠান হইতেছে; রেল 
লাইনের বা! অঞ্চলের নাম ইত্যাদি পরিষ্কারভাবে লিখিয়া দিতে হয়। অনেক 
ব্যবসায়ী এই সকল বিবরণ কাগজে ছাঁপাইয়া উহা! মোড়কের গায়ে আঠা দিয় 
লাগাইয়া দেয়। মাল উঠাইতে নামাইতে এ কাগজ ছি'ড়িয়া যাইতে পারে অথবা) 
নষ্ট হইয়া! যাইতে পারে বলিয়া, এরূপ ছাপান, কাগজে নকল বিবরণ দেওয়া, 
থাকিলেও যোড়কের গায়ে মোট। হরফে পুনরায় বিবরণসমূহ লিখিয়া থাকে। 
মাল মোড়ক এস ১০ 09 ) লইয়া যাইতে .. 
রি হয়। (খানে মাল প্রেরণ-লিপি (00281806120, 96) 
নিল পরেরপ-লিপি করিয়৷ দিতে হয়। মাল গ্রেরণলিপিতে, সম 
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যালপ্রাপকের নাম; যালের ওজন ও প্রকৃতি (ভাঙ্গিয় যাওয়ার সম্ভাবনা আছে 
কিনা); মালের ভাড়া আদায় দ্নেওয় হইয়াছে কিংবা প্রাপক আদায় দিবে অর্থাৎ 
12181 €0 095” কিনা, মাল মালিকের দায্িত্বে কিংবা! রেল কর্তৃপক্ষের দাস্সিত্বে 
পাঠান হইল কিন! উহা! লিখিতে হয়। মাল গ্রেরণ-লিপি (00281871001. 
1০) পুরণ করিয়া মাল অফিসের কর্মচারীর (0০০৫5 016: ) নিকট 
জম দিতে হয়। মাল অফিস হইতে তখন মালের ওজন লওয়! হয় এবং. 
বিয়ের মোড়কটির অবস্থা! পরীক্ষা! করিয়া দেখা হয়। ইহার পর 
মাশুল নির্ধারণ করিয়! এবং মাল গ্রহণ করিয়া মাল অফিসের 
কর্মচারী একখানা রসিদ দিবেন। উহাকে বলে রেল রসিদ (22112 
[০০510 )। মাশুল যদি গন্তব্য স্থলে পৌছিলে মাল গ্রাপককে দিতে হয় 
তাহা হইলে রসিদের গায়ে মাশুল দেয় (61830 00 085) ষ্র্যাম্প মারিয়া 
দিতে হয়| প্রেরক এ রসিদ (7২811%85 7২৪০৪1০) প্রাপকের নিকট পাঠাইরা 
দ্রিবে। এমতভাবে পাঠাইবে যাহাতে মাল পৌছিবার পূর্বেই রসিদ প্রাপকের 
নিকট পৌছায়। 
ইচ্ছা করিলে যাত্রী নিজেই মাল লইয়া যাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে । 
যাত্রী নিজেই যদি সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করে তাহা! হইলে রেলগাড়ীতে মাল 
উঠাইবার ও নায়াইবার ব্যবস্থ। মালিককেই করিতে হয়। কিদ্তু মাল যদি 
রেলকর্তৃপক্ষের হেপাজত করিয়া উহ্াকেই সকল ভার দেওয়া হয় তাহ! হইলে বেল- 
গাড়ীতে হাল তোলার ব্যবস্থা রেলকর্তৃপক্ষকেই করিতে হয়। 
মালসমেত রেলগাড়ী গন্তবাস্থলে পৌছিলে প্রাপককে মাল পৌছিবার সংবাদ 
দিতে হয়। রেলকর্তৃপক্ষ নির্দেশপত্র (4১1০০ ০০ ) পাঠাইয়া প্রাপককে রংবাদ 
সার দিয়া থাকে। নির্দেশপত্র পাইলে প্রাপককে উপরি-ন্দিখিত 
রেলের রসিদ ([২211%85 [২০০০1) লইয়! রেল অফিসে 
উপস্থিত হইয়া! মালের খালাস লইতে হয়। ষ্টেশনে মাল পৌছিলে কয় দিনের 
মধ্যে খালাস লইতে হইবে তাহ নির্দেশপত্রে উল্লেখ থাকে । মাল খালাস করিতে 
তি যে কয়দিন সময় দেওয়া হয় তাহাকে বলে স্থিতিকাল (1.৫% 
নী 10259) স্থিতিকালের মধ্যে মাল খালান না লইলে রেল 
কর্তৃপক্ষকে খেসারত (10670510586 ) দিতে হয়। মাল বহনের মাগুল যদি 'দেয়' 
হয় তাহ! হইলে মাল খালাস করিবার পুবে মাশুল আদায় দিতে হয়। 
উপরে উন্লেখ কর! হইয়াছে যে মাল প্রেরকের নিজের দায়িত্বে ( 01065 
1.) অথবা র়েলকর্তৃপক্ষের দায়িত্বে (1২21৪55, 7২15.) পাঠ।ইতে পারে। 
নিজের দায়িত্বে মাল বহন কর! হইলে মাশুলের হার কম হয়। 
নিজ দায়িত্বে কিন্ধ রেল কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে পাঠান হুইলে মাশুলের হার বেশী 
হিম হয় বটে, কিন্তু যাত্রাপথে খালের কোনরূপ ক্ষতি হইলে বেল- 
কর্তৃপক্ষ ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য থাকে |... ৫ 
মাল খালাস লইবার কালে প্রাপরকে' বিলিবহিতে (10613%65 8০০৮ ) 
১৪ 
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মালগ্রাণ্থির স্বীকৃতি হিসাবে সহি করিতে হয়। যদি মালের কোনও প্রকার 
দোষক্রটি দেখ! যায় তাহ! হইলে বিলিবহিতে .(70611৬2 
রেলের দারিস্ে 8০০1.) সে-কথা উল্লেখ করিয়া সহি করিতে হয় ঃ.নচেৎ 
জার ক্ষতিপূরণের দাবী .করিলে রেলকর্তৃপক্ষ ক্ষতিপূরণের 
বিলিবহি বিষয় বিবেচনা করে না। মালের কোনরূপ ক্ষতি হইলে 
রেলকর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ক্ষতিপূরণের দাবী করিতে হয় অন্যথায় 
রেলকর্তৃপক্ষ ক্ষতি পূরণের দাবী গ্রাহ্‌ নাও করিতে পারে। 
বরাবর পরিবহণ (7010০081) বা 108901৮ ) £ অনেক সময়ে রেলকর্তৃপক্ষ 
জাহাজী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কিংবা! মোটর পরিবহণ প্রতিষ্ঠানের সহিত এই চুক্তিতে 
আবদ্ধ থাকে যে কোনও এক স্থান হইতে অন্য কোনও রে মাল পাঠাইতে রি 
একাধিক পরিবহণ ব্যবস্থার সাহায্য লইতে হয় তাহ! হইলে 
৮৯ নিত যাক্জার সময়ে যে পরিবহণ ব্যবস্থার হাতে মাল দেওয়! হয়, 
সেই পরিবহণই পথিমধ্যে অন্ত পরিবহণ ব্যবস্থার হাতে 
ষাল সমর্গণের ব্যবস্থা করিবে । ভাড়! হয় যাত্রা সুরুর পরিবহণ ব্যবস্থার হাতে 
অথবা গন্তব্যস্থলে যে পরিবহণ পৌছাইয়া৷ দেয় উহার হাতে, একটি কর্তৃপক্ষের 
হাতে দিলেই চলে। 
এই নিয়ম ইত্ডিক্ন স্টীম নেভিগেশন ও রয়েল টীম নেভিগেশন এবং রেল কর্তৃ- 
পক্ষের মধ্যে প্রচলিত আছে। যনে কর, গৌহাটি হইতে কোনও যাল কলিকাতায় 
পাঠাইবে। কলিকাতায় পৌঁছিতে রেল এবং জাহাজ (ষ্টামার ) উভয়ের সাহাষ্যই 
প্রয়োজন । গৌহাটিতে রেলকর্তৃুপক্ষের হাতে মাল সমর্পণ করিয়া দিয়া ভাড়া 
বি? চুকাইয়৷ দেওয়া হইল। রেলকর্তৃপক্ষই গ্রামার হইতে পা 
ষ্টেশনে মাল নামাইবার ব্যবস্থা করিবে, ই্বীমার কর্তৃপক্ষ 
রেলে মাল তুলিয়! দেওয়ার জন্যও দায়ী। আবার মনিহারী ঘাটে রেলকর্তৃপক্ষ 
মারে মাল তুলিয়া নিবে, কিন্তু অপর পারে ট্রেনে মাল তুলিয়। দিবে ই্রীমার 
কোম্পানি। আর শিয়ালদহ ষ্টেশনে মাল নামষাইবার ব্যবস্থা করিবার ভার 
থাকিবে মাল প্রেরকের নিজের | 
বরাবর বহনের ব্যবস্থা করিতে পারিলে অনেক সময় জাহাজান্তর 
(50501070606) ব্যবস্থার জগ্তই প্রেরককে মালের সহিত ভ্রমণ করিতে হয়। 
রেলপথ (17001917 ৪1185৪ )$ ভারতবর্ষের যত বিরাট 
দেশের পক্ষে রেলপথের গুরুত্ব ১৮৪০ সালে তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড ডালহৌসী 
তাহার ম্মরণীয় পত্র (6986০) দ্বায়া বৃটিশ সরকারকে অবহিত করেন। রেলপথ 
নির্মাণের প্রয়োজনীয়ত। সম্পর্কে তিনি এ পত্রে যে কয়টি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন 
তাহার :যধ্যে ২টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । প্রথমত, স্বর্ণপ্রন্থ ভারতের দূর 
দুরাঞ্চলে যে কাচামাল ছড়াইয়া রহিয়াছে তাহা গ্রেটবৃটেনে 
রধানি-পথ সহজ হয় যদি ভাল রেলপথ থাকে। দ্বিতীয়ত, 
গ্রেটবুটেনের শিল্পজাত ভ্রব্যও ভারতের বাজারে বিক্রয়ের যথেষ্ট স্থবিধা হইবে । 


রেলপথ 


যানবাহন ব্যবস্থা ২৯১ 


লর্ড ভাল্হৌশীর চিঠির মর্ম বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে সম্তায় ভারতের কাচামাল 
স্বদেশে লইয়া! মেই কাচামালের সাহায্যে শিল্পজাত দ্রব্য উৎপন্ন করিয়! খুনরার 
অধিক মূল্যে ভারতে বিক্রয় করা, এবং ফলে ভারতের শিল্পের অগ্রগতির পথ রোধ 
করার চেষ্ট।। , : 
_ লর্ড ডালহৌসী রেলস্থাপনের পক্ষে আরও যুক্তি দেখাইয়াছিলেন যে, 
গারতবর্ষের কৃষি ব্যবস্থা প্রকৃতির খেয়ালের উপর (ড৬2£81165 ০: টিও026 ) নির্ভর 
করে। ম্বতরাং কোন বৎসর শশ্ত না জন্মিলে দেশে ছুডিক্ষ দেখা দেয়।, 
দুভিক্ষের হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিতে হইলে সুষ্ঠু পরিবহণ ব্যবস্থার 
একান্ত প্রয়োজন। লর্ড ভালহৌসীর যুক্তির যথার্থতা পরবর্তাঁ সময়ের ভারতে শিল্প 
ও কৃষির ইতিহাস হইতে প্রমাণিত হইয়াছে । রেলপথের কল্যাণে বর্তমানে 
ছুভিক্ষ আর খাস্ভের দুঠিক্ষ নহে, দুভিক্ষ অর্থের (16175 150 1013£61 2. 2800156 
০: 0090৫ 00 ৪. 99001010 0৫6 100065 )। 

লর্ড ভালহৌনীর প্রচেষ্টায়ই ভারতে প্রথম রেলপথ স্থাপন হয় ১৮৫৩ 
সালে। বোম্বাই হইতে থানা পর্যন্ত ২৭ মাইল পথে হয়। কিঞ্চিিধিক 
একশত ব্সর পর ১৯৫৯এভারতের ঘোট রেলপথ দীড়াইয়াছে ৩৫০৮১ মাইল। 
পরিবহণ ব্যবস্থার গুরুত্ব উপলবি করিয়! সরকার পরিবহণ 
ব্যবস্থাকে জাতীয়করণ (রাষ্ট্রীমকরণের) নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। 
তবে উহার মধ্যে সর্বাগ্রে রেলপথকে জাতীয়করণ কর] হইয়াছে। 
জাতীয়করণের পর ভারতের রেলপথ পুনধিন্তাস করা হইয়াছে। পুনধিন্তাসের 
ফলে ভারতের সমগ্র রেলপথকে আটটি অঞ্চলে ভাগ করা হইয়াছে । প্রত্যেকটি 
অঞ্চলকে বলে জোন (2909 )। আটটি অঞ্চল- পূর্বাঞ্চল (5896220 ); 
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল (9০80:-89900) ) 7 উত্তর-পূর্বাঞ্চল (230:055982 0) 
উত্তরাঞ্চল (201:0১610) 1) পশ্চিমাঞ্চল ( ড/236607 )$ সধ্যাঞ্চল (02051); 
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল (0:0-799610 10006); দক্ষিণাঞ্চল 
€ 9০000106177 )। 

ভারতের রেলপথ ঘরোয়া ব্যবস্থায় ও সরকারী সাহায্যে গড়িয়া উঠিয়াছে। 
তর ক্ত্র রেলপথের পরিচালনা! সুষ্ঠু ও সসংহতভাবে হওয়া সম্ভব নয় বলিয়া এবং 
রেলপথ পরিচালনের ব্যয় সঙ্কোচ করিবার জন্যই ভারতের সমগ্র রেলপথের 
পুনধিন্তাস কর! হইয়াছে। 

উপরের ৩৫০৮১ যাইল রেলপথের মধ্যে ৩৪৬৩৬ মাইল ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ 
ব্যবস্থাপনায়। বাকী অংশ যদিও ছোট ছোট রেলপথ প্রতিষ্ঠানের হাতে তথাপি 
অদূর ভবিস্ততে উহাও রাষ্ট্রীযকরণ করা হইবে। 

বিমান পরিবহণ (41: 008050016) 3 ব্যবলায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 

রেলপথের ও জলপখের গুরুত্বের তুলনায় বিমান পরিবহৃণেক 

বিমান পরিবহণ গুরুত্ব কমন! হইলেও ব্যবসায়িক ভিত্তিতে (০0200167951 
7৪৪95 ) বিমান পরিবহণ অতি অল্প দিনেরই,। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে পৃথ্বীবাশী 


রেলপথের 
আঞ্চলিক বিভা গু 


২৯২ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


কারিগরা বিস্তার যে অভ্ভূতপূর্ব উন্নতি হয় উহার ফলেই বিংশ শতাষীর ঘিতীয় 
দশকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বিমান পরিবহণ সম্ভব হয়। 
গ্রথম মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতে একথা অনুভূত হইয়াছিল ষে ব্যবসায়িক 
ভিত্তিতে 'আকাশযান ব্যবস্থার প্রয়োজনে আছে। তাই প্রথম 
বিমান পরিবহণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৯ সালে লগুন এবং প্যারিসের 
মধ্যে | তদবধি বিমান পরিবহণ ব্যবস্থায় আশ্চর্যজনক উন্নতি সাধিত 
হইয়াছে। 
দ্রুততার দিক, হইতে বিমান পরিবহণের সমান পর্যায়ে আঁ" কোনও পরিবহণ 
ব্যবস্থা অগ্রসর হইতে পারে নাই। তথাপি বিমান পরিবহণ ব্যয় এত অধিক ষে 
টাও যাত্রী ও ডাক চলাঁচলেই বিষান পরিবহণ প্রাধান্ত লাভ 
করিয়াছে । খুব ভারী মাল বিমানে পরিবহণ করা কষ্টকর এবং 
খুবই ব্যয়সাধা। এই কারণে হান্বা অথচ মূল্যবান, সম্পদই বিযানপথে 
পরিবহণ কর! হয়। 
বিমানে পরিবহণের উন্নতি করিতে হইলে বিমানঘাটি বা বিমান বন্দর বন 
করিতে প্রচুর অর্থব্যয়ের প্রয়োজন । এতৎ্যতীত দক্ষ চালকের প্রয়োজন । এই 
বিমানটির সকল কারণে বিমান পরিবহণের ক্ষেত্র অনেকটা সঙ্কুচিত 
রোজি হইয়াছে। যাত্রী ও ডাক চলাচল ব্যতীত বিমানে যে মাল' 
পরিবহণ কর হয় না তাহা নহে। তবে উহার পরিমাণ 
রেলপথে ও জলপথে পরিবহণের তুলনায় অতি অল্প। 
ভারতের বিমান পরিবহণ রাষ্ত্রীয়করণ হইয়াছে । ভারতবর্ষে বেসামরিক বিমান 
চলাচল (0111 £518001)) আরম্ভ হয় ১৯২৪ সাল হইতে । ভারত সরকার 
চা বিমান চলাচল রাষ্ট্রায়তব করিয়া ছুইটি সংস্থা স্থাপন, 
করিয়াছে। ভারতের আভ্যন্তরীণ বিষান চলাচল নিয়ন্ত্রণ 
করার জন্ত ইগ্ডয়ান এয়ার লাইনস্‌ কর্পোরেশন এবং আতস্তর্জাতিক বিমান চলাচল, 
নিয়ন্ত্রণের জন্ত এয়ার ইতডিয়। ইন্টারন্তাশনাল গঠন করা হইয়াছে। 
তর ক্ষত্র বিমান ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় যথেষ্ট গলদ এবং ত্রুটি ছিল 
বলিয়াই স্থসংহত ব্যবস্থাপনার জন্য বিমান পরিবহণ ও রাষ্্ীয়করণের প্রয়োজন দেখা' 
দিয়াছে। আবার বেসরকারী বিষান। প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে পারম্পরিক 
প্রতিযোগিতা; স্কুত্রা়তন বিমান পরিবহণে যে অপচয় হয়, এই সকল দোষক্রটি 
হইতে বিমান পরিবহণ ব্যবস্থাকে মুক্ত করার জন্তও বিমান পরিবহণ রাষ্ট্রায়ত 
কেরা হয়। 
রাষ্ট্রায়ত্ত করার পর. বিমান পথে যাজী চলাচল প্রায় দেড়গুণ বাড়িয়া গিয়াছে ॥ 
বেসামরিক বিমান ব্যবস্থার উন্নতিকয়ে গ্রথম ছুইটি পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় প্রাক 
২* কোটি টাকা ব্যয় কর! হ্ইয়াছে। 


যানবাহন ব্যর্থ 


৪29701868 


,. 0159 8 8600006 06 018 9901685 :6006:60 10. 08088016 [0009৮ 
811 00100756208, 0159 ৪0165016 11108601028, 
পরিবহণ ব্যবস্থা শিল্প ও বাণিজো কি সহায়তা দেয় উদাহরণ সাহায্যে তাহার 
বিবরণ দাও। 

00200080 619 90806568 ০1708 ৪110 [39111119080 
রাস্তাপথে ও রেলপথে পরিবহণের নুবিধার তুলন! কর। 
,.:10930:019 0109 10008116165 01980850118 £00৫৪ 0 28118? 

রেলপথে মাল পাঠাইবার পদ্ধতি আলোচন! কর | 

10861060181) & 1106: 91010 [000 6 10000 90110? 
নির্দিঃ লক্ষ্য জাহাজ ও অরির্দি্ লক্ষা জাহাজের মধ্যে পার্ঘকা কি? 
. ঘা)9615 & 0118166086৩? 1096 তত 16300069068 ? 

নৌভাটক কি? উহার বিষ্যুবন্ধ কি? 

1169 100698 00 

(৪) ভা88 61৪ 6৪2০ 1] 198: (৮) 1091590 9296৩ 9৪6920 ) 
(৫) 00880699 88580 7 (৫) 158] ৫৬53 (৪) 786৮8০21 (1) 

[06096 000. 1 (8) 2630020092061% ? | 
সংক্ষেপে আলোচনা কর £স্ 

(ক) মাল যাহ! বহন করিতে পারে ; (খ) বিলঙিত বাষ্া পদ্ধতি; (1) প্রতিঞ্চতি 
প্রথা (ধ) হিতিকাল ; (৪) মালক্ষেপণ (6) পোতবন্ধক প্র) (হ) মার্ক 
পত্র। 


একাদশ অধ্যায় 
কারখানা ৪ আফিস সাওগর্ন 


€£৮5০০০75 120 018105 (0225701556602 ) 


ব্যবসায়ের পরস্পর-সম্পকিত এবং নির্ভরশীল অংশসমূহকে স্থসংহত পুর্ণাংগ 
অবস্থায় আনয়ন করাকেই সংগঠন বলা হয়। (08217158007) 02625 006 
01017781176 608০0062 17060 2, 1580000101005 15016 00০16515060 20. 11061 
06192190616 7021:05 0৫ 2 00510655.--9. ১0018010985 3, 
সংগঠন লক্ষ্য নহে, লক্ষ্যে পৌছিতে উপায় হিসাবে সংগঠন করা হয়। ব্যবসায়ের ' 
লক্ষ্য ব্যয়সংক্ষেপ করিয়া, দক্ষত। ৮৪ রাখিয়া বুল উৎপাদন করা। সকল 
ব্যবসায়ের লক্ষ্যই মুনাফা অর্জন করা। কিন্তু স্থসংহতভাবে 
রে বিভাগ: ( ৮৮611-01591)1560 ) এবং দক্ষতার সহিত (€96016205 ) 
উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালন করিতে না পারিলে ' উৎপাদনে ব্যয় 
সংক্ষেপের সুযো গগ্রহণ অসম্ভব । ফলে প্রতিযোগিতায় আটিয়৷ উঠা কষ্টকর । 
পরিচালন (0:£8155960) ) ব্যবনায়ের লক্ষ্যে পৌছিতে কার্ষের প্রকার 
অঙগসারে বিশেষজ্ঞদের হাতে কাধের ভার ছাড়িয়া! দিতে পারে-_ইহাঁকে 
ইংরেজীতে বলে ঢ01500010911518 ; আবার ব্যবসায়ে নিযুক্ত ব্যক্তিসমূহের 
প্রত্যেকের কার্ধ এক নির্দিই পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতেও পারে ১ যাহাতে 
প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত কার্ধ স্বয়ংক্রিয় (£১৩6০1০৪০) উপায়ে চলিতে পারে । 
ব্যবসায়ের লক্ষ্যে পৌছিতে স্থসংহত পদ্ধতিতে ব্যবসায় পরিচালন করিতে 
হইলে কয়েকটি বিষয়ের উপর দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন । 
কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ব্যবসায়ের আঙ্গিক গঠন বিন্তাসের (1.9) 
চিনা 04৫ ০ 70701565 ) উপর দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন । ব্যবসায়ের 
ঠা ও গঠন পদ্ধতি এমন হওয়া উচিত যে ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইলে 
সহজেই ব্যবসায় প্রসার করা যায়। আবার গঠন পদ্ধতি 
যদি ব্যবসায়ের নিজন্ব প্রকৃতি অন্থসারে গ্রহণ করা না হয় তাহ! হইলেও 
ব্যয়"সংক্ষেপ করিয়। ব্যবসায়ের কার্য করা সম্ভব নহে। 
দ্বিতীয়ত, বিশেষজ্ঞ কার্ধসমূহ বিকেন্ত্রীভূত (0622:6:91156) না করিলে কোনও 
ব্যবসায়ই উদ্দেশ্ত লাভে সফলকাষ হইতে পারে না। কারণ একই ব্যক্ষির পক্ষে 
বাত ব্যবসায়ীর সকল বিশেষ কার্ধের ফলাফল বিচার করা 
অথবা ঈক্ষতার সহিত পরিচালন কর] স্স্ভব নহে। বহুল 
উৎপাদন বাবস্থায় যাহাতে শ্রমবিভাগের সর্বপ্রকার হৃফলের সুযোগ লওয়া যায় 
'তহুদ্ধেন্তেই ব্যবসায়ে শ্রমবিভাগ ও দায়িত্বের পরিধি নিকপণ আবশ্তক হয়। . 


কারখানা ও অফিস সংগঠন ২৯৫ 


তৃতীয়ত, ব্যবসায়ের সুষ্ঠ পরিচালনের জন্য আস্তবিভাগীয় সঙ্থদ্ধে সংহত হওয়া 
প্রয়োজন। প্রত্যেক বিভাগ যদি নিজের খুসীম্ত চলিতে থাকে এবং বিভাগ- 
সমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সংহতি না থাকে 
তাহা হইলে ব্যবসায়ের কার্যকরী শক্তির অপচয় ঘটে। প্রত্যেক 
কর্মীর কার্ধই যে দ্রব্য উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে এবং দ্রব্যের গোষক্রটি ও গুণের জন্ত 
তাহার কার্ধও যে অংশত দায়ী একথা যাহাতে কর্মীদের যনে দৃঢ়তর ভাবে মূল গ্রহণ 
করে তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। 

চতুর্থত, প্রতোক ব্যরসায়ের সাফল্য উহার হথনামের উপর নির্ভর 
করে। ক্রেতার চাহিদার সহিত উৎপাদন ও বিলি বণ্টন, 
পদ্ধতির সমম্বয় ঘটাইতে না পারিলে ব্যবসায় সুনাম অর্জন 


,তুসংহতকরণ 


দ্বনাম গঠন 


কবিতে পারে না। 

স্বতরাং উপরের আলোচন! হইতে একথা প্রমাণিত হয় যে সুষ্ঠ সংগঠনের 
অভাবে যে সৃযোগ গ্রহন করা যাইত না, সেই স্থযোগ গ্রহণ করিয়া লক্ষ্যে 
পৌছিতে হইলে প্রত্যেক ব্যবসায়ে কর্মের বিভাগ ও বিশেষীকরণের প্রয়োজন 
আছে। কেবলমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়াই কোন ব্যবসায় লাভ করিতে পারে নাঃ. 
উৎপাদিত দ্রব্য স্বলভে বাজারে বিক্রয় করিতে হয়। স্বতরাং ব্যবসায় সু 
পরিচালনের জন্য সমগ্র ব্যবসায়টিকে কয়েকটি অংশে ভাগ করিতে হয়--এবং সকল 
বিভাগের মধ্যে সমন্বর় ও সহযোগিতার জন্য পরিচালক দায়ী থাকেন । 

ব্যবসায়ের সুষ্ঠ পরিচাপনের কোন নির্দিষ্ট সুত্র (£০000018 ) নাই। । প্রুত্যেক 
ব্যবসায়ের নিজন্ব প্রকৃতি অন্থসারে বাবসায়ের সংগঠন পদ্ধতি স্থির করা হ্য়।' 
তবে মোটামুটি একটি পদ্ধতি প্রায় প্রত্যেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানেই অনুসরণ করা হয়। 
সেই পদ্ধতি অন্নসারে ব্যবসায় সংগঠন বিচার করা যাউক। 

কোনও উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে গ্রথম করণীয় বিষয় উহার স্থান নির্বাচন 
(96160607. ০06 9166 )। স্থান নির্বাচনে যে কয়টি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখা 
রী প্রয়োজন তাহা হইতেছে--(১) উৎপাদন কেন্দ্র শক্তি সরবরাহ 

কেন্দ্রে নিকটবর্তাঁ হওয়! প্রয়োজন। অধুনা জলবিদ্যুৎ 

সরবরাহের স্থবিধার ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্ত্র হইতে অনেক দুরেও কারখানা 
স্থাপিত হইলে অন্থবিধা হয় ন1। কিন্তু শিল্প গঠনের গোড়ায় কয়ঙাখমির নিকটবর্তী 
অঞ্চলেই কারখানা স্থাপিত হইত। (২) কারখানা যাহাতে বিক্রয় কেন্্র হইতে 
খুব দূরে স্থাপিত নাহয় তাহাও কারখানা কতৃপিক্ষের দেখা প্রয়োজন। (৩) 
কাচাধালের নিকটবতাঁ অঞ্চলে না হইলে যথেষ্ট অগ্থবিধাঁর সম্মুখীন হইতে হয়. 
(9) কারখানার স্থান নির্বাচনে প্রয়োজন হইলে কারখানা সম্প্রসারণের জন 
জায়গা পাওয়া যাইবে কিনা তাহাও দেখা প্রয়োজন। (৫) কারখান। শ্রষ কেন 
হইতে অধিক দুরে হইলে অনেক সময়ে শ্রমিক সংগ্রহে অহুবিধা ভোগ করি হয়? 
(৬) কারখানার সহিত. ১০০ সহজে যোগাযোগ রক্ষা ব্যবস্থার জন্তু 
পরিবহণ বাবস্থ। আব্কৃ |: 


২৯৬ খাবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


এই সকল অবস্থা বিচার করিয়া কারখানার স্থান নির্বাচন কী! গ্রয়োজন। 
কারখানার বিভিন্ন কারখানা বাদেও উৎপাঞ্ন প্রতিষ্ঠানটির অন্ঠান্ত বিভাগ থাকে । 
বিভাগ প্রথমেই কি কি বিভাগ থাকা প্রয়োজন তাহ! বিবেচনা করিয়া 
প্রত্যেক বিভাগের কার্ধ সম্বন্ধে আলোচন! কর] হইবে । 
ক্রুয় বিভাগ (01:017885 1061291:679617%) 2 প্রত্যেক উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের 
পক্ষে একটি ক্রয় বিভাগ অপরিহার্য । ক্রয় বিভাগের অধিনায়ক ক্রয় বিষয়ে অভিজ্ঞ। 
রানিভাদ স্থতরাং ক্রয় বিভাগ ক্রয় বিশেষজ্ঞ লোকের হাতে সমর্পণ করিলে 
প্রতিষ্ঠানটি ক্রয় বিষয়ে স্যোগ গ্রহণ করিতে পারে। ক্রয় 
বিশেষজ্ঞ বলিয়া, কোথায় কোন্‌ ভ্রব্যের যোগান অধিক; কোথায় ভ্রব্য কম মূল্যে 
গাওয়া যাইতে পারে; কোন্‌ সময়ে ক্রয় অধিক করিতে হইবে; অর্থাৎ ক্রয় 
বিষয়ক যাবতীয় তথ্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল বলিয়] সর্বনিয় দরে এবং সর্বোৎকইই ভ্রব্য 
ক্ষয়ের সুযোগ পাওয়া যায়। 
সম্ভার ব! ভাণ্ডার বিস্ভাগ (90:65 7061981:60061)60) $ কাচামাল কিংব! 
আবশ্বকীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হইলে উহা রক্ষণাবেক্ষণের দীয়িত্ব থাকে সম্ভার বা 
ভারা ভাত বিভাগের কর্তার হাতে । ভাগ্ডার বিভাগের কর্তার 
বিভাগ কর্তব্য কেবল দ্রব্যের নিরাপত্তার দিকে দৃষ্টি দেওয়াই নহে। 
ভাগ্ডার নিঃশেষ হইবার পূর্বেই যথেষ্ট অবকাশ দিয়া ক্রয় 
বিভাগের কর্তাকে দ্রব্যের অবস্থা জানাইতে হয়। যাহাতে ক্রয় বিভাগের কর্তা 
সময় থাকিতেই প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে পারেন। আবার উৎপাদন 
বিভাগের কর্তার নির্দেশমত ভাগ্ার বা সম্ভার হইতে কাচামাল, যন্ত্রপাতি সরবরাহ 
দেওয়াও তাহার কর্তব্য । 
উগ্পাদন বিভাগ ( 0:০000061010-16798:558906 ) ৪ উৎপাদন বিভাগে স্প্ 
শ্রম বিভাগ কর! না হইলে একজন অধিনায়কের হাতেই বিভাগীয় ভার ্তত্ত করা 
হঁয়। উৎপাদন বিভাগের অধিনায়কের কর্তব্য হইবে উৎপাদন অব্যাহভ রাখার 
উৎপাদন বিভাগ সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা করা। অবশ্ত উৎপাদন বিভাগের অধিনায়ক 
তাহার কার্ষের জন্ত ইচ্ছ! করিলে তাহার বিভাগকে কয়েকটি 
ছোট ছোট অংশে ভাগ করিতে পারেন । কারণ উৎপাদন বাবস্থা যতই জটিল হইবে 
বিশেষ সহকারীর গ্রয়োজনও তত অধিক হইবে । যেমন অঙ্কন বিভাগ (1018 78 
98০007); পরিকয্ননা! বিভাগ (91917178 36০00) ইত্যাদি । প্রত্যেক বিভাগের 
কাধ নুটুযধপে পরিচালনের জন্ঠ একজন করিয়া বিভাগীয় পরিদর্শক থাকিতে পারেন । 
বিলি বিভাগ (1998860, 10881:020686) ৫ উৎপাদনের পর উৎপাদিত 
বিলি বিভাগ দ্রবাঁ মালন্দামে রাখা হয়। কিন্তু উৎপাদিত ভ্রব্যের নমুনা 
প্রতিষ্ঠানের সদর কারধালয়ে, উৎপাদন কেন্দ্রে অথবা কোনও 
ভিন্ন স্থানে থাকিতে পারে) যাহাতে নমূনা দৃষ্টে বিক্রয় করার স্থযোগ ঘ্ঘটে। 
১৮৮৮৭ ভবা গুদাম ঘর হুইতে বাজারে প্রেরণের কর্তব্যঙ বিলি 
"বিভাগের । 


কারখানা ও অফিস সংগঠন ২৯৭ 


প্রতিষ্ঠান যখন খুব বৃহদায়তন হয় তখন ব্যবসায়ের নিজের প্রয়োজনেই পরিবহ্ণ 
বিভাগ সংগঠন করিতে হয় । পরিবহণ বিভাগের কার্ধ ঘ্বিবিধ। প্রথমত বাহির 
হইতে যখন কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয় কর। হয় তখন পরিবহণ ব্যবস্থার 
যথোপযুক্ত সাহায্য করা উচিত। আবার বাজারে জ্রবা চালান দিতেও সুষ্ঠ 
পরিবহণ ব্যবস্থার প্রয়োজন। পরিবহণ ব্যবস্থা সুুক্ূপে পরিচালিত না হইলে 
ব্যবসায়ে স্থিভাবস্থা (908:5050]] ) দেখা দিতে পারে এবং উৎপাদন ও বিতরণ 
ব্যাহত হইতে পারে । এই কারণেই খুব বৃহদায়তন উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে 
নিজন্ব পরিবহণ ব্যবস্থা থাকে । তৎপরতার সহিত কার্ধ না করার ফলে পরিবহণ 
বিভাগ অনাবশ্ঠক সম্ভার গুদামজাত করাইতে পারে। পরিবহণ বিলি ব্যবস্থা 
(105508101) ) বিভাগের অন্তর্গত । 

বিক্রয় বিভাগ (58168 [06981009615 )$ ক্রয় বিভাগ যেমন বিশেষজ্ঞ 
কর্মচারীর হাতে ন্তন্ত করিলে অধিক স্থফল পাওয়। যায়, বিক্রয় বিভাগেও তেমনি 
বিশেষজ্ঞ কর্মচারীর হাতে ন্ন্ত করার রীতি দেখা যায়। বিক্রয়-বিশেষজ্ঞ বাজারের 
বিজয় বিভাঁগ অবস্থপ্সিঘ্ন্ধে সর্বদাই ওয়াকিবহাল । কোন্‌ বাজারে ভ্রব্যের 

্‌ চাহিদা অধিক, কোন্‌ বাজারে চাহিদা ঠয়ারীর চেষ্টা করা 
প্রয়োজন এই সকল বিষয়ে পরামর্শদান কর] বিক্রয় বিভাগের অধিকর্তার কর্তব্য । 
অর্থাৎ বিক্রয় বিভাগের অধিনায়ককে উৎপাদিত অব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা 
করা গ্রয়োজন। 

বিক্রয় বিভাগের সাফল্য কেবলমাত্র বিভাগীয় অধিকর্তার পারদশিতা, অভিজ্ঞতা 
ও বিক্রয় কুশলতার উপরই নির্ভর করে না। বিক্রয় বিভাগের সাফল্য অনেকাংশে 
প্রচার ও বিজ্ঞাপনের সাফল্যের উপর নির্ভর করে। 

প্রচার ও বিজ্ঞাপন বিভাগ (0191015 ৪00 4১0587083100606 
19619877067) £ উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে যে ফিক্রয় বিভাগের সাফল্য 
প্রভা হার ও বিজ্ঞাপন বিভাগের ফার্ধের উপর অনেকাংশে নির্ভর 
তা করে। প্রচার ও বিজাপন বিভাগের কার্ধের ফলেই প্রকৃতপক্ষে 

বাজারে চাহিদা বাড়ে। কিন্তু গ্রচার বিভাগ যি চাহিদা 

তৈয়ারীতে সফল না হয় তাহা হইলে হয়ত বিক্রয় বিভাগের প্রচেষ্টা ব্যর্থ 
হইতেও পারে । 

যেখানে প্রতিষ্ঠানের আয়তন, মূলধন ইত্যাঙ্জি হুগ্রচুর নহে, সেখানে হয়ত বিক্ুয় 
বিভাগই বিলি বিভাগ, প্রচার বিভাগ এবং বিজ্ঞাপন বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্ত 
বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানে হয়ত একটি বিভাগকেই ৩টি ছোট বিভাগে ভাগ করা হুয়। 

অফিস € 040 )$ উপরে বগিত কার্ধের পরিখি এক নির্দিষ্ট গণ্তীর মে? 
সীমাবন্ধ। ৬ পপ কিন্ত কোনও খিভীগের 
টি সহিত কোনও বিভাগের যোগাযোগ নাই। সা র্তি- 

ঠানের কার কাধ কখনই সফল হইতে গায়ে না যি এ বিরাগামসূহের 

যধ্যে যোগাযোগ নল! খাকে। উদ্ধাহযণদ্বয়প বল! যায় যে ভ্রয় বিভাগের ফোন 


২৯৮ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


নির্দেশ বিক্ুয় বিভাগের কর্মচারী নাও মানিতে পারে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের 
প্রত্যেকটি বিভাগ স্বতন্ত্র হইলেও উহা স্থসংবদ্ধ বা স্বসংহত না হইলে কখনও কার্ধের' 
ফল আশাহ্রূপ হইতে পারে না। স্থতরাং প্রত্যেক বিভাগের মধ্যে যোগাযোগ 
স্থাপন করার কার্য অফিসের । 

দ্বিতীয়ত, কেবলমাজ বিভাগীয় সংহতি বজায় রাখিলেই অফিসের কর্তব্য ও 
দায়িত্ব শেষ হয় না অথব। ব্যবসায়ের সাফল্য লাভ হয় না। বাহিরের মক্কেলদের 
সহিত কাজ কারবার করিয়া হ্থনাম অর্জন করিতে পারিলেই ব্যবসায়ের সাফল্য। 
স্থতরাং বাহিরেব মঞ্কেলদের সহিত যোগাযোগ, তাহাদের 
পঞ্জাদ্দির জবাব; তাহাদের সহিত আঘথিক আদানপ্রদানের 
ভার সম্পূর্ণই অফিসের হাতে ্যস্ত। 

স্তরাং অফিসটিকে ভাঙ্গিয়৷ কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুত্র বিভাগে বা উপ-বিভাগে ভাগ 
করা হয়। যেষন, চিঠিপত্রের আদানপ্রদান বিভাগ । হিসাব বিভাগ 5 কর্মচারী 
বিভাগ, নগদান তহবিল বিভাগ $ অনুসন্ধান বিভাগ; ইত্যাদি | 

অফিসের গুরুত্ব সম্বক্ধে অনেকেই সচেতন নহে । কারণ অত্যধিক কর্মবিভাজনের 
ফলে কাহার দায়িত্বের পরিধি কোথায় শেষ হইবে উহ|। লইয়া অনেক সময়েই 
মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। তাহা হইলেও অফিসই সম্পূর্ণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের 
কেন্ত্র। 

অফিসের ভিন্ন ভিন্ন উপবিভাগের ভার এক একজন কর্মচারীর হাতে । শ্রম 
বিভাগের ফলে বিভাগীয় কর্মচারীদের কার্ধের পবিধি এবং দায়িত্বের সীমা স্থির 
করিয়! দেওয়। হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কর্মবিভাগের 
(101515107, ০0 [8০00 ) সকল সফল পাওয়ার উ্দেশ্রেই প্রতিষ্ঠানকে কয়েকটি 
বিভাগে ভাগ করা হয়। 

অফিসের উপবিভাগ (901১-085131018 অথব! 9600:018) £হ ১। প্রায় প্রত্যেক 
অফিসেই দৈনিক বহু চিঠিপত্র আদান প্রদান হয়। চিঠিপত্র গ্রহণ, উহার নথিকরণ 
অফিস ইত্যাদির বিশেষ প্রয়োজন আছে। কারণ ভবিষ্যতে কোনও 

চিঠির স্চক (£96661০6 ) বাহির করিতে হইতে পারে। 

সেক্ষেত্রে চিঠি কবে পাওয়া হইল $ বিষয়বস্ত কি ছিল ইত্যাদি সহজে বাহির করার 
জন্ত চিঠি অনেক হইলে উহার রেকর্ড বা বিবরণ রাখা প্রয়োজন । অনুরূপভাবে 
কোন্‌ চিঠির উত্তর দেওয়া হইল; কোন্‌ চিঠির উত্তর দেওয়া হয় নাই, ইত্যাদি বাহির' 
করিতে হইলে অফিসের চিঠিপত্র আদানপ্রদানকারী বিভাগে সমস্ত তখোর সার 
লিপিবন্ধ করিতে হুয়। 

কর্মচারী বিভাগ (706:5017561 70681056776) £ কোনও অফিসই 
টিন কর্মচারী ব্যতীত চলিতে পারে না। কর্মচারী নিয্বোগ, ছ'টাই, 

কার্ধের বিভাগ এবং কার্ধ সম্পফিত যাবতীয় বিষয় দেখাণ্তনার 

ভাব কর্মচারী বিভাগের হাতে । এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী সাধারণ 
80615001761 028০9: বলিয়। জাত 


মকেলের সঙ্গে সম্বন্ধ 


কারখানা ও অফিস সংগঠন ২৯৯ 


অনেক অফিসে কর্মচারী বিভাগ এবং অফিস পরিচালন বিভাগ ( চ5510139- 
2061) 98০00 ) একজন কর্মচারীর হাতেই থাকে । অফিসের আয়তন, খুব বড় 
না হইলে এই ব্যবস্থাই আদর্শ। নচেৎ অফিস পরিচালন বিভাগ পৃথক কর্মচারীর 
হাতে ন্যস্ত করাযায়। 
ক্যাশ বিভাগ (0:88 96০00) ক্যাশ বিভাগকে নগদান বিভাগও 
বল! হয়। এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে 'ক্যাসিয়ার বলা হয়। ইহার 
কর্তব্য ম্যানেজার অথবা অন্তরূপ কোনও ভারগ্রাপ্ধ কর্মচারীর “প্রদান আদেশ+ 
চি (2৪5 0:96: ) পাইলে অর্থ প্রদান করা, ত্রেত] বা অন্যান 
মন্কেল যখন ব্যবসায়ে অর্থ গ্রদদান করে তখন উহা ব্যবসায়ের 
পক্ষে গ্রহণ করা। চেক আদানপ্রদানের ভারও ক্যাসিয়ারের হাতে । 
সাধারণত চেক বহি ক্যাসিয়ারের হেপাজতেই থাকে । কোনও ভারপ্রাপ্ত, 
কর্ষচাবী দৈনিক নগদান তহবিল মিলাইয়! দেখিতে পারেন । 
হিসাবরক্ষণ বিষ্তাগ (4০০০5106 5600107 ) 2 হিসাবরক্ষণ বিভাগের 
ভারগ্রাপ্ত কর্মচারীকে হিপাবরক্ষক বল! হয়। ব্যবসায়ের প্রকৃতি অনুসারে 
হিসি যোগ্যতাসম্পন্ন হিসাবরক্ষক বাখিতে হয়। দেশের 
জা আইনও অনেক সময়ে যোগ্যতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ হিসাবরক্ষক 
নিয়োগ করিতে বাধ্য করে। হিসাবরক্ষকের অধীনে খতিয়ানরক্ষক (19082 
7626:), চালানকাবক ( 0091190 21216) ইত্যাদি কর্মচারী 


থাকে। 
ভাণ্ডার বিভাগ ( 50165 56৫68012 ) £ কারখানার বিভাগ বিবেচনাকালে 
সম্ভার বা ভাগার বিভাগের উল্লেখ কর! হইয়াছে । সাধারণ অফিসেও অনুরূপ 
একটি সম্ভার বা ভাগার বিভাগ থাকিতে পারে । এই বিভাগের কর্মচারীর নাম 
ভাগ্ডাব বক্ষক (50916 166061: )। অফিসের কার্ধসনবন্ধীয় রর দ্রব্য যেমন 
কাগজ, খাতা, কালি, নাগা প্রকাব ফরম, ইত্যাদি জ্রব্যম 
08 রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রয়োজনম্ত কর্মচারীদের সরবরাহ রে 
দায়িত্ব ভাগ্ডাররক্ষকের । ভাগারে যে সকল প্রব্য ক্রয় হয় উহার একটি খতিয়ান 
(16746) রাখিতে হয়। এ খতিয়ানে কোন্‌ ত্রব্য কোন্‌ তারিখে 
কত ক্রয় করা হইল, কত বিলি হইল, মজুত কি রহিল ইত্যাদি লিপিবদ্ধ 
করিতে হয়। 
রেকর্ড বিভাগ বা দস্তা বেজখান! (7২০০:৫৪ 98০৮০: ) £ বড় বড় ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠানে নানা ৮৮০ ১০০৯৭, ৯ ২৬ 
প্রয়োজন মৃহ দত্তাবেজ বিভাগে নখিকরণ' 
পি (ঢা ) করা হয়। এই বিভাগের ভারপ্রাণ্ধ কর্মচারীকে বলা, 
হয় ত্তাবেত রক্ষক (120০0: 1762291 )। 
মধিকরণ বিভাগ (51178 98০2০2.) $ প্রত্যেক ব্যবসায় খ্রতিষ্ঠানেই 
চিঠিপের আদানপ্রদারন হইলে উহা নখিফরণের প্রয়োজন ইয়। রিকার্দীয় কার্ধ, 


রি বাবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


সমন হইলে চিঠিপত্র নথিকরণ বিভাগে (84174 9529০5.) এরাগান হয়। 
নধিকরগ বিভাগ এখানে উহা! নধিকরণ হয়। ভবিষ্যতে প্রয়োজনমত আবার 
বাহির করার সুবিধা এই নথিকরণে পাওয়া যায়। 
উপরের আলোচন। হইতে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ ছকের 
সাহায্যে দেখান হইল। ধরিয়া লওয়া হইয়াছে ষে ব্যবসায় যৌথ কারবারী 
প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত। 
শেঘার মালিকগণ (91381215010619 ) 


পরিচালকমণ্ডলী (00810. 0 101:600015 ) 


ব্যবস্থাপক পরিচালক অথবা ব্যবস্থাপক 
(15191550115 [01:6০60: অথবা 1$9179£61) 


| | 
কাগখান। 


(5%০60:5) 2 (70196090100) _____ (02০০ 
| | | ] | 
সম্ভার বা ক্রয় বিভাগ উৎপাদন বিক্রয় প্রচার বিভাগ পরিবহণ 
ভাগায় বিভাগ (0:017889 বিভাগ বিভাগ (0৮110165 & “বিভাগ 
(380293 10906.) 10906.) (7:00061017 (9819৪ 40%9:618106 (18092016) 
পার 70906.) 9906102)  9906107) 





| | ] 

পরিকল্পনা অস্কন বিভাগ হিসাব অস্কন 
বিভাগ (10108 বিভাগ 

(0181010172 990.) 99০%100) (0096172£ 99০.) 


ূ | 
চিঠিপত্র বিগ ক্যাশ বিভাগ হিসাবরক্ষণ বিভাগ নধিকরণা বিভাগ ভাগার রক্ষক 


“(002:98900968106) (0881) 99০.)(/00091065 9360.) (11106 99০.) (96019 1066087) 
উপরের ছকে লক্ষ্য করিবে যে কতিপয় ব্যক্তি আছেন যাহাদের কার্ধের পরিধি 
খুবই প্রসারিত। প্রত্যেক বিভাগের একজন ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী থাকেন। সেই 
বিভাগের হু পরিচালনার জন্ত তিনিই দায়ী তবে তাহার কার্ধ যে কেবল লুষ্ 
পরিচালনাতেই সীমাবদ্ধ তাহা নহে? প্রত্যেকেই তাহার বিভাগীয় কার্ধসন্বদ্বে 
প্রয়োজনমত নীতি গ্রহণ করিতে পারেন। সরাসবি নীতি গ্রহণ বা নিম্ম 
'তৈয়ারীর অধিকার হয়ত অনেক কর্মচারীর থাকে না। কিন্তু তাহার বিভাগের 
স্থ পরিচাপনার জন্ম উপরওয়ালাগণ তাহাদের পরামর্শ লইয়া আভান্তরীণ নিয়ষ- 
কাপ তৈয়ার করিয়া থাকেন। 
অফিসের -৯ি৭৮-৬, ক্ষিপ্রতার সহিত কার্য রি. 
পারিলে অফিসের তথা ব্যবসায়ের স্নাষ (3 ৃ 
টি চপ হুতরাং অফিস পরিচালনায় "্উত্বন কর্মচারীর 
কট প্রধান গুণ ক্ষিগ্রতার সহিত কোনও বাঁপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ (842 
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৫6015100)। কিন্তু সিদ্ধাস্ত গ্রহণের পূর্বে বিষয়টি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সংবাদ গ্রহণ কর! 
প্রয়োজন । এইজন্য সাধারণত, কোনও চিঠিপত্র আসিলে, সেই চিঠির মারষ্ 
(27605) তৈয়ার করিয়া উধ্বতন, কর্মচারীর নিকট পেশ কর! হয়। চিঠির 
উপরেই সারমর্ম লেখা হয়। 

,. উত্বতন কর্মচারী সারমর্ম পাঠ করিয়া চিঠির উত্বর দিবার জন্ত কাহার নিকট: 
বীরের চিঠিখান। গাঠাইতে হইবে অথবা নিজেকেই জবাবের বিষয়বস্ত 
লিখিয়া দিতে হইবে তাহা সংক্ষেপে লিখিয়া দেন। সারমর্ম 
তৈয়ার করার যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়, যাহাতে অতি অল্লকথায় চিঠির" 
বিষয়বস্ত্র গুছাইয়। লেখ যায়। 
আবাব অনেক সময়ে একটি বিষয়ের পরিসমাপ্তি যদি একখান চিঠির উত্তরেই 
নোট না হয় অথবা কোনও বিষয়ে যাঁদ সিদ্ধান্ত গ্রহণে কতিপয় বিষয় 
ংশ্লি্ই থাকে অথব] একাধিক বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন হয় তাহা 
হইলে অধন্তন কর্মচাবীদের নোট (1০০ ) তৈয়ার করিয়া দিতে হয়, যাহাতে 
উধ্বতন কর্মচাবী সহজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন। 
চিঠিপত্র, কাগজাদি সুষ্ঠভাবে লিপিবদ্ধ বা নথিকরণ না হইলে অনেক সময়ে 
অনর্থক সময় অপচয় হয় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব হয়। ফলে হয়ত ব্যবসায়ীর 
যথেষ্ট লোকসান"হয়। 
চিঠি আমিলে সেই চিঠিখানি হইতে ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইতে পারে এমত 


আগত চিঠি সংবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়। আগত চিঠি যে বহিতে 
নথিকবণ লিপিবদ্ধ কর] হয় উহার একখানি নমুনা নীচে দেওয়া হইল : 
আগতপত্র বহি ঠ 
(1,566 1২206151106 16£18662 ) 
আগত নম্বর | €2৪০কর | প্রেরকের নাম 








বিষয়বস্ত মন্তবা 
(10870 | (9909925 ] (99009:৪ 


০.) মা 5) (007069065)] (08620878) 


৩*২ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা! 


পত্র গ্রহণ করিয়া! উহার“উপর প্রাপককে অফিসের একখানি ষ্্যাম্প দিতে হয়। 
& ষ্্যাম্পে নিজেদের প্রবিষ্টি নম্বর ; গঞ্জ পাওয়ার তারিথ এই দুইটি অবস্থাই দিতে 
হয়। ট্রাম্পের নমূনা-- ৰ 


উত্তর দেওয়ার তারিখ........-****** 


&ঁ চিঠিখানি তখন সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর নিকট পাঠান হয়। কর্মচারী & চিঠির 
বহিমাবী উপর গ্রহণীয় কর্তব্যের নির্দেশ দিয়া পুনরায় চিঠিপত্র বিভাগে 
নী পাঠাইয়া থাকেন। চিঠিপত্র বিভাগ ইইতে আস্তচলাচল 
বহিতে (17050081 19652900) ) গ্রবিষ্টি করিয়া নির্দেশিত বিভাগে পাঠাইবেন । 
নেই বিভাগের ভারগ্রা্থ কর্মচারী জবাব লিখিয়া অথবা আবশ্কীয় কার্ধ গ্রহণ 
করিয়। চিঠিখানি নথিকরণ বিভাগে ( ম175 5০০০০7) পাঠাইয়া দিবেন। 
চিঠির উত্তর পাঠান হইলে উহাও বহির্গষন বহিতে (1988০ 7২681361) 
প্রবিষ্টি করিতে হয়। এ বহিতে প্রবিষ্টির নমুনা নীচে দেওয়া হইল। 


চিঠি বহির্থমন বহি 


(1,966 [59036 £২9£15691: ) 





রর ৃ উ 

তারিক প্রাপকের নাম-ঠিকান! দির কি উপায়ে পাঠান 
(18,709 8:20. 9091:998 ০1 হয় (10981)00 

(086৪) (50092) 08 1961800. ৪92৮ 6০) (0০989088) ০1 1091159: 


উত্তরের একখানা প্রতিলিপিও নথিকরণ বিভাগে ( 11018 5০০6০) পাঠান 
ইয়। নথিকারক কর্মচারী (11134 0150.) মূল পত্রথানির সহিত উত্তরের 
প্রতিলিপি (0০০ট5 ) আটিয়৷ রাখিবেন। 

চিঠির উপর যে ট্র্যাম্প দেওয়া হইয়াছে এ ষ্ট্যাম্পে নিদিষ্ট স্থানে নথিকারক যে 
চিঠি পাঠান হইল তাহার নদ্ধর ও তারিখ লিখিয়া রাখিবেন ৭ 
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চিঠিপত্র আদানগ্রদান খুব অধিক হইলে নথিকারক, চিঠি গ্রহণকারী কর্মচারী, 
রেদারা চিঠি গ্রেরণকারী কর্মচারী, আঞ্চলিক ভিত্তিতে অথবা যন্কেলদের 
আস্ঘক্ষর ভিত্তিতে একাধিক কর্মচারীও নিয়োগ হইতে পারে। 
যদি ডাকযোগে চিঠিপত্র পাঠাইবার জন্ত যদি পৃথক কর্মচারী নিয়োগ হয় তবে 
তাহাকে মেল ক্লার্ক (11211 01610) বলে। 
পত্র গ্রহণের বিভিন্ন পদ্ধতি হইতে পারে । ডাকযোগে পত্র আসিলে সাধারণত 
পিওন চিঠিপত্র দিয়া যায়। রেজিন্্ীকৃত (3881505760) অথব। বীমারুত (1790760) 
চিঠিপত্র হইলে পিওন অফিসে জম! দিয়া রসিদ লয়। অন্তথায় চিঠির বাক (66: 
০) চিঠি ফেলিয়া রাখে । প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে চিঠির 
চিঠির বা ৰাক্স খুলিয়া চিঠি সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু ইচ্ছা করিলে ডাক 
বিভাগের সহিতও ব্যবস্থা কর। যায়। ডাক বিভাগে একটি বাক্স থাকে। এবাকে 
একটি নম্বর দেওয়। থাকে । সকল চিঠিপ এ নম্বরে লিখিতে হয়। ডাক বিভাগ 
& বাক্সে চিঠি ফেলিয়া.রাখে । উহাকে বলে পোষ্ট বক্স (0050 7302 )। পোষ্ট বক্স 
ভাড়া করিতে বাৎসরিক ১৫ টাকা মাশুল দিতে হয়। প্রতিদিন নিজেদের বাহক, 
(88816) পাঠাইয়। বাঝ্সটি খুলিয়া চিঠি সংগ্রহ করা হয়। 
পত্রপ্রেরণ বিভাগ (পু.০৮6: [5556 96০602. )2 সংশ্লিষ্ট কমচারীর সহি 
হইলে পত্র প্রেরণ বিভাগে পাঠান হ্য়। পত্র প্রেরণ বিভাগের পত্র প্রেরণের 
বিশেষ নির্দেশ থাকিলে সেইমত পত্র প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে রর । গত্ররে রা 
রেজিত্্রীকৃত ( 0২681506190. ) লিখা থাঁকে, তাহা হইলে রেজি 
হিট? করিয়! পাঠাইতে হয়। পত্রের উপর '2815616ণ' লেখা 
থাকে । আবার রেজিস্রীক্ত যদি গ্রাপকের রসিদ সহ হর (৬৬10) /১০)০আ1০৪০- 
00106 7996) তাহা হইলে লিখিতে হয় 26815067160 10) £/10 ॥লেফাপার 
উপরও বাম কোণে উহা! লিখিতে হয়। 
পত্রখানিকে জরুরী বিবেচন। করার অনুরোধ থাকিলে পত্রের উপর “ঢ0655' 
কথাটি লিখিতে হয়। আবার বুক পোষ্ট হইলে (অর্থাৎ লেফাপা বন্ধ কর] না হইলে 
এবং ছাপান চিঠি হইলে ) চিঠির লেফাপার উপর "৪০০1-৮০৪৮ 
বুক পোষ্ট লিখিতে হয়। প্রায় প্রত্যেক ব্যবসায়ই এ সমস্ত নির্দেশ হাতে 
লিখিতে সময় লাগে বলিয়। রবার ষ্ট্যাম্প তৈয়ার করিয়া লয়। প্রয়োজন অন্ধযায়ী 
ঠ্যাম্প দেওয়। হয়। 
ডাকযোগে পত্র প্রেরণ করিতে হইলে ভাক টিকিট (05886 5100) 
লাগাইতে হয়। কিন্ত একসময় বহু চিঠি পাঠাইতে হইলে পোর্টাল ্ট্যাম্প লাগাইতেও 
যথেষ্ট সময় লাগে । সষয় এবং পরিশ্রম লাঘব করিবার জন্ত ডাক বিভাগ (100581: 
ভারি 10608768260 ) হইতে মেসিন ভাড়া লওয়া যাইতে পারে ।: 
এ মেসিনের সাহায্যে লেফাপায় অথবা পোষ্ট কার্ডে বিভিন্ন 
সুল্যের ডাক টিকিটের ছাপ দেওয়া হয়। অগ্রিম অর্থ জম! দিয়া এই. যেদিন 


৩৯৪: । বাবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


ভাড়! লইতে হয়। উহার নাম 2108 218010৩ । যত মূল্যের ডাক টিকিটের 
জন্য ভাড়া 4দেওয়া হয় ঠিক তত মূল্যের ভাক্‌ টিকিটের ছাপ দেওয়া চল । 
নির্দিষ্ট মূল্যের ডাক টিকিট ব্যবহৃত হইলে পুনরায় অর্থ জমা দিতে হয় 

একই সময় অনেক চিঠি পাঠাইতে হইলে ঠিকান1 লিখিতেও অনেক সময় লাণে। 
সময় সংক্ষেপ করিবার জন্য এবং পরিশ্রম লাঘব করিবার জন্য ঠিকান| লিখিবার যন্ত্র 

ব্যবহার করা চলে। উহাকে বলা হয় £১৭1:2550£15112 | 

ঠিকানা! এবং উপযুক্ত ডাক টিকিট লাগান হইলে চিঠি ডাকবিভাগে পাঠাইবার 
ব্যবস্থা কর] হয়। 

কিন্তু অবস্থা বিশেষে অফিসের পিওন মারফতও চিঠি বিলি দেওয়া হয়। তবে 
ইহা এক নির্দিষ্ট এলাকার (যেমন একটি সহর ) মধ্যে কার্ধকরী হয়। 

চিঠিপত্রের নঘিকরণ (৮1110). অফিসের সকল কাগভপত্রই মুল্যবান ॥ 
এক টুকর। কাগজ হারাইলে হতিপ্ববিসায়ীর এক কোটি টাকা লোকসান হইল। 
কোনও কর্মচারী একখানি নির্দেশ হারাইলে হয়ত সেই কর্মচারীর চাকুরী লইয়া 
চি গোলযোগ বাধিল। এই সকল কারণে অফিসের চিঠিপত্র, দলিল 

রর ইত্যাদি সমন্তই স্থবিন্স্তভাবে নথিকরণের প্রয়োজন হুয়। 
আবশ্তক হইলে যাহাতে সময় নষ্ট না করিয়া সত্বরই চিঠিপত্র, দলিলাদির হদিস 
পাওয়া যায় তজ্জন্তই নথিকরণের প্রয়োজন । ৃঁ 

ব্যবসায়ের দক্ষত1 ও সথনাম পত্রাদি নথিকরণের উপর অনেকাংশে নিভ'র করে। 
কোনও চিঠির উত্তর যদি খুব ক্ষিপ্রতার সহিত দেওয়ার প্রয়োজন হয় অথচ এ চিঠির 
বিষয়বস্তসংঙ্লিষ্ট কাগজপত্র হদিস কর] ন! যায় তাহা হইলে চিঠি পত্রের উত্তর দেওয়া 
সম্ভব নহে। 

বিভিদ্ত প্রকারের নথিকরণ (73165:5776 [508৪ ০৫ 711128 ) £ 
নধিকরণের উদ্দেস্ত সহজে চিঠি ও দিলপত্রাদির হদিস কর]। নথিকরণ প্রথা 
কেরাণীর অভিজ্ঞতা হইতেই প্রস্থত। তবে যে কয়প্রকার নথিকরণ প্রথা (959629 
0 11178) কার্ধকরী দেখা যায় তাহ! নীচে আলোচন। কর। হইল। 

১। ক্রুমানুক্রমিক লম্বর অনুসারে তব ৪106008] 88915) ২ ত্রমাহুত্র মিক 
নম্বর অন্গলারে পত্জাদি নথি কর] হইলে, নথিস্তুক্ত করার পূর্বেই বিষয়বস্ত হিসাৰে 
অথবা মক্ধেলের নাম অনুসারে ফাইলের নম্বর দিতে হয়। যেমন ক্রয়ের জন্য চিঠি 

পত্রের ফাইলের নম্বর ১$ বিক্রয় বিভাগের ফাইলের নম্বর ২ $ 
করমাহক্রমিক  চালালপত্রের ফাইলের নন্বর ৩) ইত্যাদি। হুতরাং চিঠিপত্র 
নথিভ্ুক করার পূর্বেই চিঠির বিষয়+বস্ত অনুসারে ভাগ করা হয়। তারপর 
ক্রমান্তক্রমিক ভাবে নধিকরণ হয়। | 
ভৌগোলিক সৌগোলিক বিভাগ অনুসারে (360428215581 
তিভিতে .708518102) £ ব্যবসায়ের মক্ধেলদিগকে যখন ভৌগোলিক 
ভিত্তিতে ভাগ করা হয় তখন নধিপআদি ভৌগোলিক ভিত্তিতে 
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রাখ! হয়। যেষন জাপান। চীন; ইংলও? জার্মানী ইত্যাদি । এই প্রধায় প্রথঙ্গে 
দেশের নাম, তারপরে প্রদেশের নাম, তারপরে জিলার নাম এবং তারপরে 
যকেলের নামের ভিত্তিতে নথিকরণ হয়। 

৩।/ বিষয়বস্তর বিষ্তাগ অনুসারে (581506 019581680861070 ) $ 
বিষয়বন্ত অন্গসারে নথিকরণের পদ্ধতিতে প্রথম বিষয়বস্তব হিসাবে নথির নম্বর দিতে , 
বি হয়। যেমন ক মার্কা নথি, কর্মচারী বিষয়ক । “ক' নথিকে 
বিস্কাগ ভিজিতে আবার ভাগ করিতে হয় ক১ মজুরী হার? ক২ কর্মচারীর 

আবেদনপত্র ইত্যাদি । 'খ' মার্কা নথিতে হয়ত কর্পোরেশন 
সম্পর্কিত সকল পত্রার্দি,নথি করা হইবে । খ১ ট্যাক্সের চালান" ; খং ট্যাক্সের রসিদ । 

৪। আগ্তক্ষর অনুযায়ী (410866081 0:6:) $ যকেলদের নামের 
আগ্ঘক্ষর অহুসাবে নথিকবণ করা যায়। ইহাতে পন নথি ভাগ করা 

হয়। যেমন বন; দাস) চক্রবর্তা ইত্যাদি । বন্থ মার্কা নথিতে 
598 আবার অ. আ, ক, খ, ইত্যাদি ক্রষানুসারে নধির ভাগ 
করা হয়। আগ্ক্ষর অন্ুসাব্নথিকরণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ টেলিফোন ভাইরেক্টরী 
(76160100106 1016০601ঘ )। 

অফিসে ব্যব্থার্য যন্ত্রপাতি £$ আধুনিক অফিসে নিত্য নব শ্রম-সাশ্রয়ের 
([.7008 58৬17 ) পথ্থ৷ উদ্ভাবনের চেষ্টা চলিতেছে । অতি ভ্রুত কার্ধের পরিমাণ 
বাড়ান এবং নিখুঁত কাধ সম্পাদনের জন্যই যন্ত্রপাতির প্রয়োগ করা হয়। হাতে 
যে কার্য কর! না যায়, সেই কার্য অতি অল্প সময়ের মধ্যেই যন্ত্রপাতির সাহায্যে 
নিখৃ'তভাবে সম্পাদন করা যায়। মনে কব, একখান। পত্রের ১* খানা প্রর্তিলিপি 
টানি (0০95) করার প্রয়োজন হইলে ১* দশজন লোকঙক 
রয়েল একখান] করিয়া প্রতিলিপি তৈয়ার করিতে বলা যায়। কিন্তু 

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে তৈয়ার হইল কার্বন কাগজ। এক একফর্দ 
কাগজের নীচে এক এক ফর্দ করিয়া কার্বন কাগজ দিয়া এক সময়ে কয়েকখানা কপি 
(গ্রতিলিপি) তৈয়ার করা যায়। নানাবিধ উপায়ে শ্রম সাশ্য়ের ব্যবস্থা করা 
হয়। নিয়ে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়! হইল । 

টাইপরাইটার (শড96৬7066) £ টাইপরাইটার অথবা টাইপরাইটিং মেলিনে 
একই সময়ে একই ভ্রবোর নিখুত বহুখানা প্রতিলিপি তৈয়ার করাযায়। মনে কর, 

একখান! চিঠির ৫ খান। প্রতিলিপি দরকার হইলে হাতে না 
টাইপরাইটার করিয়া টাইপরাইটার ষেসিনে অতি অল্প সময়েই, নিখু তভাবে 
রস্তত সম্ভব। কেবলমাত্র সময় সংক্ষেপ বা শরম সাশ্রয় করাই ইহাই উদ্গেস্ঠ 
নহে। টাইপরাইটারর সাহাষ্যে কাজের একরপতা (01016012215 ) পাওয়! 


যায়। 
কার্বোটাইপ € ৫8:9০০০)£ অনেক সময়ে টাইপ 
কার্থোটাইগ রাইটারে কোমও জরয্যের যহসংখ্যক গ্রতিলিপি তৈয়ার কিট 


একরপত। বজায় রাখিতে অন্থ্বিধা হর । একইভাবে 09:80 রাখিতে পারা ধায় 
ত্ 
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না; অনেক সময়ে কার্ধন কাগজ ভাজ হইয়া গড়ে ইত্যাদি কারণে,কাজের এক- 
রূপতা নষ্ট হয়। একই সময় নিভভূর্লিভাবে বহু গ্রতিলিপি তৈয়ার করিতে চিঠির 
কাগজের, যে কয়খানি প্রয়োজন সেই কয়খান| কাগজের একটি 'সেট" (56) তৈয়ার 
করিয়া ঘেনিনের ভিতরে বসাইয়া দিলে চিঠির একরূপতা৷ সম্বন্ধে কোনও প্রকার 
চিন্তার কারণ থাকে না। কারণ টাইপরাইটার মেসিনে বসাইলে হাতে কার্বন 
বসাইতে হয় এবং হয়ত একখানা কাগজের পিছনে কার্বন দিতে তুল হইল অথবা. 
ভাজ হইয়া পড়িল, অথবা সব কয়খান1 কাগজ একই অবস্থায় বসান হইল না। 
এই প্রকারে একরপতা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা কার্বোটাইপ মেসিনে থাকে না। সেট 
খানি মেসিনে চাপাইলে স্বয়ংক্রিয় উপায়ে সব কয়খান]1 কার্বন কাগজ এবং ছাপিবার 
কাগজ একই অবস্থায় আসে এবং উপরের অংশ সছিদ্র (92:29:80) হয়। মেসিন 
হইতে কাগজ নামাইয়া ছিদ্রের লাইন ধরিয়া! এক একখানা-কপি পৃথক কর] হয়। 
ডু [000110860: ) 2 বহু প্রকারের ভুপ্লিকেটর আছে। উহার 
মধ্টে রোনিও প্রথায় ডুপ্লিকেটরের ব্যবহার সর্বাধিক । .এই যস্ত্রের সাহায্যে অতি 
অন্ন সময়ের মধ্যে বহু সংখ্যক প্রতিলিপি পাওয়া যায়। ্রেনসিলের (9061011) 
সাহায্যে গ্রতিলিপি তৈয়ার করা ডূপ্রিকেটরের এক বিশেষ সবিধা। ষ্রেনমিলখানা 
ডু্লিকেটর স্বন্নরভাবে রাখিয়। দিলে আবার বাবহার কর] যায়'। ষ্টেনসিলের 
সাহায্যে প্রতিলিপি তৈয়ারের একটি অস্তবিধা এই যে ষ্টেনস্িল 
একপ্রকার বিশেষ কাগজ । আর ষ্টেনসিলের সাহায্যে ষে প্রতিলিপি তৈয়ার হয় 
সেই প্রতিলিপির কাগজও বিশেষ প্রকারের হয়। +-অবশ্ঠ সাধারণ কাগজে যে 
্রেনসিলের সাহায্যে প্রতিলিপি তৈয়ার কর! যায় না তাহা নহে; তবে গুণের দিক 
হইতে হীন হয়। 
ষ্টেনসিল একপ্রকার মোমযুক্ত কাগজ (12০৫ 906: )। সাধারণ টাইপ 
' বাইটারেই ষ্রেনসি করা হয়। কাগজখান1 টাইপ রাইটারে বসাইবার পূর্বে টাইপ- 
রাইটারের ফিতা (2১৮০০) খুলিয়া টাইপগুলি খুব ভালভাবে পরিষ্কার করিয়া 
্েনসিলের উপর টাইপ করিতে হ্য়। | 
এ ষ্রেনসিলখানা ডূপ্লিকেটরের মধ্যে দিলে মেসিনের রোলারের মধ্যে একখান 
করিয়া কাগজ প্রবেশ করাইয়। দিতে হয় । তখন রোলারের চাপে &টনমিলের বিষয় 
বস্তটির প্রতিলিপি ছাপা হয়। প্রতি মিনিটে প্রায় টু থান। কাগজ এইভাবে নকল 
কর] সম্ভব। | 
ডিকটাফোজ € 191068101,0006 ) & ডিকটাফোন অনেকটা গ্রামোফোনের মত। 
তবেশ্প্রীমোফোনে বিষয়বস্তটি রেকর্ডে লিপিবদ্ধ থাকে । ডিকটাফোনের বিষয়ব্ত 
একটি ফিতায় লিপিবদ্ধ হয়। গ্রাঞ্জোফোনের মতই প্রয়োজনমত, ডিকটাফোনের 
যন্ত্রট চালাইয়! উহার বিষয়বন্ত পুনরায় শুনিতে পারা যায়। অফিসের কার্ধে ইহার 
কনে প্রয়োজনীয়তা দিন দিন অনুভূত হইতেছে । উত্তম কর্মচারী 
ন্‌ ভিকটাফোনে কথা বলিবার যন্ত্রটি | 71000) £16০ ) সামনে 
«ধরিয়া তাহার বক্তব্য বলিয়া যান। ন্বয়ংক্রিয় উপায়ে তাহার বক্তব্য রেকর্ড হইয়া 
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বরহিল। পরে যন্ত্রটি চালাইয়! অধস্তন কর্মচারী উধ্বতন কর্মচারীর বক্তব্য জালিয় 
লন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে *উধ্বতন কর্মচারী কোন পত্রের জবাব ডিকটাফোনে 
নির্দেশ দেন। অধস্তন কর্মচারী তাহাব অবসর মত মেসিনটি বাজাইয়! জবাব টাইপ 
করেন। ইহার আবেকটি স্থবিধা এই যে ভবিষ্যতে কোনও বিষয়ের সতাতা প্রমাণ 
করিতে হইলে মেসিনটি বাজাইলেই বক্তার কঠে তাহা প্রকাশ পায়। 
ম্পিকোফোন (996981011,0156 ) £ অফিস বৃহদায়তন হইলে অফিসের 
বিভিননবিভাগের মহিত হু্ঠ যোগাযোগের উপর ব্যবসায়ের দক্ষতা ও কার্ষের ক্ষিপগ্রতা 
নির্ভর করে। তিন জলায় বড় সাহেবের অফিস, একতলায় কোন কর্মচারীকে তাহার 
কর প্রয়োজন। তাহাকে ডাকাইতে হইলে, পিওন বা! পিয়াদা 
পাঠাইয়া ভাকানো৷ যায়। তাহাতে যথেষ্ট সময়ের অপচয় হয়। 
স্থৃতরাং অতি সহজে এক বিভাগ অন্ত কোন বিভাগের সহিত কথা বার্তা চালাইতে 
ম্পিকোফোনের ব্যবহার হয়। 
টেলিপ্রিষ্টার €11 21610711062) বহু দুর দুরাঞ্চলে খবর বৃত্তান্ত অতি 
নিল সহজেই ট]ইপ কর] অবস্থায় যাহাতে পাওয়া যায় তাহার জন্ত 
টেলিপ্রিপ্টার ব্যবহার করা হয়। টেলিগ্রিপ্টার সংবাদপত্র 
অফিস, টক বাজার; ব্যাঙ্ক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অপরিহার্ধ হইয়! ঈাড়াই- 
য়াছে। কাবণ বিভিন্ন দেশের সহিত সংযোগ রক্ষার উপর্ই এই সকল ব্যবসায়ের 
সাফল্য নিভ'র করে। 
রানিং মেসি জ্রান্কিং মেশিন (71812151716 11801১80৩ ) 2 ডাক টিকেট 
লাগাইবার কার্য এই যন্ত্রের বার সম্পাদিত হয়। ইহা উপরে 
আলোচনা কর! হইয়াছে। রর 
এড্রেসিং মেশিন (400:558108 ?18015176 ) এই যন্ত্রের সাহাযো অতি 
অল্প সময়ের হধ্টে বহু চিঠিতে ঠিকানা লেখা যায়। সময় সংক্ষেপ ও ভ্রততার সহিত 
চিক ॥ এবং নিভূলি ঠিকানা লিখিবার জন্য এই যন্ত্র ব্যবহার হয়। বীমা 
বি কোম্পানী £ স্বায়ত্রশাসিত প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি যাহাদের দৈনিক 
বহু যক্কেলের সহিত চিঠির আদানপ্রদান করিতে হয়, তাহারাই এই যন্ত্র ব্যবহার 
করিয়া থাকে! ইহাকে £১00:65998501)ও বলে। 
একাউন্টিং মেলিন (8০০০০1০6726 715015126 ) £ এই যন্ত্রের সাহায্যে অতি 
কাউনিং মেসি ক্র বড় বড় যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি করা যায় । এই 
এ ৭. যস্ত্রের সাহায্যে অতি দ্রুত হিসাব তৈয়ার করিতে পারা যায়। 
স্বতবাং দ্রুত হিসাব তৈয়ার করিতে এই যন্ত্রের যথেষ্ট প্রয়োজন । 
রেকর্ডিং মেসিন নেছা 26০০0:01758 0080০131006) শ্রমিকের মজুরী 
রি স্বণ্েরি-সষয় অন্সারে দেওয়ার রীতি থাকিলে শ্রমিকের কার্ধের 
টাইম রেকঠিং.. জময়ের নিতূর্ধ হিসাব রাখা প্রয়োজন হয়। প্রিকেয 
রা আগমন সময় ও কার্ধ বিরতির সময় নিরুর্ণিভাবে লিঙ্গিধ 


করার জন্তই এই যথ্ত্রের বাধহার হয়। 
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ফটোষ্টাট (717010868$)2 চিঠিপত্র, দলিল, হিসাবাঁদির অবিকঞ প্রতিচ্ছবি 
রেভিটি এই যন্ত্রের সাহায্যে গ্রহণ করা যায়। ইহা এক প্রকার বিশেষ 
ধরনের ফটো তুলিবার যন্ত্র ((080618 )। 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আসবাব সজ্জা (1,85006 0£ ৪ 73081119858 ) 2 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সু পরিচালনার সঙ্গে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের গঠন পদ্ধতি এবং ' 
আসবাব সজ্জার যথে্ সম্পর্ক রহিয়াছে । বিভাগীকরণের ( 108081076068- 
1159007 ) ফলে দক্ষতা বাড়ে সত্য কিন্ত প্রত্যেক বিভাগের সঙ্গে অন্য সকল বিভাগের 
সহজে যোগনুত্র না থাকিলেও পরিচালন স্ব হয় না। 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের গঠন যদ্দি এমত হয় যে এক এক বিভাগের সহিত অন্ত 
বিভাগের সংযোগ রাখিতে যথেষ্ট সময়ের ৮৬ হয় তাহ! হইলে বিভাগীয় ৮৫৯৬, 
উপর নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করা কঠিন। আধুনিক ব্যবসায় প্র 
লা তাই দেখা যায় যে বৃহৎ হলঘরকে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুব্র ভাগে ভাগ 
কর হয়। উধর্বতন কর্মচারীর জন্য এ হলঘরেই ঝেষ্টনী করিয়! 
দেওয়া! হয়। উধ্ব্তন কর্মচারীর কোঠাটির সাধারণত কাচের ঝুলান দরজ! 
(51778 ০০: ) থাকে । ইহাতে অধস্তন কর্মচারীদের উপর নিয়ন্ত্রণ রক্ষা সহজ হয়। 
বিভাগীয় কর্মকর্তাদের প্রত্যেকের জন্যই এইরূপ পৃথক বসিবার বন্দোবস্ত থাকে 
বটে ঃ তবে সকল বিভাগের অধস্তন কর্মচারিগণকে হয়ত এক 
নিয়ন্ত্রণ বিরাট হলথরেই বলিবার বন্দোবস্ত করা হয়। এই ব্যবস্থায় 
স্বতই নিয়ন্ত্রণ (£১060708010 01301 ) হয়। 
যে ভাবেই কর্মচারীদের বনিবার ব্যবস্থা করা হউক না কেন, কর্মস্থলে প্রচুর 
আলো-বাতাঁস না থাকিলে কর্মচারিগণের দক্ষতা ক্ষুপ্ন হয়। অবশ্ত আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক যুগে, ধছ্যতিক আলো ও পাখার সাহায্যে স্বাভাবিক আলো-বাতাসের 
অভাব অনেকাংশে মিটান হইতেছে। 
দ্বিতীয়ত, টেবিল, চেয়ার, ভেক্স, ইত্যাদি এমনভাবে সাজাইতে হ্য় যাহাতে 
সহজেই ঘোরাফেরা করা যায় । কোনও উধ্ববতন কর্মচারী হঠাৎ 
সহজে চলাফেরা পরিদর্শন করিতে আসিয়। সহজে ঘোরাফেরা করিতে না পারিলে 
ছ্হ অধস্তন কর্মচারী তাহাদের কার্ধের ত্রুটি লুকাইবার সুযোগ পায়। 
তৃতীয়ত, অফিস ঘর সর্বদাই ফিটফাট, পরিফার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে হয়। নচেৎ 
কর্মচারীদের মনের উপর যেষন বিপরীত ক্রিয়া হয়। তেমনি 
পরিষ্কার- বহিরাগত মক্কেলৃদর মনেও ব্যবসায়ের অবস্থা সম্পর্কে থারাপ 
পরিচ্ছ্তা ধারণা জন্মে। উহাতে ব্যবসায়ের হুনাম কষ হয়। 
বিআপন বিষয় আলোচনা কালে একথার' উল্লেখ করা হইয়াছে যে পরিফার- 
: পরিচ্ছয়ত1 ব্যবসায়ের অজ্ঞাতে বিজ্ঞাপনের (01780010901045 
বিজ্ঞাপন তথা - 4৫520520092) কার্য করে । 
নাম । কর্মচারী রস্থাস্থ্যরক্ষায়। বাৰসায়ের বুলাষ গঠনে, কর্মচারীর 
উপর নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে সাহায্য করে এমতভাঁবে আসবাবপত্গাদি সাজাইতে হয়। 
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' য্গ্রাযোগ বাবন্থ](201:01000158000 55860) 8 ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান 
বড় হইলে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে হু যোগাযোগ রক্ষার জন্য আজ্ান্তরীণ 
টেলিফোনের (দূর ভাষ ) ব্যবস্থা! করা হয় একথা পূর্বে উল্লেখ কর! হইয়াছে। 

(75160150776 ) $ বাহিরের মন্কেলদের সহিত যোগাযোগ রক্ষার 
নানীবিধ উপায় আঁছে। নিজের অফিস হইতে বহুদুরের মকেলদের সহিত কথাবার্তা 
জরা বলিতে টেলিফোনের ব্যবস্থা করা হয়। টেলিফোনে ঘুর 

দূরান্তের মক্কেলদের সহিত কথাবার্ডা বলা চলে । ইহাতে 
উধ্্বতন কর্মচারিগণ গোপনীয় বিষয়ও নিজেদের মধ্যে আলাপ করিয়। সিন্ধান্ত গ্রহণ 
করিতে পারে । 

একটি নির্দিষ্ট এলাকার বাহিরে কোন স্থানের সহিত টেলিফোনে কথা বলাকে 
বলা হয় [00 09111 কলিকাতা এবং উহার সহর- 
তলী অঞ্চলে স্থানীয় টেলিফোন ব্যবস্থাই চলে। কিন্ত যদি 
কলিকাতা ও বোশ্বাই-এর মধ্যে টেলিফোনে কথা বলা হয় তবে উহাকে বলে 
প101710 08111 

টেলিগ্রাম. (11516815798 নিজেদের মধ্যে, কথাবার্তা! না বলিয়াও সংবাদ 
আদানপগ্রদান চলে। অতি সন্বর সংবাদ আদানপ্রদান করিতে হইলে বিষয়বস্তর 
টেলিগ্রাম সংক্ষিপ্তনার লিখিয়! পোষ্ট অফিসে পাঠাইলে, পোষ্ট অফিস হইতে 

নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তারযোগে সেই সংবাদ গ্রেবণ করিয়া থাকে। 
সময়সংক্ষেপের জন্যই তারযোগে সংবাদ আদানপ্রদান হয়। যখন কোনও এক 
দেশের মধ্যে তারযোগে সংবাদ আদানপ্রদান হয় তখন তাহাকে বলে অন্তর্দেশীয় 
টেলিগ্রাম ([01290 761681210 )। 

€কবলগ্রাম [€ 15819168080 )2 তারযোগে বিদেশে সংবাদ গ্রেরণকে বলে 

--কেবলগ্রাম (02৮1580)1। কলিকাতা ও নিউইয়র্কের 

কেবললরম মধ্যে তারযোগে সংবাদ আদানপ্রদান «কেবলগ্রামের, 
উদাহরণ । 

রেডিওগ্রাম ( 8৪0106:817% ) 2 বেতারে সংবাদ আদানগ্রদান। বেতার 
রি বিভাগের সাহাষ্য ব্যতীত ইহা সম্ভব নহে। অতিক্ত 

বাদ আদানপ্রদধানের পক্ষে রেডিওগ্রামই সর্বাগেক্ষা 
কার্ষকরী। 

গুড়লেখ (0০৭6৪): সংবাদ কঠোরভাবে গোপন রাখিবার প্রয়োজন হইলে 
৮ সঁটলেখের (0০6 ) সাহাষ্য গ্রহণ কর] হয়। টেপিগ্রাম এবং 
০৮৪ কেবলগ্রাষ গ্লডলেখর সাহায্য করিলে একদিকে যেমন গোপ- 
নীয়ত। রক্ষা হন্স অন্তদিকে তেমনি ব্যয়ও কষ হয়। ইহাতে শযোজনা এমনভাবে 
করা হয় যে এক একটি শবে একটি বাক্য প্রকাশ করিতে পারে । ইহার অস্থৃবিধা এই 
যে গুঢ়লেখ পাঠ করিতে অভিজ লোক ব্যতীত ফেহ সংবাদের অর্থোদ্ধার করিতে, পাকে 
না। গুঢ়েখ প্রথার মখো দর্বাধিক জনপ্রিয় 9৬::265 480. 400 খাগেখের 


ট্রাঙ্ককল 





৩১৩ ব্যবসায় সংগঠনের ভূষিকা 


একটি উদাহরণ দেওয়া হইল। যনে কর। যাউক কলিকাতা হই্ডে গুনে ভারযোগে 
৮5016 15 20 0068500181015 015808০ 0£ 108110 এই সংবাদটি প্রেরণ 
করিতে হইবে । টেলিগ্রাম না করিয়া! গুটলেখের সাহায্যে এই সংবাদ পাঠাইতে 
হইলে "091511917০০, এই কথাটি লিখিবে। কি করিয়৷ এই গুঢ়টি বাহির করিল। 
40 0০৫5 বহির হ্চী ([2516২) হইতে 11912 অধ্যায় বাহির করিয়া 
উহার মধ্য হইতে [11616 19 80 01069070816 0132186 0 01911060 এই 
বাক্যটি বাহির করিয়া! দেখা! গেল যে উহার গুটলেখ 219101590০6 লেখা আছে । 
সংবাদ আদানপ্রদাঁনকারী একই 0০০ ব্যবহার নাকরিলে এই প্রথায় সংবাদ 
আদানগ্রদান সম্ভব নহে। 

ফোনোগ্রাম্‌ (21,07008:929) £ ঘরে বসিয়াই টেলিগ্রাম পাঠাইবার পদ্ধতি । 
টেলিফোনে ডাক বিভাগের সহিত যোগাযোগ করিয়৷ টেলিগ্রামে যাহা লিখিতে 
জে হইবে তাহা জানাইলেই $ ডাক বিভাগ হইতে তারযোগে সেই 
সংবাদ পাঠাইয় দেয়। তাৰ বিভাগকে তারের মাগুলের 
অতিরিক্ত কিছু মাশুল দিতে হইলেও এই প্রথায় সময়ের সংক্ষেপ হয় এবং লোক না 
পাঠাইয়াও টেলিগ্রাম কর! চলে। 

ব্যবসায়-বাণিজ্য ও ডাকবিভাগ £ ডাক বিভাগের সাহায্যেই অধিকাংশ 
সংবাদ আদানপ্রদান করা হয়। চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম, কেবলগ্রাম ইত্যাদি সকলই 
ডাক বিভাগের যারফত আদানগ্রধান হয়। আবার অর্থের আদানপ্রদানও ভাক 
বিভাগের মারফত হইতে পারে। 

চিঠিপত্র পোরষ্টকার্ড এবং খাষে পাঠান যায়। চিঠি যদি জরুরী বি দেওয়ার 
জরুরী বিলি উদ্দেশে দেওয়া হয় তাহা হইলে চিঠির গায়ে 055 

[06116 ছাপ দিতে হয় এবং প্রয়োজনীয় মাশুল ব্যতীতও 

অতিরিক্ত মাশুলের ষ্ট্যাম্প দিতে হয়। 

আবার তারও (16168) ) সাধারণ (0:12 ) অথবা জরুরী 
হইতে পারে। জরুরী তারের মাশুল সাধারণ তারের মাগুলের তুলনাক 
বেশী। 

ডাকযোগে অর্থ লেনদেন হয় অভির (7001765 0:61) অথবা পোষ্টাল 
অর্ডারের মাধাষে। 

চিঠিপত্র রেজিস্্ীক্ত হইলে চিঠির উপর ( 7১6£156150 ) লিখিতে হয়। যদি 
প্রাপকের রপিদ পাইতে হয় তাহ। হইলে 2১681966160 আ10) £১০10)0দ71605610)6/1 
[00৫ (2০80. 16, 4110) ছাপ দিতে হয়্। 

ডাকযোগে এক স্থান বইতে অন্তস্থানে মাল পাঠান যায়। উহাকে বলে পার্শেলে 

বা প্যাকেটে পাঠান। পাঁর্শেলে বা পাঁকেটে পাঠাইতে, হইলে ব্রব্টি ভাজ 
করিয়া মোড়ক করিতে হয়। পার্শেল বিলি দেওয়ার পর মূল্য দেওয়া হইলে 


কাবখান! ও অফিস সংগঠন ৩১১ 


উহ্তীক বলে মূল্য দেয় পারল (8186 [১858515 0৪:০61)--সংন্গিগ্ত 
লিখন ডা. 0. 0.1 
বাণিজ্যিক পঞ্জুলিখন; ব্যবসায় বাণিজ্যে পত্রলিখনেব গুরুত্ব কেহই 
অন্বীকাব কবিতে পাবে না। ব্যবসায় কোনদিনত' এক সন্ধীর্ণ গণ্ডীব মধ্যে সীমাবদ্ধ 
ছিল না। পবিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
ব্যবসায়ে পবিধিও দিন দিন বাড়িয়! গিয়াছে । আজ ছোটবড় 
সকল ব্যবসায়ীই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পৃথিবীব্যাপী ব্যবসায় 
করিতেছে। তাই কি অন্তর্দেশীয় কি বহির্দেশীয় সকল প্রকার ব্যবসায়েই 
পত্রলিখনেব প্রয়োজনীয়ত! সর্বাধিক | 
পত্রাদিব মাধ্যমেই ব্যবসায়ী তাহার বক্তব্য ও মনের ভাব অগ্যান্ত ব্যবসায়ীদের 
জ্ঞাত কবিয়া থাকে । পত্রািব মাধ্যমেই ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক যোগাযোগ 
স্থাপন হয়। 
বাণিজ্যিক পত্র সর্বদাই সাধারণ ব্যক্তিগত পত্র হইতে পৃথক। বাণিজ্যে সময়ের 
গুরুত্ব খুবই অধিক 1 অযথা লর্্ী পত্র লিখিয়া নিজের ও অপরের সময় লইলে সর্বদা 
ব্যবসায়ীর উদ্দেশ সফল হয় না। ব্যক্তিগত পঞজ্জে যাহা কিছুই লিখা যায়, কিন্ত 
বাণিজ্যিক পত্র অতি দীর্ঘ হইলে খুব ব্যস্ত কর্মচাবীব পক্ষে তাহা হয়ত বিবক্তিয় 
কারণই হয়। আবার বাণিজ্যিক পত্রে বিষয়বস্তু গুছাইয় পরিফাবভাবে না লিখিতে 
গাবিলেও আশাম্রূপ ফল পাওয়' সম্ভব নয়। স্থতরাং বাণিজ্যিক পত্র নিজেই এক 
পৃথক শ্রেণীভূক্ত। বাণিজ্যিক পত্রের নিজন্ব কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে। উহাই শীতে 
আলোচনা কর] হইল। 
স্পষ্ট! ; বক্তব্য বিষয় পবিষ্কাবভাবে বুঝাইবাব উপব পত্রের উদ্গেস্ত সাধন 
নির্ভর কবে। বিষয়বন্্ জটিলভাবে প্রকাশ কর] হইলে পত্রের উদ্দে বার্থ হয়। ছযর্থ- 
বোধক শবাদিব প্রয়োগ সর্বদাই বর্জন করিতে হয়। বিষয়বস্তর 
অর্থ বুঝিতে কোনও প্রকার সন্দেহের অবকাশ ন। থাকাই 
উচিত। তবেস্পই্টতা বজায় বাখিতে কোনরূপ অপ্রিয় শবাদি গ্রয়োগ কর] উচিত নয়। 
প্রাসজিকতা $ চিঠিপত্র লিখিবার সযয় সর্ধদ1! অপ্রাসজিক বিষয়ের উল্লেখ 
পরিহার কর! উচিত | অপ্রাসঙ্গিক বিষয়েব উল্লেখ করিয়া পত্রপ্রাপকের বিবক্তির 
উদ্রেক করা উচিত নহে। ব্যবসায়ের লেনদেনের সহিত সম্পর্কহীন বিষয়ের 
অবতারণা করিলে যেষন পত্র লেখকের সময় নষ্ট হয় তেমনি পত্রপ্রাপকেরও সময় 
অপচয় করাহয়। , 
সংক্ষিগ্ততাঃ পত্র কখনও খুব ীঘ হওয়া উচিত নহে। নাহিত্যিক উচ্ছাস 
সংক্ষিপ্ত বর্জন করা উচিত। উহাতে ব্যবসায়ের বিষয়বস্ত স্পষ্টছানে 
প্রকাশ পায় না। আদম বিষয়টি গুছাইয়া অল্প কথায় বরফি 
করিতে পারিলেই গঞ্জ লেখকের উদ্দেক্ট সাধিত হইতে পায়ে । তবে সংক্ষেপ 


'পত্রলিখনেব 
* প্রযোজন 


স্পষ্টতা 
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করিতে গিয়া কোনও প্রকার খ্যর্থবোধক শঙ্ষের প্রয়োগ হয় কিনা কিংবা'মূল 
বিষয়বস্ত বাদ পড়িল কিনা তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। 

দৌজন্ : নৌজন্যের অভাবে ব্যবসায়ী সম্ভাব্য. সথনাষ নষ্ট করিতে পারে । 
্ৌ স্থনামের অভাব ঘটিলে ব্যবসায়িক সন্বদ্ধও ছিন্ন হইতে 

বর পারে। সৌজন্তের অগডাবে ব্যবসায়িক স্বন্ধ নষ্ট হইয়1 যায় ইহা. 
কোন:ব্যবসায়ীই চাহে না। সৌজন্য না থাকিলে সে পত্র কখনও নুখপাঠ্য হয় না। 

উপরিস্লিখিত বিষয় কয়টির উপর লক্ষ্য রাখিয়া! পত্ররচনায় প্রবৃত্ত হইবে। পঞ্ধ 
লেখক পত্র লিখিবাঁর কালে যদি মনে করিতে পারে যে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি তাহার পাহশই 
ধাড়াইয়া আছে এবং তাহার সহিত যৌখিক আলাপ করিতেছে তাহা হইলে পত্র 
লেখা খুব সহজ হয়। অনাবশ্ীক কথাও বর্জন করা সম্ভব হ্য়। পত্র লেখকের সর্বদ। 
'্মরণ রাখা প্রয়োজন য়ে পত্রই তাহার মনের পরিচায়ক | স্থতরাং পত্র পাঠ করিয়া 
মনে ষে রূপ প্রতিক্রিয়া হয় তাহার উপরই পত্র লেখার উদ্দেশ্ঠ সার্থক হইবে কি ব্যূর্থ 
হইবে তাহা নির্ভর করে । 

বাণিজ্যিক পত্রের আবার কয়েকটি গঠন টবশিষ্ট্য আছে । পত্র লিখিবার কালে 
নিম়োক্ত বৈশিষ্ট্যের উপর দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন । পত্রটি দেখিতে স্থন্দর 
হওয়া উচিত । পত্র পাঠ করিলে পাঠকের মনে লেখকের সেই সৌন্দর্ধবোধের 
অভাব ধরা পড়িলে অনেক ক্ষেত্রে বিপরীত ক্রিয়া! হয়। যাহা হউক বর্তষান যুগে 
হস্তলিপির সৌন্দর্ধের উপর কোনই গুরুত্ব আরোপ করা হয় না কারণ, হাতে পত্র 
লিখা! এখন বিরল। টাইপ করিয়া পত্র লিখাই বর্তমান রীতি । বাণিজ্যিক পত্রের গঠন 
বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ । 

১। শিরোনামা £: পত্র লেখকের নাম-ঠিকান। চিঠির উপরিভাগে থাকা 

উচিত । উহাতে পত্র লেখকের টেলিফোন নম্বর, কোনও প্রকার 
শিরোনামা টেলিগ্রাম ঠিকানা ইত্যাদি থাকিলে তাহাও লিখিতে হয়। 

২। প্রাপকের নাম ও ঠিকানা ; পত্রের বাহিরে লেফাপার উপর প্রাপকের 
নাম-ঠিকানা না! থাকিলে পত্র বিলি দিতে অন্থবিধা হয়। পত্রের অভ্যস্তরেও পত্র 
নি প্রাপকের নাম, ঠিকানা দেওয়। একান্ত সঙ্গত। ইহা গজের 

বাম দিকে লিখ্যিত হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে 
প্রাপক ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠান সেই !অন্তুসারে নাষের পুর্বে প্র, শ্রীমতী, শ্রীদৃক্ত 
ইত্যাদি লেখ! হয়। অংশীদারী কারবারে অথবা যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের 
নামের পূর্বে মেসাস (016550 সংক্ষেপে 11/5 ) লিখা হয়। 

070৩1 তারিখ £ পজ্জের উপরিভাগে 'ডান দিকে তারিখ 
ভিত ২ লিখিতে হয়। বাণিজ্যিক ক্ষেত&ে তারিখ উল্লেখেয. বিশ্লেষ 
গুরুত্ব আছে। কোর বিষয়ের তারিখ সম্বন্ধে ভবিস্তকত যাহাতে ' কোনও 
ইগালযোগ উপস্থিত না হয় তজজন্াই, তারিখ পরিষ্কারভাবে লির্খিতে হয়. 
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৪। সম্বোধন: ইংরেজীতে অবস্ত বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই 19681 9% লিখিয়া 
সম্বোধন করা হয়। বাংলায় উহা প্রয়োগ হয়না । বাংলায় কোন ব্যক্তিকে 
সম্বোধন করিতে মহাশয় কথাটি প্রয়োগ হয় । কোন প্রতিষ্ঠানকে 
উদ্গেশ্ট করিয়া লিখিতে হইলে ইংরেজীতে "09৪: 315 কথাটি 
লেখ! হয়; বাংলায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নিবেদন” অথবা 'সবিনয় নিবেদন" কথাটি 
প্রয়োগ কর! হয়; ইংরেজীতে কোনও গণ্যমান্য ব্যক্তিকে "098: 51 না লিখিয়া 
কেবলমাত্র “১£0 লেখা হয় তেমনি বাংলায় কোনও গণ্যমান্য ব্যক্তিকে সম্বোধন 
করিতে 'মান্যবরেষু' কথাটি ব্যবহার করা হয়। 

বিষয়বন্ত £ ইহার পর বিষয়বস্তু সন্গিবেশ করিতে হয়। বিষয়বন্তকে যদি 
কয়েকটি অংশে ভাগ করা হয় তাহা হইলে প্রত্যেক অংশ পৃথক পৃথক প্যারায় 
বিষব (219821) লিখিতে হয়। কোনও পত্রে ভ্রব্যের মূল্য এবং 

্ মূল্য শোধেব উপায় জানিতে চাহিলে মূল্য একটি প্যারায় এবং 
মূল্যশোধের উপায় আরেকটি প্যারায় লিখিতে হয়। এই অংশই সম্পূর্ণ পত্রের 
মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ । ক্কৃতরাং ইহাব বিদ্যা এবং লিখন ভঙ্গিমার উপরই 
ব্যবসায়ের সাফল্য নির্ভর করে। 

উপসংহায় £ উপসংহারে কোনও প্রকার মন্তব্য থাক! বাঞ্ছনীয় নহে। তবে 
সমাপ্তি সম্ভাষণ থাকিবেই। উপসংহারে অগ্রিম ধন্যবাদ (7081709 10 
81701010800 ) ; সর্ববিষয়ে সহযোগিতার প্রতিশ্রতি দান 
(8598101176 5০08 06 01: 0636 561:51063) এবন্িধ। উদ্ভি 
পাকে । উপসংহারে সম্ভাষণে অনেকক্ষেত্রেই [158৮6 00617010001 00 16107810% 
70373 18161108115 অথবা 5০813 0০৪15 লেখা হয়। বাংলায় ভবদীয়, নিবেদক, 
বিনীত, এবখ্িধ সম্ভাষণ করা হয়। 

স্বাক্ষর £ পত্র সমাণ্রির পর স্বাক্ষর কবিতে হয়। স্বাক্ষরকারী কোনও কর্মচারী 
হইলে তাহার পদের (92318090012) উল্লেখ করিতে হয়_-যেমন ম্যানেজার ? 

সেক্রেটারী (58০:525) ইত্যাদি । একক ধালিকানায় ধালিক 
বান নিজে সহি করিলে কিছু লিখিতে হয় না। কিন্তু অংশীদারী 
কারবারে একজন অংশীদার অপর সকল অংশীদারের পক্ষে সহি করিলে সহিকারক ; 
অমুক ব্যবসায়ের পক্ষে, (0: & ০0. ৮6918 ০৫) এই কথা লিখিতে হয়; অনেক 
ক্ষেত্রে 9:০0, কথাটি ব্যবহার হয়। যেমন ]. ই. 1018৮010109 & 8:95, 
যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানে পদ্বাবিকার বলে সহি করিলেও সহির নীচে প্রতিষ্ঠানে 
নাষ উল্লেখ করিতে হয় । ধেমন বি. সি, বন্ধু ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, এলিট পেল 
লিঃ কলিকাতা-১* 1 


লক্ষোধন 


উপসংহার 
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কয়েকখানি বাণিজ্যিক পত্রের নমুনা $ 


১ প্রচার পত্রের লমুলা ০০056 ০: ৪. (01:00]81 [2৮61 ) 

নৃতন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া ক্রেতা সংগ্রহের আশায় সন্তাব্য ক্রেতা 
এবং ব্যবসায়ের বিষয়বস্ত্ব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অবগতির জন্য এবং 
বাণিজ্যিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার আশায় যে পত্র লেখা হয় তাহাকেই প্রচার পত্র (01 
০0181 1.6061) বলে। | 


জে. এন. রায় কমিশন ব্যবসায়ী 


৩৩ নং বহুবাজার গ্রীট 
কলিকাতা-১২ 
মেসার্স পেন ক্রোকার্স এণ্ড কোং লিঃ. তারিখ ৩০শে এপ্রিল, ১৯৬১ 
৭২ নং আশুতোষ মুখাজি রোড, 
কলিকা ভা-২৫ 
সধিনয় নিবেদন ঃ 


বিশেষ আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে কলিকাতা মহানগরীতে আমদানি 
রপ্তানি কমিশন ব্যবসায়ী হিসাবে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়ছি। 
মেসার্স বিড়ল। এও ত্রাদার্স,ব্যবসায়ের সহিত প্রায় ১* বৎসর কালণ্সংগ্লিষ্ট ছিলাম 
এবং আহ্দানি-রপ্তানি বাবসাষে যথেষ্ট অভিজ্ঞত1 অর্জন করিবার স্থযোগ পাইয়াছি। 
প্রাচ্য মহাদেশের যে কোন ভ্রব্ই আমি সরবরাহ করিতে পারি। আমার 
ব্যবসায়ের সহিত জাপান, চীন, ইন্দোনেশিয়া প্রভাতি দেশের রঞ্চানি ব্যবসায়ীদের 
সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। 
সর্বদাই প্রথম শ্রেণীর জব্য বাজারে সর্বাধিক অনুকূল মূল্যে সরবরাহ করিবার 
প্রতিশ্রুতি দিতে পারি । 
আপনাদের অনুসন্ধান পত্র পাইলে বাধিত হইব । ইতি-_ 
ভবদীয়- 
জে, এন, রায় 
প্রচার পত্রের উত্তর 
পেন ব্রোকার্স এণ্ড কোং লিঃ 
প্রসিদ্ধ কলম, পেন্সিল ষ্টেশনারী বিক্রেতা 
ৃ ৭২ নং আশুতোষ মৃখাজি রোড 


শ্রীজে. এন. রায় | | | কলিকাতা "২৫ 
৩৩ নং বন্থবাজার স্াট | তারিখ ৭ই মে, ১৯৬১ 
কলিকাতা- -১২ 
মহাশয়, 


আপনার ৩*শে এপ্রিল তারিখের প্রচায় পত্র পাইলাম। আমাদের বছ ক্রেতী 
জাপানী পাইলট (21106) এবং সোয়ান (3৪11) কলম সন্বদ্ধে অহ্সন্ধান 
'শক্ষরেন।  ভবিষ্কতে উক্ত কলমের প্রয়োজন হইলে আপনাদের প্মরণ করিব। 


বাণিজ্যিক পত্রের নমুনা ৩১৪ 


ইতিমধ্যে, আপনার অ্রব্যসমূহের একখানা মুল্য তালিকা পাঠাইলে 
বাধিত হইব । 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতেছি যে আমরা সাধারণত, আমার পাইকারী 
ক্রেতাকে ৩ মাসের খণে দ্রব্য বিক্রয় করি এবং আপনার নিকট হুইতেও আমরা 
, অনুরূপ স্থযোগ আশা করি। নম্‌স্কারাস্তে ইতি__ 

এস. সি. সেনগুপ্ত 

ব্যবস্থাপক পরিচালক 

পেন ব্রোকার্প এগ কোং লিঃ 


২। আরিক অবস্থা ম্পর্কে অনুসন্ধান 


গোপনীয় 
পলসন এণ্ড সন্ 
প্রসিদ্ধ মাখন বিক্রেতা 
ম্যানেজার ওনং হগ মার্কেট 
নিউ ইত্ডিয়ান ষ্টোর্স লিঃ কলিকাতা1-১৪ 
৩নং জন্তর মন্তর রোড তারিখ ওরা জুন, ১৯৬১ 

দিল্লী- 

সবিনয়,নিবেদন, 


ক্যাভে্টার্স এও ব্রাদার্স) ৩৩্নং জাহাঙ্গীর রোড, দিল্লী-১ মাখন ব্যবসায়ী 
সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় জানিতে প্রয়াসী হুইয়! আপনাদের নিকট পত্র লিখিতেছি। 
এ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটির আথিক অবস্থা এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানটিকে যে কোনও 
সময়ে ৫০** টাকার মাল ধারে বিক্রয় করা সমীচীন হইবে কি না সে বিষয়ে 
অনুগ্রনথপূর্বক অবহিত করিলে বিশেষ বাধিত হইব । 
আপনাদের মতামত সর্বদা গোপন রাখা হইবে এ-বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিতেছি । 
প্রয়োজন বোধে অন্থ্রূপ সেবা দিতে পারিলে কৃতার্থ হইব। ইতি-- 
নিবেদক 
এন. মোহম্মদ 
পলসন এণ্ড সম্প পক্ষে 


৩। আর্থিক অবস্থা! সম্বন্ধে অনুসন্ধানের উত্তর £ 
গোপনীয় 


ওনং জন্তর মন্তর রোড, দিলী 
৭ই জুন, ১৯৬১ 
মহাশয়, . 
আপনার ওরা জুন, ১৯৬১ তারিখের পঞঙজে লিখিত মেসাস ক্যাঙেষ্টার্প 
ব্রাদার্স আমাদের সহিত গড ১* ধৎসর যাবত সাফল্যের সহিত 'যাখনের 


৩১৬ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


ব্যবসায় করিতেছে। ব্যবসায়ের মালিক বিভূতিভূষণ *রাঁয় অত্যন্ত হিচক্ষণ এবং 
অধ্যবসায়ী। 

এই প্রতিষ্ঠানটি গত ১* বৎসর যাবত আমাদের সহিত কাজ কারবার 
করিতেছে । এ যাবত কাল লেনদেন সম্পর্কে তাহাদের সহিত কোন গোলমাল 
"ঘটে নাই। তাহাদের ক্রয় অধিকাংশ সময়েই নগদানে হইলেও, তাহাদের যে ধারে 
ক্রয়ের স্যোগ দেওয়! হয় নাই তাহা! নহে। প্রতিবারেই ধারের মিয়াদ উত্তীর্প 
ইওয়ার পূর্বেই ধার শোধ করিয়াছে । আমরা ৭০০* টাকা পর্যন্ত ধারে লেনদেন 
করার স্থযোগ দিয়াছি এবং তাহাতে অন্থুশোচনার কোনও কারণ ঘটে 

| 

আমাদের জ্ঞান বিশ্বাসমতে উপরি-উক্ত সংবাদ প্রদান করিলাম। কোনও 


আধিক লেনদেনজনিত ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দিতে অক্ষম । নমস্কারাস্তে ইতি__ 
ম্যানেজার 


৪। খণ প্রদান করার পুর্বে ধণ গ্রহণকারীর আর্ধিকটুঅবস্থা সন্বন্ধে 
অনুসন্ধান 2 | 


গোপনীয় শ্যামা্াদ দান এগ সন্স 
ব্যাঙ্কার্স এও ব্রোকার্প 
মেসার্স ই ইত্ডিয়া ব্যাঙ্কার্স ১০১নং মহাত্মা! গান্ধী রোড, 
৭৫নং ম্যারিন প্র কলিকাতা”৭ 
কলিকাতা-৩৩ ১০ই অক্টোবর, ১৯৬১ 
সবিনয় নিবেদন, 


.. ক্ষেত্র মোহন রায় এবং বন্ধু বিহারী রায়, রায় এও সন্দ নামে ৭০নং ক্রী দ্রীট 
কলিকাতা-১ ঠিকানায় একটি অংশীদারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটির সহিত আপনাদের 
-ব্ছদিন যাবত লেনদেন চলিতেছে বলিয়া আমাদের নিকট বলিয্াছে এবং 
আপনাদের নিকট এ প্রতিষ্ঠানটির ধিক সচ্ছলতা সম্বন্ধে অনথসন্ধান করিতে 
লিখিয়াছে | 
রা এও সব গ্রতিষঠানট সম্প্রতি ১০০* টাকা খণ গ্রহণ করিবার জন্ত একটি 
ছক্তি পত্র সম্পাদন. করিতে চাহেন। আমাদের নিকট থণ গ্রহণের জন্য এই প্রথম়ই 
আবেদন জানাইয়াছেন৭।. 
। আযাদের একজন কর্মচারী উ্ত বাবলায় প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শন করিয়াছেন 1 
"আপাত ঘটতে (বাবযায়টির ভবিষ্বত সম্পর্কে খুব চিন্তিত হওয়ার কোনও কারখ 


বাণিজ্যিক পত্রের নমুনা ৩১৯ 


আছে বলিয়া মনে হয় না, এইক্সপ অভিমত তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। তকে 
ব্যবসায়টির সাফল্য অনেকাংশে ৮. পরিচালনার উপর নির্ভর করে একথাও, 
তিনি বলিয়াছেন । 

উক্ত রায় এগ সন্গ প্রতিষ্ঠানটিকে শতকর! বাধিক ৫ টাকা স্থদ হারে ১৭*** 
টাকা খণ প্রদান করা সঙ্গত হইবে কিন! এ বিষয়ে আপনাদের ষতামত পাইলে 
যথেষ্ট বাধিত হুইব। 

খণের চুক্তি আগামী ৩*শে অক্টোবরের মধ্যে সম্পাদন করিতে হইবে। স্বতরাঁ 
আপনাদের উত্তর ৩০শে অক্টোবরের মধ্যে পাইলে বিশেষ উপরৃত হইব । 

খণ পরিশোধের কোনও প্রতিশ্রতি বা অঙ্গীকার আপনাদের নিকট হইতে দাকি 
করিতেছি না। 


আপনাদের মতামত সর্বদা গোপন রাখা হইবে। আপনাদের অন্থরূপ ফোন 
'সাহায্য করিতে গ্রতিশ্রত রহিলাম। নমস্কারাস্তে ইতি-_ 


হামাঠাদ দাস এও সন্গ পক্ষে 
রামাকাস্ত দাস অংশীদার 
৫। ৪নং পত্রের উত্তরের নমুনা 
গোপনীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়! ব্যাঙ্কার্স 
হ্যামাঠাদ দাস এও সন্গ ৭৫নং ম্যারিন সত্রীট 
ব্যাঙ্কার্প এও ক্রোকার্স কলিকাতা-_-৩৩ 
১০১নং মহাত্মা! গান্ধী রোড ২২শে অক্টোবর, ১৯৬১ 
কলিকাতা”-৭ 
সবিনয় নিবেদন, 


আপনাদের ১*ই অক্টোবর, ১৯৬১ তারিখের পত্রের প্রাপ্ডি-স্বীকার 
করিতেছি। 

এ গত্রে বধিত রায়ু এড সন্ধা আমাদের একজন অতি পুরাতন মকেল। ব্যবসাস 
প্রতিষ্ঠানটি জী ইট এলাকায় প্রায় একচেটিয়া ব্যবসায় চালাইতেছেন। ব্যবসায়ে 
ছুইজন অংশাঁদারই সৎ, পরিশ্রমী এবং ব্যবসায় বুদ্ধিসম্পয়্ । এ ব্যবসায় প্রতিটাডি 
আনাদের নিকট হইতে ৫*০« টাকা খণ গ্রহণ.করিয়াই আরভ করে। ছুই বছরের 
মধ্যেই আমল ও গন পরিশোধ করিরা দেয় . 


৩১৮ ব্যবসায় সংগঠনের ভামকা 


ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি নিজেদ্বের একটি কারখানা গ্রতিষ্ঠা করিবার জন্কই আপনাদের 
পত্রে উল্লিখিত ১০*০* টাকা খণ করিতে চাহে । আপনাদের নিকট আবেদন 
'জানাইবার পূর্বে আমাদের সহিত যোগাযোগ করিয়াছিল। যদি আমাদের 
নিজেদের অন্বিধা না থাকিত তাহা হইলে আমরা উক্ত খণপ্রদান করিতে পরামমুখ 


হইতাম ন1। 


বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন যেব্যবসায়ের সম্পদ ব্যতীত 
উহার অংশীদার ক্ষেত্রমোহন রায় ও বঙ্কুবিহারী রায় উভয়েরই ব্যক্তিগত সম্পত্তির 


মূল্য প্রায় ৫০০০০ টাক]। 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি যে কারখানাটি জামানত রাখিতে হুক উহার মৃল্যও প্রায় 


৫৩৩ ০৩ টাকা | 
আমাদের জানিত সংবাদই আপনাদের দিলাম। নমস্কারান্তে ইতি-- 


ইষ্ট ইত্ডিয়। ব্যাঙ্কা্ণ পক্ষে 
রতনমঘণি নস্কর 
অংশীদার 


৬1 «নং পত্রে ৪নং .পব্ের উত্তর রাক্জ এও সন্গের অনুকূলে দেওয়া হইয়াছে। 
কিন্তু উত্তর যদি গ্রতিকৃল হয়, তাহার একখানি নমুনা নীচে দেওয়া হইল। 


গোপনীয় ইষ্ট ইত্িয়! ব্যাঙ্কার্প 

আামচাদ দাস এণ্ড সন্গ ৭৫ নং ম্যারিন স্ত্রী 

ব্যাঙ্কা্প এও ব্রোকার্ঁ কলিকাতা-_৩৩ 

১১ নং মহাত্মা গান্ধী রোড ২২ শে অক্টোবর, ১৯৬১ 
কলিকাতা--৭ | 

সবিনয় নিবেদন, 


আপনাদের ১*ই অক্টোবর; তারিখের পত্রের প্রাপ্তি-স্বীকার করিতেছি । 

দুখের সহিত জানাইভেছি যে'রায় এণ্ড সন্প, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি সম্বন্ধে 
আমুরা উচ্চ মত পোষণ করিতে পারিতেছি না। ও ব্যবসায় -প্রতিঠানটির যথেট 
সম্ভাবনা! থাক1 সত্বেও ব্যবসায় বুদ্ধির অভাবে এবং অযোগ্য ব্যবস্থাপনার জস্ত রায় 
এও সন্স বাজারে স্থনাম অর্জন করিতে পারে নাই। 

এ প্রতিষ্ঠানের হিয়াব পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবেন যে ব্যবসায়টি রঃ * 
সালে একবার দেউলিয়! ঘোষিত হওয়ার জন্য আবেদন জানাইয়াছিল।. 
পাওনাদারদের সহিত রঞ্চা করায় দেউলিয়! ঘোষিভ হয় নাই। 


বাণিজাক পত্রের নমুন। ৩১৯ 


ব্যবসায়ের মালিক ক্ষেত্রমোহন রায় এবং বন্থুবিহারী রায় ছুই ভাই। তাহাদের 
পৈত্রিক বাটি ৫***্দুটাকা দেনার দায়ে বন্ধক আছে। ব্যবসায়ের সম্পদও যথেষ্ট 
নহে। ১০০০০ টাকা খণ শোধ করার ক্ষমতা এ প্রতিষ্ঠানের আছে বলিয়া! আমরা 
বিবেচনা করি না। খণ গ্রহণ করিয়! ব্যবসায় প্রসারিত করিয়! বর্তমান ব্যবস্থাপনায় 
সাফল্য অর্জনের সম্ভাবন। সন্বদ্ধেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। 
আমাদের জ্ঞান বিশ্বাস মতে সকল সংবাদ প্রদান করিলাম । এখন সকল বিষয় 
বিবেচন! করিয়া ধণ প্রদান কর্তব্য কিনা স্থির করিবেন। নমস্কারাস্তে ইতি-_ 
ইষ্ট ইত্থিয়া ব্যাস্কার্স পক্ষে 
রতনমণি নস্কর 
অংশীদার 


৭নং পত্র$ কর্মচারী নিয়োগ করিবার পূর্বে আবশ্তাকীয় সংবাদ সংগ্রহ । 


কটিনেণ্টাল কর্পোরেশন লিঃ 
গোপনীয় 
মেসাসণ আর. কে. ভি. লিঃ ওনং ক্লাইভ রে], 
৩৩নং হেট্টিংস্‌ ই্রাট বোত্বাই--১ 
কলিকাতা”-১ ৩রা নভেম্বর, ১৯৬১ 


সবিনয় নিবেদন, 
আমাদের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে একজন হিসাবরক্ষক নিযুক্ত কর! হইবে বলিয়া 
বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল । বিজ্ঞাপনের উত্তরে "নং ম্যাঙ্কটন সীট, বোশ্বাই-১ 
নিবাসী শ্রী শ্রীনিবাস ত্রিপাঠী উক্ত পদের প্রার্থী হইয়। আবেদন জানাইয়াছেন এবং 
তাহার কর্মদক্ষতা, সততা, পরিপ্রমশীলতা ইত্যাদি সম্বন্ধে অহসন্ধান করিবার জন্ট 
আপনাদের নাষ উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আপনাদের প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৬. বৎসর 
কার্য করিয়াছেন বলিয়! বিবৃতি দিয়াছেন। 
আমরা একজন পরিশ্রমী, অংগঠন শক্তি সম্পর, দক্ষ এবং সৎ হিসাবরক্ষক 
নিয়োগ করিতে চাহি। নবাগতকে সম্পূর্ণ হিসাব রক্ষণ বিভাগটির ব্যবস্থাপনার ভারও 
গ্রহণ করিতে হইবে। বর্তমানে উক্ত বিভাগে ৬ জন কারণিক (018) আছেম 
এবং অদূর ভবিষ্কতে কারণিকের সংখ্যা ১* জনে উঠিবে বলিয়া! মনে হয়। প্রা 
অধন্তন কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়! কার্ধ করার ক্ষমতা নবাগতের থাকা আবস্ক। 


৩২০ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


এই সকল বিষয়ে বিবেচনা করিয়া শ্রী শ্রীনিবাস ত্রিপাঠীকে হিসাব রক্ষক পদের 
যোগ্য বলিয়া যনে করেন কিনা এ বিষয়ে আপনাদের অভিষত জানিতে পারিলে 
বাধিত হইব। 

হিসাবরক্ষকের পদটি একমাসাধিক কাল শূন্য আছে। আগামী ১লা ডিসেম্বরের 
পূর্বেই উক্তপদদের লোক নির্বাচন করিতে হুইবে। সত্বর উত্তর দানের জন্য বিশেষ- 
ভাবে অন্থরোধ জানাইতেছি । আপনাদের মতামত সর্বদাই গোপন রাখা হইবে ॥ 
নমস্কারান্তে ইতি-- 


রামকিহ্কর লোদ্‌ 
"ম্যানেজার 
কর্টিনেণ্টাল কর্পোরেশন লিঃ 
৮নং পত্র। ৭নং পত্রের উত্তর ঃ প্রার্থীর অনুকূলে 
আর. কে. ভি. লিঃ 
গোপনীয় 
মেসার্স কণ্টিনেপ্টাল কর্পোরেশন লিঃ ৩৩নং হেষ্িংস্‌ স্ত্ীট 
৩নং ক্লাইভ রো কন্পিকাতা-১ 

বোম্বাই--১ ১৫ই নভেম্বর, ১৯৬১ 


সবিনয় নিবেদন, 
আপনাদের ৩র1 নভেম্বর, ১৯৬১ তারিখের পত্রের উত্তরে জানাইতেছি ষে 

শ্রী শ্রীনিবাস জ্রিপাঠী আমাদের কার্ধালয়ে ১৯৫২ সাল হইতে একাদিক্রমে প্রায় ৬ 
বৎসর কার্ধ করিয়াছেন। 

শ্রীজিপাঠীর যোগ্যতা, সতত এবং পরিশ্রমশীলতায় আমরা অত্যন্ত গ্রীত 
ছিলাম। তিনি বোম্বাই-এ একটি নৃতন ব্াঁবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাব রক্ষক 
(0056 2০০০৮0৮৪170) পদে -নিয়োগ। পত্র পাইয়। সেখানে চলিয়। গেলেন। 
বিশেষত, বোস্বাই-এ তাহার পৈত্রিক বাসভবন থাকায় নৃতন কাধে তাহার আকর্ষণ 
' অধিক ছিল। ছুর্ভাগ্যঘশত বোম্বাই-এর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি অরুতকার্ধ হওয়ায়ই 
ট্রতজিপাঠী আদ বেকার । 

এখানে উল্লেখকরা প্রয়োজন যে আমাদের বর্তমান অবস্থায় মৃতন কোনও 
কর্মচারী নিয়োগ করা সন্ভব নহে, নতুবা আমর সানন্দে তাহাকে পুনরায় 
আমাদের সহিত যোগদান ফরিতে আহ্বান জানাইতাম। 


বাণিজ্যিক পত্রের নমূন। ৩২১ 


উপসংহারে লিখিতে পারি যে শ্রীত্রিপাঠীর মত একজন বিচক্ষণ, সংগঠনশক্তি 
সম্পন্ন কর্মচারী পাইলে যে কোনও ব্যবসায়ী ধন্ত বলিয়া মনে করিবে । তাহার 
অমায়িক ব্যক্তিত্বে তাহার উধ্বতন. কর্মচারী এবং সহকর্মী সকলে সর্ঘদাই গ্রীত 
ছিলেন। নমস্কারাস্তে ইতি-- 
আর. কে, ডি. লিঃ পক্ষে 
শ্রীরবিশঙ্কর বর্ম৷ 
ম্যানেজার 


৯নং প্রঃ ব্যবসায় স্থাপনেচ্ছু বন্ধুকে পরিচয় পত্র দান। 
ফ্রেণ্ড এণ্ড কোং 
৩৮নং নান্তিক রোড 
কলিকাতা-৩ 
৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬১ 


শ্রনাগাহিতো চং ফু 
৩৫ নাগাসাকি, নর্থ 
জাপান 
মহাশয়, 
শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ ভড় আমাদের একজন বিশেষ বন্ধু । এতঘ্যতীত তাহার 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সহিত আমাদের প্রায় ১* বৎসরের সম্পর্ক আছে। 
শ্রীভড় 'ভ্যারোগ্ডা' জাতীয় একপ্রকার শীতবস্ত্র উৎপাদন করিতেছেন। 
কারখানায় তৈয়ারী 'ড্যারাণ্া' শীতবস্ত্র ভারতবর্ষে সর্বত্রই সমাদৃত হইয়াছে । তিনি 
জাপানে এ জ্রব্য ( শীতবন্ত্ার্দি) বিক্রয় করিবার জন্য নিজেই জাপানের গুরুত্বপূর্ণ 
সহরসমূৃহ পরিভ্রমণ করিবেন। 
জাপানে এ র্ষয়ে সাহায্য করিতে পারেন এমত সহাদয় ব্যক্তিগণের মধ্যে 
আপনাদের সহিতই আমাদের পরিচয় আছে। বিশেষত শীতবস্ত্র ব্যবসায়ীগণের 
মধ্যে আপনাদের স্থান সর্বোচ্চ । স্থতরাং আমাদের বিশ্বাস ষে আপনার নিকট 
হইতে প্রীভড় তাহার ব্যবসায় সাফলে)র জন্ত প্রয়োজনীয় পরামর্শ পাইবেন। 
শ্রীভড়কে যে কোনও প্রকার সাহায্য দানকে ব্যক্তিগত খণ বলিয়াই আমরা 
হ্বীকার করিব । স্থযোগ পাইলে অন্রূপ কোন সাহাযষা দিতে পারিলে কৃতার্থ 
যনে করিব । নষস্বারাস্তে- 
বিনীত 


এন, এন. ফ্রেণ্ড 
ম্যানেজার 
(ফ্রেও এণ্ড কোং লিঃ) 


১ 


৩২২ ব্যবসায় সংগঠনের ভুমিকা 


১০মং পঞ্জ। গন্ডি-্রত্যয় ' পত্র (01:০012: [.2%6: ০৫ 0016) মঞ্জুর 
করিয়া বিদেশস্থ ব্যাত্ষ অথব! কোনও ব্যবসায়ীর নিকট পঞ্রেয় নমূ্গা। 


পাস্তি-প্রত্যয় পঞ। (001:55187 1.966 0£ 0:60 2 বিদেশে গমনকালে 
বিদ্বেশে মাহাড়ে আবশ্ঠকীয় অর্থের অভাব না হয় তাহার ব্যবস্থা করার জন্য গন্তি-, 
প্রত্যয় পর্জের প্রচলন । নিজ দেশের মুদ্রা বিদেশে বৈধ মুদ্রানহে। আবার: 
বৈদেশির মুদ্লাও এককালীন সঙ্গে লইয়৷ চলাফেরা করার প্রয়োজন হয়না যদি 
গস্ভি-প্রতায় পত্রের ব্যবস্থা করা যায়। ইহাতে কোনও ব্যা্কের নিকট অগবা 
বৈদেশিক মুত্রার লেনদেন করে এমত কোনও ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানের নিকট ' এক 
নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জম! দিলে সেই ব্যাঙ্ক বিদেশস্থ উহার প্রতিনিধির নিকট সেই 
দেশীয় মৃত্রায় এক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করার নির্দেশ দেয়। একই যাত্রায় 
বছদেশ ভ্রষণ করিতে হইলে প্রতি দেশে ডিন্ন ভিন্ন ভাবে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিষয়ের 


অন্থবিধ! গন্ভি-প্রত্যয় পত্র দ্বারা দূরীভূত হয়। 


৫নং ক্লাইভ রোড 
কলিকাতা-১ 
৬ই ডিসেম্বর, ১৯৫৯ 


ভক্্রমহোদয়গণ, 
গ্ভি-প্রত্যয় গ্েবাহফ শ্ীযুজ সধীর মুখাজ মহাশয়ের ্বাক্ষরের নমুন। নীচ 
দিলাম। তাহাকে অনূধর্ব ৫১০০০ টাক] প্রদান করিলে উহা! আঘরা পোধ করিতে 
প্রতিশ্রুত রহিলাম। তাহাকে £১৩নং গ্ভিন্প্রত্যন় পত্র দেওয়া হুইল। উহার 
পিছনে আপনার! কত টাক দেন তাহা লিখিয়া আপনাদের প্রাপা অর্থের জন্য 
আঙাদেক উপর হুডি কাটিবেন। গন্ভি-প্রত্যয় পের লিয়াদ ১৫ ফেব্রুয়ায়ী, ১৯৬, 


পর্ধস্ত। ধন্তবাদ লইধেন। ইতি-_ 
ৰ আপনাদের বিশ্বত্ত 
| ঘটক এণ্ড কোং পক্ষে 
| ইরিপদ ঘটক 


মেসার্স কনভোন.এও কোং, লগ্ন। 

মেসার্স ফ্রান্ট এও কোং, নিউইয়র্ক। 

মেসার্স পেনালটি এঝ কোং, হংকং 
সহি-ক্ধীর মুখাজি। 


বাপজিিক পঞেয মমূনা ৩২৪ 
১১মংপত্র। দ্রব্য সরবরীহেন জির্দেশ। 


রায় এণ্ড সম্স ফিলিপ স্‌ কোং লিঃ 
১৩নং ওয়েলিংটন গ্রীট 
কলিকাতা-১৪ 
তারিখ ৫ই অক্টোবর, ১৯৬, 

রায় ব্রাদার্স এও কোং. 

১নং হরিহর শেঠ রোভ 

বোষাই। 
ভজ্মমহোদয়গণ, 


নমস্কারাস্তে নিবেদন এই, আমাদের ১২ই সেপ্টেম্বয় তারিথে ব্য সরবরাহের 
নির্দেশ মত যে ব্রব্য গাঁঠাইয়াছেম উহ! যথা সময়েই পাইয়াছি। উহার মধ্যে, 
আকাশী রং-এর যে ১* খানি শীতবন্্ পাঠাইয়াছেন উহার রং খুবই ফিকে বলিয়া 
খরিদ্দারগণ পছন্ম করেন না। এবারে আমাদের পুমগ্ায় নিয়লিখিত ব্য সত্বরই 
রেলযোগে পাঠাইবেন। হাল যাহাতে আগামী ১৫ই তারিখের যধ্যে হাগুড়। 
রেল গুদাষে পৌছায় তাহার ব্যবস্থা করিবেন। 

রোযা রানির হইবে। 

১০ খানি ৫ হাত সাদা শীতবন্তর। 

১** খানি ৭ হাত আকাশী রং-এর শীতবস্ত্র ( একটু গাঢ় রং) 

২০০ খানি ৪ হাত বাদামী রং-এর চওড়া পাড় স্বার্য। 

পূর্বের মতই ব্রব্য প্রাপ্তির ০৮০০০ হইবে। 
নমস্কার ইতি--. 


রায় ফিলিপস্‌ এও কোং লিঃ 


পক্ষে 
জীবতোব রায় 
ষ্যানেজার 


৩২৪ ব্যবসায় সংগঠনের ভৃষিকা 
১২নং পত্র। মাল সরবরাহ ( ১*নং পত্রের উত্তর ) 


রায় ব্রাদার্স এও কোং ৯ই অক্টোবর, ১৯৬০ 


বোষ্বাই 
রায় ফিলিপস্‌ এণ্ড কোং লিঃ 


যহোদয়গণ। 
অস্ত আপনাদের ৫১০।৬* তারিখের পরের অর্জানুযায়ী নিয়লিখিত শ্রব্য 
রেলযোগে পাঠান হইল । রেল রসিদ নং ১৩৬১ তারিখ ৯1১০৬ এই সঙ্গে যুক্ত। 
পুনরায় আপনাদের নিকট হইতে দ্রব্য সরবরাহের নির্দেশের অপেক্ষায় রহিলাম। 


দ্রব্যের বিবরণ £ 


৫ হাত ১০০ খানি সাদা শীতবন্ত্। 
৬হাত ১০০ * আকাশী (গাড়) রং শীতবন্তর। 
৪ হাত ২০* » বাদামী চওড়া পাড় স্কার্ফ । 
নমস্কারাস্তে, বিনীত 
রায় ব্রাদার্স এণ্ড কোং পক্ষে 
নগধর রায় 
ম্যানেলার 


যোজনাঃ রেল রসিদ নং ১৩৬১ 


১৩লনং পন্রঃ দ্রব্য সরবরাহে অপারগতা 
রায় এগ ক্রাদার্স এণ্ড কোং তারিখ »ই অক্টোবর, ১৯৬০ 
বোম্বাই 


রায় ফিলিপস্‌ এগড কোং লিঃ 
কলিকাতা 
সমীপেষু 
মহোদয়গণ, 


অতীব ছুঃখের সহিত জানাইতেছি ঘে আপনাদের ৫ই অক্টোবর, ১৯৬৯ 
তারিখের নির্দেশমত ভ্রবা সরবরাহ করিতে গারিলাঙগ না ।” গত ছুই মাস যাবত 


বাণিজ্যিক পত্রের নমুনা ৩২৫ 


বিদ্যুৎ সরবরাহের অস্থবিধার জন্ত উৎপাদন এত কমিয়া গিয়াছে যে মভূত বাল 
মোটেই নাই। যদি অন্থমতি হয় তাহা হইলে আগামী ১৫ই নভেম্বর তারিখের 
মধ্যে সকল ভ্রব্যই পাঠাইতে পারি । এবিষয়ে আপনাদের মতাষত সত্বর 
যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে । আপনাদের মত গ্রাহকের নির্দেশমত 
কার্ধ করিতে না পারায় কত দুঃখিত তাহা ব্যক্ত করিতে পারি না। নমস্কার 
লইবেন। ইতি-_ 


রায় ত্রাঙ্গার্স পক্ষে 
নগধর রায় 
মানেজার 
3৪নং পত্র £ ব্রব্যেব প্রাপ্তি স্বীকার ও মূল্য প্রদান 
রায় ক্ষিলিপস্‌ এণ্ড কোং লিঃ 
১৩নং ওয়েলিংটন স্রীট 
কলিকাতা -১৪ 
৩০ শে অক্টোবর, ১৯৬, 
বায় ব্রাদাম' এণ্ড কোং 
বোদ্াই 
সমীপেষু 
মহোদয়গণ, 


আপনাদের »ই অক্টোবর, ১৯৬* ভারিখের প্রেরিত মাল হাওড়া গুদাম হইতে 
বিলি গ্রহণ করা হইয়াছে । 


এই সঙ্গে আপনাদের ৪৩নং বিলের বাবদ প্রাপ্য ৫*** টাক] মুল্যের একখানি 
চেক (নং ৫1এ ৩০২ তারিখ ৩০।১০।৬* ইউনাইটেড কমাশিয়াল ব্যাঙ্কের উপর ) 
যুক্ত করিয়! দেওয়া হইল। চেকের গ্রাপ্তিস্বীকার পাইলে বাধিত হইব। 

তৎপরতার সহিত মাল সরবরাহ করার জন্য ধন্যবাদ । নমস্কারাস্তে 


যোজনা : ইউনাইটেড কমাপিয়াল রায় ফিলিগস্‌ এও ফোং লিঃ গক্ষে 


ব্যাক্কের উপর লিখিত জীবতোষ রায় 
চেক নং ৫|এ ৩৯৯২ তারিখ ৩*1১৯।৬০। ম্যানেজার 


৩২৬ খ্যবসাম-সংগঠনের তৃমিক! 
১৫নং গঞ্জ অর্থের প্রাষ্তি খ্বীকাধ 


রায় ত্রাঙ্দারপ এগ কোং 
| তারিখ ১৭ই নভেম্বর ১৯৬৯ 
রায় ফিলিপন্‌ এ কোং লিঃ 


সমীপেষু 
ভমহো ঘয়লণ, 
আপনানের ৫/এ ৩০০২নং চেকের প্রাপ্তি ্বীকার করিতেছি । আরও পূর্বে 
প্রাপ্তি স্বীক্ষায়্ পাঠান উচিত ছিল, কিন্তু হুঃখের বিষয় যে জরুরী কার্ধে আমেদাবাদ 
যাইতে হইয়াছিল। সেখান হইতে গতকাল মাত্র এখানে আসিয়াছি। আশা 
করি প্রাপ্তি স্বীকারে গৌণ হইল বলিয়৷ অপরাধ লইবেন না। 


ধন্যবাদ লইবেন। ইতি-- 
বিনীত 
নগধর রায় ম্যানেজার 
পক্ষে 
রায় ব্রাদার্স এণ্ড কোং 
১৬মং গল্পঃ মাল সম্বন্ধে অভিযোগ । 
রায় ফিলিপস্‌ এড কোং লিঃ 
কলিকাতা । ১৫ই নভেম্বর, ৯৬৯ 
রায় ব্রাদার্স এণ্ড কোং 
বোশ্বাই 
সর্মীপেষু 
মছোদয়গণ, 
অতান্ত ছ্টখের সহিত জা” ধে, আপনাধী আর্ধাদের ৫ই অক্টোবর 
তারিখের দি্দেশ অঙ্ুযায়ী যে গাজ পা উহায় খধ্য ৫ খাসি লাগা লতি 
এবং ১ খানি খাসী াুটা। উহা ফেত গাঠান হইগ। দিখেদ ইতি-- 
| ধরন 
রায় ফিলিপস্‌ এও. কোং.লিঃ 
পক্ষে 


1.5 
৪) 
র্‌ 


বাণিজ্যিক পত্রের নমুনা ৩২৭ 
১৭নং পত্র £ মাল সম্বন্ধে অভিযোগ পরের উত্তর | 


রায় ব্রাদার্স এও কোং 
যোঘাই তারিখ ২৫ শে মনের, ১৯৬৭ 


রায় এড ফিলিপংস্‌ কোং লিঃ 
কলিকাতা 
সমীপেষু 


মহোজমবৃন্দ। 
আপনাদের ১৫ই নভেম্বর তারিখের পত্র পাইলাম। অত্যন্ত দুঃখের লহ্ছিত 
লিখিতেছি যে আমাদের সন্ভায় ঘিভাগের ক্রুটির জন্তই ফয়েকখানি' টুটা লীতবন্ত 
পাঠান হইয়াছিল। আমর! অন্ত তারিখে পুনরায়, ১০ খানি বাদামী স্কার্ফ ও ৫ 
খানি সাদা শীতবস্ত্র পাঠাইলাম। প্রাপ্তি সংবাদ দিবেন । যাহাতে সত্বর ষাল পান 
তাহা জগ্তই রেলযোগে ফাল ন! পাঠাইয়! ডাকযোগে পাঠান হইল। 
অনিচ্ছাকৃত.অন্থবিধার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। ইতি__ 


বিনীত 
চিনির রাম এগ ব্রাদার্স কোং পক্ষে 


নগধর রায়, 
ম্যানেজার 


[967,019898 


1. 706800799 6109 10200610209 01 0106 0176196 081087607169 ০01 & 1000907 
(8০0, 18 00919 ৪03 0090988185 ০৫ 091087:0000651088610) 91 & 18০60: ? 

একটি আধুমিক কারখানার বিভিন্ন বিভাগের কার্য আলোচন! কর। কারখানা বিভিন্ন 
বিভাগে ভাগ করার প্রয়োজনীয়তা আঁছে কি? 


2, 3159 810 1098 01 6109 02872188010 ০01 & 10100920 01106, 

একটি আধুদিক অফিসের সংগঠন সন্বদ্ধে আলোচন! কর । 

9, 'া186 829 01১9 0175:90% 1098718 01 0020700101086100 20 ৪ 800062 
0109? 

একটি £আধুনিক *ব্যবসায়ের অফিসে বিভ্িন বিভাগের মধ্যে লংযোগ ব্যবস্থা খে 
খালোচন! কর । 


৩২৮ বাবপায় সংগঠনের ভূমিকা 


4. 86061070) 20209 01 6108 90010106768 800. 18100088511 09%1065 
8566 10 02009, 

অফিসে বাবহত কয়েকটি সরঞ্জাম এবং শ্রমসাপ্য় পদ্ধতির উল্লেখ কর। * 

৮, 196 196610709 2:5 06110210060. 0 10036 00093 11710909 ? 

ব্যবসায় বাণিজ্যে ডাক বিভাগ কি কার্ধ করে? 

6. ডা1786 15 1009806 05 81106, ? 178৮ 83 16৪8 10000269009 ? 

নধিকরণ বলিতে কি বুঝ! যায় ? উহার আবন্ীকত] কি? 

7, 10501810, 76:51015 দা10106 800. 01809 ০9৪. 

ব্যাখ্যা লিখ ঃ সারমর্ম লিখন এবং অফিস নোট । 

৪, 186 8:9 009 10000780098 ০01 00000097018] 00198 79010007009 1 
13008107988 ? 

ব্যখসায়ে বাণিজ্যিক পজরলিখনের গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচন] কর । 

9. 09 & 19666 6০0 & 100811099917)80 11) 130201)90 8801110 100011086107৮ 
80006 0105 11081009181 90330181010 ০1 80001062 100810988100870 11) 7302111)8ড ? 

বোদ্বাই-এর একজন ব্যবসায়ীর আধিক অবস্থ] সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া! বোগাই-এর 
অপর একজন ব্যবসায়ীর নিকট একথানি পত্র লিখ। 


10. 106 ৪ 19566: 60 & 10981093810080 29019861736 10170) ঠ০০৪1)015 09691 
মা 00191) £0০003. 


একজন ব্যবসায়ীকে কিছু পশমবস্ত্র সরবরাহ দেওয়ার নির্দেশ দিয়া একখানি পত্র লিখ । 


ভ্রাদস্ণ ধ্যান 
বৈদেশিক ব্রাণিজ্য* 


(8০78৩19150৩ ) 


বহু প্রাচীনকাল হইতেই বৈদেশিক বাণিজ্যের নিদর্শন পাওয়া যায় । আমাদের 
দেশের মঙ্গলকাব্য মনসা মঙ্গলের চাদ সওদাগর, সায় সওদাগরের গল্প তোমর] অনেকেই 
পুড়িয়াছ। সওদাগর কথাটি এখনও ব্যবসায়ীকে নুঝাইতে ব্যবহার হয়। সওদা 
অর্থ দ্রব্য ঃ দ্রবোর আদান প্রদদান ধাহারা করেন তাহারাই সগ্দাগর। অনেক 
সময়ে লক্ষ্য করিবে, বুদ্ধেরা এখনও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে 
বৈদেশিক বাণিজ্য সওদাগরী প্রতিষ্ঠান বলিয়া থাকেন। তবে সওদাগরী কার্য 
কথাটি তখন বর্তমানকালের আমদানি রগানি নুঝাইতে ব্যবহার হইত। চাদ 
সওদাগর দক্ষিণ পাটনে সওদ1 করিতে গিয়া সমুদ্রবক্ষে কিভাবে বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন 
তাহা স্মরণ করিলে মনে হয় তখনকার যুগে বৈদেশিক বাণিজ্যে কত বড় ঝু"কি ছিল। 
বর্তমান সিংহল অঞ্চলকে নুঝাইতেই দক্ষিণ পাটন কথাটি প্রয়োগ হইয়াছিল, একথা 
অনেক গবেষক'প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । 
জীবন বিপন্ন করিয়াও বিদেশের সহিত ব্যবসায় বাণিজ্য করার নজির কেবলমাত্র 
মনসামঙ্গল কাব্যেই পাওয়া ষায় না। সকল মঙ্গলকাব্য পড়িলেই দেখিবে যে 
তখনকার যুগেও বৈদেশিক বাণিজ্য খুবই প্রসার লাভ করিয়াছিল। ভারতের নানা 
স্থান হইতে ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করার ফলে একথা স্থগ্রতিচিত 
হইয়াছে ষে এককালে ভারতের বহির্বাণিজ্য খুবই প্রসার লাভ 
করিয়াছিল। বাংলার্দেশের সগ্তগ্রাম এবং তাঅলিগু ( বর্তমান 
তমলুক ) একদা! ষে বিরাট বন্দর ছিল তাহা! সেখানকার তৃগস্থ নৌকা, বজরা 
প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ হইতে অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণ হইয়াছে। এই সকল বন্দর 
বঙ্গোপসাগরের কুলসংলগ্ন ছিল বলিয়াই বহির্বাণিজ্য তখন এত প্রসার লাভ করিয়াছিল। 
যাহা হউক, বাণিজ্য ঘখন দেশাত্যন্তরেই সীমাবদ্ধ থাকে না, দেশের ভৌগোলিক 
সীম! রেখার বাহিরের দেশের সহিত বাণিজ্য কর] হয় তখন তাহাকে বলে বৈদেশিক 
বাণিজ্য । বাণিজা অর্থে আর্থিক সম্পদ আদান প্রদান বুঝায় । 
2 বাশিজোর স্থতরাং টদেশিক বাণিজ্য বলিতে বিদেশ হইতে ভ্রব্য আনয়ন 
এবং বিদেশে ভুব্য প্রেরণ বুঝায় । যখন বিদেশে দ্রব্য প্রেয়ণ 
করা হয় তখন তাহাকে বলে রপ্তানি আর যখন বিদেশ হইতে দেশাভ্যন্তরে ভ্রবা 
আনয়ন করা হয় তখন তাহাকে বলে আমদানি । তাহ! হইলে আমদানি রপ্তানিকেই 
বৈদেশিক বাণিজ্য বলে। __ 
* বৈদেশিক ব্যবসায় ও বৈদেশিক বাণিজ্য একই অর্থে প্রয্নোগ হয়। তবে বৈদেশিক বাণিজ্য 
কথাটি বৈদেশিক ব্যব্লান হইতে শ্রুতিমধুর | 
| /$ 0 


বৈদেশিক বাণিজ্যের 
নজিব 


ই. ব্যবসায় সংগঠনের তৃমিকা 


বৈদেশিক বাণিজ্যের কারণ (0885৪ ০££0:5187) £85৫) 2 বৈদেশিক 
বাণিজ্যের কারণ সহজ কথায় বলিলে বলিতে হয় যে দেশে দ্রবা উৎপাদন করিতে 
না পারিলে বিদেশ হইতে ভ্রব্য আমদানি করিতে হয়। মনে কর, ভারতবর্ষ 
বর্তমানে খাহ্য দ্রব্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে । তাই খাছ ভ্রব্যের অন্তাৰ মিটাইতে 
বিদেশ হইতে খাছ দ্রব্য আমদানি করিতে হয়। আমদানিকৃত দ্রব্যের মূল্য শোধ 
করিবে কি প্রকারে? মনে কর, কানাডা হইতে গম আমদানি 
রা বাপজ্যের করা হইল। সেই দেশে যদি আমদানিমূল্য পরিমাণ কোনও 
দ্রব্য রপ্তানি করা যায় তাহা হইলেই আমদানির মূল্য পরিশোধ 
হয়। স্ৃতরাং কানাডায় যে দ্রব্যের অভাব রহিয়াছে, যাহা ভারতবর্ষ মিটাইতে 
পারে, সেই দ্রব্য সেখানে রপ্তানি করিতে পারিলেই গমের মূল্য শোধ হয়। বাস্তব 
ক্ষেত্রেও এই ভাবেই চলিতে থাকে | প্রত্যেক দেশই দ্রব্য রপ্তানি করিয়া! আমদানিরুত 
ত্রব্যের মূল্য শোধ করে। তবে সব সময়ই যে রপ্তানিমূলা আমদানিমূল্যের সমান 
হইবে তাহ! নহে। তবে প্রত্যেক দেশই চেষ্টা করে যাহাতে, 
আমদানিমূল্য রপ্তানিমূল/ দ্বারা শোধ করা যায়। এই কারণেই 
বৈদেশিক বাণিজ্যকে “দ্রব্য বিনিময় বাণিজ্য” বলা হয় (0০181) 
0৪06 19 358176217 0%০)। এ-বিষয়ে পরে 'আলোচন। করা হইবে । 

এ ত গেল সরাসরি অভাব পূরণের ব্যবস্থা । কিন্ত এমনও হইর্তে পারে যে, দেশে 
কোনও দ্রব্য উৎপাদনের সুযোগ আছে, অথচ সেই দ্রব্ই বিদেশ হইতে আমদানি 
কর! হয়। তাহা হইলেই প্রশ্ন উঠে, ষে দ্রব্য দেশাভ্যন্তরে উত্পাদনের স্থযোগ আছে 
সে ত্রব্যও বিদেশ হইতে আমদানি হয় কেন? 

ব্যবসায় বাণিজ্যের গোড়ার কথায় বল] হইয়াছে যে বর্তমান যুগের উৎপাদন 

ব্যবস্থাকে বহুল উৎপাদন ব্যবস্থা (55567) 0£ 1878-50816 
82 1০445092) বলা হয়। বহুল উৎপাদনের মূল কথা শ্রমবিভাগ 
উৎপত্তি (11515101901 1,8০9) । শ্রমবিভাগের ফলে শ্রমিক বিশেষজ্ঞত। 

(506018115861090 ) লাভ করে। শ্রমবিভাগ ও বিশেষজ্ঞতা 
এই ছুইটি কারণেই ঠবর্দেশিক বাণিজ্যের অস্তিত্ব । 

শ্রমবিভাগের ফলে শিল্পে বল উৎপাদন হয় বলিয়া উৎপাদন ব্যয় কম পড়ে। 
যে দেশের উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় অধিক সে দেশ উৎপাদন করিতে থাকিলে 
যে অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদন হইবে তাহার উপায় হইবে কি? ধরা যাউক, 
গ্রেটবৃটেনের ল্যাঙ্কাশায়রের কাপড়ের কলে ঘে সতী দ্রব্য উত্পাদন, হয় উহা! 
গ্রেটবুটেনের লোকেদের চাহিদার তুলনায় অনেক বেশী । যদি 
সেই অতিরিক্ত দ্রব্য অন্তর বিক্রয়ের স্থযোগ না পায় তাহ হইলে 
শিল্পের উৎপাদন কমাইয়া দেওয়া প্রয়োজন । শিল্পের উৎপাদন 

কমানোর অর্থ গ্রেটবুটেনের,কাপড়ের কলের শ্রমিকের বেকার হওয়া।, ইহা কোন 
* দ্বেশই চাহে না ঘে উৎপাদন কমাইবার ফলে দেশের শ্রমিক বেকার হইয়া পড়ে। 
শকাজে কাজেই প্রতোক দেশই বিদেশে বাজারের অ্থসন্ধীন করে যেখানে উদ্ৃত্ত জরব্য 


বৈদেশিক বাণিজ্য 
জ্ব্য বিনিময় বাণিজ্য 


বিশেষজ্ঞতা ও 
বৈদেশিক বাণিজ্য 


বৈদেশিক বাণিজ্য ৬ 


_ বিক্রয় কর] যাইতে পারে। গ্রেটবুটেন যে সময়ে শিল্পে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল 
_ তখন হইতেই সেই দেশ আবার পুথ্থিবীব্যাপী উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ফলে 
সেই সকল উপনিবেশে নিজ দেশের শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় করার হযোগ 
পাইয়াছিল। অন্ত" দেশের বেলাতেও একথা প্রযোজ্য যে 
না শ্রমবিভাগের ফলে বহুল উৎপাদনের ফলে বিদেশী বাজারের সন্ধান 
এটনিতি এবং বিদেশে দ্রব্য রপ্তানি কর অনিবার্য হইয়! পড়ে । আঞ্চলিক 
* ভিত্তিতে শ্রমবিভাগ ও বিশেষজ্ঞতাও (71601097181 ০01. 
0০০£.91১1০81] 101515101) 01 1:90: ) বৈদেশিক বাণিজ্যের অনিবার্ধ কারণ । 
জার্মানীর শ্রমিক লৌহ ইম্পাত দ্রব্যে এতই বিশেষজ্ঞতা অর্জন করিয়াছে যে জার্খানীতে 
অমিক যে সময়ের মধ্যে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ লৌহ ভ্রব্য উৎপাদন করিতে পারিবে, 
অন্য দেশের শ্রমিক সেই একই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে তাহার তুলনায় অধিক 
সময় লইবে। ফলে জার্মানী যে মূল্য লৌহ ইম্পাত দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারিবে 
তাহার তুলনায় অনেক অধিক মূল্য লাগিবে অন্ত কোনও দেশে (মনে কর ভারতবর্ষে) 
সেই লৌহ ইম্পাত দ্রব্য উত্পাদন করিতে । তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে 
ভারতবর্ষে লৌহ ইম্পাত দ্রব্য উৎপাদন না করিয়া জার্মানী হইতে সেই দ্রব্য আমদানি 
করিলে অনেক কম মূল্যে পাণ্ডিয়া যাইবে । : 
আঞ্চলিক বা ভৌগোলিক বিশেষজ্ঞতার আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যাউক। 
আর্থিক সম্পদ উৎপাদনে প্রকৃতিরও (2৪৮৪: ) ষে এক বিশেষ দান আছে তাহা 
কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কৃষিজ ও খনিজ উৎপাদনে প্ররুতির 
€ ব969:5 )দান কত সহায়ক তাহা তোমরা জান। ধরা যাঁউক, ভারতবর্ষে পাঁট 
উৎপাদনের উপযুক্ত জলবায়ু বিদ্যমান, কিন্তু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র অথবা গ্রেটবুটনের 
জলবাঘু পাট উত্পাদনের পক্ষে মোটেই অন্থকূল নহে। ফলে প্রাকৃতিক কারণেই 
ভারতবর্ষ পাট উৎপাদনে বিশেষজ্ঞতা ( 59০০1811586101) ) অর্জন করিয়াছে এবং 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বা গ্রেটবুটেন পাট উৎপাদনে আদৌ সক্ষম নহে। এই প্রাকৃতিক 
কারণেই ভারতের কৃষক যত দক্ষতার সহিত পাট উৎপাদন করিতে পারে পৃথিবীর 
অন্য কোনও দেশের শ্রমিকই পাট উৎপাদনে সে দক্ষতা অর্জন করিতে পারে নাই। 
কাজে কাজেই ভারতবর্ষ পাট উৎপাদন করিতেছে এবং পাট বিদেশে রপ্তানি : 
করিতেছে । 
এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে বিদেশ হইতে দ্রব্য আমর্দানি করা হইবে কিংবা নিজ 
দেশেই সেই ভ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইবে । কোনও ভ্রব্য নিজ দেশে উৎপাদন . 
করা লাভজনক অথবা বিদেশ হইতে সেই ত্রব্য আমদানি কর! লাতজনক তাহা! দেশে 
দ্রধ্য উৎপাদন সম্ভ। হইবে কিংবা বিদেশ হইতে সেই ভ্রব্য আমদানি 
আপেক্ষিক যোগ করা সম্তা হইবে তাহার উপর নির্ভর করিবে। দি দেখা যায় যে 
নিজ দেশে ভ্ব্য উৎপাদন করার চেয়ে বিদেশ হইতে সেই দ্রব্য আমন্বানি করিলে খুল্য 
কম হইবে তাহা হইলে বিদেশ হইতে দ্রব্য আমদানি করাই সঙ্গত । বিধেশে উৎপাদিত 
জব্য সন্তা। হুইবে, তাহার, কারণ সেই প্রব্য.উৎপাদনে তুলনায় সেই-ছবেশের অধিক. 


৪ ব্যবসায় সংগঠনের তৃমিকা 


স্থযোগ | অন্থরূপভাবে জন্ত কোন দ্রব্য হয়ত নিজ দেশে উৎপাদন করা সম্তা। তাহা! 
হইলে ষে দ্রব্য নিজ দেশে উত্পাদনের স্থযোগ অধিক, সেই ভ্রব্য উৎপাদনে সর্বশক্তি 
ব্যয় করাই সঙ্গত। আর অন্য দেশকে উহার ষে ত্রব্য উৎপাদনে অধিক স্থযোগ সেই 
ব্রব্য উৎপাদনে সর্বশক্তি ব্যয় করার সথযোগ দেওয়াই সঙ্গত। অর্থাৎ নিজ দেশ একটি 
দ্রব্য উৎপাদনে বিশেষজ্ঞত! অর্জন করুক এবং অপর দেঁশটি অপর একটি ভ্রব্য উত্পাদন 
বিশেষজ্ঞতা অর্জন করুক। ফলে ছুই দেশে হুইটি দ্রব্য সর্বাধিক কম মূল্যে উৎপাদন 
হইতে পারিবে । উৎপাদনে পারস্পরিক স্থবিধাকেই “আপেক্ষিক স্থযোগ” (0০1078- 
1801%2 4১0৪1708865 ) বলা হয় । আপেক্ষিক স্থষোগ প্রতিফলিত হয় উৎপ'দন 
ব্যয়ে। তাহ] হইলে যে দেশের যেত্রব্য উৎপার্দনে আপেক্ষিক স্যোগ থাকিবে, 
সেই দেশে সেই দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়ও কম হইবে। স্থতরাং ষে ভ্রবা উৎপাদনে ব্যয় 
কম সেই দ্রব্য উৎপাদন করিয়া, ষে দ্রব্য অন্থাত্র কম ব্যয়ে উত্পাদন হয়, সেই দেশ 
হইতে আমদানি করা লাভজনক । তাহা হইলে বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল কারণ 
আপেক্ষিক স্থযোগ অর্থাৎ আপেক্ষিক উৎপাদন ব্যয় (0002081805৩ ১৭৮৪1708695 
অর্থাৎ 00171818159 09505 )। 
ভারতবর্ষ চিনি উৎপাদন করে আবার পাট উৎপাদন করে। মনে কর, প্রতি 
কুইণ্টেল চিনি উৎপাদনে ভারতের ব্যয় ৩ টাকা এবং প্রতি কুইণ্টেল পাট উৎপাদনের 
ব্যয় ৫ টাকা । আবার পাকিস্তানও চিনি ও পাট উভয় দ্রব্যই উত্পাদন করে । পাকি- 
স্তানের উৎপাদন ব্যয় প্রতি কুইণ্টেল চিনি ৫ টাকা এবং প্রতি কুইণ্টেল পাট ৩ টাকা। 
তাহা হইলে উভয় দেশে এক কুইণ্টেল পাট ও ১ কুইণ্টেল চিনির 
রি ও উৎপাদন ব্যয় ১৬ টাক । কিন্ত যদি তারতবর্ধ কেবলমাত্র চিনি 
উৎপাদন করে তাহা হইলে ২ কুইণ্টেল চিনির উৎপাদন ব্যয় 
৬ টাকা এবং পাকিস্তান ষদ্দি কেবল পাট উৎপাদন করে তাহ] হইলে ২ কুইণ্টেল 
পাটের উৎপাদন ব্যয় ৬ টাকা । মোট ২ কুইণ্টেল পাট ও ২ কুইণ্টেল চিনির উত্পাদন 
ব্যয় ১২ টাঁকা। তাহা হুইলে ভারত চিনি উৎপাদনে এবং পাকিস্তান পাট উৎপাদনে 
বিশেষিকরণ (5920০181156 ) করিলে ছুই দেশের পক্ষে ৪ টাকা লাত হয়। আবার 
ভারতের প্রয়োজনীয় পাট পাকিস্তান হইতে আমদানি করিলে প্রতি কুইণ্টেল ৩ টাকা'' 
দ্বরে পাইতে পারে এবং পাকিস্তান ঘদ্দি ভারত হইতে চিনি আমদানি করে তাহা 
হইলে প্রতি কুইন্টেল চিনি ৩ টাকা দরে পাইতে পারে। ফলে উভয় দেশেরই ছুই 
টাক। করিয়া লাভ হয়। অবশ্ঠ দুই টাকা হইতে ষংসামান্য পরিবহণ ব্যয় বাদ 
দিতে হইবে। তাহা হইলেও উভগ্ন দেশেরই আমদানিতে লাভ থাকে। 
উপরের উদাহরণটি হইতে একথাস্পষ্টই যুঝা! যাইতেছে ষে ভারতের পাকিস্তান 
হইতে পাট আমদানি .করিতে হইলে পরিবর্তে তাহাকে কিছ দিতে হইবে এবং 
পাকিস্তানকে ভারতবর্ষ হইতে চিনি আমর্দানি করিতে হইলে পরিবর্তে কোন ব্য 
দিতে হইবে । ভারতরর্য সেই ভ্রব্যই দিতে পারে যাহা ডিৎপাদনে তাহার আপেক্ষিক 
.স্যোগ আছে আর 'পাকিস্তান সেই ভ্রব্য দিবে যাহাতে ক্রাহার জাপেক্ষিক সুযোগ 
আঁছে। অথবা একথা বন্সিলেই বোধ হয় তাল হয় ঘে ভারতবর্ষ সেই ব্য আমদানি: 


বৈদেশিক বাণিজ্য *৫ 


করিবে যাহাতে তাহার আপেক্ষিক অস্থবিধা বেশী এবং পাকিস্তান সেই ত্রব্য 
আমদানি করিবে যাহাতে তাহার আপেক্ষিক অনথবিধা বেশী। স্ৃতরাং ছুই 


€দশের মধ্যে দ্রব্যের আদান. প্রদান অর্থাৎ আমদানি রপ্তানি চলিতে 
পারে। 


পৃথিবীতে কোন দেশই নাই যাহার আবশ্যকীয় সকল দ্রব্য উৎপাদনে আপেক্ষিক 
স্ববিধা সমান-_-বিশেষত, মাুষের চাহিদা! যখন সর্বগ্রাসী। তাই আমদানি রপ্তানি 
' না থাকিলে কোনও দেশেরই সম্পূর্ণ চাহিদ1 মিটান সম্ভব নহে। 


অবাধ বাণিজ্য কিংবা সংরক্ষিত বাণিজ্য (77:55 18505 ০২ 9৫০6৩ 
| 8০): অবাধ বাণিজ্য বলিতে সেই বাণিজ্য বুঝায় যাহাতে 
আমদানি রপ্তানিতে কোনও বাধানিষেধ থাকে না। দেশের 
চাহিদাম্যায়ী যে কোনও দেশ হইতে যে কোনও ত্রব্য আমদানি এবং ষে কোনও 
দেশে যে কোনও ভ্রব্য রপ্তানিকে অবাধ বাণিজ্য বলে। অবাধ বাণিজা নীতির 
প্রবর্তক আদম্‌ স্মিথ (40810 37710) )। 


অবাধ বাণিজ্যের ফলে যে দেশে যে দ্রব্যের অভাব সে দেশ সে দ্রব্য ভোগ করিতে 
সমর্থ হয়। আবার যে দেশে প্রয়োঙনের তুলনায় উৎপাদন অধিক সে দেশও উদ্ত্ত 
উৎ্পার্দন বিদেশে, রঞ্চানি করিয়া নিজ দেশের অভাব মিটাইতে পারে । ব্যবসার্ি- 
গণও ইহাই চাঁয় ষে সহজে এবং বিনা বাধায় বিদেশ হইতে ষত 
অবাধ বাণিজে দেশের অধিক দ্রব্য আমদানি করা যায় এবং পরিবর্তে বিদেশে যত অধিক 
দ্রব্যের চাহিদা মিটান 
সম্ভব দ্রধ্য রপ্তানি করা যায় দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল। কিন্ত প্রশ্ন 
হইতেছে যে আমদানিমূল্য রপ্তানিমূল্যের সমান না হইলে সে 
অবস্থায় কি হইবে? মনে কর, ভারতবর্ষ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র হইতে যে ধরব্যয়ামূহ 
আমদানি করিল উহার মূল্য ১০*০* টাকা আর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ভারতবর্ষ হইতে 
যে ব্রব্যসমূহ আমদানি করিয়াছে উহার মৃল্য ৮*** টাকা। তাহা হইলে ভারতবর্ষ 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে ২০** টাকা দিতে বাধ্য। এঁ ২০৭ টাকা পরিশোধের কি 
উপায়? ভারতবর্ষ আমেরিকা! যুক্তরাষ্ট্রকে ২০০* টাকা মূল্যের আরও দ্রব্য লইতে 
অনুরোধ করিতে পারে। কিন্ত আমেরিক1 যুক্তরাষ্ট্র তাহার প্রয়োজন নাই বলিয়া 
ভারতবর্ষ হইতে আর দ্রব্য লইতে রাজী নছে। তাহা হইলে ? ভারতবর্ষ আমেরিকাকে 
বলিতে পারে ষে ভারতের ২০৪ টাকা গ্রহণ করুক। কিন্তু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে 
ভারতের টাক। আইনানুগ মুদ্রা নে । কাজেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ২০০ টাকা 
মূল্যের এমন ভ্রব্য চাহিবে যাহা দ্বারা আবার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র উহার প্রয়োজনীয় 
অন্য কোন দ্রব্য, মনে কর, কিউবা হইতে আমদানি করিতে পারে। যে্রব্য 
লইতে কোন দেশ কখনই অ-রার্জী নহে উহ! হইল-হবর্ণ। সুতরাং বৈদেশিক বাণিজ্যে 
ঘখন আমদানিমূল্য রগ্যানিমূল্যের অধিক হয় তখন ঘাটতি পূরণ করিতে হয় বর্ণ, 
রপ্তানি করিম্না। আমদানিমূল্য অপেক্ষ! রপানিযুল্য অধিক হইলে রগাপিকারক 
'দেশে-বিদেশ হইতে ক্বশ-আগম হয়। 7. . 
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৬. বাবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


আমদানিমূল্য অপেক্ষা রগ্তানিমূ্য অধিক হইলে উভয়ের ব্যবধানকে বলে 
বারা অন্থকৃল বাণিজ্য উদ্ত্ত (2৮০০৪1৪1১1৩ 79187)06 06 109৫5.)। 
আর আমদানিমূল্য রপ্তানিমবল্য হইতে অধিক হুইলে উভয়ের 
ব্যবধানকে বলে প্রতিকূল বাণিজ্য ডদত্ত (0768০901815 98121)02 ০6 7806)। 
এই কারণেই গ্রেটবুটেনে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে অবাধ বাণিজ্য প্রবর্তন 
করিয়া বিদেশ হইতে যাহাতে দেশে স্বর্-আগম হয় তাহার চেষ্টা কর! হয়। অনুকূল 
বাণিজ্য উদ্বত্ত হইলেই দেশে স্বর্-আগম হইতে পারে। তাই গ্রেটবুটেনের লক্ষ্য ছিল 
বণিকবাদ অনুকূল বাণিজ্য উদ্ত্ত রক্ষা করা। এই অর্থনৈতিক মতবাদকে 
বল! হয় বণিকবাদ (10০:০811011150))| আর বাহার এই 
নীতিতে বিশ্বাস করেন তাহাদের বল! হয় বণিকবাদী (/6:০917611156) ৷ বণিকবাদ 
বেশ কিছুদিন সুষ্ঠভাবে কার্ধ করিতে লাগিল। বিশেষত গ্রেটবুটেন বণিকবাদের পুর্ণ 
ফলভোগ করিয়াছে । কারণ গ্রেটবুটেনের পৃথিবীব্যাপী উপনিবেশ ছিল এবং সেই 
উপনিবেশগুলিতে বুটেনের শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি করিত এবং এ সকল দেশ হইতে 
শিল্পের কাচামাল আমদানি করিত। 
যাহা হউক, অবাধ বাণিজ্যের ফলে যে সকল দেশের প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্ত্ত 
(00739৬০0018016  9381217০2 0:1186) তাহার্দের পক্ষে দেশ 
দিনার হইতে মূল্যবান সম্পদ স্বর্ণ রপ্তানি করিতে হইত। ধীরে ধীরে 
উপনিবেশগুলিতেও অর্থনৈতিক সচেতনতা ও স্বাধীনতার স্পৃহা জাগিল। ফলে এই 
সকল দেশে অবাধ বাণিজ্য বন্ধ করিবার জন্য আন্দোলন আরম্ত হইগ। ইহার ফলে 
উপনিবেশগুলির জনমত ছুইভাগে ভাগ হইল। একদল অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতী 
আর দ্বিতীয় দল সংরক্ষণের (77০065০0107) পক্ষপাতী । 
যাহার সংরক্ষণের (:095০01078) পক্ষপাতী তাহাদের মতে প্রথমত প্রত্যেক 
দেশের পক্ষে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীতা অর্জন কর! একাস্ত প্রয়োজন । কারণ অন্য 
দেশের উপর কোনও দ্রব্যের জন্য নির্ভরশীল থাকিলে যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদির সময়ে 
পর পক্ষে যুক্তি সেই দেশ হইতে ত্রব্য আমদানি সম্ভব নাও হুইতে পারে ।; 
আবার কোনও দ্রব্য উৎপাদন যদি অন্য দেশের আমদানির উপর 
নিতর করে এবং কোনও কারণে যদি সেই দেশ রপ্তানি না করে তাহা হইলে সেই 
দ্রব্য উৎপাদন ব্যাহত হইবে । ফলে সেই শিল্পের শ্রমিকদের মধো বেকার-সমন্তা 
অর্থনৈতিক ভারসাম্য দেখা দিবে এবং উহার প্রতিক্রিয়া সমগ্র অর্থনীতিতে ছড়াইয় 
ষট পড়িবে । ইহা কোন দেশের সরফারের পক্ষেই কাম্য নহে।' 
স্থৃতরাং শিল্প সংরক্ষণ করিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা প্রয়োজন। 
এই যুক্তিকে বলা হয় স্বয়ংসম্পূর্ণতার যুক্তি (4১:8400500 100 961759:25015005) | 
দ্বিতীয়ত, যে সকল দেশের শিল্প অপেক্ষাকৃত নৃতন মেই সকল দেশের শিল্পজাত 
শিশুশিল্প দ্রব্যের উত্পাদন ব্যয় হইবে অধিক। সুতরাং তাছাদের 
পক্ষে শিল্পোক্নত দেশের শিল্পজাত দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় 
আচিয্লা উঠা সম্ভব নয়, ; কারণ শিল্লোক্ধত দেশের শিল্পজাত জ্রব্যের উত্পাদন ব্যয়. 


পংরক্ষে 


বৈদেশিক বাণিজ্য ৭ 


তুলনায় কম। সুতরাং শিল্পে অনগ্রসর দেশের শিল্পকে "শিশুশিল্প' বলা হয় এবং 
উহ্থাদের সংরক্ষণ প্রয়োজন । চে যুক্তিকে বলে “শিশ্ুশিল্প যুক্তি' (4:8000610 001 
[00206 [0003005) | | 
তৃতীয়ত, বাণিজ্য উদ্ত্ত প্রতিকূল হইলে দেশের অর্থ দেশের বাহিরে 
স্বদেশে অর্থ বক্ষা: চলিয়া ষায়। স্থতরাৎ যাহাতে দেশের অর্থ দেশে রাখা যায় 
তাহার জন্যই শিল্পকে সংরক্ষণ দিয়া দেশের অর্থ দেশে রাখা 
. প্রয়োজন । কারণ যে পরিমাণ অর্থ বিদেশে চলিয়া যায় সেই অন্থপাতেই দেশ গরীব 
হইয়া পড়ে। এই যুক্তিকে বলা হয় 'দেশে অর্থ রাখার যুক্তি' ( £1800051 
101 1:6201156 2001765 86 1)0102 )। 
চতুর্থত, শিল্পসমূহকে সংরক্ষণ দেওয়া হইলে শিল্পের বহুমুখী প্রসার সম্ভব হয়। 
সংরক্ষণের আওতায় অনুন্নত শিল্প উন্নতি লাভ করিতে পারে। 
এই যুক্তিকে বল! হয় “বহুমুখী শিল্পায়নের যুক্তি? (48180170626 
601: 101521516686100 0৫ [1100500125 )। 
সংরক্ষণের উদ্দেশ্য ও পচ্ছা। (0216০ 800 10260506 ০£ 8:০6৩6100 ) ই 
সংরক্ষণের যুক্তিসমূহ হইন্তেই একথা বুঝা যায় যে সংরক্ষণের উদ্দেশ বিদেশী দ্রব্যের 
প্রতিযোগিতার ক্ষমতা হরণ করা। জাপানী কাপড় যদি প্রতি গজ ভারতবর্ষে 
৩টাক। দরে বিষ্কয় করা হয় আর ভারতের কলে তৈয়ারী সেই একই কাপড় যদ্দি ৫ 
সংরক্ষণের ফলে বিদেশী টাকা! দরে বিক্রয় হয় তাহা হইলে জাপানী কাপড়ের সহিত প্রতি- 
দ্রব্য দেশাভ্যন্তবে.. যোগিতায় ভারতীয় কলে তৈয়ারী কাপড় আটিয়া উঠিতে পারে 
প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হয় না। স্থতরাং ঘদি জাপানী শিল্পে তৈয়ারী কাপড়ের উপর 
এমন ভাবে কর বসান হয় যাহাতে জাপানী কাপড় ভ্বারতের 
বাজারে ভারতের কলে তৈয়ারী কাপড় অপেক্ষা অধিক মূলা হয় তাহ1 হইলে কেহই 
ভারতীয় কাপড় ন৷ কিনিয়া জাপানী কাপড় কিনিবে না। যর্দি জাপানী কাপড়ের 
উপর প্রতি গলে ৩ টাকা! হারে আমদানি শুষ্ক বসান হয় তাহা হইলে জাপানী; 
কাপড়ের মূল্য হইবে প্রতি গজ ৬টাকা। কারণ শুক্কের ৩ টাকাও মূল্যের সহিত 
যোগ হইবে। সংরক্ষণের উদ্দেশ্য তখনই সফল হইবে যখন সংরক্ষণের ফলে বিদেশী 
দ্রব্য আমদানি বন্ধ হইবে । সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে আমদানির উপর যে কর বসান হয় - 
তাহাকে 'সংরক্ষণমূলক আমদানি শুক” (:062০01৮6 110016 108 ) বলে। 
এখানে উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে আমদানি ভ্রব্যের উপর জ্তক্ক বসান হইলে 
সে শুক সবক্ষেত্রেই সংদক্ষণমূলক আমদানি শুক্ক হয় না। রাজস্ব আদায়ের জন্যও 
আমদানি শুক্ধ বসান হয়। সেক্ষেত্রে আমদানি শুক্কের হার এত উচ্চ হয় না যাহাতে 
আমদানিকৃত দ্রব্যের মুল্য নিজ দেশের শিল্পে উৎপাদিত ভ্রব্যেক়.. 
81168 মূল্য হইতে অধিক হয়। এই প্রকার আমদানি শুক্ককে রাজন ূ 
আমদানি. শুষ্ক ( 3৩৬০)৪০ 1790016 1)0 ) বলা হয়। আনে 
কর, ভারত সরকারের রাজস্ব বাড়াইবার প্রয়োজন । আমদানি নংকোচ না করিয়াও 
ভারত বরকার, আমদানি শ্ন্ধ. বসাইয়া রাজন্ব আদায় করিতে পারে 1 এক্ষেব্রে: 


বহুমুখী শিল্প প্রসার 


্. ব্যবসায় সংগঠনের তৃমিকা 


উপরের উর্দাহরণে যে জাপানী কাপড়ের উল্লেখ করা হইয়াছে যদি প্রতি গজে ১ 
টাক! হারে আমদানি শুকফ বসান হয় তাহাতে জাপানী কাপড়ের 
প্রতিযোগিতার ক্ষমতা হরণ করা হুইল না, অথচ সম্নকারের রাজত্ব 
আয়ের পথ হইল । স্মরণ রাখিতে হইবে যে রাজস্ব আমদানি শুষ্ক যত অধিক কার্ধ- 
করী হইবে সংরক্ষণ ততই নিক্ষল হইবে । কারণ রাজস্ব আমদানি শুদ্ধ অধিক আয় 
হওয়ার অর্থ অধিক আমদানি। 

শিল্পকে সংরক্ষণ দেওয়ার একটি পন্থা উপরে আলোচনা করা হইয়াছে । অর্থাৎ, 
সংরক্ষণ দিতে হইলে আমদানিরূত ত্রব্যের উপর আমদানি শুষ্ক উচ্চহারে বসান, 
যাহাতে বিদেশী দ্রবোর মূল্য স্বদেশী অশ্ুরূপ দ্রব্যের মুল্য হইতে অধিক হয়। 

দ্বিতীয়ত, কেবলমাত্র আমদানি শুষ্ক বসাইয়। শিল্পকে সংরক্ষণ দেওয়া হয় না। 
সরকার অনেক সময়ে আমদানিকৃত দ্রব্যের পরিমাণ বরাদ্দ (030০5. ) করিয়। দেয়। 
ফলে যে পরিমাণ ভ্রব্য আমদানি করার অধিকার দেওয়৷ হয় 
তাহার অধিক পরিমাণ দ্রব্য আমদানি করা যায় না। অনেক 
সময়ে এরূপ নির্দেশও দেওয়া হয় ষে শিল্পে ষে দ্রব্য কাচামাল হিসাবে ব্যবহার করা 
হইবে উহার এক স্থির অনুপাত, মনে কর, শতকর]। ৫* ভাগ দেশীয় কাচামাল হইবে। 

তৃতীয়ত, আমদানি শ্ুক্ক না বসাইয়া বিদেশী দ্রব্য নিজে দেশের বাজার হইতে 
হুটাইবার জন্য শিল্পকে বিদেশী দ্রব্যের মূল্য অপেক্ষা! কম মূল্যে বিক্রয় করার নির্দেশ 
দেওয়া হয়। ফলে ব্যবসায়ীর ষে লোকসান হয় উহা সবকাব সাহায্য হিসাবে দান 
করে। এই নীতিকে বলা হয় সরকারের আধ্বিক সহায়তা 
(545105 )। জাপানী দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় যদি 
ভারতীয় কাপভ ২ টাকায় বিক্রয়ের নির্দেশ দেওয়। হয় অথচ ব্যবসায়ী উহা ৫ টাকার 
কমে বিক্রয় করিতে পারে না, তাহ হইলে প্রতি গজে ভারতীয় ব্যবসায়ী ৩ টাকা 
করিয়া লোকসান বহন করিতে বাধ্য হয়। আর্থিক সহায়তা (5919510 ) নিয়মে 
সরকারকে প্রতি গজে ৩ টাকা! করিয়া সহায়তা দিতে হইবে। 

সংরক্ষণের বোঝা! (858060 ০£ 7০6০0০2 ) 2 সংরক্ষণমূলক আমদানি 
স্ুক্কেব ভার বহন করে সম্তভোগকারী (092980197 )। কারণ সংরক্ষণমূলক আমদানি 
শুক্কের ফলেই দ্রব্যের মৃলাবৃদ্ধি। আপাতদৃষ্টিতে অবশ্ত শুক দেয় আমদানিকারক 
(12000166:)। কিন্ত আমদানিকারক যখন সেই ত্রব্য বিক্রয় করে তখন ক্রেতার 
নিকট হইতে উহা আদায় করে; কারণ আমদানিকারক 
বিক্রয়কালে দ্রব্যের মূল মূল্যের সহিত আমদানি শুষ্ক যোগ 
করিয়া থাকে । নচেৎ সেই শুক্ক তাহাকেই বহন করিতে হয়। এই কারণেই 
সম্তোগকারী কখনই আমদানি শুক্ষের পক্ষপাতী নহে। কারণ আমদানি শুক্ক না 
থাকিলেসজর্থাৎ অবাধ বাণিদ্য থাকিলে সন্সোগকারী কম মূল্যে ্রব্য ক্রয় করিতে 
পারে। এক্ষেত্রে অবশ্ত সংরক্ষণপন্থীর (71008601756 0: 7০66০6101 ) যুক্তি এই 
যে ভবিষ্তৎ কালে দেশের আর্ধিক উন্নতির পথ সহজ করার উদ্দে্টেই বর্তমানের 
লাগগ্গিক আমদানি শুকর ভার বহন করিয়া থাকে । 


রাজন্য আমদানি শুষ্ক 


ববাদদ ও সংরক্ষণ 


সরকাবী সহাযতা 


সংরক্ষণের তার 


বৈদেশিক বাণিজ্য িং 


বাণিজ্য শুল্ক ও অন্তঃশুন্ক বা উত্পাদন শুল্ক (00580205 8৩ [7 3:৩38 
জে): বাণিজ্য শুক (08300705 108৮) বলিতে আমদানি রপ্তানির উপর 
আমদামি ও যেস্তক্ক বসান হয় তাহাকে বুঝায়। অর্থাৎ, আমদানির উপরে 
রঙ্যানি ওক্ক যে শুষ্ক বসান হয় তাহাকে আমদানি শ্তক্ধ (10050: 19865 ) 
বলে; আর রগ্চানির উপর শুন্ককে রপ্তানি শুক্ক ( দ.হ1901:0 10065 ) বলে। 

আমদানির উপর শুহ্ধ বসাইবার উদেশ্ত উপরে আলোচনা করা হইল। রপ্তানি 
, শ্ুক্ক বসান হইলে যে দ্রব্যের উপর রপ্ানি শুষ্ক বসান হয় বিদেশের বাজারে উছার 
মূল্য বাড়ে। ফলে রপ্তানি সংকোচ হয়। রপ্তানি সংকোচ হইলে বিদেশ হইতে 
দেশে অর্থারগমেরও সংকোচ ঘটে । ইহা যদিও কোন সরকারেরই অভিপ্রেত নছে 
তথাপি অনেক সময়ে সরকার রপ্ঝান শুক্ক বসাইতে বাধ্য হয়। 

প্রধানত .তিনটি কারণে রঞ্ানি শুক্ধ বসান হয়। প্রথমত, রপ্তানি দ্রব্যে যদি 
রপ্তানিকারক দেশের একচেটিয়া কারবার (10701015 ) হয় তাহা হইলে সরকার 
* রাজস্ব আদায়েব জন্য রপ্তানি শ্ুক্ক বসাইতে পারে। প্রাক্‌ 
না রা স্বাধীনতা যুগে ভারতবর্ষের পাট উৎপাদনে একচেটিয়া অধিকার 

ছিল, "তাই তখন পাটের উপর উচ্চহারে রপ্তানি শ্ুক্ধ বসান 
হইত । দ্বিতীয়ত, রপ্তানি দ্রব্য ষদি দেশেব রক্ষা ব্যবস্থার সহায়ক হয় ( 52:806816 
1/90611515 ) তাহা হইলেও সরকার রপ্চানি শুন্ক বসাইতে বাধ্য হয়, যাহাতে 
অত্যাবশ্যক দ্রব্য বিদেশে চালান না হয়। স্বাধীনতা লাভের পরে ভারতের পাট 
যাহাতে বিদেশে চলিয়া না যায় তজ্জন্যও উচ্চ হারে রপ্তানি শুন্ক বসান হইয়াছিল। 

তৃতীয়ত, দেশের এতিহা বহনকারী কোনও প্রাচীন ও অতি হুর্লভ 
বপ্তানি মাগুল দ্রব্য (£১7005০ ) যাহাতে দেশের বাহিরে না খ্য় তাহার 
প্রযোজনীষ ও ছুর্ঘভি জন্য কেবলমাত্র রপ্তানি শুষ্ষই বসান হয় না, সেই ভ্রব্যের বখানিই 
দ্রব্য রক্ষা ব্যবস্থা! 

বন্ধ করিয়ী দেওয়। হয়। 

রপ্তানি শুষ্ক বসাইতে কোন দেশের সরকারই ইচ্ছা করে না। কারণ রপ্চানি শুদ্ধ 

বসাইবার অর্থ বিদেশী শিল্পকে সংরক্ষণ দেওয়া! ৷ মনে কর, ভারতবর্ষ চামড়াজাত ভ্রব্যের 

উপর রপ্তানি শুক বসাইল। কিন্তু চামড়াজাত দ্রব্যে ভারতবর্ের 
কল একচেটিয়] অধিকার (10109015 [২1816) নাই | ফলে ঘষে দেশে 

ভারতের চামড়াজাত দ্রব্য ধঞ্ধানি হইবে সেই দেশে ভারতীয় 
চামড়াজাত ভ্রবোর মূল্য বেশী হইবে। যেহারে রপ্তানি শুক বসান হইবে, রগ্ানি- 
কারক দেশে সেই হারেই রপ্ানি দ্রব্যের মূল্য বাড়িবে। সুতরাং বিদ্বেশী কোনও রাষ্ট্র 
সেই রাষ্ট্রের সরকার আমদানি শুষ্ক বসাইলে সংরক্ষণের যে ফল পাইত সেই ফল 
রপ্তানি স্তক্ক হইতেই পাইল। 

অন্তঃশুত্ক অথবা উ্পাদন শুষ্ক ( 7:055৩ 10০5) $ নিজ দেশের শিল্পে 
নিত উত্পাদিত জ্রবোর উপর যদি দেশীয় সরকার কর বা শষ্ষ বসায় 

|] তবে তাহাকে বলে অস্তংশ্ুক্ক বা উত্পাদন শুদ্ধ । খ্ষেন। কাপড়, 
চিদি, কাগজ, দিয়াশলাই প্রত্ৃতি যাঁ্ণ তারতবর্ষে উৎপাধস হয় তাহার উপরও 


১ ব্যবসায় সংগঠনের তৃমিক! 


ভারত সরকার শুষ্ক বসাইয়। থাকে । উহাকেই অস্তঃস্তক বা উৎপাদন শুন্ধ ( ০15০ 
৫005 ) বলে। 
এখানে উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে আবগারী শুক নুঝাইতে ০156 [005 
কথাটির প্রয়োগ হয়। তবে আবগারী শুল্ক ও অস্তংঃশুক্কের মধ্যে পার্থক্য এই ষে, 
আবগারী শুক বসান হয় মাদক দ্রব্যের উপর- যেমন মদ, গাঁজা, 
ভাঙ্ত, তামাক ইত্যাদি । আর অন্তঃস্ুক্ক বসান হয় অন্যান্য শিল্পজাত 
দ্রব্যের উপর। আবগারী শুষ্ক নাগরিকের স্বাস্থ্যের জন্য মাদক দ্রব্যের সম্ভোগ 
( ০077591200101) ) কমাইবার জন্য প্রয়োগ হয়। কিন্তু অস্তঃশ্ুন্ধ বসান হয় নিত্য- 
বাবহার্ধ দ্রব্যের উপর | অস্তঃস্তক্ক পরোক্ষ করের একটি (17701600182) প্রধান 
উদ্দাহরণ। আবগারী শুক বসায় রাজ্য সরকার (36৪66 0০০12100776) আর 
অস্তঃস্তক্ক বসায় কেন্দ্রীয় সরকার ( 0613008] 00৮11010612 )। 
বাণিজ্য শুন্ক ও অন্তঃশুক্কের প্রকার (0185500% 0005 ০৫ 0086025 
8770. [70885 [085 ) 2 আমদানি রধানি শুন্ক ও অস্তঃস্ক্ক উভয়ই দুই প্রকারের, 
হইতে পারে-_প্রথম, মৃল্যান্থসার (40৪19750) )১ দ্বিতীয়, পরিমাণান্থসার 
(১১৪০০15০ )। 
মূল্যান্থুসার শুন্ক (8858107৩10 0): কোন দ্রব্যের মূল্যের শতকরা! 
হারে যদ্দি শুল্ক বসান হয় তবে তাহাকে মূল্যান্ুসার শুক্ধ ( 4১0৮2101610 [0005) 
বলে। যেমন ভারতে গ্রেটবুটেন হইতে যে মোটর গাড়ী 
হি আমদানি করা হয়, যদি প্রতি মোটর গাড়ীর উপর মূল্যের 
শতকরা ১৫ টাকা হারে আমদানি শুক দিতে হয় তবে উহা মূল্যান্সার আমদানি শুক্ধ। 
কিন্তু মুল্য নিরপেক্ষ প্রতি মোটর গাড়ীর উপর ষদ্দি ১৫০* টাকা আমদানি শুষ্ক দিতে 
হয় তাহা হইলে উহ] হইবে পরিমাণান্থসার আমদানি শ্ুক্ক। অর্থাৎ, মূল্যানসার শুক্কে 
মূল্যের উপর শুষ্ক হিসাব করা হয় আর পরিমাণাহুসার শ্তুক্কে প্রতিটি এককের উপর 
শুক্ষের হিসাব করা হয়। 
অস্তঃস্ুদ্ক বা উৎপাদন শুক্কও অনুরূপভাবে মূল্যান্ুসার এবং পরিমাণান্ুসার হইতে 
পারে। ভারতে তৈয়ারী কাপড়ের উপর যদি প্রতি টাকায় ৫ নয়! পয়স] হিসাবে শুদ্ধ 
বসান হয় তাহা হইলে বলা হইবে শতকরা ৫ টাকা মূল্যানুসার 
ইরিনা নতি উহ অস্তঃশুন্ক (5% টাও [0156 10005 ) সং প্রতি 
গজ কাপড়ের উপর «৫ নয়া পয়স৷ হিসাবে কর বসান হয় তাহা হইলে উহাকে বল 
হইবে পরিমাণাঙ্গপার অন্তঃ্ুক্ক (5060180 0156 1080৮ )। 
বাণিজ্য গশুক্ক আদায় € 0০11506807) ০1 (08081907008 0৬): রগ্ানির 
উদ্দেশে জাহাজে মাল পৃত্তি হইলে জাহাজের অধ্যক্ষকে কি কি মাল বিদেশে বহন 
জা রারিিতি রা জাহাজে তোলা হুইল তাহার বিশদ বিবরণ স্তষ্ক 
অফিসে) দাখিল করিতে হয়। অনুরূপভাবে প্রত্যেক রঞ্চানি- 
কারককেও কি কি দ্রব্য তিনি রঞ্চানি করিদেন তাহার বিশদ বিবরণ শু অফিসে 
'ঘ্বাখিল করিতে হয় । বে প্রপন্ধে উক্ত বিবরণ দাখিল' করিতে ছুয় তাহাকে বলে শুষ্ক 


আবগাবা শুষ্ক 


বৈদেশিক বাণিজ্য ৯১১, 


প্রবিষ্টি (093001005 76255 )। শুক্ধ প্রাধিকার উক্ বিবরণ দৃষ্টে যে রপ্তানি 
মিনি, রর জ্বর উপর শুষ্ক আদায় করিতে হইবে, সেই দ্রবা প্রেরকের 
নিকট হইতে" রপ্তানি শ্ুহ্ক আদায় করে। কিস্ত কোনও দ্রব্য 
পুনরপ্ঠানির জন্য আনয়ন করা হইলে এবং সেই দ্রব্যের উপর আমদানি শুন্ক 
দেওয়া হইয়া থাকিলে উহ পুনরপ্ঠানিকালে রপ্তানি শুক্ক দিতে হয় না। আবাক্ষ 
কোনও দ্রব্যের উপর অন্তঃশুক্ধ আদায় দেওয়। হইয়। থাকিলে উহা রপ্তানি কর হইলেও, 
অন্তঃশুস্ক দিতে হয় না। এই স্থযোগ লইতে হইলে রপ্তানিকারককে একটি' 
ঘোষণাপত্রে সহি করিতে হয়। বিবরণ পত্রে মালের যে বিবরণ দেওয়া হয় 
স্তক্ক কর্তৃপক্ষকে উহার সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে হয়। সেইজন্য জেটি সরকার 
নিজ্ষেই এ বিবরণপত্রটি পূরণ করিয়া দেন। 
আমদানি শুষ্ক আদায়ের বেলায়ও আমদানিকারককে অন্থরূপভাবে গ্রবিষ্টি 
ঘোষণার উপর নির্ভর করিতে হয়। কোন মালবাহী জাহাজ বন্দরে পৌছিলে পর 
২৪ ঘণ্টার মধ্যে জাহাজের অধ্যক্ষকে একটি বিবরণ দিতে হয়। 
০55 উহাতে জাহাজের নাম, অধ্যক্ষের নাম, খালাসী ও লক্কর সংখ্যা, 
কত ওজনের জাহাজ, জাহাজে বহিত সমন্ত মালের বিবরণ, কোন্‌ কোন্‌ বন্দর হইতে 
মাল বোঝাই কর! হহঁয়াছে, মালপ্রাপকের ( আমদানিকারকের ) নাম ঠিকানা 
ইত্যাদি সকল গুথ্য থাকে । উহাকে বলে জাহাজের বিবৃতি (91715 7২6০০: )। 
জাহাজের অধ্যক্ষ যেমন বিবৃতি দেন অনুরূপভাবে প্রত্যেক আমদানিকারককেও 
একখানি করিয়া বিবৃতি দিতে হয়। উহাতে তিনি যে মাল এ জাহাজে আমদানি 
করিয়াছেন তাহার পরিমাণ, ওজন, কোন্‌ দেশ হইতে আমদানি 
করা হইল, উহা! স্বদেশে ব্যবহারের জন্য কিংবা পুনৰ প্তানির জন্য, 
মাল শুল্কাবীন কিন! ইত্যাদি তথ্য থাকে । উহাকে বলে 
প্রবিষ্টি (হা )।  জ্তন্ক কর্তৃপক্ষ ছুইখানি বিবৃতির সহিত মিলাইয়া উভয়ের বিবৃতি 
মিলিলেই মাল খালাসের নির্দেশ দিতে পাপে । তবে খালাসের নির্দেশ দেওয়ার পূর্বে 
শুদ্ধ অফিম হইতে শ্ক্ক আদায় করিবে অবশ্য ষদি আমদানিকত দ্রব্য শুক্কাধীন হয়। 
আমদানি শুল্ক আদায়ের জন্য শুঁক্ক অফিস যে দলিলের সাহাষ্য গ্রহণ করে উহ 
হুইতেছে বাণিজ্যদূতের চালান ( 001705191 [৬০1০৪ )। প্রায় প্রত্যেক দেশেরই 
প্রতিনিধি বিদেশে থাকেন । সেই প্রতিনিধির অন্যান্য কর্তব্যের 'মধ্যে যে দেশে 
তাহার অফিস সেই দেশে নিজ দেশের বাণিজ্য স্বার্থ (5056 
বাণিজাদুতের চালান [1)62650) রক্ষা করা একটি । যখন কোনও দ্রব্য বিদেশ হইতে, 


মালের মালিকের 
প্রবিষ্টি 


আমদানি কর] হয় তখন রঞ্ঠানিকারকের দেশে আমদানিকারী দেশের ষে প্রতিনিধি 


থাকেন তাহার নিকট হইতে মালের প্রমাণপত্র ( 02008055 ) না পাইলে মাল... 


থালাস করিতে দেয় না। বাণিজ্যদূত পৃথক করিয়া কোনও প্রমাণপত্র গন না” 


রপ্তানিকারক মাল প্রেরণের চালান এবং আবশ্তক হইলে মালও বাপিজ্যদূতেরা 
কার্ধালয়ে উপস্থিত করেন। বাণিজ্যদূ'ত চালানে বণিত মালের সত্যতা প্রপ্নীণ করিয়া। 
এ চালানেই সহি করিয়া-দেন। এইজন্ এ প্রকার চালানকে বাণিজ্যনূতের' চালান। 


সীট তে 


১২ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


€ 001380187 [7০1০৪ ) বলে। চালানে মালের ষে মুল্য দেখান হয় উহ বিনা 
মাশুলে জাহাজে অথবা নির্ধারিত স্থান পর্ধস্ত বিনা মাস্তলে ( ঢা০৪ 01) 00810 
সংক্ষিত্ত ভাষায় দি. 0. 9.) মূল্য দেখান হয় এবং জাহাজের মাশুল পৃথকভাবে 
দেখান হয়। বাণিজ্যদূতের চালানে দ্রব্যের পরিমাণ ও মূল্য বাণিজ্যদূত কর্তৃক 
প্রমাণিত বলিয়৷ এ চালানদৃষ্টেই আমদানি শুদ্ধ আদায় করা হয়। অনেক রাষ্ট্রেই 
এই নিয়ম বলবৎ আছে যে বাণিজাদুত কর্তৃক প্রমাণিত চালান (0:01059191 [1250102) 
দাখিল করিতে ন। পারিলে রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে আমদানিকৃত মাল নামাইতে 
দেওয়া হয় না। 
নিজ দেশে মাল পৌছিলে আমদানিকারক যদি আমদানি শুষ্ক দিতে অপারগ হন, 
তাহ! হইলে তিনি শ্রক্কাধীন পণ্যাগারের (8০760 ৬/৪8151)0056 ) সাহায্য লইতে 
পারেন । 
যে গুদামঘরের ( পণ্যাগার ) মালিক সরকারের সহিত এমত টুক্তিবদ্ধ থাকেন যে 
আমদানিকৃত দ্রব্যের উপর দেয়-শুক আদায় সাপেক্ষ তিনি সেই ব্রব্য তাহার পণ্যাগারে 
রাখিবেন এবং ষতক্ষণ পর্যস্ত আমদানি শুল্ক আদায়ের রসিদ না 
দেখাইতে পারিবেন ততক্ষণ মাল খালাস দিবেন না তাহাকেই 
সক্কাধীন পণ্যাগার ( 9০077৭50 ড/৪161,095৪ ) বলে। 
শুকাধীন পণ্যাগারে মাল রাখ! হইলে পণ্যাগারের মালিক যাবৎকাল আমদানি 
শুক্ধ আদায় না হইবে তাবৎকাল আমদানিকৃত মাল সেই পণ্যাগারে রাখিবেন। 
অবশ সেজন্য আশদানিকারককে শ্ুক্কাধীন পণ্যাগারের মালিককে মাশুল দিতে 
'হুইবে। শুক্কাধীন পণ্যাগারের মালিক সরকারের সহিত এইক্প চুক্তিতে আবদ্ধ থাকেন 
বলিয়াই শুক্ক অফিস হইতে আমদানিকারক শ্ুক্কাধীন পণ্যাগারে মাল তুলিলে শুন্ক 
প্রাধিকারের কোনও আপত্তি থাকে না । শ্ক্কাধীন পণ্যাগারে রাখিলেও আমদীনি- 
কারক মালের ওজন করণ, গুণবিভাগ করণ (089175), নমুনা করণ (58217001108) 
ইত্যাদি সকল ব্যবস্থাই গ্রহণ করিতে পারে । এমন কি শুন্কাধীন পণ্যাগারে দ্রব্য 
থাক! কালে দ্রব্য বিক্রয় পর্যস্তও করিতে পারেন। তবে বিক্রয় মাত্র একটি সর্তেই 
হইবে ষে ক্রেতা শুক্কাধীন পণ্যাগার হইতে মাল নেওয়ার পূর্বে আমদানি শুষ্ক আদায় 
দিবেন । স্থতরাং আমদানিকারকের পক্ষে শুষ্কাধীন পণ্যাগার অনেক উপকারদায়ক । 
কারণ আমদানিকারককে যে কোনও পণ্যাগারে মাল রাখিতে হইলেই তাহাকে 
মাণ্ড দিতে হইত কিন্তু তাহার পূর্বে আমদানি গুক্ক পরিশোধ করিতে হইত। কিন্ত 
এক্ষেত্রে আমদানি শুষ্ক বাবদ দেয় অর্থ নিজে বহন না করিয়া এবং অযথা মূলধন 
আটকাইয়া না! রাখিয়া পারিলেন, কারণ আমদানি শুক্ধ ক্রেতাই শোধ করিতেছেন । 
আবার ইচ্ছা করিলে আমদানিকারক আঙ্কপাতিক আমদানি শুষ্ক শোধ করিয়া 
'শুকাধীন পণ্যাগার হইতে মালের আংশিক বিলিও ( 7681:081 [0611%015 ) লইতে 
'পারেন। মনে কর, আমদানি শুষ্ক যদি ৫*** টাক। দিতে হয় এবং তিনি যদি 
৯২৫১ টাকা সংগ্রহ করিতে পারেন তাহা! হইলে তিনি আম্দানিকত মালের এক- 
“উতুর্থীংশের বিলি লইতে পারেন । 


শুক্কাধীন পণঢযাগার 


বৈদেশিক বাণিজ্য ১৩ 


আদারীকৃত শুষ্ক ফেরত (10758650 15 ৩৫০০] ০৫ 1) 81৩5 
988৫) $ আমদানি ভ্তকক পরিশোধ করা হইলে অথবা অস্তঃশুক আদায় দেওয়া 
হইলেও কোন কোন ক্ষেত্রে স্ত্ষ ফেরত পাওয়া যায়। 

আমদানিকারক শ্তক্কাধীন কোন ভ্রব্য আমদানি করিয়া তাহার যে অংশ পুনরায় 
বিদেশে রধানি করে সেই রপ্তানি দ্রবোর উপর যে আমদানি শুষ্ক দেওয়া হইয়াছে 
উহা! ফেরত পাইয়া থাকে। আবার আমদানিকৃত কাচামাল যদি শন্কাধীন হয় 
এবং সেই কাচামাল হইতে যে শিল্পজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয় সেই 
দ্রব্য ষদি রপ্তানি কর হয় তাহা হইলেও আমদানিকৃত কাচা” 
মালের যে অংশ শিল্পজাত রপ্তানির জন্য ব্যবহার হইয়াছে তাহার 
উপর প্রদত্ত আমদানি শুক্কও ফেরত পাওয়া যায়। ইহাকে ফেরত বাণিজ্য শুষ্ক 
(005601705 1019/9801) বলে। 

আবার অস্তঃশুক্ষও ফেরত পাওয়া যায়। দেশের শিল্পজাত দ্রব্য যাহার উপর 
অন্তঃশ্ুক্ক আদায় দেওয়৷ হইয়াছে উহা ষদি রপ্তানি করা হয় তাহা হইলে যে পরিমাণ 
দ্রব্য রপ্তানি করা হয়, সেই পরিমাণ দ্রব্যের উপর প্রদত্ত 
অস্তঃস্তক্ক ফেরত দেওয়া হয়। ইহাকে বলা হয় ফেরত অস্তঃশুক্ক 
( 01562 10185/080]-)। 

আদায়ীরুত শুক্ক ফেরত দেওয়ার কাবণ এই যে শুষ্ক রপ্তানি দ্রব্যের মূল্যের সহিত 
যোগ হুইয়! বিদেশের বাজারে রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য বাড়িয1 যায় এবং ফলে প্রতি- 
যোগিতায় দ্রাড়ান কষ্ট হয়। স্থতরাং যাহাতে শ্তহ্ক প্রয়োগের ফলে রপ্তানি হ্বাস 
পাইয়া বৈদেশিক মুদ্রা আয়ে অস্থবিধা না হয় সেইজন্যই ফেরত শুক্কের (0:৪৬128০10 
ব্যবস্থা । র 

ফেরত শুক্কের উদাহরণ £ ফেরত আমদানি শ্ুক্ক (09500105 1018/৪০])-মনে 
কর, ভারতবর্ষ তিব্বত হইতে পশম আমদানি করে। পশমের উপর পাউগু প্রতি 
১ টাকা হিসাবে আমদানি শুদ্ধ দেওয়া! হইয়াছে । মোট ১০০ পাউওড উল আমদানি 
হইয়াছে, এবং ১০০০ টাকা আমদানি শুষ্ক দেওয়া হইয়াছে । উহ] হইতে ২০০ 
পাউও পশম সিংহলে পুনরপ্ঠানি ক হইয়াছে । এক্ষেত্রে যদি এ ২০০ পাউগ্ডের 
উপর আদায়ীকৃত আমদানি শুক্ক ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা না হয় তাহা হইলে সিংহলের 
বাজারে এ পশমের মূল্য ১ টাকা বেশী হইবে। ফলে সিংহল ভারতের নিকট 
হইতে পশম আমদানি করিবে না। অথবা মনে কর, তিব্বত হইতে আমদানিকৃত 
পশম হইতে পশম ত্রব্য উৎপন্ন হইল এবং সেই পশম-বস্ত্রার্দী সিংহলে রপ্তানি 
হইল। যদি আমদানি শুন্ক (পাউও প্রতি ১ টাক) ফেরত দেওয়া না হয় তাহ? 
হইলে প্রতি পাউণ্ড পশম হুইতে যে পশম-বন্ত্র উৎপাদন হইবে 
তাহার মূলা ১ টাকা করিয়া বাড়িয়া ধাইবে। সেক্ষেজেও 
বাহিরের বাঙ্জধারে প্রতিযোগিতার ক্ষমতা খর্ব হক্স। এই 
কারণেই আমদানি শুষ্কাধীন কোনও ভ্রব্য আমদানি করিয়া সেই প্রধ্যই পুলর'গানি 
করিলে অথবা লেই“প্রর্য হইতে উৎপাদিত ভ্রবা বিদেশে দবস্তাদি রিলে সেই 


আমদানি বগ্ানি 
শুষ্ষ ফেবত 


অন্তৎশুকষ ফেবত 


আমদানি বপ্তানি শুষ্ক 
ফেরতের উদাহরণ 


১৪. ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিক। 


রানির উপর আমদানিকৃত শুষ্ক ফেরত পাইয়া থাকে । তাহা হইলে ২ পাউও 
পশমের উপর প্রদত্ত ২০০ টাকা আমদানি শু ভারতের ব্যবসায়ী শুফ অফিস হইতে 
ফেরত পাইবে। 

অন্থরূপভাবেই অস্তঃশুকও ফেরত পাওয়] ষায়। মনে কর, একটি কাপড়ের কলে 
২৫০০০ গজ স্ৃতীবস্ত্র উৎপাদন হইল। গজ প্রতি ৫ নয়া পয়স। অন্তঃ্তহ্ক বা উৎপাদন 
শুষ্ক দেওয়া হইয়াছে। এঁ ২৫০০০ গজ স্বৃতীবস্ত্র হইতে ১০০০৭ গজ স্তীবস্ত্র কেনিয়ায় 
(75758 ) রপ্তানি করা হইয়াছে । যদি এ ১০০০ গজ স্কৃতী 
বস্ত্রের উপর আদায়ীকূৃত অস্তঃস্তক্ক ফেরত দেওয়া! ন৷ হয় তাহ] 
হইলে কেনিয়ায় ( 855৪ ) ভারতীয় স্থতীবস্কের মূল্য গজ প্রি 
৫ নয়া পয়স। বাড়িয়া গেল। ফলে ভারত হইতে কেনিয়ায় স্থতীবস্ত্ের রপ্তানির 
পরিমীণ কমিয়! গেলে কেনিয়া! হইতে আবশ্যকীয় দ্রব্য আমদানি করিতে ভারতবর্ষের 
অন্থবিধা হইবে। স্থতরাং ব্যবসায়ী ২৫০০০ গজ স্থতীবস্্রের মধ্যে ১০*০০ গজ স্থৃতী- 
বন্ত্রের উপর গজ প্রতি ৫ নয় পয়সা হিসাবে অস্তঃশ্ুকক ফেরত পাইবে। , 

আমদানি শুষ্ক এবং অন্তঃশ্ুক্ক ফেরত পাইতে হইলে রপ্তানিকারককে একটি 
বিবৃতি দিতে হয়। এ বিবৃতিকে বলে শুন্ক ফেরত ঘোষণা (102১6170015 )। এ 

বিবৃতিতে রঞ্ঠানিকারককে ঘোষণা! করিতে হয় যে শুক্কাধীন দ্রব্য 

শক্ষ ফেরত ঘোষণাপত্র বিদেশে রপ্তানি করা হইল। শ্তন্ক অফিস হইতে '্রপ্তানিকারকের 
বিবৃতির সত্যতা সন্বদ্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া একখানি প্রমাণপত্র (০6:016080 ) দিয়া 
থাকে । এ প্রমাণপত্রের বলেই রপ্তানিকারক শুষ্ক ফেরত লয়। উহাকে বলে মাশুল 
ফেরতের প্রমাণপন্জ। 

এখানে উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে ঘদি শুক্কাধীন আমদানি দ্রব্য শুক্কাধীন পণ্যাগারে 
রাখ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই বিদেশে রপ্তানি হয় তাহা হইলে সেই ব্রব্যের উপর আদৌ 
শুষ্ক আদায় দেওয়ার আবশ্যক হয় না। 

একথাও উল্লেখ কর! প্রয়োজন ষে পৃথিবীতে কয়েকটি স্বাধীন বা অবাধ বন্দর 

( চা:০ চ০:€) আছে যেখানে বিনা শুষ্কে যে কোন দ্রব্য 

্বাধীন বন্দর আমদানি করা যায়। সেই সকল বন্দরে আমদানিকৃত 
দ্রব্য বিনা বাধায় নামাইয় বিক্রয় করা ষায় অথবা অন্ত্র রপ্তানি করা যায় এবং 
সেই রগ্থানি দ্রব্যের উপর কোন শুস্ক টওয়া অথবা ফেরত লওয়ার প্রশ্নই উঠে 
না। অবাধ বন্দরের সংখ্যা খুবই কম। . হংকং (00097815076 ), কোপেনহেগেন 
€ 00761158£619 ) অবাধ বন্দরের উদাহরণ | 

বিদেশে সন্তায় মাল বিক্রয় (1080070708 ) ৫ বৈদেশিক বানি অনেক 
সময়ে দেখা! যায় যে, শ্ব্দেশে কোনও দ্রব্যের উৎপাদন খুবই অধিক হইলে অথব! 
বিদেশের বাজারে একচেটিয়া ব্যবসায় ( 10০20917015 ) প্রতিষ্টা করিবার উদ্দেশ্যে 
স্বদেশে বিক্রয়মূল্যের' কম মূল্যে বিদেশে ব্য বিক্রয় করা হয়। উহাকেই বল! হয় 
বিদেশে সস্তায়, মাল বিক্রয় (1902019108 )। বিক্রয়মুল্যের কম 'মুলো বিদেশে বিক্রয় 
ক্রীরিলে ব্যবসা্ীর ঘে ক্ষতি হুয় উহা. স্বদেশের সন্ভোগকারীদের (17০7০ 


অন্তঃগুক্ষ ফেরতের 
উদাহরণ 


বৈদেশিক বাণিজ্য ১৫ 
০0050005675 ) নিকট হইতে আদায় হয়। ইহাতে একই ভ্বোর মূল্য স্বদেশে 
উচ্চ, বিদেশে সম্ভাঁ । সম্ভায় মাল বিক্রয়ের (1007019178 ) চেষ্টা 
অধিক হয় মন্দা বাজারে (67100. 0৫6 1260:53১/০7) 1 কারণ 
মন্দা বাজারে দ্রব্যের উত্পাদনের তুলনায় চাহিদা থাকে কম। 
একটি উদাহরণ সাহায্যে বিদেশে সম্তভায় মাল বিক্রয়ের (100107175 ) পদ্ধতি 
বুঝাইবার চেষ্টা করা যাউক। মনে কর, জাপান পাইলট ( ১110: ) মার্কা ফাউণ্টেন 
পেন ভারতবর্ষে সস্তায় বিক্রয়ের পদ্ধতি গ্রহণ করিবে। জাপানে উহার বিক্রয়মূল্য 
১৫ টাকা। ভারতবর্ষের বাজারে এ কলমের একচেটিয়া অধিকার লাভ করার উদ্দেশ 
তারতবর্ষে এ দ্রব্য ৫ টাকা হিসাবে বিক্রয় করিতে লাগিল। তাহা হইলে প্রতিটি 
কলমে ১০ টাঁক। করিয়া ব্যবসায়ীকে ক্ষতি স্বীকার করিতে হইল। সেই লোকসান 
প্রকৃতপক্ষে জাপানবাসীদের নিকট হইতেই আদায় করা হইবে। অর্থাৎ, জাপানে 
এ কলমের মূল্য হইবে হয়ত ২৫ টাকা । 
কোনও দেশের সরকারই উপরি-উক্ত উপায়ে নিজ দেশে বিদেশী বাবসায়ী 
একচেটিয়। ব্যবসায় স্থাপন করিবে তাহা বরদাস্ত করিতে পারে না। স্থতরাং এইরূপ 
ক্ষেত্রে আমদানি দ্রব্যের উপৃর উচ্চ হারে আমদানি শুক বসান হয়। আমদানি শুদ্কের 
হার সাধারণত ষে দেশ সস্তায় দ্রব্য বিক্রয়ের পন্থা গ্রহণ করে সেই দেশে দ্রব্টির চলতি 
মূল্য এবং নিজ দেঁশে যে মূল্যে বিক্রয় কর! হয় উভয়ের ব্যবধানের সমান হয়। অর্থাৎ, 
জাপানে যদি ২৫ টাকা মূল্য হয় এবং ভারতে ষর্দি ১০ টাকায় বিক্রয় হয় তাহা হইলে 
আমদানি শুক্ক হইবে ২৫--১০--১৫ টাকা। এই প্রকার আমদানি শুক্কে বলা হয় 
“বিদেশে কম মূল্য ব্রব্য চালান বিরোধী কর+ € £76-05025106 এ )। 
সমকারী কর বা প্রতিকর (0০526585831808 2) ) 2 আর্জদাঁনি 
শুন্ক আরোপ করার ফলে বিদেশী মালের দাম বাড়িয়া যায় এবং দেশের বাজারে 
বিদেশী মালের প্রতিযোগিতায় দাড়ান কষ্ট হয় ইহ! আলোচন! 
9: হিরন করা হইয়াছে । কিন্তু সংরক্ষণের (:০9:20০61018) উদ্দেশ্যে কর না 
বসাইয়! যদি রাজস্ব আদায়ের জন্য শুন্ক (২০7১০ 190) বসান 
হয় তাহা হইলে বিদেশী দ্রবোর দাম এবং দেশী দ্রব্যের দাম যাহাতে একই হয় তাহার 
বাবস্থা অবলম্বন কর] হয়। অর্থাৎ, বিদেশী মালকে দেশী মালের সহিত প্রতিযোগিতা 
করিবার অধিকার দেওয়া হয় । এইরূপ ক্ষেত্রে বিদেশী মালের উপর যে আমদানি শুক 
বসান হুয় তাহার ফলে যাহাতে দেশী মালের তুলনায় বিদেশী মালের দাম না বাড়ে 
সেজন্ত দেশে উৎপাদিত দ্রব্যের উপর কর বসান হয়। মনে কর, 
সমকারী অন্ততগক্ষ জাপান হইতে যে কাপড় আমদানি করা হইবে উহার উপর প্রতি 
গজে ৫ নয়। পয়সা হারে আমর্দানি'শুদ্ক দিতে হয়। কিন্তু ভারতে তৈয়ারী অনুরূপ দ্রব্যের 
উপরও ঘদি ৫ নয়! পয়স! হারে অস্তঃুষ্ধ বসান হয় তাহা হইলে উহাকে সমকারী কর. 
বা প্রতিকর ( 0017655511175 1085 ) বলে। ইহার ফলে 
সমকারী আমদানিক্ষ বিদেশী এবং খবদেশী ভ্রব্যের কেহই কোন আপেক্ষিক স্থযোঁগ পায় 
না অর্থাৎ অবাধ বাণিজ্যের নীতিই 'অঙ্গুলরণ করা হয়। - ভারতবর্থে ১৮৯৪ সালে 


বিদেশে সন্তায় মাল 
বিক্রশ্ন 


- ১৬ ব্যবসায় সংগঠনের তৃমিকা 


স্থতীবস্ত্ের উপর প্রতিকর অস্তঃশ্ুক ( 000106:5811106 75০156 70এ ) বসান 
হুইয়াছিল। প্রতিকর আবার আমদানি শুকও হইতে পারে। শ্বদেশের শিল্প 
দ্রব্যের মূল্য বিদেশী দ্রব্যের মূল্যের বেশী হইলে দেশের বাজারে যাহাতে উভয় 
ব্রব্যের মুল্য সমান হুয় তাহার জন্ত উভয় দেশের মূল্যের ব্যবধান পরিমিত 
আমদানি শুক্ধ বসান হয়। উহাতেও বিদেশী শিল্প প্রতিযোগিতা করিতে পারে। 
ভারতবর্ষে জাভা প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানিকৃত চিনির উপর এইভাবে প্রতিকর 
বা সমকারী আমদানি অ্ন্ক (0০91)067521178 110007:6 [08৮৮ ) বসান 
হইয়াছিল। 

বাণিজ্য উদ্ত্ত ও আদান প্রদান সমতা ( 85187)0৩ 97505 ৪190 
88197006 0£ [১8৪57067805 ) 2 বৈদেশিক বাণিজ্যে দেশের আমদানির মূল্য ও রপ্ানি 
মূল্যের ব্যবধানকে বাণিজ্য উদ্ত্ত বলা হয়। কিন্তু বাণিজ্য উদ্ত্ত হইতে কোনও দেশ 

,. খণী কিংবা পাওনাদার তাহা প্রকৃত পক্ষে স্থির করা যায় না। 
অিইলিরাি তত কারণ বাণিজ্য উদ্ধত্ত (98191)০6 ০0৫ 770806) আমদানি মূল্য ও. 
রপ্তানি মূল্য হইতে পাওয়া ষায়। যেমন ভারতবর্ষ হইতে চা, চামড়া, কাপড়, চিনি 
ইত্যাদি রপ্তানি হইল আর ভারতবর্ষে যন্ত্রপাতি, খাদ্যশস্য ইত্যাদি আমদানি হই । 
রপ্তানি মূল্য ও আমদানি মুল্যের ব্যবধানই বাণিজ্য উদ্ধত্ত। দ্রেশে যত দ্রব্য আমদানি 
হয় এবং দেশ হইতে যত দ্রব্য বিদেশে চালান হয় উহার হিসাব শুন্ক অফিসে থাকে । 
শু্ধ অফিসের হিসাব হইতেই দেশের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত অনুকূল 

প্রতিকূল বাণিজ্য উদ (চ৪৬০এ:৪০1০) কিংবা প্রতিকূল(078০07৪1)তাহা বুঝিতে 
পারা ষায়। দেশের আমদানি রপ্ধানিকে বল! হয় দৃশ্য বৈদেশিক বাণিজ/ (৬151515 
ঢ0:181) [806 )। ভারতবর্ধহইতে ১৯৫৯ সালে ৬২৬ কোটি টাকা মূল্যের ভ্রব্য 
বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে আর ভারতে ৮৬৯ কোটি টাকা! মূল্যের দ্রব্য আমদানি 
হইয়াছে। স্থতরাং ভারতের ২৪৩ কোটি টাকা প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ( 01- 
09৮০0018016 7381217020৫ 11806 )। 

কিন্ত উহাই কি ভারতের মোট দেনা? ভারতের মোট দেন1 উহার অনেক বেশী। 
তাহার কারণ এই যে দৃশ্য আমদানি ও দৃশ্য রপ্তানি ব্যতীত প্রত্যেক দেশেরই অদৃশ্য 

রঙানি ও অদৃশ্য আমদানি, (11/5151616 78100165 2150. [78151 

জাতি হা ১1০ [1000109) থাকে । শুষ্ক অফিসে ষে আমদানি রানির 
মূল্যের হিসাব হয় না উহাই অদৃশ্য (আমদানি রপ্তানি । অথচ অদৃশ্য আমদানির জন্য 
বিদেশীয়দের অর্থ গ্রদদান করিতে হয় এবং টাচিউিসানিউদ বিগিনিতা 
হইতে অর্থ পান] হয়! 

তোমরা জান যে ভারতবে বু বদেশিক কর্মচারী আছেন যাহাদের বেতন 
ভরত সরকার অথবা ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বহন করিতে হয়। যেমন দুর্গাপুর লৌহ 
ইস্পাত কারখানায় য়ে সকল বৃটিশ কর্মচারী আছেন তাহাদের পারিশ্রমিক বাবদ 
ঘে অর্থ দেওয়া হয় তাহ সম্পূর্ণ ই কি তীহাঁরা ভারতবর্ষে ব্যয় কয়েন ? রুরেন 
. না--আয়ের একাংশ ভাছাদের পরিবারবর্গের জন্ত বুটেনে পাঠাইতে হুয়। বদি প্রতি: 


-বৈদৈলিক বাণিজ্য ৭১৭ 


বৎসর € কোটি টাক! এই বাবর্দে গ্রেট বুটেনে পাঠাইতে হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষ 
হইতে ৫ কোটি টাক মূল্যের অর্থ বিদেশে চলিয়৷ গেল। এই £ কোটি টাক! মুল্যের 
অর্থ বাহিরে যাওয়া আর ৫ কোটি টাকা মূল্যের ত্রব্য বুটেন হইতে আমদানি করার 
মধ্যে পার্থক্য কি? ৫ কোটি টাকা মুল্যের দ্রব্য আমদানি করিলেও দেশ হইতে 
অর্থ বাহিরে যাইবে আর বৃটেনের কর্মচারীদের পারিশ্রমিকের অংশ বুটেনে পাঠাইলেও 
ভারত হইতেই অর্থ বুটেনে গেল। স্থতরাং নীট ফল ভারতবর্ধ গ্রেট বুটেনের নিকট 
, ৫ কোটি টাকা খণী। অন্বূপভাবে ভারতবর্ষ আমেরিকা! যুক্তরাষ্ট্র হইতে যে কোট 
কোটি টাক। উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য (1969561990761,0 218185 ) ৭ণ করিতেছে সেই 
খণের উপর ভারতবর্ধকে যে সুদ দিতে হয় তাহাও বিদেশে চলিয়। যাইবে । এক্ষেত্রেও 
ভারতব্ধ খণা। এই প্রকার নানাবিধ ব্যয় রহিয়াছে যাহার জন্য দেশ দৃত্যত কোন 
সম্পদ পায় না কিন্তু দেশ হইতে বিদেশে অর্থ চালান হয়। উহাকেই বলা হয় 
অদৃশ্য আমধীনি । 
অদৃশ্য আমদানির মতই অদৃশ্য রপ্তানি আছে। ভারতবর্ষের নিকট যাহ! অদৃশ্য 
আমদানি ( 1155157012 17000105 ) যে সকল দেণের নিকট হইতে উপকার পাওয়ার 
জন্য অদৃশ্য আমদানির মূল্য পরিশোধ করিতে হয় সেই সকল 
88 দেশের পক্ষে উহ্বাই অদৃশ্য রপ্তানি। স্থতাং অদৃশ্য আমদানি 
রপ্তানি যে সক উপাদান লইয়া গঠিত উহ বিদেশীয়দের নিকট হইতে সেবা 
গ্রহণের মূল্য (75০6 £0£ $27৮1023) নিজ দেশে বিদেশীয়গণ ব্যবসায় করিলে সেই 
বাবসায় হইতে লাভ , বিদেশী খণের হৃদ) বিদেশীয়গণ পরিভ্রমণে আসিলে বা 
বিদেশে পরিভ্রমণে গেলে উহার বাবদ যে ব্যয় হয়, বিদেশে ছাত্রছাত্রীগণের পঠনের 
বায় ইত্যাদি । 
হ্তরাং কোনও দেশ খণী (13০560: ) কিংবা পাওনাদার ( 075410:5 তাহা 
স্থির হইবে দৃশ্য ও অদৃশ্য আমধানি রঞ্চানি সংতুলন হইলে (881812০6 )। এইজন্যই 
দৃশ্য ও অদৃশ্য রপ্তানি আমদানির ফলে কোনও দেশের খণ বা পাওনা সাব্যস্ত হইলে 
উহাকে বলে আদান প্রদান সমত। (9919006 0£ 125006108) | 
99545 বাণিজ্য উদ্বৃত্ত (9819105 0৫6 71906 ) ও আদান প্রদান 
সমতা (89181)06 0£ 290021)0 ) বুঝিতে নিম্নোক্ত ছুইটি সমীকরণ সাহাষ্য 
করিবে। 
বাণিজ্য উদ্ত্ত »( দৃশ্য আমদানি- দৃশ্য রগ্তানি )। 
(9919102 0£ 0506 )  »৮( ড131915 10000105-৬151515 2%0০:65 ) 
আদান প্রদীন সমতা 7 (দৃশ্য আমদানি+ অদৃশ্য আমদানি )-- 
(দৃশ্য রপ্তানি + অদৃষ্ঠ রপ্তানি ) 
(928197)০6 ০: 5850060068)-৭ (৬151015 100907554105151015 [1009188)-- 
(39116 50025 17 1155151015 25090765)। 
দৃশ্ত আমদানির মূল্য দৃত্ত রগ্তানি মূল্যের কম হইলে অন্থকৃল বাণিজ্য উহত্ত 
(র8%99:851 98187008 ৩৫ 788৫5) আর দৃশ্য আমদানির "মুল্য অপেক্ষা দৃষ্া 
হাশশহ 


১৮ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


রপ্তানির মূল্য অধিক হইলে প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্ধৃত্ত (70765002216 
অনুকূল আদান প্রদান 98127০6 ০৫ [8০ )। তেমনি দৃশহ্ব ও অদৃশ্য আমদানির 
মোট মূল্য দৃশ্য ও অনৃশ্থ রপ্তানির মোট মূলোর অধিক হইলে 
প্রতিকূল আদান প্রদান সমতা ( 077695000181)16 79191906 ০£ 
প্রতকৃপমাদান.. ১5265) আর কম হইলে অহৃকৃল আদান প্রদান সমতা 
(68৬০0018016 08181710201 28510061005 )। 
ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্যের ধারা লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে যে ছিতীয় 
মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্বস্ত ভারতের বাণিজ্য উদ্ত্ত ছিল অস্থকৃল কিন্তু আদান প্রদ্দান 
সমতা ছিল প্রতিকূল। কিন্তু যুদ্বোত্তরকালে ভারতের বাণিজ্য উদ্বত্ত এবং আদান 
প্রদান সমত। উভয়ই প্রতিকৃূল। 
ভারত বিভাগের ফলে খাগ্যশস্ত, শিল্পজ কাচামালের ঘাটতি পূরণ করার জন্য ; 
উন্নয়ন পরিকল্পনা ফলপ্রস্থ করার জন্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদির "আমদানি বাড়িয়া গিয়াছে । 
ফলে প্রাক-যুদ্ধ কালে ভারতের বহির্বাণিজ্যে যে স্থযোগ ছিল তাহ] 
আদান প্রদান সমতার অনেকাংশে নষ্ট হইয়াছে । তবে স্থুখের বিষয়, ভারতবর্ষ এখন 


সমতা 


উদাহরণ 
টু আর কেবল কাচামালই রপ্তানি করে না ভারত এখন শিল্পজ 
দ্রব্যও রপ্তানি করিতে আরম্ভ করিয়াছে । স্থতীবন্ত্র, লোহা-লবড়, চিনি, চামড়ার 
ত্রব্য ইত্যাদি ভারতের প্রধান শিল্পজ রঞ্চানি। ৪ 
চ:0705858 


1. 1590 816 00০ 017166 91£01005105 20 2৬০০০ (2) 51৩৩27250৩0 (৮) 2:০০০০০৪ 1 


(ক) অবাধ বাণিজ্য ও (থ) সংবক্ষণেব বিশেষ যুক্তি কি? 

2. 01507750019) 06৮/6ত7 (৪) 00300005210 20155 00063 ? 
(9) 4০৬2107৩127 2100 919৩০150 000৩$ £ 
(০) ০:০65০০৬৩ ৪750 চ২৫৮৩1073৩ 00108৩8, 

পার্থক) নির্দেশ কর £ (ক) বাণিজ্য শুক্ধ ও অন্তঃগুক্ক। 

(খ) মূল্যামুসার ও পরিমাণানুসাব শুষ্ক; 
(গ) সংরক্ষণ শুষ্ধ ও রাজন্য শুক। 

ও. 41586 15 0052৮ 95 [155751015 05505 1 00৬৩ 65581009168, 


অনৃগ্ত বাণিজ্য কাহাকে বলে? উদাহরণ দাও। 
4. 00151108018 ১৩০৩০ 05180০৩ 01 20806 8130 821900৩ ০17১8700010, 


বাণিজ্য উদ তব ও আদান প্রদান সমতার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। 

5. এস 89০০০৩০ $/5:৩100$৩, ড11096 81৩ 15 0855 1 

প্ুন্থাধীন পণ্যাগার কি? উহার আবশ্ককতা কি !? 

6. 1096 15 ০015080 2 ৩৬ ৫055 1019৮৮90808 5/01 10 590060020 : দা118, 
095০5181005 8001055018৩ 1000154 ? ৰ 

ফেরত ওক ফি? ফেরত শুক্ধ কি পদ্ধতিতে কার্ধকরী করা যায়? 

7. 5706$ 15 05067109010) 0০92005005৩ 09৫2 01৮৩ 2870৩. 

আপেক্িক বায় বলিতে ক্ধি বুক্কায়? উদাহরণ দাও ? 
এটি, ৮105৮ 15 000085750278 10951 315 ১00791৬, 

গহষ্ষারী কয় কাহাকে ফলে? উদাহরণ লাহাষে বুধাই্য) দাও । 


্রন্মোদস্ণ অন্্যান্ত 
রপ্তানি এবং আমদানি 


€ ছ০008 আও [20০০7808 ) 


রপ্তানি ব্যবসায় (2০০7558) £ বাজার সমীক্ষা! (1188৩ 705৩৪৫৯)--- 
কোনও উৎপাদক বিদেশের বাজারে উৎপাদিত দ্রবা বিক্রয়ের জন্য মধ্যগ বা মধ্যবর্তী 
ব্যবসায়ীর সাহাধ্য লইতে পারে কিংবা নিজ প্রচেষ্টায়ও বিদেশে দ্রব্য বিহ্রয়ের ব্যবস্থা 
কবিতে পারে। মধ্যগগণের সাহায্যে বিদেশে দ্রব্য বিক্রয় করার স্থবিধা এই যে 
মধ্যগগণ বাজারের অবস্থা সমীক্ষা করিয়া রপ্তানিকারক কোন্‌ 
দ্রব্য রঙ্ানি করিবে তাহা জানাইয়! দেয়। কিন্ত নিজ প্রচেষ্টার 
বিদেশে জরব্য বিক্রয করিতে হইলে বিদেশেব বাজাবের ( অর্থাৎ চাহিদা ও ফোগানের ) 
অবস্থা সমীক্ষা করিতে হয়। উহাকেই বলা হয় বাজার সমীক্ষা (11816 
[556৪101,)। কেবল বৈদেশিক বাণিজ্যের বেলায়ই ষে বাজার সমীক্ষার প্রয়োজন 
তাহা নহে, স্বদেশের বাজাবের অবস্থাও সমীক্ষা করার প্রয়োজন আছে। 
কি প্রায় প্রত্যেক দেশের সরকাগই দেশের শিক্প-বানিজ্যেব অবস্থা 
পন্থা ' বিষধক পুস্তক প্রকাশ করিয়া থাকে । যেমন ভারত সরকারের 
ব্যবসায় (76) পত্রিকাষ ভারতবর্ষের ব্যবসায় সংক্রান্ত যাবতীয় সংবাদ পাওয়া 
যায়। অর্থ, শিল্প, বাণিজ্য দ্চর হইতেও আবশ্বকীয় তথ্যাদি সংগ্রহ কর! ঘায়। 

বৈদেশিক বাণিজ্য-দূতের কাধালয়ে অনুসন্ধান করিলে, কিংব 
সরকারী প্রকাশিত নিজ দেশের ব্যাঙ্কের বিদেশস্থ শাখা অফিসসমূহের মাধমে উহার 
রি মন্কেলকে বিদেশের বাজারের অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করিতে 
পারে। বণিক সতা (০15803651০৫ ০01929670০০ ) বা বাণিজ্য সমিতির মাধামেও 
কা বিদেশের বাজারের অবস্থা জানিতে পারা যায়) নতুবা, 

বিদেশে প্রতিনিধি পাঠাইয়া বিদেশের বাজারের অবস্থা সমীক্ষা 
করা বায়। 

বিদেশের বাজারের অবস্থা! সমীক্ষ! (0:522:01) করার প্রয়োজনীয়ত! দিন দিনই 

অন্থতৃত হইতেছে। কারণ বিদ্বেশের ভৌগোলিক অবস্থা, 
বাজার সমীক্ষার  শিল্লোন্নতির অবস্থা ইত্যাদি জান! না থাকিলে কোনও রপ্ানি- 
24 কারকই সাফল্যের সহিত রখ্টানি বাণিজ্য করিতে পারে না) 
যেমন'ক্রাত্তীয় অঞ্চলে ভারী পশম বস্ত্রের চাহিদা] খুবই রম। পশম বন্ত উৎপাদর্ 
ভৌগোলিক ও * ক্রান্তীয় অঞ্চলের অবস্থা! না জানিয়াই যদি উৎপাদন করিতে থাকে 
অর্থনৈতিক অবস্থা তাহা! হইলে তাহার উৎপাদন চাহিদার তুলনায় অধিক হওগীরই 
পরববেক্ষণ সম্ভাবনা! তেমনি মনে কর, যে দেশে বিছাৎ জবার. 
বাবস্থাই নাট, সেই দেশের জগ্ক বৈদ্যাতিক যন্ত্রপাতি উত্পাদন করা তুল? অথবা 
এমনও হইতে পারে তি, বেথা রানি করার উদ্দেক টৈযাক হইব এরই হয. 


বাজার সমীক্ষা 


২৩ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


দেশে রপ্তানি হইবে, সেই দেশে সন্তায় পাওয়া যায়। এ-ক্ষেত্রেও উৎপাদনের ও 
রপ্তানির উদ্দেশ্ট ব্যর্থ হইবে ষদ্দি বাজারের অবস্থা সঠিক জানা না ষায়। 
বাজার সমীক্ষায় দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান এর আয়ের মান 
বিশদভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন । ষে দেশের জনসাধারণের 
1 মান জীবনযাত্রার মান (302702:9 06 115126 ) খুবই নিয়ে (10) 
এবং ষে দেশের শ্রমিক ও চাকুরিয়াদের বেতনের মানও খুব নীচু 
মে দেশে রপ্তানি করার উদ্দেস্টে কোনও মূল্যবান সম্পদ তৈয়ার করার স্বার্থকতা৷ 
কোথায়? যে দেশের সাধারণ শ্রমিকের মাসিক আয়, মনে কর, ২০ টাকা, সেই 
দেশে রপ্তানির উদ্দেস্তে স্বল্পমূল্যের মোটরগাড়ী তৈয়ার হইলেও কি তাহা বিক্রয়ের 
সম্ভতাবন। খুব অধিক? আয়কর বিভাগের পরিসংখ্যান হইতে দেশের আয়ের 
মানের (59608150810 ০1 85) আভাস পাওয়। ষায়। স্থতরাং আয়ের অনুপাতে 
কি প্রকার দ্রব্যের চাহিদা! হইতে পারে তাহা জানা যায় ।' 
বাজার সমীক্ষায় দেশের জনসাধারণের রুচির (:9991)101, ) উপর যথেষ্ট লক্ষ্য রাখা 
প্রয়োজন । ভারতবর্ষের জনসাধারণের রুচি অন্যায় যে দ্রব্যের চাহিদা হইতে পারে, 
রুচি হনলুলুর (£7০1,91815) জনসাধারণের একই প্রকারের রুচি না-ও 
হইতে পারে। স্থতরাং হনলুলুতে ( 730201010) দ্রব্য রপ্তানি 
করিতে হইলে সেই দেশের সাধারণের রুচির জ্ঞান থাকা কর্তব্য | রুচি সম্বন্ধে জানিতে 
হইলে অনেক সময়ে বিদেশের সাধারণের মধ্যে নির্বাচিত ব্যক্তিগণের নিকট প্রশ্নাবলী 
( 0865010973779116 ) পাঠান ধাইতে পারে । উহাতে কি দ্রব্য তিনি পছন্দ করেন, 
কেন পছন্দ করেন, কোন্‌ কারবারীর উত্পাদিত দ্রব্য তিনি পছন্দ করেন, কেন 
বিশেষ কারবারীর উৎপাদিত দ্রব্য পছন্দ করেন ইত্যাদি বিষয় থাকে । উহা] দ্বার! 
মোটামুটি সাধারণের রুচি সম্বন্ধে ধারণ। করা যায়। 
বিদেশের বাজারে নগদান বিক্রয়ের প্রাধান্ঠ কিংবা ধারে বিক্রয়ের প্রাধান্য তাহা 
দ্বারাও বিদেশে রঞগ্তানির ঝুঁকি কম কি বেশী তাহা বুঝিতে পারা যায় । কোনও ত্রব্য 
(যেমন যন্ত্রপাতি) বিদেশে রপ্তানি হইলে সে দেশে যন্ত্রপাতির অংশ (9815 
ডা 785) প্রয়োজন হইলে কিতাবে সরবরাহ করা যায়, অথবা 
| বিক্রয়ের পর যন্ত্রপাতির মেরামত আবশ্তক হইলে তাহার কি 
ব্যবস্থা হইতে পারে ইত্যাদিও বিবেচন] করা উচিত । যেমন 365561 প্রতিলিপি 
মুদ্রণযস্ত্রে (10501155008 10501706 বা ০5০19511176 10901)175 ) কোনও 
অংশ ভাঙ্িয়া গেলে অথবা অকেজে৷ হইলে উহা অন্য কোনও কোম্পানী তৈয়ার 
করিতে পারে না। সুতরাং (063650067 0551956511716 1801017)6 ) বিক্রয়ের 
প্রচেষ্টার সঙ্গে বিক্রয়ের পর ক্রেতাদের সেবা দেওয়ার (৪:66: 58163 56751০€ ) 
ব্যবস্থা! রুরার প্রশ্নও জড়িত। 
ঘে দেশে রপ্তানি করা হইবে মেই দেশের আইন সম্বন্ধেও রপ্তানিকারকের জান 
ধাকা আবশ্তক। ভারতবর্ষে বেশীয় ভাগ সহরে ষে সকল গাড়ী চলাচল করে উহা 
1ন্িণ হস্তে চালান (21957994 10:16) হয় । কিস্ত ইউরোপের বেঈর ভাগ 


রপ্তানি এবং আমদানি ২১ 


সহরেই বাম হস্তে চালান (].6£ 77810 13:1০ ) নিয়ম । দি ভারতবর্ষের মোটর 
রানার চালান নিয়ম জানা নাথাকে আর ভারতবর্ষে বাম হজ্যে চালান 
নি মোটর গাড়ী বিক্রয়ের গ্রচেষ্টা কর! হয় সে প্রচেষ্টা ফলবতী হওয়ার 
সম্ভাবনা খুবই কম । আবার আমদানিকারকের দেশের বাণিজ্যিক 

আইনকানুন জানা না থাকিলেও ব্যবসায় সম্বন্ধ স্থাপন কষ্টকর। মনে কর, কোনও 
দ্রব্য আমদানিতে নিষেধ আছে, কিংবা! কোনও দ্রবের উপর খুব উচ্চ হারে 
আমদানি শুষ্ক বসানে আছে, সেই প্রকার দ্রব্য রঞ্চানি করিয়া বিদেশের বাজারে 
প্রতিযোগিতায় লাভ করা খুবই কষ্টকর। 

উপরিলিখিত সকল বিষয় বিবেচন৷ করিয়] অর্থাৎ বাঁজার সমীক্ষা করিয়া রঙটানি- 
কারক ষদি মনে করে ষে বিদেশে ব্যবসায়ের চেষ্টা করিলে সাফল্য লাভ হইতে পারে 
তাহা হইলে রপ্তানিকারককে বিজ্ঞাপনের ( 4 ৫৮610156006170 ) 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। সর্ধদাই সম্ভাব্য আমদানিকারকের 
দেশের পত্রিকায় এবং ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে হয়। মূল্য, পরিমাণ ইত্যাদি 
সেই দেশের ভাষায় প্রচার করিতে হয়। ভারতের বাজারের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে হইলে 
বিভিন্ন রাজোর ভাঁষাফু( বাংলা দেশে বাংলা ভাষায়, তামিলনার্দে তামিল ভাষায়, 
উড়িস্তায় উড়িয়া! ভাষায়, উত্তরপ্রদেশে হিন্দী ভাষায় ) এবং মূল্য টাক! পয়সায় দেওয়া 
উচিত। সহজ ' বোধগম্য ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে হয় । 

রগ্ানি পদ্ধতি (7:০০5৫56 ০£ [০১228 ) ২ রধ্ানির প্রথম ধাপ মাল 
চির প্রেরণের নির্দেশ (0৫2.)। আমদানিকারক রপ্তানিকারকের 
নিকট মাল প্রেরণের নির্দেশ দিলেই রপ্তানিকারক মাল পাঠাইতে 
পারে। মাল প্রেরণের নির্দেশকে ইংরাজীতে 775958 বা! 0:2৬ বড়ো । 

মাল প্রেরণের নির্দেশে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ থাকে তাহা হইতেছে-_-€১) 
মালের নাম; (২) কি মূল্যে অথবা কি গুণবিশিষ্ট ( যেমন ১০ টাকার মূলোর, কিংবা 
প্রথম শ্রেণীর, ছিতীয় শ্রেণীর ইত্যাদি ); (৩) পরিমাণ ; (৪) বহনের চুক্তি, সমান্তুল, 
অথব! মাশুলবিহীন, বীমারুত কিংবা! অবীমাকৃত ; (৫) কোন্‌ জাহাজে পাঠান হইবে 
তাহার নাম; (৬) কোন্‌ তারিখের মধ্যে মাল পৌছান 
প্রয়োজন ; (৭) মালের উপর কিরূপ “মাক (0510) দেওয়। 
হইবে; (৮) কিভাবে প্যাকিং করা হইবে ) (৯) মালের উপর কিভাবে নম্বর দেওয়া 
হইবে; (১০) মূল্য পরিশোধ কি প্রকার হইবে তাহার উল্লেখ ;* (১১) কোথায় মাল. 
খালাস দেওয়। হুইবে। মাল সরবরাহের প্রত্যেকটি নির্দেশপত্রে (01061 বা 1)02256 : 
পৃথক পৃথক নম্বর থাকিবে। নিয়ে উৎপাদনকারীকে সরাসরি মাল নানান 
নির্দেশের একথান! নমুনা, দেওয়। হইল। ২২নং পৃষ্ঠা দেখ। রি 

নিম্নের উদাহরণটিতে মালের উৎপাদক এবং রপ্তানিকারক একই প্রতি 1: 
সুতরাং রগ্তানিকারকের আমধানিকারকের নির্দেশমত মাল পাঠাইতে কোবগ্মহ্বিধা 
নাই। এইবারে রপ্তানিকারক” মাল প্যাক” (7৪০%) করিয়া পাঠাইবাক্স ব্যবস্থা 
'করিরে। অবস্ত এগ্ঠানে উদ্লেখ করা. রটয়োজন যে উপরের সরবরাহ নির্দেশে (0:৫2). 
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রপ্তানি এবং আমদানি বত 


মূল্যের উল্লেখ নাই কিন্তু কিভাবে মালের মূল্য শোধ হইবে তাহার উল্লেখ জাছে। 
হুতরাং ধরিয়া! লইতে হইবে মালের মূল্য রপ্তানিকারকের মুল্য-তালিকাদৃষ্টে তৈয়ার 
হইবে এবং ষে তারিখে মাল চালান দেওয়া হইবে সেই দিনের 
আমদানিকারকের মুক্তার বিনিময় হারেই মূল্য প্রদান হইবে। রপ্তানিকারকের 
নির্দেশ সর্বদা লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে প্যাকিং (মোড়ক) এমনভাবে কর! 
হয় যাহাতে অনেক দিন সমুদ্রপথে চলার জন্তও কোনপ্রকার ক্ষতি না হয়। মোড়ক 
, করা সন্ধে আমদানিকারকের বিশেষ কোন নির্দেশ থাকিলে তাহা পালন করিতে 
হয়। মোড়কের উপবে আমদানিকারকের নির্দেশমত মার্ক বা দাগ দিতে 
হয়। মার্ক বা দাগও যাহাতে উঠিয়া না যায় তত্প্রতি বিশেষ দুটি দেওয়া 
প্রয়োজন । কারণ জাহাজ হইতে মাল নামাইবার সময় ষদি দাগ বিনির্দেশ 
করিতে না পারা যায় তাহা হইলে একের মাল অপরের লইবার সম্ভাবন! 
থাকে। 
মাল মোডক অথবা] প্যাকিং করিয়া! যানবাহনের ব্যবস্থা করিতে হয়। জাছহাজী 
ব্যবসায়ী জাহাজ কোন্‌ তারিখে, কোন্‌ বন্দর হইতে কোন্‌ 
জাহাজে মালপ্রেবণ পথে€্কান্‌ দিকে রওনা হইবে) পথে কোন্‌ কোন্‌ বন্দরে নোঙর 
করিবে ইত্যাদি সাধারণের এবং ব্যবসায়ীদের অবগতির জন্ত প্রকাশ করিয়া থাকে । 
উহাকে বলা হয় জাহাজী তালিকা (91192178 [.30)। জাহাজী তাপিকাদুষ্টে 
কোন্‌ পথে কোন্‌ জাহাজে পাঠাইলে সহজে এবং সত্বর আমদানি- 
রা কারকের নিকট মাল পৌছিবে তাহ স্থির করিয়া পরিবহণের 
ব্যবস্থা করিতে হয়। কোন্‌ জাহাজে মাল পাঠান হইবে উহ! 
স্থির করিয়া! সেই জাহাজী প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে মালপ্রেষণ চিঠ। ( 978127178 
[০৮ ) সংগ্রহ করিবে । মালপ্রেবণ চিঠায় (51000108 [০৮ ) মালের বিবরঘ 
দিয়! জাহাজী প্রতিষ্ঠানের নিকট ফেরত পাঠাইতে হয়। জাহাজী প্রতিষ্ঠান রপ্তানি- 
কারককে জানাইয়া দেয় কোন্‌ তারিখে জাহাজে মাল তোলার জন্য পোতাঙ্গণে 
(1001) জমা করিতে হইবে। নির্দিষ্ট তারিখে পোতাঙ্গণে মাল উপস্থিত কর] না 
হইণে জাহাজী প্রতিষ্ঠান সেই মাল ন! লইয়াই জাহাজের পাল তুলিবে। পোতাঙ্ণে 
মাল উপস্থিত কর] হইলে পোত প্রাধিকারের কার্ধালয় হইতে মাল গজন কর] হইলে 
ওজন চিঠা বা প্রত্যারণ চিঠা! ( ডা61818: 1৭০৬ ) পাইয়। থাকে । কিন্ত যদি 
মাল জাহাজে তোল! সাপেক্ষ কোনও গুদামঘরে রাখ! হয় তাহা ছুইলে গুদামঘরের 
মালিক অধবা কোনও ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীও মালপ্রাপ্তির রসিদ দিয়! থাকে। অনেক ; 
সময় জল্পথে অন্ত একানও হ্থান হইতে বা বজরাম্ব মাল আনিয়া সরাসরি জাহাজে 
তোল! 7১-.৬1স:৭ রসিদ দেন। উহাকে বলে 
জাহার্জী মালের রলিদ € 8885৩ 1৬০৩৮: )। এই. রপিষে 
8 থলের বি ওর টি কত অংশ অধিকার 
করিবে উহা থাকে । উহার প্রয়োজন ছয় জাহাজের মালিকের পক্ষে রছম মাণুন 


(8518৮ ) ভিলা করিতে । 


৯৪ বাবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


জাহাজী যালের রসিদের নযুনা 
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ইতিমধ্যে বপ্তানিকাবককে জাহাজী প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে বহুনপত্র (8811 
9 [.80378.) সংগ্রহ কবিতে হয়। সরাসরি জাহাজী প্রতিষ্ঠানের নিকট উপস্থিত 
না হইয়া! উহার প্রতিনিধির € £66765 ) মাধ্যমেও বহুনপত্র সংগ্রহ কর] ঘায়। 
বহুনপত্রে মাল বহন করার সর্ত লেখা থাকে । কিন্ত জাহাজের 
শি নাম, কোন্‌ বন্দর হইতে জাহাজ ছাড়িবে, কোন্‌ বন্দর ইহার 
শেষ গন্ভব্যস্থল, চালানী মালের প্রাপকের (00731£776০ ) নাম, ঠিকানা, মালের 
বিবরণ, ওজন, স্থান পরিমিতি (14183015106) ) ; মালের সংখ্যা (বাক্স, পেটি 
বা মোডকের সংখ্য|), মালের উপরের মার্ক, ইত্যাদি ঘর শূন্য থাকে । শূন্য স্থানগুলি 
রঞ্ঠানিকারককে পূরণ করিতে হয়। উহা পুরণ করিয়া পুনরায় বহনপত্র জাহাজী 
প্রতিষ্ঠানের কার্ধালয়ে দাখিল করিতে হয়। উপরে যে প্রত্যায়ণ চিঠা অথবা 
জাহাজী মালের রমিদের উল্লেখ কর হইয়াছে উহা! জাহাজী প্রতিষ্ঠানকে অথবা! 
মালিককে ফেরত দিতে হয় এবং উহার পরিবর্তে জাহাজের মালিক অথবা জাহাজী 
প্রতিষ্ঠানের অধিকারপ্রাপ্ত কর্মচারী বহ্ুনপক্জ ( 811] ০৫ [.1116 ) লহি করিয়া 
রপ্তানিকারককে দিয়! থাকে । 
মালের মোড়ক অথব1 বাক্সে কোনও প্রকার ক্রটি থাকিলে জাহাজী প্রতিষ্ঠান 
অথবা জাহাজের মালিক যে বহনপত্র ( 81] ০৫ [.9৭108 ) দেয় উহাতে 'ছুষ্ট 
( ঘ০এ] ০: 10125 ) কথাটি লিখিয়া দেয়। বহনপত্ধে “ছুই ( ০৪] 9: 191:05) 
্ট নির্দোষ বহনপত্র কথাটি লেখা থাকিলে জাহাজী প্রতিষ্ঠানের মালের অবস্থা সদ্ধে 
কোনও দায়িত্ব থাকে না। আর যদি মালের মোড়ক বা 
প্যাকিংএ কোনও ফোষক্রটি না থাকে তাহা হইলে বহুনপত্র নির্দোষ (0185) বলিয়! 
দেওয়৷ হয়। মাপ জাহাজে তোলার পর €ধে বহুনপত্তর পাওয়া! যায় তাহাকে বলা 
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হয় জাহাজে মাল বহুনপত্রঁ (00. 9০8: 8511 ০£ 1,818 ), কিন্ত জাহাজে 
তোলা সাপেক্ষ ঘে বহনপত্র পাওয়া যায় তাহাকে বলে “মালতোল। সাপেক্ষ 
বহুনপন্জ (7২০০৪1৮০০60 31011970616 0111) রঞ্চানিকারকের পক্ষে নির্দোষ 
(0128217) এবং জাহাজে মাল বহনপন্ত্ (07. 8০81৭ 8111 ০৫ 1801078) 
লওয়ার চেষ্টা করা প্রয়োজন । 


অনেক সময়ে দেখা যায় ষে গস্তব্স্থলে জাহাজ পৌছিলে পর মাল প্রাপকের 
* ঠিকানায় পৌছিতে অন্য কোনও পরিবহণের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন। মনে কর, 
কলিকাতা পোতাঙ্গণে মাল নামাইবার পর আবার রেল যোগে মাল প্রাপকের 
(00751806০ ) ঘরে পাঠাইতে হইবে । এইবূপ ক্ষেত্রে যদি 
জাহাজ হইতে মাল নামাইবার পর পুনরায় রেল যোগে 
পাঠাইবার ব্যবস্থাও জাহাজী প্রতিষ্ঠানের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহ] হইলে 
জাহাজী প্রতিষ্ঠান যে বহনপত্র দিবে উহাকে বরাবর বহুনপন্জ (01):0081) 9111 
401 18011) ) বলা হয়। 


মাল বহন কবার মাত্ুল ( হ£০18170 ) মালের মূল্য, ওজন অথবা স্থান অধিকার 
যে কোনও একটির উপর নির্ভর করিষ' স্থির করা হয়। তবে সাধারণত যে উপায়ে 
জাহাজের মালিকের অথবা জাহাজী প্রতিষ্ঠানের অঙ্গুকৃলে হয় 
সেই উপায়েই মাশুল স্থির কর! হয়। জাহাজের মালিক মাশুল 
বাবদ রপ্তানিকারককে কত দিতে হইবে তাহ] দর্শাইয়। যে চিঠা (1০6) দেয় 
তাহাকে মাশুল চিঠ। ( চা০1£ ০৮০) বলে। 


রপ্কানিকারক যদি মালের মুল, বীমা ও মাশুল (0০50 [75012186 8190 
দা61£1)0-2015518660 0 1] ঢা) বলিয়া উল্লেখ করিয়। থাকে তাহা হইলে 
তাহাকে মাল বীম! করিয়া সামুক্রিক বীমা বা নৌ-বীমাপত্র গ্রহণ করিতে হয়। কিন্ত 
যদি মূল্যবেদনে ( 039০9680107.) বীমার উল্লেখ নাও থাকে এবং আমদানিকারক 
যদি খধীমা করার নির্দেশ দিয়া থাকেন তাহা হইলেও রপ্তানিকারককে মাল বীমা 
করিতে হয়। 


রঞ্ঠানিকৃত দ্রব্যের বিশদ বিবরণ শ্ন্ধ কার্যাপয়ে দাখিল করিতে হয়। যদ্দি 

রপ্তানিকৃত দ্রব্য শুন্তাধীন হয় সে-ক্ষেত্রে সরকারের মিকট হইতে রপ্তানি অন্ুজ্ঞাপক্র 
(1102856 ) লইতে হয়। শুক্কাধীন রপ্তানি ভ্রব্যের বেলায় 
ষে প্রপত্রে মালের বিবরণ দাখিল করিতে হয় উহাকে মালপ্রেবণ 
(511091008 811) বলে । ফেরত শুক্ক (10:8201. ) আদায় করিতে জাহাজী 
বিলের প্রয়োজন । কিন্তু রপ্তানি দ্রব্য যদি শুদ্ধাধীন না হয় তাহা হইলে কেবল 
মাশুল ফেরত প্রমাপপত্ মাল প্রেষণ বিনির্দেশ (50159108  506০1508611) ) 

প্রপত্রেই যাঁলের বিবরণ দিতে হয়। রপ্তানিকৃত ভ্রবোয় উপর 
শুক ফেরত আদায় 'করিতে হইলে রপ্তানিকালেই মাশুল ফেরতের এ্রুলাণপঞ্জ 
(০৮৪০৩ 05980) সংগ্রহ করিতে হয় । 


ববাবব বহুনপত্র 


মাশুল চিঠা 


রপ্তানি অনুজ 


২৬ ব্যবসায় সংগঠনের তৃমিকা 


রধানিকারককে আমদানিকারকের নিকট মোট তিনটি দলিল পাঠাইতে হয়-. 
চালানপত্র (177%০1০6), বহুনপত্র (8111 ০: 12178 ) এবং বীমাপজ্র (12501810706 
চালান, বহমপ্র ও  চ০11০5 )। বহুনপত্র ও বীমাপত্র পূর্বে আলোচনধ কর! হইয়াছে । 
বীমাপত্র চালানপত্রও একপ্রকার 'বিল। উহাতে মালের বিশদ বিবরণ, 
| মার্ক, মূল্য, সংখ্য1 বা পরিমাণ ইত্যাদি থাকে । আমদানিকারক 
চালানপত্র পাইলে বুঝিতে পারেন রপ্তানিকারকের নিকট তিনি কত খণী, অর্থাৎ 
রপ্তানিকারককে তাহার কত দিতে হইবে। আমদানিকারক চালানের সহিত মাল 
সরবরাহের নির্দেশপত্র মিপাইয়া দেখেন যে সকল মাল তাহার নির্দেশ অন্থসারে 
পাঠানো হইয়াছে কিনা । চালানের নমুন' পূর্বে দেওয়। হইয়াছে 
বহুনপজ্রের প্রয়োজনীয়তা (1055 ০£ 1911 ০£ 1.54$7% ) : জাহাজে মাল 
তোলা হইলে অথবা জাহাজে তোলার জন্য মাল জাহাজী প্রতিষ্ঠানের হেপাজত করিলে 
বহমপত্রের আবগ্তকতা জাহাজের মালিক যে রলিদ দেয় তাহাই যে বহনপত্র তাহা। পূর্বে 
উল্লেখ করা হইয়াছে । স্থতরাং বহনপত্রের প্রথম উপকারিতা 
জাহাজী প্রতিষ্ঠানের মালপ্রাপ্তির স্বীকৃতি ( £010705/1508977616 )। দ্বিতীয়ত, 
বহনপত্র দ্বারাই আমদানিকারকের মালে মালিকানাস্বত্ব প্রমাণ হুয়। বহনপত্ত 
আমদানি-কারকের দেশস্থ শুন্ধ অফিসে জমা না দিলে মাল খালাস পাওয়া যায় না। 
তৃতীয়ত, কি সর্ভে জাহাজের মালিক মাল বহন করিতে সম্মত হইয়াছে সেই 
সর্তসমৃহও বহনপত্রে থাকে । স্থৃতরাং বহনপত্র মাল বহনের চুক্তিপত্র (০০708০0। 
বীমাপত্র (1555:8952-2185 ) 8 বীমাপত্র না পাইলে আমদানিকারক 
মালের কোনও ক্ষতি হইলে ক্ষতিপূরণ দাবি করিতে পারে না। 
স্ৃতরাং বীমাপত্র ঘ্বারা আমদানিকারক প্রয়োজন হইলে ক্ষতিপূরণ 
দাবি করিতে পারে। 
উপরিলিখিত তিনখানি দলিল অপরিহার্ধ-__চালানপত্র, বহনপত্র ও বীমাপত্র । 
কিন্তু এতদ্যতীতও অনেক দেশের আমদানি আইনে বাণিজ্য-দূতের চালান না হইলে 
দেশের সীমানার মধ্যে মাল নামাইতে দেয় না; সে সকল দেশে 
বাণিজা-দুতের চালান কোনও ভ্রব্য রপ্তানি করিতে হইলে রগ্তানিকারককে বাণিজ্য- 
ঘুতের চালান সংগ্রহ করিতে হয়। বাঠিজ্য- ভুতের চালান (0:07095191: 10৬০৭$০6) 
কিভাবে পাওয়া যায় তাহা পূর্বে আলোচনা করা হুইয়াছে। স্থতরাং প্রয়োজন হইলে 
চাল্লাঘ, বহনপন্জ ও বীমাপত্রের সহিত রাপিজ্য-দূতের চালানও যু করিয়া দিতে হয়। 
আবার অনেক দেশে আমদানি ।শুষ্ক সকল' দ্বেশের আমদানির উপর সমহারে 
গ্রয়োগ করা হয় না। কোন কোন দেশের আমদানি দ্রব্যের উপর উচ্চ 'ছারে 
আমদানি শুক বসান হয় আবার কোন কোন দেশের জ্বর উপর 
কষপাুলক শিশু . কম আমদানি শুষ্ক বসান হয়। এই প্রকার আমদানি শুককে . 
গ্রভোমূলক আমদানি ভশক্ক ( [015910078008 অখব! 
* টি 62:515091- [000০6 [১55-১ বলে। '.স্থতরাং, কোন্‌ ছেপে, প্রকৃতই আর্য 
'উতধীন হইয়াছে তাহা বুঝিতে না পালে আমবানি শুক কি হানে আহার হইবে 


টু 


বীমাপত্রের 
প্রয়োজনীয়তা! 
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তাহা বুঝা যায় না। ১৯৩২ সালে অটোয়া সম্মেলনে (00০৪ 00206860629 
তৎকালীন বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত সক দেশের প্রতিনিধিগণ খিলিত হুইয়। স্থির 
করেন ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত এক দেশ হইতে অন্ত দেশে মাল আমদ।নি কর! 
হইলে, দ্রব্য আমদানি শুকাধীন হইলে, শুষ্ক আদায় করা চলিবে । কিন্ত একই জ্রব্য 
বৃটিশ সাম্রাজ্য ঘহিভূত কোনও দেশ হইতে আমদানি কর] হইলে যে হারে আমদানি 
শুক আদায় কর! হইবে তাহার চেয়ে বৃটিশ সাআজাজযর দেশ হইতে আমদানিকত ভ্রব্যের 
'উপর কম হারে শ্তন্ক আদায় করা হইবে। ইহাকেই বলা হয় লাআজ্য পক্ষপাস্ত 
(11700610151 00516161502 )। যদিও বৃটিশ সাত্রাজ্য বলিতে এখন কোনও বস্ত নাই 
“তথাপি বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্গত দেশসমূছের মধ্যে অনেক রাষ্ট্র এখনও পূর্ব প্রথা 
মানিয় চলিতেছে । স্বতরাং, মনে কর, ফরাসী দেশ হুইতে রেশম বস্ত আমদানি 
কবা হয়। তাহার উপর শতকরা ২৫ টাক] হারে আমদানি শুষ্ক আদায় করা হয়। 
গ্রেট বুটেন হইতেও রেশম বস্ত্র আমদানি করা হয়। উহাব উপর শতকরা ১* টাকা 
হিলাবে আমদানি শুস্ক আদায় করা হয়। কোনও ব্যবসায়ী যদি ফরাসী হইতে গ্রেট 
বুটেনে রেশম বস্ত্র রপ্তানি করে এবং গ্রেট বুটেনের কোনও বন্দর হইতে যর্দি সেই রেশম 
বস্ত্র ভাবতবর্ষে পাঠান হয় তাহ! হইলে কি শতকরা ১০ টাকা হিলাবে আমদানি শুক্ক 
আদায় হইবে, না শতকরা ২৫ টাকা হিসাবে আমদানি শ্রষ্ধ আদায় হইবে? বলিতে 
পার ষে রেশম ভ্্রব্য ত বস্তত গ্রেট বুটেনের একটি বন্দর হইতে 
ডে ভারতের একটি বন্দরে আসিয়াছে । কিন্তু বন্ত্র ত প্রকৃত তৈয়ার 
হইয়াছে ফরাসী দেশে । ফরাসী দেশের কোনও দ্রবোর উপর ত 
সাম্রাজা পক্ষপাত নীতি প্রয়োগ হইবে না। স্থতরাং ভারতবর্ষে কোন দ্রব্য রপ্তানি 
করিতে হইলে একখান উন্ভতবপত্র ব1 প্রভবলেখ (06108080 ০0:10:81) 
পাঠাইতে হয়। প্রভবগেখ কোন দেশে দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে তাহা প্রমাণ করে। 
প্রভবলেখ উপস্থিত করিতে না পারিলে পক্ষপাতমূলক আমদানি শুক্কের হুঘোগ গ্রহণ: 
কবিতে পারে না। সুতরাং রঞ্চা নিকারককে চালান, বহনপন্ত্, বীমাপক্র ও বাণিজ্য" 
দূতের চালানের সহিত প্রভবলেখও পাঠাইতে হয় । 
প্রভবলেখ (05858195950. 058810 ) বাণিজ্যদূত (রখানিকারকের দ্বেশে' 
নী শ্রীতাণিধি ), অথবা বণিকসভার (08066 ০: 
(00201736106 ) সচিব ( 5৫০066৪15 ) দিতে পারেন। স্থতরাং রপ্তানিকারককে 
প্রভবলেখও সংগ্রহ করিতে হয় । 
রপ্তানি পদ্ধতির সংক্ষিগ্সার € 5550:72515 ০£ [7০7 চ৩৩৩এ০৪৩ ) 8. 
(১) আমদানিকারকের অনুসষ্ধানের উত্তরে মূল্য উল্লেখ বা মূল্য বেদন (039০৫৪01090) 11 
(২) আমদানিকারকের নিকট হইতে মাল পাঠাইবার নির্দেশ গ্রহণ । €৩) আমধদানি- 
কারকের নির্দেশমত মাল সংগ্রহ ও মোড়ককরণ। (৪) জাহাজী প্রতিষ্ঠানের ব্ছিত। 
ঘাহাঙে মাল পাঠাইকার ব্যবস্থাকরণ। (৪) জাহাঙো দোল 
রানি পদ্ধতির সারদ্দ পাঠাবার জআ্লক্ষিক কার্ধ সম্পাদন--যেমন, ওজন ডিঠা3. মাল 
হরণ চিঠা পংগ্রহ । (ীঁ টুঁদাহাজে মাল এডালার পন্থা! বল্ল । ()./বহমপ্জ 





২৮ ব্যবসায় সংগঠনের তৃষিকা 


বীমাপত্র, বাণিজ্য-দুতের চালান, প্রভবলেখ অংগ্রহ। €৮) চালান তৈয়ার এবং 
আমদানিকারকের নিকট চালানসহ ৭নং দফায় লিখিত দলিল পত্রাদি প্রেরণ। 
উপরের আলোচনা হইতে ইহা বুঝিতে পারিতেছ ষে রানি বাণিজ্ো রপ্তানি- 
কারকের যথেষ্ট ঝামেলা ভোগ করিতে হুয়। নিয়ের আলোচন! হইতে বুঝিতে 
পারিবে ষে রপ্তানিকারক ঝামেলার অধিকাংশই অন্তের উপর অপসারণ করিতে 
পারেন, অবশ্ঠ সেজন্য তাহাকে কিছু ব্যয় বহন করিতে হুইবে। শুষ্ক পদ্ধতি ও. 
আমদানি রপ্তানির আইনকাচ্ছনের জ্ঞান রপ্তানিকারকের না-ও থাকিতে পারে ।" 
সে-ক্ষেত্রে রপ্তানিকারকের ঝামেলা আরও বাড়িয়া যায় । এই সকল কারণে বৈদেশিক 
রপ্তালি বাশিজো বাণিজ্যে বিশেষজ্ঞ ম্ধ্গদের ( 91262019115 7%11001017)61) ) 
বিশেষজ্ঞ মধ্যগ আবির্ভাব হইয়াছে । আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যে বিশেষজ্ঞতা 
অর্জন করিয়! তাহায়! দেশের রপ্তানিকারক ও আমদানিকারকদের 
কিভাবে সাহাষ্য করিয়া থাকেন, উহ্বাই নীচে আলোচনা কৃর! হইল। 
রপ্তানিকারক সরাসরি আমদানিকারকের নিকট হইতে মাল সরবরাহের নির্দেশ 
(150150) গ্রহণ না করিয়া আমদানিকারকের দেশে প্রতিনিধি (4১8০0 বা অভি- 
কর্তা নিয়োগ করিতে পারেন । অভিকর্তা আমদীনিকারকের দেশের বাজারের অবস্থা 
সমীক্ষা করিয়া রপ্তানিকারককে কি দ্রব্য পাঠাইলে বিক্রয়ের স্থষোগ হইতে পারে তাহা 
জানান। রঞ্চানিকারক অভিকর্তার নির্দেশ অন্গসারে তাহার নিকট মাল প্রেরণ করিলে 
অভিকর্তা রপ্চানিকারকের পক্ষে আমদানিকারকের দেশে দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারেন। 
আবার আমদানিকারক নিজেও রপ্তানিকারকের দেশের কোনও ব্যবসায়ীকে আম- 
দানিকারকের প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগ করিতে পারেন। আমদানিকারক তখন 
রপ্তান বাণিজ্য রপ্ানিকারকের নিকট মাল সরবরাহের নির্দেশ দেন না-_নির্দেশ 
আমদানিকারকের দেন তাহার প্রতিনিধিকে । প্রতিনিধিকে যে মাল প্রেরণের নির্দেশ 
প্রতিনিধি দেওয়! হয়, উহাতে যদ্দি কোন্‌ উৎপাদকের দ্রব্য, কত মূল্যে-_এই 
সকল উপদেশ দেওয়া থাকে তবে সেই নির্দেশকে বল! হয় স্থির সংভৃতিপজ্জ (07০৩৫ 
নির্দেশ [8588 )। কিন্তু কেবলমাত্র মালের নাম উল্লেখ করিয়া কি 
পরিমাণ আমদানি করিতে চাহেন তাহাই মাত্র জানান এবং প্রাতি- 
নিধিকে মাল বাছিয়া লওয়ার এবং মূল্য স্থির করার স্বাধীনতা দেওয়া হয় তবে সেই 
প্রকার নির্দেশক মুক্ত সংভৃতিপত্র (0৮৮57) 7005708) বল! হয়। আমদানিকারক 
রপ্তানিকারকের দেশে প্রতিনিধি নিয়োগ করিলে মাল পাঠাইবার সমস্ত দায়িত্ব 
প্রতিনিধির । অবশ্ঠ তাহাকেও উপরের সকল পদ্ধতি অন্গুসরণ করিতে, হইবে। 
রপ্তানিকারক মাল প্রেরণ সংক্রাস্ত। সকল কর্তব্য কর্মের জন্য দালাল নিযুক্ত করিতে 
ৰ পারেন। যেমন জাহাজী প্রতিষ্ঠানের সছিত যোগাযোগ স্বাপন 
করিয়া জাহাজে স্থান সংগ্রহ করার জন্ক জাহাজী দালালের 
(9%57178 8:০5.) সাহাষ্য লইতে পারেন। জাহাজী চালালের হাতেই মাল 
মোড়ক করা, মাল জাহাজে তোলা ইত্যাদি সকলই ছাড়িয়া দিতে পারেন। কিন্ত তিনি 
স্যদি এ কার্ধ সম্পাদন অপারগ হন তাহ হইলে মাল মোড়কফপণ, জাহাগ্গে পাঠাইবার . 


সংভূতিপত্র ব? 
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রঞ্ধানি এবং আমদানি ২ 


ব্যবস্থা কর] ইত্যাদির জন্য পৃথকভাবে দালাল নিযুক্ত করিতে পারেন। প্রায় গ্রত্যেক 
দেশেই মধ্যগদের মধ্যে একদল আমদানি রপ্তানি বাবসায়ে বিশেষজ্ঞতা অর্জন 
করিয়াছেন । ইহাদের মধ্যে ধাহারা রপ্তানি বাবসায়ে বিশেষজ্ঞ হইয়াছেন তাহাদের বলা 
বিশেষজ্ঞ রপ্তানি হয় রপ্তানি বাবসায়ী (0০01: 21615097005) আর বাহানা আম- 
বাবসাথী দানি ব্যবসায়ে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন তাহাদের বলে আম- 
দানি ব্যবসাফী (1000016 141০:01781)05) | তবে কোন ব্যবসায়ীই মাত্র রপ্ধানি অথবা 
' আমদানি ব্যবসায় করেন ন!। প্রায় প্রত্যেকেই আম্দানি ও রপ্তানি উভয়বিধ বাবসায়ে 
বিশেষজ্ঞ হিসাবে কাজ করেন । রপ্তানি বাবসায়ী (007: 11610981765) দেশের 
উৎ্পার্দকের ও বিদেশের আমদানিকারকের মধ্যে ষোগস্থত্র স্থাপন করেন। রপ্তানি বিষয়ে 
' করণীয় কর্তব্য রপ্তানিকারকের পক্ষে বিশেষজ্ঞ রপ্তানি ব্যবসায়ীই করিয়া থাকেন । 
উৎপাদকের পক্ষে বিশেষজ্ঞ রন্তানি ব্যবসায়ীর সাহাঁধ্য গ্রহণ করিলে তাহার কার্য 
বিশেষজ্ঞের উপকাবিতা অনেক সহজ হয়। প্রথমত, রপ্তানি ব্যবসায়ী রপ্তানি ব্যবসায়ে 
বিশেষজ্ঞতা অর্জন করিয়া থাকে বলিয়া বিদেশের বাজার সমীক্ষা 
কাধ (19:০0 ?২০38৪০17) তিনিই করেন। দ্বিতীয়ত, মাল 
ক্ষ ন্্খীয় জ্ঞান  (প্রেরণেরু জন্য স্তক্ক সম্বন্ধীয় কর্তব্যাবলী সকলই উৎপাদকের পক্ষে 
রপ্তানি ব্যবসায়ী করিযা থাকেন। তৃতীয়ত, রঞ্ানি ব্যবসায়ী 
সরাসরি উৎপাদকের নিকট হইতে মাল ক্রয় করিয়া নিজ নামে বিদেশের আমদানি- 
ন কারকের সহিত ব্যবসায় করেন। ফলে উৎপাদনকারীকে 
উৎপাদ্ধিত দ্রব্যের মূল্য আদায়ের জন্য অপেক্ষা করিতে হয় ন1।' 
অথবা ধারে বিক্রয় করিলেও বিক্রয়মূল্য আদীয় করিতে অস্থবিধ] হয় না। এই সকল 
কারণে প্রায় প্রত্যেক উৎপাদকই বিশেষজ্ঞ রপ্তানি ব্যবসায়ীর সহিত যোগস্থষ্ চ্াপন 
করেন । বিশেষজ্ঞ রপ্তানি ব্যবসায়ীই তখন রপ্তানিকারক। 
আমদানি পদ্ধতি ( 2:০০৩৫৪৩ ০£ 1200907% ) 2 আমদানির পদ্ধতিও 
অনেকটা রপ্তানি পদ্ধতির অন্রূপ। আমদানিকারককে প্রথমত রগ্যানিকারী দেশের 
উতৎ্পাদকের সহিত যোগন্ত্র স্থাপন করিতে হয়। বেহেতু 
আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য বিশেষজ্ঞ বাণিজ্য পরিণত হইয়াছে. 
সে কারণে আমদানিকারক বিশেষজ্ঞ রপ্তানি ব্যবসায়ীর সহিত ফোগাযোগ 
স্থাপন করেন। 
কোনও দ্রব্য আমদানি করিতে হইলে আমদানিকারক প্রথমেই প্রস্তাবিত 
আমদানি দ্রব্যের মূল্য সম্বন্ধে অন্থুসন্ধান করেন। মূল্য সম্বন্ধে 
ল্য সুসান... অন্থুন্ধান করিয়া! যদি তিনি আমদানি করা স্থির করেন তাহা) 
হইলে রগ্তানি বিশেষজ্ঞের নিঁকট মাল সংগ্রহ করিতে এবং মাল পাঠাইতে নির্দেশ দিয়া 
থাকেন। কিন্ত কেবলমাত্র ব্রব্যের নাম উল্লেখ করিয়া মাল পছন্দ করার এবং মূল্য 
অর্ভার স্থির করার দাগ্দিত্র রগ্তানিকারী দেশে রপ্তানি ব্যবসায়ীর, হাতে 
ছাড়িয়। দেন তবে তিনি মুক্ত সংভৃতিপত্র (0৮৫ 13051) 
' পাঠাইবেন। ব্তানিকারকূ সংতৃতিপত্জ জ্ুপারে মাল সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিবেন 


বাজাব সমীক্ষা 


উংপাদকেব অর্থসংস্থ 


আমদানি পদ্ধতি 


এ বাবসায় সংগঠনের তৃমিকা 


এবং মাল সংগ্রহ হইলে রপ্তানি পদ্ধতি অনুরণ করিয়া মাল রগানির ব্যবস্থা 
করিবেন । | 
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে খুব কম দেশেই আমদানি অবাধ (£:66) 1 যদি 
আমদানিকারকের দেশে কোনও দ্রবা আমদানি সরকারী অহুমোদিন সাপেক্ষ হয় 
নিস ভাগ তাহা হইলে সংভৃতিপত্র (17206170 পাঠাইবার পূর্বেই সরকারের 
নিকট হইতে ভনুজ্ঞাপত্র ([.1567256 ) সংগ্রহ করিতে হয়। 
অন্ুজ্ঞাপত্র মাল খালাস করিবার সময় শুষ্ক অফিসে উপস্থিত করিতে হয়। অন্থুজ্ঞা- 
পত্র বাণিজ্য দপ্তর হইতে দেওয়া হয়। . 
আমদানি বাণিজ্য অবাধ না থাকিলে আরও একটি প্রশ্ন উঠে। উহা! হইতেছে, 
সরকারের নিকট হইতে বৈদেশিক মুব্রীর অনুমতি সংগ্রহ করা প্রধোজন | বৈদেশিক 
১৮ মুদ্রার বিনিময় হারের সমতা রক্ষা করার জন্যই সরকারের নিকট 
বৈদেশিক সুজা সস হইতে বৈদেশিক মুদ্র! ক্রয়ের অনুমতি প্রয়োজন । যদিও 
বৈদেশিক মুত্র' নীতি কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থবিভাগ হইতেই করা হয় কিন্তু উহার 
ব্যবস্থাপনার ভার থাকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে । 
দেশের অর্থ যাহাতে অবাঞ্ছিত পথে ব্যয়িত না! হয়-_অর্থাৎ সরকার অননুমোদিত 
দ্রব্য ক্রয় করিয়া যাহাতে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় না হয় তজ্জন্যই সরকারের দ্বিবিধ বিধি 
ুক্ত সাধারণ অন্ত নিষেধ । তবে প্রত্যেক দ্রব্যের বেলায়ই যে পূর্বেই বৈদেশিক মুদ্রা 
সংগ্রহ করিতে হয় তাহা নহে। যে সমস্ত দ্রেব্য যুক্ত সাধারণ 
অন্মুজ্ঞা ছার (021. 50615] [15505€ বা 0, ০. 5০) সংবক্ষিত উহা আমদানি 
করিতে সরকারের পৃথক অনুমতির প্রয়োজন হয় না| কিন্তু ষে সকল দ্রব্যের আমদানি 
মুক্ত সাধারণ অন্চুজ্ঞা দ্বার পরিচালিত নহে সে প্রকার কোনও দ্রব্য আমদানি করিতে 
হইলে প্রত্যেকটি আমদানির জন্য পৃথক পৃথক অন্ুজ্ঞা (15236) গ্রহণ করিতে হয়। 
ভারত সরকার বৎসরে ছুইবার মুক্ত সাধারণ অনুজ্ঞার অন্তর্গত এবং তৎকালিক 
(1০০) অনুজ্ঞা দ্বার! সংরক্ষিত দ্রব্যের তালিক! প্রকাশ করেন। 
সংভূতিপত্র অনুমোদন হইলে মাল বন্দরে না পৌছিলে আমদানিকারকের আর 
কোন কর্তব্য নাই। রপ্চানিকারকের নিকট হইতে চালান (7০8০৪) বহনপতজ 
€ 8118 ০91 2.808718 ), বীমাপত্র (17555150005 220187 ), 
ঠর্িনারি নি বাণিজ্য দুতের লান ( 00788019 [5০5০৪ )১ প্রততবলেখ 
( 06181658%5 ০£ 0:18), ই পাইলেই আমদানিকারককে মাল খালাস 
করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। 
মাল খালাদ করিতে হইলে নিয়লিখিত পক্ধতি অবলম্বন করিতে হয়। গ্রথমত, 
জাহাজ বন্দরে পৌছিলে জাহাজের অধ্যক্ষকে বাধ্যতামূলকভাবে একখানি বিবরণ দিতে 
হয় (১১ পৃঃ দেখ ) এবং আমদানিকারককেও একখানি বিবরণ ( ১১ পৃঃ দেখ ) দিতে 
হয়| এ ছুইখানি বিবরণপত্রের সহিত মিলাইয়া শুষ্ক প্লাধিকার 
বিতর? উভয় বিবরণের মধ্যে অনৈক্য না পাইলে মাল খালাসের নির্দেশ 
দিতে পারেন। পি্ছ বঙ্টি মাল শুস্কাধীল বলিয়া আমদানিকারক ঘোষণা করেন তবে 


রগ্কানি এবং আমদানি ৩১ 
তাহাকে ষে প্রবিষ্টি (হাস ) দাখিল করিতে হয় উহাকে জাহাজ হইতে 
মিরা হারার দেশে ভোগ প্রবিষ্থি (20675 698 159206 886 62 ৪8 ) 
বিবৃতি বলে। সে-ক্ষেত্রে হয় আমদানিকারককে তৎক্ষণাৎ আমদানি 
টা দি শুষ্ক আদায় দিতে.হয় অথবা কোন শ্তক্কাধীন পণ্যাগারে মাল 
রর রাখিতে হয় । শ্ুক্কাধীন পণ্যাগারে মাল রাখা হইলে যে প্রমাণপান্র 
মালের প্রতিভূ পাওয়া যায় উহাকে গুদামে রক্ষিত প্রেমাণপজ্ (ড1৪:৩১৩০৪৩ 
ভাড৪70৫) বা প্রতি বলে। প্রতিভূ পিছন সহি করিয়া 
হস্তাস্তরযোগ্য । প্রতিতূ পিছন সহি করিয়া হস্তান্তর করা হইলে হ্বত্বগ্রহীতা 
(চ৮000:56) শ্তন্কাধীন পণ্যাগার হইতে মাল খালাস লইতে পারে । তবে মাল 
খালাসের পূর্বে তাহাকে আমদানি স্তক্ক পরিশোধ করিতে হয়। 
কিন্তু আমদানিকৃত ব্রব্য যদি শুকবিহীন € হ:০৪ ০100 ) হয় তাহা হইলে 
শুবিহীন আমদানি জাহাঁজের অধ্যক্ষের বিবৃতির সহিত আমদানিকারকের প্রবিষ্ট 
বিবৃতির মিল হইলেই মাল খালাসের আদেশ দেওয়া হয়। 
পোতাজণ মাগুল আমদাশিকারককে তখন €পাতাজণ মাশুল (0০০1 1095), 
ইত্যাদি মাল ওজনের মাশুল (৬/ ০1813100176 0063), বন্ধর কমি- 
শনারের মাল (2০01: 00097015510 011821895) ইত্যাদি পরিশোধ করিতে 'হয় । 
আমদানিকা'ধখক ষদ্দি নিজে সবাসরি দ্রব্য আমদানি করেন তাহ] হইলে শুষ্ক অফিস 
সম্বন্ধীয় সকল কর্তব্য তাহাকেই সম্পাদন করিতে হয়। কিন্তু আমদানিকারক ইচ্ছ! 
কবিলে বিশেষজ্ঞ আমদানিকারকের (575০181150 [17070:0 ) সাহাধোে মাল 
আমদানির ব্যবস্থা করিতে পারেন। সাধারণত, পাইকারই 
রা আমদানি আমদানি করেন এবং নিজে আমদানি না করি! রিশেষজঞ 
বাবসাধীর মাধ্যমে আমদানি করেন। সে-ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ 
ব্যবসায়ীই আমদানিকারক । বিশেষজ্ঞ আমদানি ব্যবসায়ী পাইকারের পক্ষে আমদাদিয় 
সকল ঝামেলা গ্রহণ করেন। তিনি পাইকাঁবের পক্ষে বিদেশের বাজারের অবস্থা বিবেচনা 
করিয়া ষে দ্রব্য যেথায় সম্তায় পাওয়া যায় সেখান হইতে ক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। জাহাজ 
হইতে মাল নামাইবার ও গুদামজাত করার ব্যবস্থা করেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে 
আমদানিকারক নিজ দেশের পাইকারকে ধারে ব্রবা ক্রম করিবার সুযোগ দিয়া থাকেন । 
আমদানিকারক ও পাইকার উট হইলে নিজে মাল খালাস 
করার দায়িত্ব ন লইয়া মাল দালাল (015211175 4১8200 
০০৮ নিষুক্ত করিতে পারেন । সে-ক্ষেত্রে প্রথমেই বহনপত্র মাল খালাসী 
দালালের অনুকূলে পিছন সহি করিয়! দিতে হয় । এইরূপ ক্ষেত্রে আমদাঁনিকারকেনর 
রপ্তানিকারককে আদি (0: 0:4০: ) বহনপত্ত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া কর্তবা। 
অর্থাৎ, বহনপজে কেবলমাঅ আমদানিকারকের নাম উল্লেখ না করিয়া আমান 
কারকের নামের পরে 0: 0:57 কথাটি ষোগ করিয়া! দিতে হয়। বিশেষে 
আমদানিকারকের মান খালাস সন্ব্ধীয় স্চ্ধ কার্যালয়ের সকল পদ্ধতি বন্বদ্ধে বিশেষ 
জান থাকে বঙিষ্ব। পাইকার, ইহাদেরই লাঁছাধ্য গ্রহখ করেন) | 


৬২ ব্যবসায় সংগঠনের তৃমিকা 


আমদানি পদ্ধতির সারমর্ (902০202৮ ০£ [10৩2 ১:০৩৩৮8৩) £ 
১। সরকারের নিকট হইতে অন্জ্ঞাপত্র (1410615 ) গ্রহণ । 


২। আবশ্তক হইলে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবস্থা করা। 
নাতির ৩। বহনপত্র, চালান, বীমাপত্র, ইত্যার্দি পাওয়া গেলে 


সারমর্ম. দ্ধ কার্ধালয়ে প্রবিষ্ট দাখিল করা । 
৪| শ্ুক্কাধীন দ্রব্য হইলে আম্দানি শুষ্ক আদায় দেওয়া, আমদানি শুষ্ক আদায় 
দিতে ন! পারিলে শুক্কাধীন পণ্যাগারে মাল রাখার ব্যবস্থা করা । শ্তষ্কাধীন পণ্যাগারে 
মাল পাঠাইবার পূরে পোতাঙ্গণ মাশুল ইত্যাদি পরিশোধ কর]। 
৫। শুকবিহীন মাল হইলে পোতাঙ্গণ মাশুলাদি' পরিশোধ করা। 
উপরের আলোচনা হইতে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যে উৎপাদক ও ভোগকারীর 
মধ্য সংযোগ স্থাপন চিত্র সাহায্যে দেখান হইল ঃ 


রপ্তানিকারবের দেশ জমমানিকরিকের দেশ 
সহ প্রতিনিধি আম্দানিকারকের প্রতিনিধি 





[25202595 


1, ৮৮98 13 1/15:860 2৮368101 1 ৮1526 10100705000 816 05098115 00051060 200 
1816৮ [63681610119 10 018500)] ? 

বাজার সমীক্ষা কি? বাজার সমীক্ষায় কি সংবাদ সংগ্রহ করা হয়? উহার আবগ্যকতা আছে 
কি? 
2, 10086 91৩ 005 01061600 273 01 75০৩1%108 02518 (1170৩013 ) 99 & 7৫210 096- . 
(28:৩2 601 ০১020108 1 

উৎপাদক কি কি বিভিন্ন উপায়ে রপ্তানির নির্দেশ ব! সংভূতি পায়? 


9. 10৩8০710৩ 0৩ 10150610108 0100০ 0০30767৫1 ৫021)6060 ৮1101) ০১১০৫, 


রপ্তানি ব্যবসায়ে মধ্যগগণের কাধের বিবরণ: দাও। 
4. ৮৮1586 86751063 216 16070616009 [০ ৮1০:০0800 00 0126 59901080005 


রপ্তানি ব্যবসায়ী উৎপাদদককে কি কি সাহায্য দেয়? 
5, 128 2:৩5 005 35855 01 (৪) 002035128 [0৬০1০৩ । (9) 060258665 0£ 021810 ১. 
(৩) 981] ০৫ 1901716 ? ূ 


' চাঙান, উদ্তবপত্র ব] প্রতবলেখ এবং বহুদপত্রের কার্য কি? 
6, 08৩ ৪ 04001৩০101৩ 0০০০৫৮1৩০০৮ 50900৩৫ 09 ৪ম্থেিয9০6৫ 00 80০610 : 


. 8০০৫৪, 
কোন ভ্রধ্যের ঈপ্তানি পদ্ধতি আলোচন! কর । . 


বৈদেশিক বাণিজ্ো মূল্য আদানপ্রদান ৬৬ 


7. ৮091০০6৫576 10051 ৮৩ 00110৬৩0109 এত 10০০6 0 12007026058 8০০০৩ ৫ 
আমদানিকারক জামদানি করিতে কি পদ্ধতি অনুসরণ করিবেন ? 
৪, 25৩90121282 (2) 0761 1754৩71) (9) 870 10 0০00৩ 0৪৩) (০) 61812 ০৮) 
(৫) 10120 821] ০1 1580805 ) (৩) ১15018২৩০৩1, 
ব্যাখ্যা কব ঃ (ক) মুক্ত সংভূতি ॥ (খ) দেশে ব্যবহারেব প্রবিষ্টি। (গ) প্রত্যায়ণ ব। ওজন চিঠা। 
(ঘ) ছুট বহুনপত্র । (৪) জ্রাহাজী মালের রসিদ। 


কুভ্দপ্ণ অনধ্যান্্ 
বৈদেশিক বাণিজ্য মুল্য আদান প্রদান 


€759700570 হও [0255 2505 ) 


বৈদেশিক বাণিজ্যে রপ্তানিকারক আমদানিকারকের আর্িক সচ্ছলতার প্রমাণ 
না পাইলে দ্রব্য রঙ্তানি করিতে অনিচ্ছুক হয়। কারণ রপ্তানিকারক ও আমর্দানি- 
কারক উভযের ব্যবসাস্থলেব মধ্যে হাজার হাজার মাইল 
বাবধান থাকিতে পারে । আবার আমদানিকারক মালের 
মূল্য অগ্রিম দিতে অনিচ্ছুক হইতে পারে কারণ রষ্তানিকারক 
ষে দ্রব্যের মূল্য অগ্রিম পাইলেই মাল পাঠাইবে তাহাঁরও কোন নিশ্চয়তা নাই। 
আবার আমদানিকারকের দেশে এবং রপ্তানিকারকের দেশে বিভিন্ন প্রকার মুদ্রা 
থাকার ফলে এক দেশের মুদ্রা অপর দেশে গ্রহণীয় হয় না। 
দেশের সরকারের সাহায্য গ্রহণ করিয়া রপ্তানিকারক আমদানিকারকের আ্ার্ধিক 
অবস্থা জানিয়া লইতে পারে। যদ্দি জানা যায় যে আমদানিকারকের আর্থিক অবস্থা 
সচ্ছল এবং বাজারে স্থনাম আছে তাহা হইলে রপ্তানিকারক 
উ৮ সরাসরি আমদানিকারকের নিকট মাল পাঠাইতে পারে। 
জলদি আমদানিকারক মাল পাইয়া রপ্তানিকারককে মালের মৃল্য 
পরিশোধ করিতে পারে । কিন্ত ইহাতে মূল্য আদায়ের জগ্ ষে 
সময় রপ্তানিকারককে অপেক্ষা করিতে হইবে সেই সময়ের জন্য রঞ্চানিকারকের 
মূলধন আটক থাকে । নগদান অর্থ পাইলে সেই অর্থ ব্যাংকে 
নিলা রাখিলে ষে স্থদ পাওয়। বাইত তাহা হইতেও রপ্তানিকারক বঞ্চিত 
হন। যদি কোনও কারণে মালের খালাম লইয়া দ্রব্যের মূল্য 
পরিশোধ না করে তাহা হইলে রপ্তানিকারককে আদালতের সাহাষ্য গ্রহণ করিতে 
হয়। বিদেশের আইন আদালতের অবস্থা সম্বন্ধে রপ্তানিকারকের কোন অভিজ্ঞতা 
থাক! আশা! করা যায় না। আবার আইন আর্দালতের সাহাযো মূল্য আদায় করা 
সময়সাপেক্ষ এবং ব্যয়সাধ্য। 
দ্বিতীয় উপায় রপ্তানিকায়ক গ্রহণ করিতে পারে। ইহাতে রপ্তানিফার্গক ঘখন 
ষাল পাঠাদ তখন মালের সঙ্গে একখান হত্তি বা! বিনিময়পত্রও (8111 ০৫ £08086) 
তি 


বৈদেশিক বাণিজ্য 
মূলা আদানপ্রদান , 


৬৪1 ব্যবসায় সংগঠনের তৃমিক! 


যুক্ত করিয়া দিতে পারেন। হৃত্ডি বা বিনিময়পন্রধানি আমদানিকারক সাকরণ 
(০০০০৫) করিলে উহা! আবার রঞ্ানিকারকের নিকট ফেরত আসে। তখন 
রপ্তানিকারক ইচ্ছা করিলে সেই হুগ্ডখান! ভাঙ্গাইয়া অর্থের সংস্থান করিতে পারেন। 
কিন্ত হুপ্ডি বা বিনিময়পত্র (8111 ০: 2062) সাকরণ 
বিমিময়পত্র (4০০০০ হইয়াছে বলিয়াই ষে সেই হুপ্ডির মূল্য আমদানিকারক 
শোধ করিবে তাহার কোনও নিশ্চয়তা নাই। যদ্দি ইতিমধ্যে হুগ্ডি ভাঙ্গায় 
(1015০091)0 অর্থের সংস্থান করা হইয়। থাকে তাহা হইলে খণদাতাকে পুনরায় হুপ্ডির 
মূল্য ফেরত দিতে হয়। এই পদ্ধতিতে রপ্তানি মূল্য আদায়েও যথেষ্ট ঝুঁকি আছে। 
আর যদি ছুপ্ডি ভাঙ্গান না হয় তাহা হইলে হুত্ডির মিয়াদ উত্তীর্ণ হইলে মূল্য আদায় 
হইবে। উহাও সময়সাপেক্ষ এবং ঝু"কিবহুল। 
রপ্তানিকারক অবশ্য ব্যাংকের সাহাষ্য গ্রহণ করিলে নিশ্চিত হইতে পারেন যে 
আমদানিকারক মাল খালাস করিবার পূর্বে হয় বিনিময়পত্রের মূল্য পরিশোধ করিবেন 
অথব। বিনিময়পত্জ সাকরণ করিবেন । সে-ক্ষেত্রে রঞ্ধানিকারককে বহনপত্র (81]] ০: 
[.801708) প্রমুখ দলিল ও বিনিময়পত্র বা হপ্ডি 0911] ০৫ দ.০1181785) তাহার ব্যাংকে 
জম! দিবেন এবং ব্যাংকের কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ দিবেন। 
আদায়সাপেক্ষ হণ ব্যাংক এ সকল দলিল তখন আমদানিকারকের দেশে উহার 
পরিচিত কোনও ব্যাংকের নিকট পাঠাইয়। দিবে। যদি বহনপত্র ইত্যাদি দলিল হুপ্ডি 
মূল্য আদায়সাপেক্ষ দেয় (10000002115 88810507851) হয় তাহা হইলে 
আমদানিকারক হুপ্ডির মূল্য পরিশোধ করিলেই মালের স্বত্বপ্রমাণক দলিল ( বহুন- 
পত্র ইত্যাদি) পাইতে পারে। কিন্তু দলিল যদি হুপ্ডি সাকরণ- 
যারা সাপেক্ষ (1)9০000061105 8881750 4 5০210081)০6) হয় তাহা হইলে 
হুপ্ডি সাকরণ করিলেই আমদানিকারক বহুনপত্র ইত্যাদি লইতে পারে। 
হুপ্ডি সাকরণ করিলেই যখন উহার মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা নাই তখন রঞ্তানি- 
কারক দাবি করিতে পারে ষে হুত্তির মূল্য পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়া কোনও 
ব্যক্তি বা ব্যাংক যদ্দি জামিন হয় তাহা হইলেই দলিলসমূহ দেওয়া হইবে। এইরূপ 
ক্ষেত্রে আমদানিকারক তাছার নিজন্ব ব্যাংককে হুপ্ডি সাকরণ 
৯55 করিতে অনুরোধ করিবে । ব্যাংকের যদি মক্কেলের ( অর্থাৎ 
আমদানিকারকের )।/আর্বিক অবস্থার উপর আস্থা থাকে তাহা 
হইলে ব্যাংক ছণ্ডি সাকরণ করিবে । কারণ ব্যাংক হুপ্ডি সাকরণ করিলে হুগ্ডির মূল্য 
পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকে। কিন্তু মকেলের আর্থিক অবস্থার উপর ব্যাংকের 
আস্থা না থাকিলে ব্যাংক দাবি করিবে যে হুত্ডির মূল্য পরিষিত অর্থ ব্যাংকে. জমা 
দেওয়ী হউক। 
শ্বপগ্তানিকারক আমদানিকারকের দেশে হুপ্ডি না পাঠাইয়াও পায়েন। আমদানি- 
কারক রপ্তানিকারকের দ্বেশের কোনও ব্যাংকের সহিত. এরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন 
যে আমদ্ানিকারকের পক্ষে সেই ব্যাংক হত্তি সাকরণ করিবে? হুণ্ডি বাকরণকারী 
“ব্যাংক, ব্যরসান় রর্তমানে যথেই "প্রসার: লাভ .করায় জামফানিকারক এই “হযোগ: 


কি 


বৈদেশিক বাণিজ্যে মূল্য আদানপ্রদদান ৩৫ 


, লইতে পারেন। ব্যাংক কর্তৃক স্বীরূত হুত্ডিকে ব্যাংকের হুত্ডি বা বিনিময়পঞ্জ 
(89120 8111) বলে। রপানিকারকও এই প্রকার ছগ্ডি গ্রহগ 
করিতে অস্বীকর্র করে না কারণ ব্যাংকের হুপ্ডি ভাঙ্গাইবার 
খরচ কম এবং হুত্ির মূল্য আমদানিকারক পরিশোধ না করিলে রগ্তানিকারকের 
দেশের ব্যাংকই শোধ করিতে বাধা থাকে । 
ষদি রপ্তানিকারক আদায়সাপেক্ষ দলিল হুও্ডি 00০০00061765 8891796 [১851017% 
', 131]] ) লিখিয়া থাকেন এবং রঞ্কানিকারকের দেশের কোন ব্যাংক উহা] সাকরণ করিয়া 
থাকে তাহা হইলে যাহাতে হুত্ডির মূল্য শোধ না করিয়া! আমদানিকারক দলিলাদি ন! 
পায় তাহার জন্য আবশ্তকীয় সকল পন্থা ব্যাংক অবলম্বন করিবে । এইরূপ ক্ষেত্রে 
আমদানিকারক হুষ্ডির মূলা শোধ করিতে না পারিলে ব্যাংক বপ্ানিকারককে হৃত্তির 
মূল্য শোধ করিতে পারে ; ষদ্ি ব্যাংক মনে কবে যে আমদানিরুত মাল বিক্রধ করিতে 
আমদানিকারকের কোনও অস্থবিধা হইবে না এবং মাল বিক্রয করিয়া আমদানি- 
কারক হুগ্ডির মূল্য পবিশোধ করিবে । যদি ব্যাংক রপ্তানিকারককে হৃপ্ডির মূল্য শোধ 
করে, তাহা হইলে আমদ্রানিকাবকের নিকট হইতে আমদানিরুত মালে অগ্রাধিকার 
(1790. ) রাখিয়া এবং মাল্বিক্রয করার অধিকার গ্রহণ করিয়] বিশ্বস্ততা প্রমাণক 
( শা9৮ [১৩০৪1০:) দাবি করিবে। যদি আমদানিকারকের নিকট হইতে এই 
প্রকাব কোন প্রতিত গ্রহণ করিতে না পারে, তাহা হইলে বপ্তানিকারকের পক্ষে 
ব্যাংক মাল গ্রদামজাত করিযা রাখিবে এবং মাল জন্বন্ধে কি কর্তব্য সেজন্ত 
রপ্তানিকারকের নির্দেশেব অপেক্ষা করিবে। 
ইহাতেও মালের মূল্য আদায় করিতে রপ্তানিকারককে অনেক সময় অপেক্ষা 
করিতে হয়। যাহাতে এই প্রকার গৌণ না! হয় সেজন্য ব্যাংকেব মারফতে ধে ষকল 
দলিল পাঠান হয় রপ্তানিকারক উহার সহিত একখান! রেহননাম! 
রেহননাম! বা বন্ধকপত্র (1,606 06 05000208001) ) দিয় দেয়। 
আমদানিকারক হুত্ডির মূল্য শোধ না করিলে অথবা তাহার ব্যাংক হুপ্ডিব মূলা 
পরিশোধ করিতে অস্বীরুত হইলে ব্যাংক রেহননামা বা বন্ধকপত্রের (1,661 
0৫ [্র১০১৪০৪০০],) বলে ত্রব্য বিক্রয় করিয়! উহার ব্যয় কাটিয়। রাখি! 
রপ্তানিকারককে অর্থ পাঠাইয়া থাকে। রপ্তানিকারক ব্যাংকের অঙ্ককৃলে রেহননামা 
সম্পাদন করিয়া দিয়! ব্যাংকের নিকট হইতে হুগ্ডি ভাঙ্কাইতেও (01500050 পারে। 
ঘি আমদানিকারক মাল পৌছিলে মূল্য পরিশোধ না করে তাহ! হইলে ব্যাংক 
রেহননামার বলে মাল বিক্রয় করিতে পারে এবং হুগ্ডির মূল্য আদায় করিতে 
পারে।' 
এত সব অন্থবিধা এবং ঝুঁকির হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশো বর্তমানে ' 
আমদানিকারক রপ্তানিকারকের দেশের কোনও ব্যাংকের সহিত রপ্তানিকারফের 
“অনুকৃণে প্রতায়পত্র (18৮ ০£ ০:5৫16) খুলিবার ব্যবস্থা করে। 
প্রত্যায়পত্র ব্যাংক প্রত্যয়পত্র দিলে হুথি ব্যাংকের নামেই লিরিক উঠবে 
'এবং মালের মালিকানা আমাগক দূলিলঞ্জ ব্যাংকের নামেই তৈস্ার করিতে হইবে? 


ব্যাংকের হগ্ডি 


৩৬ বাবসায় সংগঠনের তৃমিকা 


যদি বহনপত্রাদি দলিল ব্যাংকের নামে তৈয়ার করিতে অস্থবিধা হয় তাহ হইলে 
বহনপত্র ব্যাংকের নামে পিছন সহি করিয়া দিতে হয়) এবং আমদানিকারককে 
ব্যাংকের অন্থকুলে রেহননামা (49601: 0৫ 73500695860) সম্পার্দন করিয়া দিতে, 
হয়। বহনপত্র ও রেহননামার মাধ্যমে ব্যাংক "আমদানিকৃত দ্রব্যের উপর নিজের স্বত্ব 
প্রতিষ্ঠা করে। যর্দি আমদানিকারক মূল্য পরিশোধ না করে তাহা হইলে বহনপত্র 
ও রেহননামার সাহায্যে ব্যাংক মাল বিক্রয় করিয়া রপ্তানিকারকের পাওনা 
শোধ করে। | 


যখন প্রত্যয়পত্রের ব্যবস্থা হয় তখন যে ব্যাংক প্রত্যয়পত্র (7,266 ০৫ ০:5016) 
খোলে, সেই ব্যাংক রপ্চানিকারককে জানাইয়া দেয় ষে তাহার .অন্কূলে প্রত্যয় 
টিনার পত্র খোলা হইল। প্রত্যয়পত্র খুলিলে ব্যাংক রপ্তানি- 

ৃ কারককে বহনপতর (9111 01 19019£ ), চালান এবং অন্যান্য 
দলিল হুপ্ডির সহিত ব্যাংকের হাতে সমর্পণ করা হয়। হুপ্ডি ব্যাংকের নামেই লেখা 
হয়। যদ্দিভুত্ডি তলবমাত্র দেয় বা দর্শনী হত্ডি ( 911] 9858৮16 ৪0 918১0) হয় 

তাহা হইলে রপ্তানিকারক দলিল ও হুপ্ডি উপস্থাপিত করিলেই 
18 ই মূল্য পাইয়া থাকে । কিন্ত মুদ্ধতী হুণ্ডি (7095901০ ৪6661 
5 00 & 250 0806) হইলে নির্দিষ্ট দিনে ব্যাংক হরির মূল্য পরিশোধ 
করে। এইপ্রকার হুপ্ডি ইচ্ছা করিলে রপ্তানিকারক কম মূল্যে সঙ্গে সঙ্গেই 
ভাঙ্কাইতে পারে । প্রতায়পত্রের সাহায্যে আমদানিকারক ব্যাংকের নিকট 
হইতে যে খণ লয় উহাকে প্রত্যয় পত্রী খণ (190০8076705 ০:০010 ) বলা হয় । 
প্রত্যয় পত্রী খণ সংগ্রহ করিতে আমদানিকারককে খণ দানের জন্য ব্যাংককে 
দস্তরি ( 0010101551012 ) দিতে হয়। 


প্রত্যয়পত্র (1:5665: ০: ০:51) অর্থাৎ প্রত্যয় পত্রী খণ (10০০0006115 
০:5৭16 ) ষর্দি গ্রতিহার ( £২০৬০%৪ ) বা নাকচ করা যায় তাহা হইলে সেই প্রত্যয়- 
পত্রকে বা' প্রত্যয় পত্রী খণকে প্রতিহার্য খণপত্র (0২০৮০০৪1১1৪ 
রা ার্য 1666 0£ ০:51) বলে। কিন্ত যি প্রত্যয়পত্র এক নির্দিষ্ট 
প্রতিহাষ সময়ের (সাধারণত, ৬ মাস) মধ্যে নাকচ বা প্রতিহার করা 
না যায় তাহা হইলে সেই প্রত্যয়পত্রকে অপ্রতিসংহার্যপ্রত্যয়- 
পত্র (1705৬০০৪০16 0: 5০7790060 15627 ০£ ০৪010 )বলে। 


তাহা হইলে দেখ! যাইতেছে যে রপানিকারক রগ্যানি মূল্য আদায় করিবার 
জন্য নিম্নলিখিত যে কোন পন্থা,অবলম্বন করিতে পারে । 
রপ্তানি মূলা আদায় ১। আমদানিকারকের 'উপর সরাসরি হুঙি কাটিয়া হত্তির 
পদ্ধতির সংক্ষিপ্তনীর মিয়াদ পর্যন্ত অপেক্ষা করা । 
ই। হুডি আমদানিকারীর দেশের কোনও, ব্যাংকের নিকট পাঠান. এবং 
আমদানিকারক ছুত্ডির মূল্য, শোধ, করিয়া অথবা ছাও সাকরণ করিয়া মালের তব 


প্রমাণক দলিল লইতে পারে । 


বৈদেশিক বাণিজ্যে মূল্য আদানপ্রদান ৪৭ 


৩। আহমদানিকারককে প্রত্যয়পত্র (1:০6: 9£ ০2501) সংগ্রহের জন্ত নিশি 
দিতে পারেন এবং প্রত্যয়পত্রের বলে ব্যাংকের নিকট হইতে বিনা অস্গৃবিধায় 
মূল্য আদীয় করিতে পারে । 


এই তিনটি উপায় ব্যতীত চতুর্থ উপায় হইতেছে যে আমদানিকারক রপ্ানি- 
কারকের দেশের কোনও ব্যাংককে বিনিময়পত্র বা হুপ্ডি ভাঙ্গাইতে বা ক্রয় করিয়। 
লইতে অন্গরোধ করেন। এরপক্ষেত্রে রগ্চানিকারক সমস্ত দলিল সমেত হুজি 
ব্যাংকের নিকট উপস্থাপিত করিলে ব্যাংক হগ্ডি ভাঙ্কাইয়! 
1585 দেয় (1015-00৮)। আমদানিকারক মালের অধিকার পাওয়ার 
ব্যাংকেব হুণ্ডি ক্র 
পূর্বে আমদীনিকারককে হুত্ডির মূল্য পরিশোধ করিতে হয়। 
যদি কোনও কারণে আমদানিকারক হুত্ডির মূল্য শোধ করিতে না পারে তাহা 
হইলে রপ্তানিকারকের নিকট হইতে ব্যাংক হুপ্ডির সম্পূর্ণ মূপ্য আদায় করিতে 
পারে। 
তবে অধুনা অন্যান্য বীমার মত অনেক দেশেই রপ্তানি মূল্য আদায়ের বু'কিও 
বীমা কুরা ষায়। যদি আমধানিকারক কোনও কারণে আমদানি 
বানি মূল্যবীমা মুল্য পরিশোধ না করে তাহা হুইলে বীমা প্রতিষ্ঠান রপ্তানি- 
কারককে মূল্য পরিশোধ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষে এই বীমা রাষ্ট্রীয় সংস্থার 
হাতে । দ্বিতীয় রপ্তানি প্রসার কমিটির স্থপারিশ অনুসারে (3০০০100 ঢসা0 
71010000101) 001010010662 ) ১৯৫৭ সালে ভারত সরকার 250০: [1578 
[050191005 (0019018007, ০৫ [7019 প্রতিষ্ঠা করিয়া! রঞ্চানি মূল্য আদায়ের ঝুকি 
বীম! করার স্থযোগ দিয়াছেন। 


তবে বর্তমানে হুপ্ডির মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেন মিটাইবার পথ 

সহজ হওয়ায় ব্যবসায়ীদের নগদ অর্থ প্রেরণ করার আবশ্তক হয় না। হুডি ক্রয় 

করিয়াই আমদানির মূল্য শোধ করা হয়। মনে কর, কলিকাতার রঞ্চন লগ্ডনের 

রবার্টের নিকট হইতে ১০০ টাক! মূল্যের ভ্রব্য ক্রয় করিয়াছে । রঞগুন রবার্টক্ে 

যে হুণ্ডি সাকরণ করিয়! দিয়াছে উহা]! লণ্ডনে শোধ হইৰে। 

078 এ আবার লগ্ডনের উইঁলিয়মস্‌ কলিকাতায় বস্কিমের নিকট হুইতে 

করিবা শব শোধ. ১**০ টাকা মুল্যের দ্রব্য ক্রয় করিয়াছে । উইলিয়মস্‌ বঙ্কিমকে 

ষে হণ্ডি দিয়াছে উহ কলিকাতায় পরিশোধ হইবে। নিকাশ 

ঘরের ব্যবস্থার মতই এই দুইখানি হুপ্ডির মূল্য আদায়ের ব্যবস্থা হইতে 
পারে। 


এই নিয়মে রবার্ট লগ্নে উইলিয়মসের নিকট হইতে ১০০০ টাকা' আদায় লইবে 
জিত এবং বঙ্কিষ কলিকাঁতাতে রঞ্নের নিকট হইতে ১*** টাকা 
আদায় লইবে। উভয় দেশের মধ্যে নগদান অর্থ প্রেরণের 

কোন প্রঙ্থই উঠে না। উইপলিয়মষ্‌ রঞ্চনের হত্ডিখানা কিনিয়া লইবে এবং 


৩ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


রবার্টকে ১০০* টাকা শোধ দিবে এবং রঞ্জন রবার্টের হগ্ডিখানা কিনিকা লইবে এবং 
বঙ্ধিমকে সেই অর্থ পরিশোধ করিবে । 
লগ্ন 


রবার্ট 
শ 


১৩০০৩ টাকা 





বঙ্কিম ১৪০০০৯৮০১০১, তি তত টাকা সুপ্তি উইলিয়মস্‌ 
এই প্রকার বাণিজ্য হুপ্ডি (7:26 81115 ) বৈদেশিক ব্যাংকে ক্রয় বিক্রয় করা 
যায়। ইহার অন্থবিধা এই ষে কোনও সময় যদি ছুইখানি সুত্র মূল্য সমান না হয় 
তাহা হইলে এই উপায়ে আমদানির মূল্য শোধ করা সম্ভব নহে। 
কিন্ত ঘদি কখন কাহাকেও বিদেশে অর্থ প্রেরণ করিতে হয় তাহা হইলেও নগদ 
অর্থ পাঠান হয় না। বিনিময় ব্যাংকের মাধ্যমে ব্যাংকের হিসাবে জমা খরচ করিয়া 
যত দেনা পাওনা মিটান হয়। মনে কর, উপরের উদ্দাহরণটিতে 
রে রঞ্জনের পক্ষে হুপ্ডি ক্রয় করিয় রবার্টের পাওন এবং উইলিয়মসের 
পক্ষে হুপ্ডি ক্রয় করিয়া! বস্কিমের দেনা শোধ করা সম্ভব হইল না। 
সে-ক্ষেত্রে উভয়কেই নগদ অর্থ প্রেরণ করিতে হইবে । 
রঞ্জন কলিকাতায়, মনে কর, ইষ্টার্ণ ব্যাংকে ১০০০ টাকা! জমা দিল এবং ব্যাংককে 
নির্দেশ দিল ষে এ অর্থ লগ্নে রবার্টকে পাঠাইয়! দেওয়া হউক । ইঠ্টার্ণ বাংক উহার 
াল্রা রত লগ্ুনস্থ শাখা অফিস অথবা প্রতিনিধি ব্যাংককে জানাইয়। দিবে 
পা ষে রবার্টকে যেন এ অর্থ দেওয়া! হয়। লগ্ডনের শাখা অফিস 
অথবা প্রতিনিধি ব্যাংক তখন রবার্টের নামে ১০০৩ টাকা 
পাওনা (00516) করিবে এবং রবার্টকে সংবাদ দিবে। রবার্ট যে কোনও 
সময়ই এ ১০** টাকা তুলিয়া লইতে পারে। অনুরূপভাবে উইলিয়মস্‌ লগনস্থ 
কোনও ব্যাংকে ১০** টাকা জমা দিলে সেই ব্যাংকের প্রতিনিধি কলিকাতায় 
বস্কিমকে ১০৭* টাকা! পরিশোধ করার বাবস্থা করিবে । এই উপায়ে উভয় দেশের মধ্যে 
নগদ অর্থ প্রেরণ না করিয়াও উভয় দেশের ব্যবসায়ীদের দেনা পাওনা শোধ হয়। 
আমদানিকারক বা খণী ঘদদি এই উপায়ে ক্রত অর্থ প্রেরণ করিতে চাহে তাহা 
হইলে ভারযোগে প্রেরণ বা হস্তাস্তরের (76161901515 7067661 
ভিরিযোলে পের 0: 08616 72812950561 সংক্ষিপ্ত লিখন 11.) ব্যবস্থা করিতে 
পারে। পে-ক্ষেত্রে বাংক ভারঘোগে বিদেশস্থ প্রতিনিধি ব্যাংককে পাওনাদায়কে অর্থ 
প্রদান করার নির্দেশ দিবে।. কিন্তু হঞ্চি, সম্বর অর্থ প্রেরণের 
স্বাকযোগে প্রেরণ আবপ্তক না হয় তাহ! হইবে 'ভাকযোগে প্রেরণের” (20911 
প%955 সংক্ষিধ লিখন 1. 17 ) ব্যবস্থা করিবে । ভাকষোগে প্রেরণ ব্য! বটে 


বৈদেশিক বাণিজ্যে মূল্য আদানপ্রদান ৩৯ 


কিন্ত রধ্ধানিকারক বা পাওনাদারদের অর্থ পাইতে বিলম্ব হয়। তারযোগে প্রেরণে 
সত্বর অর্থ প্রেরণ করা যায় বটে কিন্তু উহা! ব্যয়সাধ্য। 

বিনিময় ছার € 5542558৩88৩ ) £ আত্তর্জাতিক বা বৈদেশিক বাণিজ্যে 
মূদ্রার বিনিময় হার স্থিরীকরণের প্রশ্ন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । কারণ ভারতবর্ষ ও 
ইংলগ্ডের সহিত বাণিজ্যিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইলে ভারতবর্ষের মুস্রায় ইংলগডের 
কয়টি মৃত্রা ক্রয় করিতে পার] ষায় তাহ স্থির করা প্রয়োজন) কারণ ভারতবর্ষের 
মানমুদ্রা টাকা ত আর ইংলগ্ডে বৈধমুক্তা (12481176576 ) নহে । অনুরূপভাবে 
ইংলগ্ডেব কষটি মুদ্রার সমান ভারতীয় মুদ্রা তাহা স্থির না হইলে ইংলণ্ডের আমদানি- 

ৃ কারকই বা কিভাবে ভারতের রপ্তানিকারককে মূল্য শোধ 
বিনিম হাব কি? করিবে? এই কারণে মুদ্রার বিনিময় হার স্থির কর! প্রয়োজন । 
নিজ দেশের মুদ্রা অপর দেশের কয়টি মুদ্রার সমান সেই হারকেই বিনিময় হার বলে। 
নিজ নিজ দেশ মুদ্রার বিনিময় স্থির করে বটে, কিন্তু আস্তর্জাতিক বাণিজ্যে একতরফা! 
বিনিময় হার নির্ধারণ সম্ভব নয় বলিয়া আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের ([7702702800091 
11020625780 ) সন্ত দেশসমুহের মধ্যে পারম্পরিক মুদ্রা বিনিময় হার এঁ 
তহবিল স্থির করিয়। দেঁয়।” ভারতবর্ষ ও ইংলগ্ডের মধ্যে সরকারী বিনিময় হার £ 

১ টাকা-১ শি. ৬ পে.) আর ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে বিনিময়, হার 
১ পা.” ২৮০ ভার । 

এখন প্রন্থ এ বিনিময় হাব কিভাবে স্থির হয়? থেয়াল-খুমীমতই কি খন তখন 
মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন করা যায়? যায় না বলিয়াই বাণিজ্যিক ও অর্থ নৈতিক 
অবস্থার বিচার বিবেচন| করিয়া বিশেষজ্ঞগণ কয়েকটি পদ্ধতি স্থির করিয়াছেন । 

(১) টাকশালী দর (11170 2৪7 ০£ 0057085 ) $ যখন চুইটি দশের 
মুদ্রা ব্যবস্থা একই ধাতুর (74651 ) উপর প্রতিপ্তিত তখন পারস্পরিক মুদ্রায় ধাতুর 
পরিমাণ (106091110 90:61)0 ) দ্বারাই বিনিময় হার স্থির কর হয়। মনেকর, 

। ইংলগ্ ও ভারতবর্ষ উভয় দেশের মুদ্রা ব্যবস্থাই ত্ব্ণ মান (9০10 
টাকশালী দরে 56818091:0 )| সুতরাং ভারতের একটি মুদ্রায় ষে পরিমাণ স্বর্ণ 
হি থাকিবে সেই পরিম'ণ স্বর্ণ ইংলগ্ডের যে কয়টি মুদ্রায় পাওয়া 
যাইবে তাহ। দ্বারাই উভয় দেশের মধ্যে বিনিময় হার স্থির করা হইবে । 

ভারতবধের একটি মুদ্রায় যদি ৫ গ্রেণ স্বর্ণ থাকে আর ইংলগ্ডের একটি মুদ্রায় 
(্টালিং) যদি ৭৫ গ্রেণ স্বর্ণ থাকে তাহা হইলে ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে মুদ্রা 
বিনিময় হার ১৫ টাকা সমান ১ ্রালিং। 

১ টাকা-€ গ্রেণ স্বর্ণ । 
» পাউগ্ড উ্রালিং_ ৭৫ গ্রেণ স্বর্ণ । 

তাহা হইলে ১ টাকায় € গ্রেণ স্বর্ণ থাকিলে ৭€ গ্রেণ স্বর্ণের একটি মুদ্রা পাইতে 
হইলে ১৫ টাকা দিতে হইবে । 


উদাহরণ €১১:; ৭8? 
.৬১৪-০১৫ টাক] | 


৪৬. ব্যবসায় সংগঠনের তৃমিকা 


হতরাং ভারতবর্ষ ও ইংলগ্ডের মধ্যে বিনিময় হার ১৫ টাকা-»১ ট্টাল্িং, অর্থাৎ 
১ টাকা সমান বই-১ শি. ৪ পে.। এই ব্যবস্থায় বিনিময় হারকে বলে টাকশা'লী 
দর (7112 22: ০£ 5%০178046৩ )। টাকশালী দর বলার কারণ প্রই যে মুস্তায় 
'নিহিত ধাতুর পরিমাণের উপরই মুদ্রার বিনিময় হার নির্ভর করে। মুদ্রায় ধাতুর 
পরিমাণ কমিয়া গেলেও উহার আঙ্কিক মূল্য একই থাকে। সেইজন্ত যে ধাতুর 
উপর প্রতিষ্ঠিত সেই ধাতুর মূল্য বাড়িয়া! গেলে মুদ্রায় ধাতুর পরিমাণ কমাইয়া 
দেওয়া যাইতে পারে । ফলে মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন কর! প্রয়োজন। যদি 
ভারতবর্ষে স্বর্ণের মূল্য বাড়িয়া! যায় এবং একটি মুদ্রায় ৫ গ্রেণের বদলে ৪ গ্রেণ স্বর্ণ 
থাকে, কিন্তু ইংলগ্ডের মুদ্রায় স্বর্ণনিহিতি (3010 00175155) একই থাকে তাহা 
হইলে বিনিময় হার হইবে ৪ £ ১:£ ৭৫31? _৭৪-০১৮৭৫ টা.) অর্থাৎ ১৮ টা. 
৭৫ ন. প.--১ পাউও্ড। অর্থাৎ, ১ টাকা-১ শি. "৪৮ পে. । 

১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে শ্বর্ণ মান পরিহার করা হইয়াছে । এখন 
আর কোন দেশের মৃদ্রা ব্যবস্থ! স্বর্ণ মানে প্রতিষ্ঠিত নহে। তবে আস্তর্জাতিক মুদ্রা 
তহবিলের ( [70608010779] 10106215000) সাদন্য দেশ- 
গুলির মুদ্রা ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক স্বর্ণ মান ( [06500261078] 
0০919 96879810 ) বল! হয় । দেশের স্বর্ণের মূল্যের উপর নির্ভর করিয়া আন্তর্জাতিক 
মুদ্রা তহবিল ঘে বিনিময় হার স্থির করে উহা এ তহবিলের সন্ত দেশগুলির উপরই 
প্রযোজ্য । 

(২) স্বর্ণ আগম নির্গম দর (97১6০86 10275. ০2 0০10. 2১০1:06৪ ) 2 
স্বর্ণ আগম নিম দর বিনিময় হার স্থির করে না কিন্তু আমদানি মূল্য হুড দ্বারা 
পরিশোধ করা হইবে কিংবা স্বর্ণ রপ্তানি করিয়া পরিশোধ করা হইবে তাহা স্বর্ণ 

আগম নির্গম দ্বারা স্থির হয়। পূর্বে হুগ্ডি ক্রয় করিয়া আমদানি 
বর্ণ আগম নির্গম বিলু মুল্য শোধ করার পদ্ধতি আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে 
পুনরুল্পেখ করিতেছি যে হুণ্ডি ক্রয় করিয়া আমদানি মূল্য পরিশোধ কর! বায়। 
মনে কর, ভারতবর্ধ ও আমেরিক! যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিনিময় হার ১ ডলার সমান 
৪ টাকা। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কোনও র্প্ানিকারকের নিকট ভারতের কোনও 
আমদানিকারক ৪০০০ টাক। অথবা ১০৯০ ভলার ধারে । এখন ভারতের আমদানি- 
কারক ৪০৯০ টাকা মূল্যের স্বর্ণ রপ্তানিকরিয়া আমদানি মূল্য শোধ করিবে কিংবা 
১০** ডলার মূল্যের হুত্ডি ক্রয় করিয়া শোধ করিবে তাহা হুডি ক্রয় করিয়া শোধ 
করিলে সন্তা হইবে কিংব৷ স্বর্ণ পাঠাইলে সন্ত! হইবে তাহার উপর নির্ভর করিবে। 
যদি ৪০০০ টাক মূল্োর বর্ণ আমেরিকাতে পাঠাইতে ১০* টাকা মাশুল ইত্যাদি 
ব্যয় হয় তাহ! হইলে আমদানি মূল্য পরিশোধ করিতে ৪১০৯ টাক বায় করিতে 
হয়। কিন্তু যি ১০০ ডলার মূলোর বিনিময়পত্র ৪১০* টাকার কম মুলো ক্রয় 
করিতে পায়ে তাহা হইলে ভারতের আমদানিকারক তাহাই, করিবে। কিন্তু যদি 
১৬০০ ডলার মূল্যের বিনিময়প্জ ৪১** টাঁকার বেশী মূল্যে ক্রয় করিতে হয় 
তাঁছ] হইলে স্বর্ণ রত্যানি করিবে । ঘেরে বিনিষয়পত্র কিনিলে আমদানিকারকের 


আন্তজাতিক স্বর্ণমান 


বৈদেশিক বাণিজ্য মূল্য আদানপ্রদান 8১ 


পক্ষে দ্ব্ণ রপ্তানি না করিয়া বিনিময়পজ্জ ক্রয় করিয়া! আমদানি মুল্য শোধ করা সন্ত 
উদাহরণ মেই দরকে বলে স্বর্ণ আগম বিন্দু (03010 1029067009৮ )। 
আর যে দরে, বিনিময়পত্র কিনিলে স্বর্ণ রপ্তানি সম্তা হইবে 
সেই দরকে বল! হয় স্বর্ণ নির্গম বিন্দু (0০10 78০০: 0110 )। স্থতরাং 
বিনিময়পত্র ক্রয় বিক্রয় মূল্যের উপরই ন্বর্ণ আগম নিগম বিন্দু নির্ভর করে। বিনিময়- 
পত্রের মূল্য স্বর্ণ আগম ও স্বর্ণ নির্গম বিন্দুব মধ্যে ঘুরিতে থাকে । বিনিময়পত্রের 
মূল্য চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করে। কোনও দেশের আমদানি রপ্তানি 
অপেক্ষা অধিক হইলে বিদেশী বিপিময়পত্রের মূল্য সেই দেশে বাডিবে কারণ বিনিময়" 
পত্রের চাহিদ| বাডিবে, বিপরীত অবস্থায় কমিবে। 

(৩) ক্রয়শজি-সমতা (90100588106 0০৬6৮ জড় ) 5 অধিকাংশ 
দেশেব মুদ্রা ব্যবস্থাই অপবিবর্তনীফ কাগজী মুদ্রায় (1100105610015 62961 
0০01200 ) প্রতিষিত। এইরূপ অবস্থায় উভয় দেশের মধ্যে বিনিময় ছার 
'টাকশালী দরে স্থির হইতে পারে না। সুতরাং উভয় দেশের মধ্যে বিনিময় হার 

স্থির কবার উপায় হিসাবে দেশের মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতাকে মান 
ক্রযশক্তিব সমতা ও (58198: ) গণা করা হয়। একই দ্রব্য দুই দেশের নিজ নিজ 
2558 কয়টি মুদ্রায় ক্রয় করা ষায়, উহার অন্ুপাতই ছুই দেশের মধ্যে 
যুদ্রার বিনিময় হীর। এই তত্বের প্রবর্তক স্থইডেনের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ গাষ্টাভ, 
ক্যাসেল ( 00598 085521 )। 

ভাবতবর্ষে এক কুইণ্টেল গম ক্রয় করিতে ১০ টাক! প্রয়োজন; কানাভায় এক 
কুইণ্টেল গম ক্রয় করিতে ২ কানাডা ডলাব প্রয়োজন। তাহা! হইলে উভয় দেশের 
মধ্যে বিনিময় হার ১ কানাডা ডলার-৫ টাকা । €২ ডলার-০১০ টাক অর্থাৎ, 
১ ডলাব-৫ টাকা )। 

লক্ষ্য করিলে দেখিবে ঘে এই ব্যবস্থায় বিনিময় হার মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতার উপর 
নিরব করে। মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা যদি কোনও দেশে বাড়িয়া যায় অর্থাৎ দ্রব্যের 
মূল্য কমিয়া যায় তাহা হইলে সেই দেশের কম মুদ্রা হ্বার] তুলনায় বিদেশী মুদ্রা অধিক 
পাওয়! ষাইবে। যদ্দি কানাডায় এক কুইণ্টেল গমের মূল্য ২ ডলার স্থলে ১ই ভলার 
নও হয় তাহা হইলে ভারতের সহিত বিনিময় হার হইবে ই ডলার 
১* টাকা । ১ ডলার--১০ ৮ ৬৬২ টাকা । অর্থাৎ বিনিময় 
হার ভারতের প্রতিকূল। স্থতরাং ক্রয়শক্তি সমতা নীতিতে দেশের মূল্যস্তরের উপর 
বিনিময় হার নির্ভর করে। 

এই নীতির আর একটি অস্থবিধা এই যে, প্রত্যেক দেশের সুচক সংখ্যা (535 
1350৭96:) লইয়া একটি আস্তর্জাতিক মূল্য সুচক সংখ্যা (176500800778] 8110৫ 
[0965 ট৪00০:) তৈয়ার না করিলে বিনিময় হার স্থির করা কষ্টকর । আন্তর্জাতিক 
মুল্য স্থচক সংখা] তৈয়ার করাও খুবই ছুযধহ কার্ধ। হ্ৃতরাং এই তত্ব বাঁচ্চবক্ষেতর 
প্রযোজ্য নহে। | 


৪২ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


(8) মুদ্রার চাহিদা ও যোগান তত্ব (70570500 85005020215 61১৩০: 
91 7866 08 [50818708৩ ) 8 মুদ্রার চাহিদা ও যোগান তত্বে বিনিময় ছার 
সাধারণ দ্রব্যের মতই চাহিদা ও যোগানের অবস্থার উপর নির্ভর করে। চাহিদা! 
বাড়িলে মূল্য খাড়ে, চাহিদ। কমিলে মূল্য কমে। মুদ্রার চাহিদা আমদানি রপ্তানির 
উপর নির্ভর করে। যদ্দি কোনও দেশের আমদানি রধ্যানি অপেক্ষা অধিক হয় তাহ! 
হইল্পসে সেই দেশে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা অধিক, আর রপ্তানি মূল্য আমদানি 
মূল্য হইতে অধিক হইলে সেই দেশের মুদ্রার চাহিদা বিদেশে অধিক অর্থাৎ, বৈদেশিক 
সুতার চাহিদাও. মুক্তার চাহিদা স্ল্প। সথতরাং বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বাডিলে 
যোগান মূল্যও বাডিবে; আর বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা কম হইলে 
বৈদেশিক মুদ্রার মূল্য কমিবে। বৈদেশিক মুদ্রার মূল্য বাডিলে 
সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা পাইতে হইলে পূর্বের তুলনায় নিজ দেশের মুদ্রা অধিক 
দিতে হইবে। আর চাহিদা কম হইলে একই পরিমাণ দেশীয় মুদ্রা দিলে টি 
তুলনায় অধিক বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়। যাইবে। 


উদাহরণস্বরূপ মনে কর, ভারতবর্ষ আমেরিকা৷ যুক্তরাষ্ট্র হইতে ৫০* কোটি ডলার 
মূল্যের দ্রব্য আমদানি করিয়াছে আর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ৪** কোটি ডলার মূল্যের 
ত্রব্য রপ্তানি করিয়াছে। ফলে তাবতবর্ষে ১০০ কোটি ডলারের চাহিদা বেশী। 
উদাহরণ এ-ক্ষেত্রে যদি দুই দেশের মুদ্রার বিনিময় হার ১ 'ডলার-৪ টাকা 
হয়ঃ তাহা হইলে ভলাবের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ১ ডলারের 
জন্য ৪ টাকার অধিক মূল্য দিতে হইবে । মনে কর, ৪ টাকা ২৫ ন. প. দিতে হইবে। 
আবার দি ভারতের বণ্চানির পরিমাণ আমদানি হইতে অধিক হয় তাহা হইলে 
ডলারের মূল্য কমিবে ; অর্থাৎ ৪ টাকায় ১ ডলারের অধিক পাওয়া যাইবে। 


বিনিময় হারের সছিত বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্পর্ক (76190075852 
966৩0 65501582085 3৪০ 200 1016187৫885) $ উপরের আলোচন। 
হইতে একথা পরিষ্কার হুইবে যে বিনিময় হার দেশের আমদানি রপ্তানি অবস্থার 
উপর নির্ভর করে। কোনও কারণে মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হইলে দেশের 
বিনিমধ হাবেব সক্ষে আমদানি রগ্টানির অবস্থাও পরিবর্তন হয়। ভারতের ও 
বৈদেশিক বাণিজ্যে গ্রেট বুটেনের মধ্যে বিনিময় হার ১ টাকা-ন১ শি. ৬ পে. । 
১ কিন্ত বিনিময় হার পরিবর্তন হইয়া ১ টাকা-5১ শি. ৮ পে, 
হইল। ফলে গ্রেট ব্রিটেনে ভারতের দ্রব্যের চাহিদা কমিবে। কারণ গ্রেট ব্রিটেন 
পূর্বে ১ টাকা মূল্যের দ্রব্য ১ শি. ৬ পে. কিনিতে পারিত, কিন্তু নৃতন বিনিময় 
হারে গ্রেট বুটেনকে ১ টাকার ভ্রব্যের জন্ত ১ শি. ৮ পে. দিতে হইবে । স্থতরাং 
উর গ্রেট বৃটেন ভারত হইতে আমদানি সঙ্গোঠ করিবে। 
কিন্ত যদি বিনিময় হার ১ টাকাস্ম১ শি, ৫ পে. হয় তাহা 
হইলে ইংলগ্ডে ভারতের জুব্যর চাহিদা! বাড়িবে। কারণ পূর্বে ১ টাকার ভব 
ফিনিতে দিতে হইত ১ শি. ৬ পে.-এ, কিন্তু বর্তমানে দিতে হইবে ১ শি. ৫ পে. । 


বৈদেশিক বাণিজ্য মূলা আদানপ্রদ্দান “ঁত 


' ক্ুতরাং মুদ্রার মূল্য কমাইলে রপ্তানি বাড়ে আর বাড়াইলে আমদানি 
দ্রামল্য হাস বাড়ে। ভারতবর্ষ রপ্তানি বাড়াইবার উদ্দেস্তে ১৯৪৯ মালে 
ভারতীয় মৃত্রার মূল্য হ্থাস করিয়াছিল। মুদ্রার মূল্য হ্রাস 
করাকে 10658108507; ০0£ 0806005 বলে। বাণিজ্য আদানপ্রদদান সমতা 
প্রতিকূল হইলে মুদ্তা বিনিময় হার কমাইক়! রপ্তানি বাড়াইয়৷ অহৃকূল বাণিজ্য 
উদ্ধত্তে পৌছানর চেষ্টা করা হয়। 
বিনিময়পত্রের বিভিন্ন প্রকার মুল্য £ বিনিময়পত্রের মিয়াদ এবং দেশাত্তরে 
অর্থ আদানপ্রদানের সুবিধা অস্থ্বিধার উপর বিনিময়পত্র ক্রয় 
বিক্রয়ের দর নির্ভর করে। 
(১) তারযোগে প্রেরণ দর (1615819210৩ 05205ত6িহ অথবা 08026 
85086তি৮) 3 পূর্বে উল্লেখ করা হইযাছে ঘে তারযোগে 
অর্থ প্রেরণ ব্যয়সাধ্য বটে কিন্তু অতি অন্ন সময়ের মধোই অর্থ 
আদানপ্রদান হয। যদি বিনিময়পত্রের মূল্য তারযষোগে পরিশোধষোগ্য হয় তাহা 
হইলে সেই বিনিময়পত্রের মূল্য সর্বাপেক্ষা অধিক। অর্থাৎ, এই প্রকার বিনিময়- 
পত্র ভাঙ্গাইতে হইলে ভাঙ্গাি দিতে হয় খুব কম। 
(২) ছর্শনী দর (3888% 8:৪5 ) ২ দর্শনী হত্ডিব মিয়াদ দর্নাস্তর ৩ দিন। 
স্থতরাঁং হুপ্ডিগ্রাহক ( ০০৪৮০: ) হুত্ডির মূল্য পরিশোধ 
র্শনী হব মূল্য. করিতে ৩ দিনের সময় পায় বলিয়া! তারযোগে প্রেরণ দর হুত্তির 
চেয়ে ইহার মুল্য কিছু কম। ইহাতে তারযোগে প্রেবণ দর হুপ্ডি হইতে ভাঙ্গানি মূল্য 
(10150095170) কিছু বেশী দিতে হয । ণঁ 
(৩) স্ব্পমিয়াদী দর (5৮০1 ৩): যে সকল হুর মিয়াদ ১ দিনের 
অনূর্ধ্ব উহাকে স্বল্পমিযাদী হুপ্ডি বলে। উহার মূলা দর্শলী 
্মমিযাদী হর হৃত্তির অপেক্ষাও কম। অর্থাৎ, হত্ডি তাঙ্গাইলে দর্শনী হঙ্ডি 
ড অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক বাট্টা বা ভাঙ্গানি দিতে হয়। 


(8) জীর্থনিয়াদী দর (1.০78 চ৪ত ) £ যে সকল হুত্ডির মিয়াদকাল দর্শনাস্তর 

৯০ দিন উহাকে দীর্ঘমিয়াদী হুগ্ডি বলে। উহার দর সর্বাপেক্ষা 

ী্ঘমিধাদী হত্ডির-মূল্য কম। অর্থাৎ, সেইরূপ হৃপ্ডি ভাঙ্গাইতে হইলে বাট্টা বা 
ভাঙ্গানি সর্বাপেক্ষা অধিক দিতে হয় । 

(৫) আংশিক হার দর (761 561 ৪) £ আংশিক হার দরে যে ছত্ডি 
ক্রয় -বিক্রয় হয় উহার বাট্টা বা ভাঙ্গানি দর স্বল্লমিয়াদীও নহে আবার দীর্ঘমিয়াদীও 
নছে। স্বক্পমিয়াদী বাটার হার ৩ মাস মিয়ানের হপ্ডি ভাঙ্গাইবার দূর। আগ 

দীর্ঘমিয়াদী বাষ্টার ছার ৯ মাস মিয়াদের হণ্ডি ভাঙ্কাইবার 
আংশিক হারে দর। কোনও হণ্ডি যদি গল্পমিয়াদীও না হয় অখব দীখ 
বিনিময়ের সুগ্য মিষ্বাদীও লা ছয় তাহা হইলে সেই ছি আয়েস, পাই 
আংশিক হারের প্রচ্থোগ কির হছ। কৌনও বিনিময়পত্ের মিয়ার ও সমাস কিন্ত 


বিনিমষপত্রের মূল্য 


তাবযোগে প্রেরণ মুল্য 


৪৪. ব্যবসায় সংগঠনের তৃমিকা 


৪ মাস অতিবাহিত হওয়ায় পর হুপ্ডির মালিক সেই হুপ্ডি বিক্রয় করিতে চাহিলে 
বাট্টাকি হারে স্থির করা হইবে। ২ মাসের বাট্টার হার স্বপ্লমিয়াদী নহে আবার 
দীর্ঘমিয়াদীও নহে। ন্থুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে য্লাধারণত উভয় পক্ষের মধো দর 
কযাকধি করিয়। বাট্টার হার স্থির করা হয়। তবেদর কষাকষি হইলেও বাট্রার হার 
কখনও স্দদের হারের বেশী হয় না। স্বতরাং চলতি স্থদের হারে বিনিময়প্ত ক্রয় 
বিক্রয় করিলে উহাকে বলে আংশিক হার দর। 


(৬) অগ্রিম চুক্তি দর € 6০770 ০০2080% 816 ) £ যে দিনে রপ্ধানি- 
কারক দ্রব্য রপ্ধানি করিবে এবং যে দিনে আমদানিকারক ভ্ত্রব্য পাইবে, 
ছুই দিনের মধ্যে বিনিময় হার পরিবর্তন হইলে আমদানিকারক ও রঞ্টানিকারক 
উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। যাহাতে অন্তর্বর্তীকালে বিনিময়হার পরিবর্তনের 
সি ফলে আমদানিকারক ও রপ্তানিকারক কাহারও ক্ষতি না 
বিনিময় হার হয় সেজন্য আমদানি রপ্তানি চুক্তির সংগে সংগে কি বিনিময় 

হারে আমদানি মূল্য পরিশোধ কর! হুইবে তাহা আমদানিকাগৰ 
রপ্তানিকারকের সহিত অগ্রিম চুক্তি করিয়া! স্থির করিতে পারে। অগ্রিম চুক্তি 
বিনিময় ব্যাক্ের মাধ্যমেই ( দায০178066 81] ) সম্পাদিত হয়। এইরূপ চুক্তি 
হারা, বিনিময় হার স্থির করা হইলে উহাকে অগ্রিম চুক্তি দর (6০০90 
01708০68065 ) বলে। টন 


(৭) হছুণ্ডি আদারী দর (8111 0০176০007) 5২৪6): রপ্চানিকারক 
আমদানিকারকের দেশে হৃপ্ডি বা বিনিময়পত্র পাঠাইলে যে হারে বিনিময়- 
পত্রের মূল্য আদায় হইবে উহ্বাকেই হুপ্ডি আদায়ী দূর বলে। অগ্রিম চুক্তি 
দরে রপ্তানি মূল্য শোধ হওয়ার চুক্তি না থাকিলে ষে তারিখে 
হু্ডি মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে সেই তারিখে বাজারের 
অবস্থা অন্রুষায়ী যে বিনিময় হার স্থির হয় সেই হারেই হছপ্ডি আদ্দায় কর 
হয়। উহাই হুডি আদায়ী দর (9111 ০0115061071586 )। 


অন্তর্গনণ কারবার (875:08585 07৩:58398)) 2. বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় 
হার নির্ধারিত থাকিলেও একই সময়ে ছুই বাজারে বিনিময় হারের পার্থক্য 
দেখা যায়। ভারত ও ইংলগ্ডের মধ্যে বিনিময় হাপ ১ টাকা ১ শি. ৬ পে.। 
কিন্ত কোনও দিনে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে হয়ত ১ টাকায় ১ শি. 
৭ পে. কিনিতে পারা যায়, আবার সেই সময়েই ইংলগ্ডের বাজারে হয়ত 
১ টাকার মূল্য ১ শি. ৬২ পে.। এইভাবে মুক্সার বিনিময় হার নিত্যই পরিবর্তন 
হয়। বিনিময় হার ষে মুন্রার চাহিদা ও যোগানের উপর 

মনতনণ ব্যবসা নির্ভর করে সে-কথা পূর্বে আলোচনা কর! হইয়াছে। সৃতরাং 
বাজারের সাধারণ পণ্যের মতই মুদ্রার প্চাহিদা! ও যোগানের 

অবস্থা পরিবর্তন,হয় এবং উচ্বার ফলাফল মু্রার বিনিময় হারে প্রতিফলিত 
হয় পথ্য ক্রয়' বিক্রয় করিয়া! যেমন ব্যবসায়ী লাভ করিতে পারে; বর্দেশিক 


হও আদায়ী দর 
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মুত্র ক্রয় বিক্রয় করিয়াও ব্যবসায়ী লাভ করিতে পারে। বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় 
বিক্রয়ের কারবারকে অস্তর্পনণ ( ঠ91088০ ) কারবার বলে। ইহাতে একই সময়ে 
একাধিক বাজারে মুদ্রা ক্রয় বিক্রয় করা হয়। তারযোগে-(প্রেরণ দরে মুল্য আদান- 
প্রদান হয়। উপরে দেখান হইয়াছে' একই সময়ে ছুই দেশের মুক্রা ছুই বাজারে 
ছুই দরে ক্রয় বিক্রয় হইতেছে। অন্তর্পনণ বাবসায়ী বিনিময় হারের তারতম্যর 
সুযোগ পাইতে পারে। তবে এই প্রকার ব্যবসায় খুব সতর্কতার সহিত করিতে 
হয়। অধুনা অন্তর্পনণের পরিধি অনেক সন্কুচিত হইয়াছে, কারণ মুন্ধা স্থানাস্তরকরণ 
এখন আর অবাধ নহে; সরকার নিয়ন্ত্রিত। 


একটি উদাহরণ দেওয়া যাউক। তিনটি দেশের মুদ্রায় ব্যবসায় করা হইবে। 
ভারতবর্ষের, ইংলগ্ডের এবং আমেরিকার । মনে করা যাউক, মূদ্রা বিনিময় হার, 
১ টাকা » ১ শি. ৬ পে.) ১ ষ্রালিং ৮৪ ডলার এবং ১ ভঙ্গার ৫ টাকা 
কিন্তু কোনও একদিনে £ 


ভারতে বৈদেশিক মুদ্রার ৃ ৫ টাকা-১ ডলার ২০ সেণ্ট, এবং 
নাঁক্ডাঁর দল ১ টাকা-১ শি, ৫ পে. 
ইংলগ্ডে বৈদেশিক মুদ্রার ৃ  ষ্রার্িং₹৩ ডলার ৮০ সেন্ট, এবং 


আমেরিকায় বৈদেশিক মুদ্রার ১ ডলার-৪ টাকা ৮* ন. প., এবং 
বাজার দর ৪ ভলার--১ পা. ৪ শি. 


উপরের উদ্বাহরণটিকে লক্ষ্য করিবে ষে ভারতবর্ষের মুদ্রা বিনিময়ের বাজারে 
ডলার সম্ভা এবং ষ্টালিং-এর মূল্য বেশী; ইংলগ্ডের বাঞ্জারে টাকা সস্তা এবং 
ডগ্ারের মূল্য বেশী এবং আমেরিকার বাজারে টাকার মূল্য বেশী এবং ষ্রাললিং 
সম্তা। যদি কোন ব্যবসায়ী একই সময়ে তাহার প্রতিনিধির মাধ্যমে ভারতবর্ষ, 
ইংলগড এবং আমেরিকার বাজারে মূদ্রা ক্রয় বিক্রয় করিয়া লাভ করিতে চাহে 
তাহা হইলে তাহাকে ভারতে ভলার ক্রয় করিয়া (কারণ এখানে উহা সম্ভা ) 
তৎক্ষণাৎ ইংলগ্ডের বাজারে বিজ্রয় করিতে পারে, আবার ইংলগ্ডের বাজারে: 
টাকা ক্রয় করিয়া আমেরিকার বাজারে "বিক্রয় করিতে পারে ; এবং আমেরিকাশ' 
বাঝারে ষ্টার্লিং ক্রষধ করিয়া ভারতের বাজারে বিক্রয় করিতে পারে।. একই. 
সময়ে ক্রয় বিকুয়: কমতে. না পারিলে হয়ত ব্যবসান্মী লাভ হইকে: বঙিত'' 
হইতে পারে। 


৪৬ ব্যবসায় সংগঠনের তৃমিকা 
নিষ়্ের চিত্র ছুইটির সাহায্যে অস্তর্পনণ পদ্ধতি দেখান হুইল 














টালিং 
টি 
ই'লও 
বাজার সম্তায় ক্রয় লাভে বিক্রয় 
ভারতবর্ষ ডলার ইালিং 
ইংলগ টাকা ডলার 
আমেরিকা ইালিং | টাকা 


চেক, বিনিময়পত্র এবং প্র ত্যর্থপত্র (07১6৬, 8101 ০£ ঢ5011827৩ 0৫ 
02700515907 20665) ৪ দেশে প্রচলিত মুদ্রা ব্যতীতও কতিপয় দলিল আছে যাহ! 
টার্করি মতই বীবইারি কবা যায়, অর্থাৎ পাওনাদারের দেনা শোধ করিতে ব্যবহার 
কনা যাপন । চেকের এবং বিনিময়পত্জের কার্য পূর্বে িশদভাঁবে আলোচনা করা হইয়াঁছে। 
চেকদছাতার উপর অথবা বিনিমক্পপন্র সাকরণকারীর ( ঞ০০০০6০: ) উপর বিশ্বাস 
থাকিলে চেক অথব] বিনিষয়পত্র দ্বারা লেনদেন সহজ একথা তোমর! ঘেখিয়াছ। 
আরও একপ্রকার দলিল চেক এবং বিনিময়পত্রের মতই লেনদেনেত্গ্রহণ কর] হয় এবং 
উ্া দাতার আর্থিক সচ্ছলতার উপর আস্থা থাকিলেই গ্রহণ কর হয়। উহাকে 
দলে প্রতার্থপঞ্ (04010158013 20695 )। 
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বিনিময়পত্রের সংজ। নিয়রূপ £ 


8111 06250181086 35 21 50101601081 01:67 10 (7:10106+ 
800155560 75 0126 72150 0০ 20056) 81860 65 0136 0961802) 81518 
10 12001117)8 0122 061:501) 60 ৮7180101625 ৪0012556060 1১8 01 02720810১ 
07:26 8. 260 01: 0662117711981016 00016 0006) 2. ০21:021]) 3010 01 290765 
60 01:00 002 01৫6] 0:8৪ 5201060 [06:50 0: 0০ 036 
১৪৪:০:.৮ অর্থাৎ বিনিময়পত্র একপ্রকার দলিল যাহাতে এক 

ব্যক্তি কর্তৃক অপর এক ব্যক্তির উপর ভবিষ্ততে কোনও নির্দিই্ দিনে অথবা সময়ে 
নির্দি্ই কোন ব্যক্তিকে অথবা তাহার আদিষ্ট বাক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদ্দান 
করার অপ্রতিবন্ধ বা বিনার্ত লিখিত নির্দেশ থাকে । 


বিনিমবপত্র 


1351] 01৫ 7200108756৩ 
[২5. 1000 50, 2০০1 ১0:০০ 
_ 081০0065-3 
ূ ৬০5 36389] 
96817 12018. 


ূ ্ 190 ০৬961, 1961]. 
18062 1001001095 86621 51100 085 00 05 01061 ০৫7২. 
10108. 006 50100 0৫ [২100295 010০ 71,090381)0 ৮৪102 12০61569. 


1৬]. 00. 21709518 [২018৫012 

[11500] (1018 ৬61) 
এই বিনিময়পত্রের খসড়া পাওনাদার (0:201001) দেনাদদারের (1980101) নিকট 
পাঠাইবেন। দেনাদার উহ! সাকরণ না করিলে কার্যকরী হয় না। তাই তিন উহা 
সাকরণ ( ১০০০7) কবিয়া পাওনাদারের নিকট পাঠাইবেন। সাকরণ হওয়ার পর 











বিনিময়পত্র নিম্নরূপ হইবে। 
15. 1000 50, 0০০01 50:66 
টিউনস 08100088-3 
| ড/550 301765] 
ূ 908,009 ঢ7018. 
9 ৪ (0) & 4) 
রা 17701360105 260] হু 81806 2995 60 পা ০1৫06? 01 
৯ বু 
চৃত টি সি 0£ 8০ 09968 017671)0052120 
(3) নু (2) 
2. 0. 10412 চ.00401 £. 
0510868 পু (01851) 





৮ 


উপরের বিনিময়ধজখানি লক্ষ্য করিয়ে দেখিবে ঘে উহাতে নিষ্লিশিত 
'রহিঙ্গাছে। (সর্ভগলি চটি ইতাছি ছার) চিছ্িত করা হইল 1), ' 


৪৮ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


১। বিনা সর্ত বা অপ্রতিবন্ধ নির্দেশ কোনও “যদি এবং কিস্ত” (101 ৮৪) 
থাকিবে না। | 

২। এক ব্যক্তি অপর কোনও ব্যক্কির উপর নির্দেশ দিবে (2 ৪199 3) | এখানে 
[০2০02 (2); 1৬. 0. 0105) (3)'কে নির্দেশ দিতেছে । 0700 
বিনিময়পত্র কর্তা (70158ড61 ) এবং 1. 0. 01051 হুপ্ডিগ্রহীতা (4১০০০0০০1 01 
[01761 )। 

৩। নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বিনিময়পজের অর্থ দিতে হইবে । এ-ক্ষে তে দা. 
1108 (7) অথবা তাহার আদিষ্ট কোন ব্যক্তিকে অর্থ প্রদান করার নির্দেশ 
আছে । 

৪। নিদিষ্ট তারিখে 15) বিনিময়পত্রের মূল্য শোধ করিতে হইবে। দর্শনাস্তর 
৩মাস। (অবশ্য ৩ দিন রেয়াতকাল ব! অনুগ্রহ দিবস (10855 ০৫ 38০০) পাওয়া 
যাইবে ।) নির্দিষ্ট তারিখ বলিতে, নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটিলে পরিশোধ্য সে কথাও বুঝায় ।. 
যেমন ষদি বলা হয় ৪601 6201) ০0£ 0. ৫. 91) 099---তাহা হইলেও উহা আইন- 
সিদ্ধ, কারণ পি. কে. সেন একদিন মরিবেনই কিন্তু ষদি লেখা হয় ৪66. ৪. 307. 
125 70921 70 [0 7. চি. 569." 3 তাহা হইলে উহ] আইনসিদ্ধ নহে কারণ 
পি. কে. সেনের পুত্র জন্মিতে পারে, না-ও জন্মিতে পারে। স্কৃতরাং ঘটনার নিশ্চয়তা! 
নাই। 

৫| নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ (6) প্রদান করিতে হইবে। এ-ক্ষেত্রে এক হাজার 
টাকা। 

বিনিময়পত্রের, বৈশিষ্ট্য. € 0108150157851505 ০1 82] ০£ 7881 01 [::0081086 ) 2 

১। বিনিময়পত্র অবশ্য স্কীরূত (8555565৫) হইতে হইবে। 
বৈশিষ্ট ২। ইহা একখানি ত্রিপক্ষীয় দলিল। তিনটি দল-_হুপণ্ডিকারক 
(1)0108৮০), হু্ডিগ্রাহক (ঞ,০০509091) এবং প্রাপক (085০০) ৩। বিনিময়পত্ত 
পিছন সহি করিয়। হস্তাস্তরযোগ্য (নি ০5961201605 6100019617)21)0)। 


চেক ও বিনিময়পান্ত € 585৩. 8770 511 ০1501181289 ) 2 চেককেও 

বিনিময়পত্র বলাঁ হয় কারণ ইহাও বিনিময়যোগ্য (প8775- 

চেক ও বিশিময়পত্রের 167219 )। তবে চেকে আদেশ দেওয়া হয় ব্যাঙ্কের উপর এবং 

তুলনা চেকের অর্থ-তলব মাজই দেয়। %/ 00176000615 & 3111 ০01 
ঢা০1)21750 01872 010 ৪1089121521, 0859016 012 06109180.৮ 


চেকও ত্রিপক্ষীয়। চেকদাতা, চেকগ্রহীতা অর্থাৎ চেকের অর্থপ্রাপক (0৪১৪). 
এবং ব্যাঙ্ক--যাহার উপর অর্থ প্রদানের আদেশ থাকে । চেক, বিনিময়পত্রের মত 
গৃহীত হইতে হয় না তবে চেকে পিছন সহি (57209:9201 ) করিয়া হস্তাস্তর 
ফোগ্য । চেক বাহক (965:6:) চেক হইতে পারে কিংব। আদিষ্ট (০:61) চেকও . 
হইতে পারে। লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে, চেক দেওয়া হয় দেনাদার কর্তৃক. 


বৈদেশিক বাণিজ্যে মূল্য আদানপ্রদান ৪৯ 


পাওনাদারকে কিন্তু বিনিময়পত্র লেখ হয় পাওনাদার কর্তৃক । চেকের আদেশ সর্বদাই 
ব্যাঙ্কের উপর থাকে । চেকের উপর কোনও স্ট্যাম্প দরকার হয় না। 








(০1590185 
| 5. 4. 5]. ূ 50) £১711) 1961 
০. 4, 500306 | ঢা) বার 0018 [ঢাঢ, 
[১2566 £ | 00911252 5০:০০ 81:91) 
২. খব. 1৬105 ৰ ০. 4৯ 500306 
৪111০) [২5 300. ূ [95 7২. বি. ৬1098 01: 098121/01061 [২০963 


[ [1762 [::07050 01]%. 
1৮. 0. ত100955 


7২5. 30000 








বিনিময়পত্র ও প্রত্যর্থপন্র € 9211 ০৫ [50018810785 20 12002885015 
৭০০): ব্যাঙ্কের কার্ধাধলী আলোচনাকালে বলা হইয়াছে যে আমাদের দেশের 
২_টাঁকা, ৫ টাকা, ১০ টাক বাঁ ১০০ টাকা মূল্যের নোটকে সরকারের প্রত্যর্থপত্র 
(71011950:5 ০6০) বলে, কারণ উহাতে সরকারের প্রতিশ্রুতি 
থাকে যে নোটে বণিত অর্থ (মুদ্রা) তলবমাত্র ফেরত দেওয়া 
হইবে । অন্থরূপভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়া ব্যবসায়ী ধারে ক্রয় করিতে পারে অথবা ধার 
করিতে পারে । যখন ভষিষ্যতে কোনও নির্দিষ্ট দিনে পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিয়! ধারে 
ক্রম কর! হয় অথবা ধার গ্রহণ কর! হয় তখন তাহাকে বলে প্রতার্থপত্র। ব্যবসায় 
ক্ষেত্রে প্রত্যর্থপত্র (0:০1715509:5 ০০০) বলিতে ধারে লেনদেনের জন্য ষে প্রত্যার্থপত্র 
দেওয়া হয় তাহাকেই নুঝায়। উহার একটি নমুনা নীচে দেওয়া! হইল । 


প্রত্ার্থপত্ 


[১7008885075 [০5 


শী এ রি 30, শি ০৪11] 
5. 10 ৪1০0002-1. 
১০৪০ 50) 1045, 1961 


22০০ 





[01022 10010005 81621 0266 1 01:010196 00785 15187909 
0021025০007 01061 002 5প্র70 0: [২0225 010৫ 


[1)005215. 01 ৮৪106 15051%ণ. 
ও৪171:1191 11010721106 





উপরের প্রত্যর্থপত্রথানা বিশেষণ করিলে দেখিতে পাইবে যে বিনিময়পত্জ রত 
পত্রের মধ্যে পার্থক্য খুবই কম। বিনিময়পত্রের মতই কোন নির্দিই ফিনে নির্দিষ্ট 
[৪ ৮ | 


৫৩ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


বাক্ষিকে নির্দিই পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করার উল্লেথ থাকে প্রত্যর্থপত্রে । কিন্ত 
বিনিময়পত্রে তিন পক্ষ থাকে কিন্ত প্রত্যর্থপত্রে দ্রেনাদার ( এ-ক্ষেত্রে শাস্তিলাল 
মুখাঞজি ) পাওনাদারকে ( এক্ষেত্রে তারাপদ চক্রবর্তীকে ) নির্দিষ্ট 
সি তুলন। পরিমাণ অর্থ প্রদান করার প্রতিশ্রতি দেয় মাত্র। স্থতরাং 
প্রত্যর্থপত্রে ছুই পক্ষ থাকে । বিনিমক্বপত্রের মত প্রত্যর্থপত্র সাকরণ 
করার (4০০2০ প্রয়ো্গন হয় না। বিনিময়পত্রের অন্যান্য সকল সর্তই প্রত্যর্থপত্রে 
বিষ্ধমান। ইহাতে নির্দিষ্ট ব্যক্তি অথবা তাহার কোন আদিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট তারিখে 
নির্দি্ই পরিমাণ অর্থ প্রদান করার অপ্রতিবন্ধ (0700019016101291) নির্দেশ থাকিলেও 
'উহা প্রতিশ্রুতি মাত্র । | 
বিনিময়পত্রের মত প্রত্যর্থপত্রও পিছন সহি করিয়! হস্তাস্তর করা ষায়। বিনিময়- 
পত্র লেখকের (19:92) দায় গৌণ । অর্থাৎ বিনিময়পত্র ভাঙ্গাইয়া অর্থ সংস্থান করা 
হইলেও হৃুত্ডি সাকরণকারী (2১০০০6০:) অর্থ শোধ না করিলেই তাহার হুত্ডির অর্থ 
শোধ করার দায়িত্ব জন্মে কিন্ত প্রত্যর্থপত্রে দাতার (1481.67) মুখ্য দায়িত্ব কারণ 
তিনিই মূল্য শোধের প্রতিশ্রতি দিতেছেন। যদি গ্রহীতা প্রত্যর্থপত্রের বদলে ধার 
লইয়া থাকে তবে তাহার দায়িত্ব গৌণ অর্থাৎ প্রত্যর্থপত্র দাতা শোধ না করিলে 
তাহার-দায় জন্মায়। 
বিনিময়পত্রের প্রকার 001667505 008 ০1 880] ০£ 20501787186) 2 
আমরা বিনিময়পত্র সম্বন্ধে আলোচন! বৈদেশিক বাণিজ্যে আমিদীনি মূল-পরিশোধের 
উপায় হিসাবেই বিবেচনা! করিয়াছি । নিজ নিজ দেশের ব্যবসায়ীর্দের মধ্যেও বিনিময়- 
অন্তর্দেশীয হি পত্র বা হুণ্ডর আদানপ্রদান করিয়া ব্যবসায় চলে। একই দেশের 
অধিবাসী ছুই ব্যবসায়ীর মধ্যে লেনদেনের ফলে যে বিনিময়পত্র 
তৈয়ার হয় উহাকে বলে অন্তর্দেশীয় বিনিময়পত্র ([1018100 3111 ০0৫ ঘ.:0081762) | 
বৈ লিক ছি অন্তর্দেশীয় বিনিময়পত্রের মূল্য দেশাভ্যন্তরেই পরিশোধ করিতে 
হয়। বৈদেশিক বাণিজা উদ্ভূত বিনিময়পত্রের (8০:51) 91] 
০৫ 7%:01181)86) সহিত অন্তর্দেশীয় বিনিময়পত্রের অন্ত কোন পার্থক্য নাই । 
অনেক সময়ে দেখা যায় ষে প্রকৃতপক্ষে কোন আর্থিক লেনদেন হয় না, 
অথচ বিনিময়পত্র তৈয়ার হয়। মনে কর, তুমি একজন ব্যবসায়ী এবং তোমার 
নর বন্ধু কাস্তিগ্রসাদ একজন ব্যবসায়ী । তোমার বন্ধু কাস্তিপ্রসাদ 
হুপারিণী হুথি তোমার নিকট ২০০০ টাকা ধার চাহিলেন। তোমার নিকট 
নগদ অর্থ নাই, অথচ তোমার বন্ধুকে সাহাধ্য করার ইচ্ছাও 
তোমার আছে। তুমি তাহাকে বলিতে পার আমার ত ভাই অর্থ নাই? তুমি বরং 
আমার উপর একখান। বিনিময়পত্র লিখ, আমি উহা! সাকরণ (০০০০) করি, 
তুমি উহা৷ (বাট্রা দিয়া ) ভাক্কাইয়! অর্থ লও। তিনি উহাতেই রাজী হইলেন এবং 
তোমার উপর ২০০০ টাকার জন্য বিনিময়পত্র লিখিলেন। তুমি উহা সাকরণ 
করিয়া তাহার নিকট ফেরত পাঠাইলেই তিনি উহা ভাঙ্গাইয়া অর্থের সংস্থান 
করিলেন। 


বৈদেশিক বাণিজ্যে মূল্য আদদানপ্রদান ৫১ 


এই প্রকারে বাণিজ্যিক লেনদেন ব্যতীত, কোন ব্যবসায়ীর অস্থরোধে কোনও 
বিনিময়পত্র তৈয়ার হইলে সেই বিনিময়পত্রকে স্ুপারিশী অথবা উপযোজক হৃপ্ডি 
বিনিময়পত্র (০০02017700961012 3111) বলে। 


খণ স্বীকার তে. 0. 0.) 2 অনেক সময় শুনিয়া থাকিবে যে একজন অপর 
একজনকে [. 0. 0. দিবার প্রতিশ্রতি দিতেছে । ইহা বস্তত কোন হস্তাস্তরযোগ্য 
দলিল নহে। ইহ] ভাঙ্গাইয়া খণ গ্রহণ করা যায় না। ইহা কোন পাওনা- 
দ্ারকে হস্তান্তর করিয়। দেনা শোধ করা যায় না। ইহ] কেবল- 
মাত্র খণ স্বীকার । দেনাদার পাওনাদারের খণ স্বীকার করিয়া 
যে"রসিদ দেয় উহাকে খণ স্বীকার বলা যায়। নীচে [. 0. ঢ.এর নমুনা দেওয়া 
হইল। ইহা [ ০৬০ 5০0 এর সংক্ষিপ্ত লিখন । 


“ণ স্বীকার 





স সা স্রনানাচে আর“যারজাএগরপ্রানররট সস তী” টিসি বিগ দিনার 


50) 7015) 196] 
1০0৮5 500 17২0022571020 [701170160 01319. 
০ 00191110002 


0, 
২১11 15096207005 11781 
0৪1096658 








লক্ষ্য করিলে দেখিবে উহা! কবে, কোথায়, কাহাকে প্রদত্ত হইবে তাহান্প কোন 
উল্লেখ নাই । উহাতে '[ 0৮৮০ 5০0. [২1066911755 [70150:50 0171 
লেখার পর “৪72 0:010156 60 085 2 100126175 2:651 0206১ জুড়িয়। দিলেই উহা 
প্রত্যর্থপত্রে (0:010155015 7০6০) পরিণত হয়। 


বিনিময়পতের ব্যবহার 0075৩ 9 8211 ০1 750108198৩) 5 বিনিময়পত্র 
সাকরণ হওয়ার পর পাওনাদারের হাতে আসিলে তিনি উহা! 


মপত্রের 
রনি নানাভাবে ব্যবহার করিতে পারেন । 


ব্যবহার 
প্রথমত, তিনি মিয়াদ কাল পর্ষস্ত বিনিময়পত্র নিজের হাতে 
রে পযন্ত রাখিয়া রাখিয়। দিতে পারেন । মিয়া অস্তে বিনিময়পত্রের অর্থ আদায় 


করিতে পারেন। 


দ্বিতীয়ত, তিনি নিজে যেমন দেনাদারের নিকট হইতে পাওন] বাবদ বিনিময়পত্র 
গ্রহণ করিয়াছেন, তেমনি তাহার নিজের পাওনাদারকে পাওন! 
শোধ করিবার জন্য পিছন সহি করিয়া হস্তান্তর করিতে পারেন। 
অবশ্য যদি তাহার পাওনাদার এ বিনিময়পত্র গ্রহণ করেন। 
উল্লেখ করা নিপ্রয়োজন যে পাওনাদার যদি এ বিনিময়পত্র ভাঙ্গাইয় অর্থ লইয়। 
থাকেন কিন্তু যদি নির্িষ্ট দিনে বিনিময়পত্রগ্রাহক (4১০০০7০০: ) অর্থ পরিশোধ 


পিছন সহি করিয়া 
হস্তান্তর কর! 


৫২. ব্যবসায় সংগঠনের তৃমিকা 


না করেন তাহা হইলে পাওনাদার তাহার নিকট হইতে সম্পূর্ন অর্থ আদায় 
করিবেন । 
তৃতীয়ত, বিনিময়পত্রের অধিকারী ষদি অর্থের প্রয়োজন বোধ কপ্জেন তবে তিনি 
ব্যাঙ্কের নিকট হইতে বাট্রা দিয়! ভাঙ্ষাইয়া লইতে পারেন। বাট্টা দিয়া ভাঙ্গাইলে 
অবশ্য নগদান বিনিময়পত্রের মূল্য হইতে কিঞ্চিৎ কম অর্থ পাইবে । 
ভাজা ইয়া ধার লওয়া কারণ বিনিময়পত্র ভাঙ্কানকারী বাষ্টরার মূল্য বিনিময়পত্রের মূল্য 
হইতে বাদ কাটিয়া বাকী অর্থ দ্িবে। মনে কর তুমি রামের নিকট হইতে ৪ মাস 
মিয়দে ৬০০ টাকার একখানা বিনিময়পত্র পাইফ়্াছ। এ বিনিময়পত্রখানা ভাঙ্গাইয়া 
তুমি অর্থের সংস্থান করিতে চাহ। তোমার ব্যাঙ্কের নিকট এ বিনিময়পত্র উপস্থিত 
করিলে ব্যাঙ্ক বার্ষিক শতকরা € টাকা হারে বাট্রা বা স্থদ দাবী করিল। তুমি তাহা 
হইলে নগদ পাইবে ৬০*-_-(জল্ ৮ ত ৮৬৯০)-৬০০ _ ১০ 
সারি -৫৯০। প্রশ্ন করিতে পার তুমি ১* টাকা কম পাইয়া বিনিময়- 
পত্র ব্যাঙ্কে দিলে কেন। তুমিত বিনিনয়পত্রের পরিবর্তে খণ গ্রহণ করিলে.। 
স্থতরাং খণের সুদ ব্যান্ক কাটিয়া রাখিল। বিনিময়পত্রের পর যে বাষ্টরা গ্রহণ করা 
হয় উহ] প্রকৃত বাট্ট। (86 1015006) নহে। উহাকে বল! হয় ব্যাঙ্কের বাট্রা 
(89171675 015০001৮6)। যে বিনিময়পত্র ভাক্গান হইল উহাতে যদিও শতকরা 
৫ টাক! হারে সদ লওয়! হইয়াছে তথাপি ধিনি বিনিষয়পত্র “ভাঙ্গাইলেন তিনি 
শতকরা ৫ টাকার অধিক স্থদ দিয়াছেন। কারণ তিনি পাইয়াছেন ৫৯০ টাকা। 
৫৯০ টাক] পাইতে তাহাকে ১০ টাক! স্থদ দিতে হইয়াছে । স্থতরাং স্ুদদের হার 
বাধিক শতকরা ৫'০৮। 


৪ মাসে ৫৯০ টাকার ম্্দ ১০ টাকা 
১ বসরে ১০০ ১, ৯১ ? 


৩ 


১৮ ১% 
৫৯% ৮ ৪ % 


৬৩৩ -্-ক 75৫০৮ 

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বৈদেশিক বিনিময়পত্র অনাদৃত (19191)01)08199) 
হইলে বিনিময়পত্রের নিয়মানুসার ন্বত্ববানের ( অর্থাৎ যিনি বিনিময়পত্রের মূল্য 
আদায়ের জন্য উপস্থিত করেন ) অবশ্যই লেখ্য প্রামাণিকের কাধালয়ে (০2 
ঢ011০ ) বিনিময়পত্র নিকরাই (০01)8 ) করিতে হয়। | 


বৈদেশিক বাণিজ্যে দর উল্লেখ ( 05065005 2 70758670 155 ) : 
দূর উল্লেখ ষে ক্রয়বিক্রয়ের চুক্তিতে এক বিশিষ্ট স্থান অঞ্ধকার করে তাহা পূর্বে 
আলোচনা! করা হইয়াছে । ক্রেতা দ্রব্য ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিলে বিক্রেতার নিকট 
দ্রব্যের দর জানিতে চাহেন। বিক্রেত৷ দূর উল্লেখ করিলে যদ্দি তাহ করেত গ্রহণ 


বৈদেশিক বাণিজ্যে মূল্য আদ্ানপ্রদান ৫৩ 


করেন তাহা হইলেই ভ্রব্য সরবরাহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। দূর উল্লেখ কালে কি 
হারে বাট্রা দেওয়া হইবে, কৰে মালখালাস দিতে পারিবে ইত্যাদির 
উল্লেখ থাকে । উপরস্ত, বিক্রেতার ঘর হইতে ক্রেতার ঘরে 
মাল বহন করার ব্যয়কে বহন করিবে, অথবা মাল বহন করার দায়িত্ব কে গ্রহণ 
করিবে এই সকল বিষয়ের উল্লেখও দর উল্লেখ পত্রে (080968017)জ্ঞাপন করিতে হয়। 
নিষ্লে বিভিন্ন প্রকারের দূর উল্লেখের উদাহরণ দেওয়! হইল £ 


দব উল্লেখ 


১০০ টাকা বহন মাশুল এইরূপে দূর উল্লেখ কর! হইলে ক্রেতাকে বুঝিতে 
১৬ প্ররিশোধ (5. 100 0810... হইবে, মালের দরের মধ্যে ১০০ টাক] মাল বহন 
6৭.) করার বাঘ এবং উহা দরের মধ্যে ধর! হইয়াছে। 


স্থতরাঁং ক্রেতা দর গ্রহণ করিলে, বিক্রেতা ক্রেতার 
ঘরে মাল বিলি দৰে এবং উহার বাবদ ক্রেতাকে 
আর অতিরিক্ত কোন ব্যয় বহন করিতে হইবে না। 
মাশুল দেয় 091719£০ এই ক্ষেত্রে মালের দরে বহন মাশুল ধর] হয় 
ঢ০:৪:0 (091. £0.) অথবা নাই এবং বহন মাশুল ক্রেতাকে বহন করিতে হয়। 
৮০ টে (020. ক) 
জাহাজ পর্যস্ত মাল পৌছাইবার ব্যয় যদি দরের 
মধ্যে ধরা হয় তাহা হইলে তাহাকে বুঝায়। 
ঢ/:৩০ £১10765106 912 জাহাজে মাল তূলিতে অন্ান্ ব্যয় ক্রেতাকে বহন 
দূ. 4. ৪. করিতে হয়। জাহাজ যদি জেটিতে ভিড়িতে পারে 
তাহা হইলে উহাতে চ16০€ 4১101785106 03825 
বুঝায়। কিন্তু জাহাজ জেটিতে ভিড়িতে না 
পারিয়া হয়ত মাঝ দরিয়ায় রহিল, সে-ক্ষেত্রে জেটি 
হইতে নৌকায় বা বজরায় মাল জাহাজের পাশে 
নিবার ব্যয় ক্রেতাতে বহন করিকে হয়--যদি 
ঢ6০ 4১101765106 9117 না লিখিয়া 1০৪ 
4৯101265106 0085 লেখা হয় । 


766 017 191] মাল জাহাজে না পাঠাইয়া রেল গাড়ীতে 
(দ. 0. 2২.) অথবা পাঠাইতে হইলে রেল গাড়ীতে মাল তুলিয়া 
6০ 017 ৬/2£010 দেওয়ার সমস্ত ব্যয় ষদি বিক্রেতা বহন করে তবে 
(ঢু. 0. ৬.) চু. 0. £. দর উল্লেখ করে। ইহাকে ঢাঃ৪০ 07 
৬8202 (ঢ. 0. ৬৬.) দরও বলে। 
16 018 70870 ঘদি 'জাহাজে মাল পাঠান হয় এবং 
, 0. 8.) জাহাজে মাল তুলিয়া! দেওয়া পর্বস্ত সমস্ত বায় 
অথবা বিক্রেতাকে বহন করিতে হয়, সেই দরকে চ£66 
০০ 012 51210 07 09210 (ঢ. 0. 8.) অথবা চ:6৪ 08 টি 


(দর. 0. ৪.) (5. 0. 9.) দর বলে। 


৫৪ ব্যবসায় সংগঠনের তৃমিকা 


0০956) [0570:81706) 706512101 এই প্রকার দর উল্লেখ করিলে বীমার চাদা 
(0.]. দা.) এবং জাহাজের মাশুল বিক্রেতা বৃহন করে। কিন্তু 
ঘি বীমার টাদ ক্রেতাকে বহন করিতে হয় তাহা 

হইলে লে দরকে বলা হয় 0996 220 71০1515 

(0. দ.)। আবার যদি ক্রেতাকে বহন মাশুল 

দিতে হয় তাহা! হইলে দর হইবে ০93 ৪2৫ 


[10502181706 (0. 1.) | 


ষ্, ভ/০:]5 অথবা ইহাতে গুদাম ঘর হইতে ক্রেতার ঘরে 
দু, ড/21:5159036 পৌছাইবার সকল ব্যয়ই ক্রেতাঁকে বহন করিতে হয়। 

ইহাঁও ঢুষ্. ভ/০0115 এর অন্ুবপ । তবে মাল 
[009 যদ্দি বিক্রেতার নিজ গুদামে না থাকে তাহা হইলে 


যেস্থান হইতে মাল খালাস দেওয়৷ হইবে সেই স্থান 
হইতে ক্রেতার ঘরে পৌছিতে সমস্ত ব্যয়ই ক্রেতাকে 


বহন করিতে হয়। 
ঢ:৪1১০০ অথবা বিক্রেতা ক্রেতার ঘরে মাল পৌছাইয় দিবার 
[২6100 অথবা সমস্ত ব্যয়ই যদি হন করে এবং সে-ক্ষেত্রে সে 
ঢা০০ 10011 দ্রবোর ষে দর উল্লেখ করিবে তাহা বুঝাইতে ইহার 
ব্যবহার করা হয়। 
চ25২08855 


1. 1036 216 006 01080010153 ০০00160০660 /10]) 192/0006 10 00161€2 17806 ৪3 
০0130723660 ৮৮100 1707200080৩, 
অন্তর্বাণিজ্যের তুলনায় বহির্বাণিজ্োর মুল্য আদানপ্রদানে কিকি অন্কবিধা? 
2. 096 100000108 216 10611010560 05 50:16 3111 01 5:01727785 ? 
বৈদেশিক বিনিময়পত্র ধা হুণ্ডি কি কায সম্পাদন কবে? 
9. 1039৬ 20963 2, 10220 £1217016 ০066 ০01 01501 3866£05103 103৩11 28591536100 2- 
[78507060601 00৩3 0% 210 10019006 1 
আমদানিকারক মূল্য পরিশোধ না করিলে প্রত্যয়ী খণ বা প্রত্যয়পত্র দাতা! ব্যাঙ্ক কিভাবে খুকি 
সংরক্ষিত করে ? 
€৮178015 2 16661 ০1 02601620510 565059$21% ? 
প্রত্যক়পত্র কি? ইহার আবপ্তকত! কি ? 
5, 1026 15 00৩ ৫1261606৩ ০5০৮/6৩0 2 1014 811) 20৫ 2 10112 821] ? 
আদায় সাপেক্ষ হুডি এবং সাকরণ সাপেক্ষ হুপ্ডির মধ্যে পার্থক্য কি? 
6, [721210 : (2) [5৬০০৪1০15 15066: ০01 02501 £ (১) 106৮০০৪৮1৩ 1565 ০ 06৫86 0. 
(০) ০6০: ০£ 75০০০০৩০৪০০, ্‌ 
ব্যাখ্যা কর $ (ক) প্রতিষ্বার্য প্রত্যন্পপত্র ঃ (খ) অপরিহার্য প্রত্যয়পত্র ; (গ) রেকুননাম।। 


বাজার ৫৫ 


7, 020৬ 022 06৮ ০৩৮/5০৮ ৮/০ 000000155 105 8560 ৬1000 7081000 0£ 
00065 2 1109৮/ ০21 01043 10০ 0218162160 (00 00৩ ০001809 00 21)061)৩1 ? 

ছুই দেশের মধ্যে অর্থ প্রেরণ ন1! করিয়াও দেনাপাওন! কি উপায়ে পরিশোধ হইতে পারে ? এক 
দেশ হইতে অন্ক দেশে অর্থ প্রেরণের উপায় কি? 

8. ৮00 31701 770058 013 5 (2) ৮০:৪৭ ০9008003 (9) ১০৩০$০ 1700120070০) 1101 
78 01 7%017205৩ 3 (4) /১0010586 90612010 5 (6) 4১০০০170080021101% 3811 5 (6) 1.0-0., 

সংক্ষেপে আলোচনা! কর: (ক) অগ্রিম চুক্তি) (খ) স্বর্ণবিন্দু;ঃ (গ) টাকশালা দর (ঘ) 
অন্তর্পনণ কাববাব ; () হ্পারিশী বা উপযোজক হুণ্ডি; (চ) খণস্বীকাব। 

9. ৬/091 13 076 07665121706 70০০/6৩1) 2, 0060005 200 2 1311] 016 150172285 ? 

চেক এবং হুগ্ডির মধ্য পার্থক্য কি? 


“  গর্দস্শ ধ্যান 


স্বাজাত্র 
€ 81819) 


খুব ভোরে বিছান] হইতে উঠিবার আগেই হয়ত শুনিতে পাও, তোমার দাদা 
বলিতেছেন-__মা, টাকা দাও, বাজারে যাই। বাজার হইতে ফিরিলে দেখিবেষে দাদা 
মাছ, তরকারি ইত্যাদি নিয়া আসিলেন। অমনি বুঝিলে ষে বাজারে আবশ্ঠকীয় 
দ্রব্য পাওয়া যায়। তোমার নিজের বাগানের যে তরকারি উৎপন্ন হয় তাহ] তুমি 
কেন না; কারণ তাহার অভাব তোমার নাই। কিন্তৃতুমি যদি অনেকটা জায়গ! 
জুড়িয়া তরিতরকারি উৎপাদন কর এবং ফসল যদি তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
হয়, তাহা হইলে তুমি কি করিবে? ইহা নিশ্চয়ই ফেলিয়া 
দিবে না। এমত জায়গার খোজ করিবে যেখানে তোমার দ্রব্য 
ক্রয় করিবার জন্য ক্রেতা অপেক্ষা করিতেছে । হয় নিজেই উহা! লইয়া সেই জায়গায় 
যাইবে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্য বিক্রয় করিবে নচেৎ এমন কোন লোকের 
সন্ধান করিবে ষে তোমাকে দ্রব্যের মূল্য দিয়] দ্রব্য বা মাল গ্রহণ করিবে । তাহ! 
হইলে বুঝিতে পারিতেছ €ষ যে-স্থানে মাল ক্রয়বিক্রয় হয় তাহাকেই বাজার 
(70911৩0) বলে। | 

আদিম যুগেও বাজারের অস্তিত্ব ছিল। মান্য উৎপাদনে বিশেষজ্ঞতা অর্জন 
করিয়াছে বলিয়াই বাজারের প্রয়োজন । উৎপাদনের বিশেষজ্ঞতার মত বিলি 
ব্যবস্থারও (01501886107) বিশেষীকরণ দেখা যায় । এই কারণেই প্রয়মোজনাতিরিক্ত . 
স্ব্য উৎপাদন হইলে উহার চাহিদা তৈয়ার করা অথবা চাহিদা মত সরবরাহ 


বাজারের সংজ্ঞা 


৫৬*. ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


করার জন্য বাজারের প্রয়োজন । যে জায়গায় দ্রব্য ক্রয়বিক্রয় হয় উহাকেই 
সাধারণ ভাষায় আমর বাজার (1091]560) বলিয়া থাকি । গ্রামাঞ্চলে দেখিবে, 
বাঞ্জার ও বিনিময়. সপ্তাহে নির্দিষ্ট দিনে দূর-দূরাঞ্চল“হইতে বহু ক্রেতা”ও বিক্রেতা এক 
স্থানে জড় হয় এবং দ্রব্যের বিনিময় (6%০1181786) হয়। এ 
দিনগুলিকে বলে হাটবার (81650 855) হাটবার ব্যতীত তোমার যদি 
মাছের আবশ্টক হয় তাহা হইলে গ্রাম হইতে মাছ সংগ্রহ করা কষ্ট। এই কারণেই 
সাধারণত দেখিবে গ্রামাঞ্চলের লোকের বাজারের দিনে ( পরবর্তাঁ বাজার দিন পর্যস্ত) 
আবশ্তকীয় দ্রব্য সকল ক্রয় করিয়া রাখেন। স্থৃতরাং বাজার বলিতে এমন জায়গাকে 
বুঝায় যেখানে বহু লোকের সমাগম হয় । বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতা ছুই ভাগে ভাগ 
করা হয়। ক্রেতা! ও বিক্রেত। যে জায়গায় সমবেত হইয়া দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করে সেই 
জায়গাকে বাজার (70816) বলে । মানুষের চাহিদা যতই বাড়ে এবং উৎপাদনে 
যতই বিশেষজ্ঞত। লাভ কর] হয় বাজারের প্রয়োজনও তত বাড়ে। 
কোনও একটি বাজারে ঢুকিলে দেখিতে পাইবে যে বাজারে এক অংশ জুড়িয়া 
সমস্ত তরিতরকারি ব্যবসায়ী বসিয়। আছে, আর এক অংশে মতন্য ব্যবসায়ী, তৃতীয় 
অংশে ফল ব্যবসায়ী ইত্যাদি ভাবে বাজারটিকে কতিপয় অংশে ভাগ করা হইয়াছে । 
এই ভাবেই কতিপয় বিশেষ বাজারের সৃষ্টি হইয়াছে । একই বাজারে সকল দ্রব্য বা 
মাল কেনার স্থযোগ হয়ত তুমি পাইবে না। মনে কর তোমার 
বাড়ীতে একটি বিরাট ভোজের আয়োজন করা হইয়াছে । মাছ 
ক্রয় করিবার জন্য হাওড়া বাজারে ; তরিতরকারি ক্রয় করিবার জন্য সোনারপুর ; 
মাংস ক্রয় করিবার জন্য হগ বাজার, ডিম ক্রয় করিবার জন্য শিয়ালদহ বাজারে 
ইত্যাদি নান ভ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য নান! বাজারে পাঠাইলে । কারণ তুমি জান 
যে তোমার চাহিদী প্রচুর এবং কোনও একটি বাজারে প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়া 
সম্ভব নহে। আবার হয়ত একই বাজার হইতে আবশ্তকীয় ত্রব্যের সংস্থান 
হইলেও উপরি-উক্ত. প্রকার বিশেষ বাজার হইতে মাল সংগ্রহের চেষ্টা কর! 
হয়। কারণ এ বিশেষ বাজারসমূহে একই জায়গায় একই ত্রব্য বনু প্রকারের 
পাওয়া যায় বলিয়! চাহিদ। এবং সামর্থ্য অনুযায়ী দ্রব্য ক্রয় করিবার স্থুযোগ পাওয়া 
যায়। যেহেতু এক একটি বাজার এক এক বিশেষ দ্রব্যে বিশেষীকরণ করিয়াছে; 
সেই হেতু দ্রব্যের নাম অন্থসারে বাজারের নাম যেমন--মাছের বাজার $ মাংসের 
বাজার ইত্যাদি । আবার যেহেতু একই দ্রব্যে বিশেষীকরণ হইয়াছে সেই হেতুই 
একই দ্রব্য বসু পরিমাণে বিক্রয় করার রীতি। অর্থাৎ এ বাজারকে বল। হয় 
পাইকারী ( 1509155816 ) বাজার । এক সের মাছ কিনিতে 
ইটরিতার হইলে হয়ত তোমার পাড়ার বাজারেই যাইবে কিন্তু ১০ মণ 
মাছ কিনিতে হইলে যাইবে শিয়ালদহ বাজারে ব৷ হাওড়! বাজারে । সৃতরাং 
চাহিদা ও যোগান অনুসারে বাজারকে ভাগ করা যায়। যেখানে খুচরা ( অক্ 
পরিমাণ ) ভ্রব্য ক্রয়বিক্রয় হয় তাহাকে বলে খুচরা বাজার € 29651] 70271566) 
আর যেখানে প্রচুর পরিমাণে ক্রয়বিক্রয় হয় তাহাকে বলে পাইকারী বাজার 


বাজারের ভাগ 


বাজার ৫৭ 


((ত150165916 [181120)| খুচরা ব্যবসায়ী ও পাইকারী ব্যবসায়ীর কর্তব্য পূর্বে 
আলোচনা করা হইয়াছে। 

কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখিবে ফেদ্রব্যের উপস্থিতি নাই, চাহিদা! ও যোগানের 
অবস্থা বিবৃত করিতে বাজার কথাটির প্রয়োগ হয়। "মাছের বাজার চড়া) 
চাউলের বাজার সন্তা ইতাদ্দি। ইহাতে কি বুঝিলে? মাছের বাজার চড়া 
বলিতে বুঝিলে যে চাহিদার তুলনায় সরবরাহ এত কম ষে মাছের দাম খুব উচ্চ । 
(তেমনি চাউলের বাজার সম্ভ! বলিতে চাহিদার তুলনায় ষোগানের আধিক্য এবং 
ফলে মূল্য হ্াস ইহাই বুঝায়। অর্থনীতিবিশারদগণ বাজার (708116 ) বলিতে 
এমন কোন জায়গাকে বুঝেন না যেখানে দ্রব্য সমবেত করা হয় 
এবং দ্রব্যের আদানপ্রদ্ান হয়। তাহার। বাজার বলিতে এমন 
জায়গাকে বুঝিয়া থাকেন যেখানে ক্রেতা এবং বিক্রেতা সমবেত হইয়! দ্রব্যের যোগান 
ও চাহিদা অনুসারে কাগজে পত্রে ক্রয়বিক্রয়ের চুক্তি করিয়া থাকেন। সেই প্রকার 
বাজারকে ব্যাপক ( 9য%0225155 ) বাজার বলা হয়। বস্তত এখানে ব্যাপক 
বাজারের কার্যই আলোচনা করার উদ্দেশ্য । 

ব্যাপক বাজারে ক্রীয়বিক্রয়বোগয দ্রব্যের প্রয়োজনীয় গুণাবলী 
( 089180558 ০01 ৫০০৫৪ £০7 210 6367055%৩ 70815) 2 যেদ্রব্যের চাহিদা 
ব্যাপক নহে, সেই দ্রব্যের ব্যাপক বাজার থাকিতে পারে না। স্থতরাং ব্যাপক 
বাজারে সেই সমুদয় ব্রব্যই ক্রয়বিক্রয় হইতে পারে, যাহার 
চাহিদ। খুবই অধিক এবং বহু অংশ জুড়িয়। ব্যাঞ্চ। আমেরিক। 
হইতে দীর্ঘ আশযুক্ত তুলা ( [0106 5081912 00060) ),পৃথিবীর 
নানা দেশে আমদানি করা হয়। স্থতরাং এ দ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা আছে ; এবং 
উহার বাজার ব্যাপক ( 5366175152 )। 

দ্বিতীয়ত, যে দ্রব্য বুদিন গুণ হানি না ঘটাইয়াও রাখা যায় উহার 
বাজারই ব্যাপক হইতে পারে। পচনশীল দ্রব্যের বাজার খুবই সংকুচিত। 
পাট, তুলা, খনিজ দ্রব্য ইত্যাদি বহুদিন রাখিলেও নষ্ট হইবার 
বা পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা কম। কাজেই এ ভ্রব্যসমূহের 
চাহিদা ও বাজার খুবই ব্যাপক । অধুনা অবশ্য তাপ নিয়ন্ণ প্রথার প্রসারের 
ফলে সকল ভ্রব্ই বন্দ্দিন রাখা যায়, এবং প্রত্যেক দ্রব্যের বাজারও দিন দিন 
ব্যাপক হইতেছে, তথাপি তাপ-নিয়ন্ত্রিত স্থানে রক্ষিত দ্রব্যের গুণ হানি 
(45210158010, ০৫ 008115) ঘটে বলিয়। ব্যাপক বাজার তৈয়ার সর্বক্ষেত্রে সম্ভব হয় 
না। "মাছ তাপ-নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রাখিলে নষ্ট হয় না বটে, কিন্তু উহার স্বাদ নষ্ট 
হইয়া যায়। এই কারণে মাছের বাজার তুলা! বা পাটের বাজারের মত ব্যাপক 


নছে। 

তৃতীয়ত, ঘেমন ভ্রব্যের চাহিদা ব্যাপক না হইলে সেই 
বি দ্রব্যের বাজার ব্যাপক হুইতে পারে না, তেমনি কোনও আব্যের 
সরবরাহ যদি খুবই ম্ীমাবন্ধ হয় তাহা! হইলেও উহার বাজার ব্যাপক হইতে 


ব্যাপক বাজার 


ব]াপক চাহিদ। 


দ্রব্য রক্ষণাবেক্ষণ 


.৫৮ | ব্যবসায় সংগঠনের তৃমিকা 


পারে না। যেমন খুব পুরাতন দ্রব্যের ( 40100252170. 02119510125 ) সরবরাহ 
এতই সীমাবদ্ধ ষে ইহার বাজার কখনও ব্যাপক হইতে পারে না। 


চতুর্থত, বাজারের চাহিদা এবং যোগানের অবস্থা ক্রেতা-বিক্রেতার পক্ষে জানিবার 
স্থযোগ থাকিলে ব্যাপক বাজার গঠন হুইতে পারে । আমেরিকা] যুক্তরাষ্টে অদ্য 
তারিখে তুলার চাহিদা কি প্রকার এবং সেখানে তুলার সরবরাহের 
অবস্থাই বা কিরূপ ইচ্ছা করিলেই ভারতবর্ষের সকল ব্যবসায়ী. 
জানিতে পারে। তার যোগে সংবাদ আদানপ্রদানের ব্যবস্থা 
আছে বলিয়াই বাজার ব্যাপক হইতে পারিয়াছে। 


পঞ্চমত, পরিবহণ ব্যবস্থা যদি উন্নত না! হয় তাহা হইলেও ব্যাপক বাজার রর 
হইতে পারে না। কারণ, ভারতবর্ষে প্রচুর চাহিদা থাকা সত্বেও 
এবং আমেরিকাতে প্রচুর সরবরাহের স্থযোগ থাকা সত্বেও যদি 
উভয় দেশের মধ্যে দ্রব্য আদানপ্রদানের জন্য পরিবহণ ব্যবস্থা না থাকে তাহা হইলেও 
বাজার সংকুচিত হইয়] পড়ে। 


ষষ্ঠত, দ্রব্য এমন আকারের হইবে না যাহ! বহন করিতে অস্থ্বিধা হয়। ইট 
একদেশ হইতে অপর কোন দেশে বহন কর] খুব কষ্ট সাধ্য না হইলেও মূল্যের 
অন্গপাতে বহন ব্যয় এত অধিক যে এক দেশ হইতে অন্য দেশে এমনকি এক জিলা 
হইতে অন্য জিলায় ইটের আদানপ্রদান বড় হয় না। স্থতরাং 
যে দ্রব্য এক জায়গ। হইতে অন্য কোন জায়গায় বহন করা যায় 
অথচ বহন ব্যয় ও দ্রব্যের মূল্যের মধ্যে এক স্থুসম্বন্ধ সম্পর্ক থাকে সেই দ্রব্যেরই 
ব্যাপক বাজার হইতে পারে । 
সপ্তমত, দ্রব্যের গুণের সমভাবাপন্নত। থাকা দরকার । যে সকল ভ্রব্য নামেই 
ক্রয় বিক্রয় হয় ক্রেতা উহ! কথনও দেখিতে পায় না এবং বিক্রেতাও দেখাইতে 
পারে না। যেমন কাচা মালের বাজারে (চ:০৫006 :50102756) 
যদি গম বা তুলা কিনিতে হয় তাহা হইলে--ধর জলম্ধর তুলা ১নং 
বলিলেই, উহার গুণাগুণ ক্রেতা-বিক্রেতা বুঝিতে পারে। কিন্তু জলন্বর তুল! 
১নং এর সকল গাঁট যদি একগুণ বিশিষ্ট না হয় তাহা হইলে আর এ নামে বিক্রয় 
হইতে পারে ন]। 
অষ্টমত, ষদি দ্রব্যের নমুনা দৃষ্টে ক্রয়বিএয়ের চুক্তি হয় তাহা হইলে যে ভ্রব্যের 
নমুনাকরণ (58100311078 ) সম্ভব নহে সে ব্রব্য ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে না। উপরের 
উদ্দাহরণটিতে তুলা সম্বন্ধে বল! হইয়াছে । উহার নমুন। দুষ্টে ক্রযবিক্রয়ের স্থবিধা 
নমুনাকরণ আছে কিন্তু গরু, ঘোড়া, গাধা, মহিষ ক্রয় বিক্রয় কি নমুনা দৃষ্টে 
সম্ভব? একটি ভাল গরুর নমুনা দেখাইয়া ৫০টি গরু বিক্রয়ের 
চুক্তি হইল, উহার মধ্যে ছুইটি খেশড়া, তিনটি অন্ধ হওয়াও" বিচিত্র নহে। স্থৃতরাং 
ব্যাপক বাজার. এমন দ্রব্যের হয় যাহার নমুনাকরণ সম্ভব এবং নমুন। দৃষ্টে ক্রয়বিক্রয় 
হইলে ভ্রব্যের সমভাবাপন্নতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় । | 


চাহিদা ও যোগানের 
অবস্থা 


পরিবহণ ব্যবস্থা 


বহন ক্ষমত! 


একরাপত। 


বাজার 2৫৯ 


ব্যাপক বাজারের বৈশিষ্ট্য (0051500189608505 08 ৪0 53050815 
110875& ) 2 উপরের আলোচনা হইতে একথা প্রমাণিত হয় যে ত্রব্য ষদ্দি পচনশীল 
হয়, এবং বহনযোগ্য, নমুনাকরণষোগ্য ও সমভাবাপন্ন না হয় তাহা হইলে সে দ্রব্যের 
মূল্যের ব্যবধান কম বাজার ব্যাপক হইতে পারে না। এই গুণ নাথাকিলে সেই 

দ্রব্যের ব্যবহার হয় “স্থানীয়” (1.0০8]1 )। বাজার ব্যাপকতর' 
হইলে একস্থান হইতে অন্থ স্থানের মধ্যে মূল্যের ব্যবধান কম হয়। 

দ্বিতীয়ত, বাজারে প্রতিযোগিতা থাকিলে অর্থাৎ প্রচুর সংখ্যক ক্রেতা ও প্রচুর 
চাহিদ! ও যোগানের সংখ্যক বিক্রেতা থাকিলে বাজারে যে দর হয় উহাতে চাহির্দা ও. 
অবন্থ! প্রতিফলন যোগানের প্রকৃত অবস্থা বুঝা যায়। 

তৃতীয়ত, একই দ্রব্য বাজারে দুইজন ক্রেতার নিকট ছুই মূল্যে বিক্রয় হইতে 
পারে না। কারণ যে মূল্য বাজারে স্থির হইবে উহা চাহিদ1 এবং যোগানের ক্রিয়া 
একঠারাজাে এবং প্রতিক্রিয়ার ফলে স্থির হয়। অবশ্য দুই বাজারের মধ্যে 
৷ একই মূল্য দূরত্ব থাকিলে যে একই ভ্রব্যের মূল্য দুই বাজারে ছুই 

রকম হইবে না তাহা নহে। কারণ এক জায়গায় দ্রব্য সন্ত 
হইলেও যোগানে ষাতাধ়ীত বাবদ ব্যয় এবং পরিবহণের মূল্য যোগ করিলে 
ব্রব্যের মূল্য আর সস্তা থাকে না। 

বর্তমানে একথ। বলা ধায় যে পরিবহণ ব্যয় এবং সময়ের ব্যবধান বাদ দিলে বাজার 
তার ও বেতার বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়৷ থাকিলেও ভ্রব্যের মূল্য প্রান একই। 
ব্যবগ্রার ফলে মূল্যের কারণ তার এবং বেতার ব্যবস্থার প্রচলনের ফলে প্রতিদেশের 
রি বাজারের অবস্থাই অন্যান্য দেশ জানিতে পারে । 

বাজারের বিভিষ্ন প্রকার 008661506 08505 ০£ 20087058) 2 এবাজারে 
ষে দ্রব্য বা পণ্য বিক্রয় হয় তাহার উপর নির্ভর করিয়া বাজারকে ছুইটি ভাগে ভাগ 
করা যায়। প্রথমত, যে সকল দ্রব্য মাস্ুষের আশু অভাব মিটাইতে সমর্থ, দেই 
সকল দ্রব্যের বাজারকে বলে পণ্যের বাজার । দ্বিতীয়ত, ষ্টক 
বাজার। ষ্টক বাজারে যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বা 
অংশপত্র ক্রয়বিক্রয় হয় । 

পণ্যের বাজারকে ছুই ভাগে ভাগ করা যায়-_(১) কাচামালের বাজার এবং (২) 
কাটামালের বাজার উৎপন্ন সামগ্রীর বাজার । কাচামালের বাজারে সাধারণত, 
ও উৎপন্ন সামগ্রীর তুলা, পাট, গম, শণ, রবার ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় হয়। আর' 
বাজার উৎপন্ন সামগ্রীর বাজারে চা, কফি ইত্যাদি যাহা কাচামাল' 
হিসাবে ব্যবহার হয় না উহা৷ বিক্রয় হয়। ্‌ 

ক্রুয় বিক্রয়ের পরিমাণ অন্ুমারেও বাজারকে ভাগ করা হয়। তবে উহা! পণ্োর' 
বেলায়ই প্রযোজ্য, শেয়ার ব! কের বেলায় নহে । এমন বাজার আছে যেখানে কোনও, 
কা দ্রব্যের এক কিলোগ্রাম কিনিতে চাহিলে পাওয়া যাইবে না কারণ' ' 

বাজার ও 
ধুচরা বাজার সেখানে বিক্রয়ের ন্যুনতম পরিমাণ হয়ত এক কুই্টেল। আবার 
এমন বাঁজারও আছে--যেমন গ্রামাঞ্চলে, কোনও ধাজারে হুয়ত 


বাজারের ভাগ 


৬০' ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


১ কুইণ্টেল আলুর সংস্থান হওয়া কষ্টকর। কারণ সেখানের ক্রেতা হয়ত ৫০০ গ্রাম, 
২৫০ গ্রামের অধিক ক্রয়ই করে না। যে বাজারে কোনও ভ্রুব্য সরাসরি সম্ভোগকারী 
€001592)] ) ক্রয় করার স্থষোগ পায় না তাহাকে বলে পাইকারী বাজার 
আর যে বাজারে সম্তোগকারীকে দ্রব্য সরররাহ করাই রীতি তাহাকে বলে 
খুচরা বাজার । স্থৃতরাং পণ্যের বাজারের আবার দুইটি ভাগ হইতে পারে- পাইকারী 
বাজার ও খুচরা বাজার । 


কের বাজার ৫১০০০] £:5088285 ) 5 সাধারণ যৌথ কারবারী 
প্রতিষ্ঠানের অংশপত্রের মূল্য ফেরত দেওয়া হয় না একথা আলোচনা করা হইয়াছে। 
পরিশোধনীয় পূর্বাধিকার অংশপত্র বা শেয়ারের মূল্াই যৌথ ক:রবারা প্রতিষ্ঠান 
ফেরৎ দিতে পারে। কিন্তু শেয়ার বা অংশপত্রের মালিক ইচ্ছা! করিলে শেয়ার বা 
অংশপত্র বিক্রয় করিয়া নগদ্দ অর্থে রূপাস্তর করিতে পারে । যৌথ 
কারবারী আইনে শেয়ার ব! অংশপত্র হস্তাস্তরযোগা (770825- 
£9171015 )। হস্তাস্তরগ্রহীতাকে (7:805£16০ ) অবশ্যই কারবারের পঞ্জীতে 
নিজের নামে অংশপত্র হস্তাস্তর পঞ্জী করাইতে হয়। 
যে বাজারে যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের অংশপত্র ক্রয়বিক্রয় হয় তাহাকে ষ্টক 
বাজার' (১6০০1. ঢ:017817£6) বলে । :য51081785 কথাটি 109051এর সমার্থবোধক । 
ষ্টক বাজারে কেবল যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বা অংশপত্রই বিক্রম হয় 
কের বাজারে শেয়াব না, অধিকন্ত সরকারী খণপজর (00৬10010616 3০০01:10165) ১ 
পত্র খণপত্র ক্রয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের খণপত্র (7990 ) ক্রয়বিক্রয় হয়। 
বিক্রয় হয় অংশপত্র বা শেয়ার, খণপত্র যদি কোনও ব্যক্তি ঘরোয়া ক্রুয়- 
বিক্রয় করে তবে তাহাকে কিন্তু কের বাজার বল] হয় না, কারণ 
বাজারের প্রথম সর্ত বহু ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিত। থাকিবে । তাহা 
ঘরোয়া (70:18 ) ক্রয় বিক্রয় ক্ষেত্রে দেখা যায় না। 


টক ব! শেয়ার বাজার একটি সমিতি বা যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকে। 
যেমন কলিকাতার ইক বাজার (0810565 96০9০]. 7০1)9786 ) একটি সমিতি 
কর্তৃক পরিচালিত। তবে সাধারণ যৌথ কারবারী বা অংশ্ীদারী কারবারের মত এই 
সমিতি নিজ নামে শেয়ার ব1 ইক ক্রয় বিক্রয় করে না। ষ্টক বাজারের কার্ধ যাহাতে 
ক বাজারের গঠন স্থপরিকল্পিতভাবে চলে তাহার জন্যই সমিতি গঠন। সমিতির 
সদশ্যগণই মাত্র ষ্টকের বাজারে ষ্টক বা শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করিতে 
পারে। অবশ প্রতোক সদশ্বেরই প্রতিনিধি থাকে । সুতরাং সাস্য এবং প্রতিনিধি- 
গণই কের বাজারে ক্রয় বিক্রয় করিতে পারে । এমনকি ইকের বাজারের মধ্যে 
সন্ত ও তাহাদের প্রতিনিধি ব্যতীত কাহারও প্রবেশাধিকার পর্যস্ত থাকে না। থে 
কোনও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিই ষ্টক বাজারের সদস্য হইতে পারে,,কিস্ত প্রতৃত অর্থ না 
থাকিলে ষ্টক বাজারের সদস্য হওয়ার অধিকার সমিতি দেয় না কারণ সন্ত হওয়ার 
অধিকার পাভ করিতে হইলে মোটা টাকা! জমা রাখিতে হয় । . 


ঈকের বাজার 


বাজার ৬১ 


শেয়ার বাজারের কাজ ( হ80000706 ০£ 9600 7:5:078878৩ ১8 শেয়ার বা 
অংশপত্রের আ্কিক মূল্য (01017791 ৬৪102 0: চ৪০০ ৬৪1) এবং বাজার দরের 
শেয়ারেয় আঙ্গিক (/191160 ৬৪1৪০) মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই । মোট মূলধনকে 
মূল ও বাজার মূল্য অংশপত্রের সংখ্যা দরিয়া ভাগ করিলে অংশপত্র ব! শেয়ারের আস্কিক 
এক নহে মূল্য পাওয়া যায়। যদি একটি যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের মূলধন 
হয় দশ হাজার টাকা এবং উহা ঘি একশত অংশপত্র বা শেয়ার বিক্রয় করিয়া 
আফ্কিক মূল্য ও আদায় করা হয় তাহা হইলে প্রতি অংশপত্রের আস্ষিক মূল্য 
রাজার ডর ১০০ টাকা । কিন্তু উহার বাজার দর আস্কিক মূল্য হইতে বেশী 
| হইতে পারে, কমও হইতে পারে। কম হইবে কিংবা বেশী 
হইবে তাহা ক্রেতার অংশপত্র ক্রয়ের আগ্রহ এবং বিক্রেতার বিক্রয় করিবার 
ইচ্ছার উপর নির্তর করে। যে দরে বাজারে বিক্রয়ের ব৷ ক্রয়ের চুক্তি হয় উহাই 
বাজার দর। 
একটি যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান ১০০০০ টাকা মূলধন লইয়া কাজ আরম্ভ করিল। 
এক বৎসর পরে এ কারবার ২৫** টাকা লাভ করিয়াছে । তাহা হইলে কারবারের 
মূলধন ২৫০০ বৃদ্ধি হইয়াছেন মুনাফা দ্দি সম্পূর্ণই বিলি করিয়া দেওয়া হয় তাহা 
হইলে প্রতিখানি শেয়ারের আদ্বিক মুল্যের শতকরা ২৫ ভাগ মুনাফা পায়। 
তাহা হইনে প্রতি একশত টাকা আন্কিক মূল্য শেয়ারের প্ররুত মূল্য হয় ১২৫ টাকা। 
এই অংশপত্র বা শেয়ারের মালিক যদি অংশপত্রখানি বিক্রয় করিতে চাহেন তাহা 
হইলে তিনি অন্তত ১২৫ টাকা পাইতে আশা করিবেন। কারণ বর্তমানে উহার মূল্য 
১২৫ টাকা ( ১০,০*০ মূলধন মুনাফা ২৫০০; মোট মূলধন মূল্য ১২,৫০* টাকা; 
অংশপত্রের সংখ্যা ১০০। স্থৃতরাং প্রতি শেয়ারের মূল্য ১২৫**-- 
১০০--১২৫)। এখন সম্ভাব্য ক্রেতা এ অংশপত্রের মূল্য ১০০ 
টাকায় কিনিতে রাজী, ১২৫ টাকায় কিনিতে রাজী; কিংবা ৫০ টাকায় কিনিতে 
রাজী তাহা এ অংশপত্র হইতে কত মুনাফা আয় করিতে পারিবেন সেই সম্ভাবনার 
উপর নির্ভর করিবে। মনে কর এক ব্যক্তি এরূপ একখান! শেয়ার ২০* টাকায় ক্রয় 
করিলেন। এ বসরও কারবার শতকরা ২৫ টাকা হারে মুনাফা বণ্টন করিল। 
কারবার শতকরা ২৫ টাকা হারে মুনাফা ব্টন করিলেও ক্রেতা কিন্তু মাজ শতকরা 
১২২ টাক1 হারে মুনাফা পাইয়াছেন। কারণ কারবার মুনাফ। বণ্টন করিয়াছে মোট 
মূলধনের উপর অথবা অংশপত্রের আঙ্কিক মূল্য হিসাবে, অর্থাৎ প্রাতি অংশপত্র 
১০০ টাকা মূল্যের উপর, কারবার প্রতি অংশপত্র বাবদ ১০* টাকা পাইয়াছে। কিন্ত 
ষে ব্যক্তি এ শেয়ারখানা ২০০ টাকায় কিনিলেন তিনি ২০০ টাকায় বিনিয়োগ করিয়া 
২৫ টাকা আয় করিলেন, অর্থাৎ প্রতি একশত টাকায় ১২২ টাকা । স্থৃতরাং ক্রেতা 
অংশপত্বের ষে মূল্য দিতে ইচ্ছুক তাহা যে মূল্যে অংশপত্র ক্রয় করিবে তাহার উহার: 
সম্ভাব্য মুনাফা! দ্বার! স্থির হয়। 
যদ্দি ক্রেতা মনে করেন যে শেয়ার বা অংশপত্র ক্রয় করিলে সে বিনিঙ্গোগে 
ঝুঁকি বেলী, অর্থাৎ মূনাক্ষা আল হইতেও পারে নাও হইতে পারে অথবা. শেয়ারের, 


শেয়ারের বাজাব দ্ব 


৬২ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


মূল্য বাব? যে মূল্য দেওয়া হইয়াছে সেই অর্থই নষ্ট হইবে তাহা হইলে ক্রেতা 
শেয়ারের বাজার দর কম মূল্য দিতে রাজী হইবে। এবং বর্তমান মালিক ষদ্দি মনে 
পরিবর্তনের কারণ করেন যে এ অংশপত্রখানি” বিক্রয় করিয়া "অন্ত অংশপত্রে 
১। ঝুঁকির পণ্বমাণ বিনিয়োগ করিলে লাভ .কম হইলেও ঝুঁকি কম হইবে তবে 
২। মুনাফা হয়ত তিনি উহা বিক্রয় করিতে চাহিবেন। স্থতরাং অংশপত্র 
বা শেয়ারের বাজার দর সম্ভাব্য মুনাফা এবং ঝুকি দুইটি কারণে উঠানামা 
করে। 


যে সকল অংশপত্র বা শেয়ারে খুব উচ্চ হারে না হইলেও নিয়মিত মুনাফ। পাওয়া 

যাইবে বলিয়া আশ! করা যায় সেই অংশপত্রের মূল্যের অন্নুপাতে যে অংশপত্রের উপর 

কোনও বৎসর উচ্চহারে, কোনও বৎসর মোটেই না. এইরূপ অনিশ্চিত মুনাফা পাওয়া 

যাইবে, তাহার মূল্য হইবে কম। স্থতরাং সম্ভাব্য ক্রেতা অর্থাৎ বিনিয়োগকারী 

এমন অংশপত্র বা শেয়ার, খণপত্রে বিনিয়োগ করিতে চাহিবেন 

টা অংশপত্র না যাহাতে ঝুঁকি খুবই কম। সেই প্রকার অংশপত্র বা শেয়ারকে 

প্রথম শ্রেণীর বা সর্বসমান (11599850) বলা হয়। সরকারী 

প্রত্যয়পত্রে বা খণপত্রে বিনিয়োগে ঝুঁকি নাই বলিয়া উহাকে 01109560 বা 
সর্বসমান ( সর্বোত্তম ) বিনিয়োগ বলে। 


কোনও বিনিয়োগেচ্ছু ব্যক্তি নিজে অংশপত্র বা শেয়ার ক্রয় করার চেষ্ট৷ করিতে 

পারেন। কিন্তু তাহাতে অযোগ্য অংশপত্র ক্রয় করার সম্ভাবনা থাকে বেশী। কারণ 
নিজে সকল যৌথ কারবারের অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল না থাকিলে কোন অংশপত্রে 
বিনিয়োগে ঝুকি বেশী বা কম, কোন অংশপত্রের উপর মুনাফার হার মোটামুটি স্থির 
ইত্যাদি বুঝিতে পারেন না। ফলে বিক্রেতা তাহার অংশপত্র বা শেয়ার খুব প্রথম 
শ্রেণীর বলিয়! ক্রেতাকে বুঝাইলে ক্রেতা সেই অংশপত্র ক্রয় করিয়া পরে দেখিলেন যে 

অযোগ্য অংশপত্রে বিনিয়োগ করা হইয়াছে । এই কারণেই 
বিশেবজ্ঞ শেয়ারপত্র 

ঘরোয়া ব্যবস্থায় শেয়ার বা অংশপত্র ক্রয়ে ঝুঁকি খুব বেশী বলিয়া 
ব্যবসায়ী 

শেয়ার বা অংশপত্র বাজারের দালালের (9:09791)মাধ্যমে শেয়ার 
ক্রয় করা সঙ্গত । শেয়ার বাজারের দালাল শেয়ার বা অংশপত্র ক্রয়বিক্রয়ে বিশেষজ্ঞতা 
লাভ করে বলিয়া, সম্ভাব্য ক্রেতাকে কোন অংশপত্ে বিনিয়োগ করিলে ঝুঁকি কম, 
সে বিষয়ে উপদেশ দিতে পারেন। তেমনি বিক্রেতাকেও কোন শেয়ার কখন বিক্রয় 
করা সঙ্গত কিংব। ধরিয়া রাখা প্রয়োজন সে বিষয়েও পরামর্শ দিতে পারেন । 


কোনও ফৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান গঠন হইলে সেই কারবারী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার 


বা অংশপত্র শেয়ার বাজারে লিষ্টিতৃক্ত হইলে সহজে ক্রয় বিক্রয়ের 
ভালিকাতুজ শেয়ারপত্র সুবিধা হয়। কারণ নৃতন কারবারের ভবিষ্যত কি প্রকার সে 


সম্বন্ধে শেয়ার দালালগণ মোটামুটি নিভূলিভাবে অন্থমান করিতে পারেন। এই 
কারণে যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানে মূলধনের সংস্থানও শেয়ার বাজারের মাধ্যমে 


সহজ হয়। 


বাজার ৬৩" 


প্রয়োজন অশ্ষায়ী কারবারী প্রতিষ্ঠানে মূলধনের সংস্থান না হইলে অর্থনৈতিক 
কার্য ব্যাহত হয়। কারণ প্রয়োজন মত মূলধনের সংস্থান না হইলে উৎপাদনের গতি 
বাধাপ্রাপ্ত হয় । উৎপাদনের গতি অগ্রতিহত না থাকিলে দেশে 
মূল্যস্তরের উঠানামা হয়। মূল্যন্তরের উঠানামা খুব বেশী হইলে 
জনসাধারণ অনেক সময়েই অর্থনৈতিক অবস্থার উপর আস্থা হারাইয়৷ ফেলে। মুল্য 
পরিবর্তনের ফলে দেশে আধিক মন্দাবস্থা অথবা মৃন্রাস্ষীতি দেখা দিতে পারে। 
ঝণপত্র ক্রয়বিক্রয়ের স্থযোগ দিয়া এবং স্ব বিনিয়োগের স্বযোগ দিয়া শেয়ার বাজার 
দেশের অর্থনীতিতে সাম্যাবস্থা বজায় রাখিতে সাহায্য করে। 
সুরকারী কার্ধের পরিধি দিন দিন বাভিয়৷ যাওয়ার ফলে সরকারের বায়ের 
) পরিমাণও বাড়িয়া যাইতেছে । সরকারের আয় হইতে এ সমুদয় কার্য সম্পাদন করা 
সম্ভব নহে। শাসন পরিচালনার জন্য যে ব্যয় হয় উত্াকে 
বলে রাজস্ব বায় (চ২০৬০1)০ [:য0615010015) এবং উন্নয়ন পরিশ 
কল্পনার জন্য যে বায় হয় উহাকে বলে মূলধনী ব্যয় (0907651 চর96301005)। 
রাজন্ব বায় (2.5ড০1)02 [:8061701006) রাজন্ব আয় (1২০৮০০৩০100) অর্থাৎ 
কর দ্বারাই মিটাইতে হয়। একস্ত মূলধনী ব্যয় খণ গ্রহণ করিয়াই করিতে হয়। 
স্থতরাং সরকারী খণপত্র ক্রয়বিক্রয়ের স্থষে।গও শেয়ার বাঁ ষ্টক বাজার দিয় থাকে |. 
উপরের আলো[নায় শেয়ার বাজারের কার্ধের মোটামুটি বর্ণনা দেওয়া হইল । 
উহার সংক্ষিপ্তসার নিয়ে দেওয়া হইল। 
১। শেয়ার বাজার থাকার ফলে শেয়ার বা অংশপত্র সহজে ক্রয়বিক্রয় হইতে 
পারে। 
২। শেয়ার বাজারে লেনদেন (ক্রয়বিক্রয় ) সাধারণ্যে হয় বলিয়া, বিনিয়োা- 
কারী লেনদেনের সততা সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন । 
৩। বিনিয়োগের উপযোগী ম্লধনের সুষ্ঠ প্রয়োগও শেয়ার বাজারের মাধ্যমে 
হয়। অর্থাৎ দেশের সঞ্চয় যেভাবে বিনিয়োগ করিলে দেশের 


৮৪7 ক্নিয়োগ 


সবকাবী পণপত্র 


টাও টা পু সর্বাধিক উপকার হয়, তাহার আভাম শেয়ার বাজারের সহিত 
| সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ ( অর্থাৎ শেয়ার বাজারের ব্যবস্থাপক ও দালাল ) 
দিতে পারেন। 


৪। অনুৎপাদদক উপায়ে অর্থাৎ হ্বর্ণপিণ্ড অথবা জমিজমায় বিনিয়োগ না হইয়া 
সঞ্চয় যাহাতে শিল্পে প্রয়োগ হইতে পারে তাহার ব্যবস্থাও শেয়ার বাজার করিয়া 
থাকে । ফলে শিল্লোন্নতির পথ সহজ হয়। 

৫ |. শেয়ার বাজারের উপস্থিতির ফলে দেশে যেমন সঞ্চয়ের স্পৃহা বাড়ে তেমনি 
সেই সঞ্চয় বিনিয়োগের ফলে দেশে আর্িক কার্যকলাপ বাড়ে । শেয়ার বাজার থাকার 
জন্যই বিনিয়োগকারী প্রয়োজনমত শেয়ার বা অংশপত্রে নিয়োজিত অর্থ নগদান অর্থে 
পরিণত করিতে পারেন । 

৬। শেয়ার বাজারে লি্টিভৃক্ত (11565 ) অংশপত্র বিলিকারী যৌথ কারবারী 
প্রতিষ্ঠানের সপ্স্ত তথ্য শেয়ার বাজারের পরিচালকমণ্ডলীর নিকট দাখিল করিতে হয়। 


৬৪ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


এঁ সমস্ত তথ্যে কারবারের আর্থিক অবস্থা প্রতিফলিত হয় । এই কারণে সর্বদাই শেয়ার 
বাজারে লিষ্টিতৃক্ত যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা হভাবে হয়। 

শেয়ার বাজার নানাভাবে বিনিয়োগকান্সীকে সাহায্য করে।” প্রধানত, শেয়ার 
বাজারের দালালগণ বিনিয়োগকারীদের উপদেশ দেয়। তথাপি শেয়ার বাজারের 
চারা যারা মাধ্যমে শেয়ার বা অংশপত্র ক্রয় করা হইলে দালাল (3:01) 
সুনাফার প্রতিশ্রতি . কখনই এমত প্রতিশ্রুতি দিতে পারে না যে বিনিয়োগকারী মুনাফা 
দিতে অপাবগ পাইবেই । তবে শেয়ার বাজারের দালাল তাহার মকেলের স্বার্থ 

রক্ষার জন্য ঘথাসম্ভব সতর্কতার সহিত বিচার বিবেচনা করিয়া 

কোন্‌ শেয়ারে বিনিয়োগ করিলে ঝু'কি কম সে বিষয়ে পরামর্শ দিয়া থাকে । 

শেয়ার বা অংশপত্রে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থরক্ষার জন্য অবাঞ্কিত লোককে 
শেয়ার বাজারের সদস্য এবং দালাল হিসাবে কার্ধ করিতে দেওয়া হয় না এবং খুব 
সতর্কতার সহিত সাশ্য গ্রহণ কর] হয়। 

শেয়ার বাজারে লেনদেন (701500898000788 2) ০০০1 15001991565 ) 2 
শেয়ার বাজারে লেনদেন দুই প্রকারের হইতে পারে। প্রথমত, বিনিয়োগকারীর 
বিনিয়োগের ইচ্ছ। যদ্দি প্রকৃতই হয় সেই ক্ষেত্রে শেয়ার বা অংশপত্র ক্রয়বিক্রয় হইলে 
উহাকে প্রত লেনদেন ( ও21201105 77875806100 ) বলা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, 
শেয়ার বাজারে লেনদেন সর্বদাই যে প্রকৃত তাহা নহে । 

শেয়ার বাজারে কার্য করিতেছে বলিলেই আমাদের মনে সাধারণত দুইটি কথা 
শেয়াব বাজাবে উদয় হয়। শেয়ার বাজারের কথা বলিলেই মনে হয় যে সেখানে 
লেনদেন কেনাবেচ! করিতে পারিলেই রাতারাতি বড়লোক হওয়া যাইবে 
(090076 0101) 9৮61021£10) 1) আবার একথাও মনে জাগে ষে শেয়ার বাজারে 
কেনাবেচা ভাগ্য লইয়। খেলা (99170191106 1 5025 )। এই 
কারণে শেয়ার বাজারে কেনাবেচার ফলে কাহারও ক্ষতি হইলে 
আমাদের মনে সহান্থতৃতি না জাগিয়া ভাগা বিড়দ্বিত লোকের উপর রাগই হয় বেশী। 

দ্বিতীয়ত, শেয়ার বাজারে যাহারা কেনা বেচা করে তাহাদের মধ্যে দ্বিতীয় 
ঝুঁকিদার সম্প্রদায়ের লোকই বেশী। তাহারা শেয়ার বা অংশপত্র ক্রয় 

করিয়া অর্থ বিনিয়োগ করেন না। শেয়ার কেনা বেচার 

মাধ্যমে মূনাফা করাই ইহাদের উদ্দেত্া। ইহাদের বলা হয় ঝুণকিদার 
€ 5922০019001: )। 

ঝুঁকিদার প্রকৃতপক্ষে শেয়ার বা অংশপত্র ক্রয় করিলে বিলি লয় না বা শেয়ার বা 
অংশপত্র বিক্রয় করিলেও বিলি দেয় না। ইহারা যে মূল্যে শেয়ার বা অংশপত্র ক্রয় 
করে উহাই পুনরায় অধিক মূল্যে বিক্রয় করে এবং লাভ করে। তবে ইহারা যখন 
কোন প্ররূত বিনিয়োগকারীর প্রতিনিধি হিসাবে কার্য করে তখন প্রতিনিধির 
নির্দেশযত শেয়ারপত্র ক্রয় বা বিলি দিতে হয়। 

ঝু"কিদারদের কার্ধ নিয়রূপ। একজন ঝু'কিদার €(59০01800£ ) মনে করিলেন 
ষে ভবিষ্যতে “এ কোং লিঃ অংশপত্রের চাহিদদ। খুবই বাড়িক্না যাইবে । তিনি মনে. 


প্রকৃত লেনদেন 


বাজার ৬৫" 


ফরিলেন যে অগ্ ষে মূল্যে এ কারবারের শেয়ার বিক্রয় হইতেছে এ মূল্যে ক্রয় 
করিতে পারিলে ভবিষ্ততে মৃল্য বাড়িবে তখন বিক্রয় করিবেন এবং মুনাফা 
কু'কিদারের কার্য লইবেন। এই মুলাফাকে ইংরেজীতে বলে “7817৮, (দালালের 
প্রাপ্য )। আবার ষদ্দি মনে করেন ষে ভবিষ্যতে অংশপঞ্জের মূল্য 

কমিয়া যাইবে তাহা হইলে বর্তমানে বিক্রয় করিবার চুক্তি করিয়া ভবিষ্যতে নির্দি্ 
দিনে আশানুরূপ মূল্য কমিলে বাজার হইতে অংশপত্র ক্রয় করিয়া শেয়ার বিলি দিৰে 
এবং মুনাফা লইবে। ঝু'কিদার ষদি খুব সতর্কতার সহিত কেনা বেচা না করেন অথবা 
দি বাজারের অবস্থা সুষ্ঠুভাবে পর্যবেক্ষণ করিতে অসমর্থ হন তাহা হইলে অনেক 
সময়েই লোকসান স্বীকার করিয়া থাকেন । 

ঝু"কিদারের ক্রয়বিক্রয়ের একটি দুষ্টাস্ত নীচে দেওয়া হইল। ঝুশকিদার তাহার 
দালালকে এ কোং লিঃ এর ১০ খান শেয়ার প্রতিখান1 ১০০ টাক। দরে ক্রয় করিবার 
নির্দেশ দিলেন । তাহার অনুমান যে কিছুদিনের মধ্যে এ শেয়ারের 
মূল্য বাড়িয়া যাইবে । ঝুঁকিদারের দালাল ১০ খানি শেয়ার ১০০ 
টাকা দরে ক্রয় করিবার চুক্তি করিলেন। নির্দিষ্ট দিনে বিলি 
লইবার পূর্বেই শেয়ারের মুল্য প্রতিখানি ১১০ টাকা হইল। ঝুঁকিদার তাহার 
দালালকে এ ১০ খানি শেয়ার বা অংশপত্র বিক্রয় করার নির্দেশ দিলেন। দালাল 
শেয়ার বিক্রয় করিলেন। ঝু'কিদারের কোনই অর্থ ব্যয় করিতে হইল না কিন্ত একশত 
টাকা মুনাফা হইল। অবশ্য এই মুনাফা হইতে দালালের দস্তরী ধর! যাউক ১০ টাকা 
বাদ দিলে তাহার নীট মুনাফা ৯০ টাকা। এই কারণেই অনেকে মনে করেন ষে 
শেয়ার বাজারে কেনাবেচা করিলে বিনা মূলধনেই ধনী হওয়] যায়। 

আবার ঝু"কিদার যদ্দি মনে করেন ষে ভবিষ্যতে শেয়ার বা অংশপত্রের মূল্য' কিয়া 
যাইবে তাহা হইলে তিনি দালালের সহিত অংশপত্র বিক্রয় করিবার চুক্তি করেন। 
ঝুষ্কিদার শেয়ার. . মনে করা যাউক যে ঝুঁকিদার মনে করিলেন যে অদূর ভবিষ্যতে 
বাজারেব ক্রয়বিক্রয় “এ' কোং লিঃ এর শেয়ার বা অংশপজের মূল্য কমিয়া যাইবে । 
ব্যবধান লইয়্াই তিনি এর কারবারের ১০ খানি শেয়ার ১০০ টাক] দরে বিক্রয়ের 
কারবার করে চুক্তি করিলেন। নির্ধারিত দিবসের পূর্বে শেয়ারের দাম প্রতিখানি 
৯* টাকায় নামিল। ঝু"কিদার এবারে দালালের সহিত শেয়ার ক্রয়ের চুক্তি করিলেন । 
এবং বিক্রয় মূল্য ১০০০ টাকা এবং ক্রয় মূল্য ৯০০ টাকার ব্যবধান, ১০০ টাক হইতে 
দালালের দস্ভরি ১* টাকা বাদ দ্রিলে ৯ টাক1 নীট মুনাফা আয় করিলেন। এই 
প্রকার ক্রয়বিক্রয়কে ভবিষ্যৎ লেনদেন (€ 000০ 700801€ ) বলে । শেয়ার বাজারে 
যে নগদ্দান কাজ কারবার চলে না তাহা নহে। বরং নগদান কাজ কারবার হওয়াই 
বাঞ্ছনীয় । তবে যেহেতু দালালগণ নিজেরাই কারবার করেন এবং কেনাবেচ। নিজেদের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ তখন উপরে লিখিত উপায়ে কাগজে লেনদেনের মধ্যে সেই কাজ 
কারবার অধিক হয়। নগদান কাজ কানবারের অনুপাত যে ষকল শেয়ার বাজারে 
কম (যেমন কলিকাতা বাজারে) সেখানে ঝু'কিদারী (5০০০120০2) ফটকাবাজীতে 
, (03850191808 ) পরিণত হয়। 
[৫ 


ঝু"কিদাবেব কার্ষের 
উদচহবণ 


খর ব্যবসায় সংগঠনের তৃমিকা 


শেয়ারবাজারে লেনদেনের সমাপ্তি (56819200670 ০1 050055080 
20 9606] 2:019808৩ ) $ শেয়ার বাজারে কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনে লেনদেনের 
হিসাব নিকাশ হয়। প্রথম দিনকে বলা হয় হর্জানা দিবস 
শেয়াব বাজারের ৃ 
হিসাবনিকাশ দিন. (0০9209178০9 108); দ্বিতীয় দিনকে বলে টিকেট দ্দিবস (701০156 
[85 অথবা 78172 1085) তৃতীয় দিনকে বলে হিসাব 
চুকাইবার দিন (960616170606 1085 )। 
শেয়ার বা অংশপত্র ক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গেই শেয়ারের মূল্য পরিশোধ করিতে হয় না। 
ক্রেত৷ যদি মনে করেন যে হিলাব চুকাইবার দিনে তিনি শেয়ারের মূল্য পরিশোধ করিয়া 
শেয়ারের বিলি লইতে পারিবেন না তাহা হইলে তিনি লেনদেনটিকে পরবর্তী হিষাব 
নিকাশ দ্দিন পর্যন্ত জের টানিতে পারেন। অবশ্য সেইজন্য 
দালালকে পরবতী হিসাব দিবস পর্বস্তের স্থদ দিতে হয়। শেয়ার 
ক্রয় করিয়া বিলি লইতে অপারগ হইয়া ক্রেত বিক্রেতাকে ষে সদ দেন উহাকে বলে 
হর্জানা ( 001708269 )। স্থতরাং প্রথম দিনে হর্জান৷ দিয় পরবর্তী হিসাব নিকাশ 
দিবস পরধস্ত লেনদেনের জের টান] হইবে কিনা তাহ! স্থির হয় বলিয়া এ দিনকে 
বলে হর্জানা দিবস ( 0:010817809 198 )। 
অন্থরূপভাবে শেয়ার বিক্রেতা দালাল যদি শেয়ার বিক্রয়ের চুক্তি করিয়া 
মনে করেন যে হিসাব নিকাশ দ্বিবসে শেয়ারের বিলি দিতে পারিবেন, না তাহা হইলে 
পশ্চাত মিটাইবার  পশ্চাত মিটাইবার দক্ষিণা (73901.527096107 ) দিয়া পরবর্তী 


হজন। 


দক্ষিণা হিলাব নিকাশ দিবস পর্যস্ত লেন দেনের জের টানিতে পারেন । 
পশ্চাত মিটাইবার দক্ষিণাও হর্জানার মত শেয়ারের মূল্যের উপর 
ছুই হিসাব দিবসের মধ্যবর্তী সময়ের জন্য সদ । 


ছিতীয় দিনকে বলা হয় টিকেট বা নাম দিবস (1০166 70৪5 )। এই দিনে 
দালালদের মধ্যে প্রকৃত চুক্তি সম্পাদিত হয়, যে ঝুকিদারের নামে দালাল শেয়ার- 
টিকেট দিবস ক্রয়ের চুক্তি করিলেন, সেই ঝুঁকিদ্ারের নাম, ঠিকানা, শেয়ার 
সংখ্যা, মূল্য ইত্যাদি লিখিয়া বিক্রেতা দালালের নিকট পাঠান। 
বিক্রেতা দালাল তখন ষে কারবারের শেয়ার বিক্রয় হইল সেই কারবারে নৃতন 
ক্রেতার (ঝুঁকিদারের ) নাম পঞ্ধীভৃত করার ব্যবস্থা করেন। তাহার হিসাব বহিতে 
বিক্রয়ের সমস্ত বিবরণ লিখিয়! রাখিয়া এ চিরকূট পুনরায় ক্রেতা দালালের নিকট 
ফেরত দেন এবং ক্রেতার নিকট হইতে শেয়ারের মূল্য দাবী করেন এবং বিলি দেওয়ার 
ব্যবস্থা করেন। 
হিসাব চুকাইবার তৃতীয় দিবসকে বলে হিসাব চুকাইবার দিন ( 99012156106 
দিন 1085 )। এই দিনে অর্থ ও শেয়ার আদান প্রদান হয়। 

হর্জানা দিয়া লেনদেন পরবর্তী হিসাব দিবস পর্যন্ত জের টানার স্থষোগ ঝুকিদার- 
গণই গ্রহণ করেন। প্রকৃত বিনিয়োগকারী কখনও এই স্থযোগ লন না। তিনি 
ক্রয়ের চুক্তি করিয়া বিলি দেওয়ার নির্দিষ্ট দিনে শেয়ার বা অংশপত্র বিলি দিতে 


চাহেন। 


বাজার ৬৭ 


শেয়ার বাজারে ঝুঁকিদারের প্রকার (10186515096 3005 ৩৫ 
90608198025 ) £ শেয়ার বাজারে ঝু'কিদারদের কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। 
শেয়ার বাজারে একদল কারবারী আছেন যাহার] রুত্রিম উপায়ে শেয়ারের মূল্য হ্রাস- 
বৃদ্ধি করাইয়া মুনাফা অর্জন করিতে চাহেন | উহাদের মধ্যে একদল আছেন ধাহারা 
ভবিষ্যতে শেয়ারের মূল্য বাড়াইয়া, চড়] দামে বিক্রয় করিয়া মুনাফা লাভের উদ্দেশ্তে 
ক্রমাগত কিনিয়াই যাইতে থাকেন। তবিস্ততে শেয়ারের মূল্য আশাহ্রূপ বৃদ্ধি 
পাইলে শেয়ার বিক্রয় করিয়া দেন এবং বিক্রয় ও ক্রয়মূল্যের ব্বধানই তাহার লাভ। 
টির এই প্রকার ঝুঁকিদারীর কার্ধের ফলে শেয়ারের বা অংশপত্রের 
মূল্য বাড়ে । কারণ ক্রমাগত ক্রয়ের চুক্তির ফলে অপ্ররূত বা 
গুকত্রিম উপায়ে যোগানের তুলনায় চাহিদ! বাড়িয়া যায় এবং মূলা বুদ্ধি পায়। এইজন্য 
ক্রমাগত শেয়ার ক্রয়ের চুক্তিকারীদের বলে তেজীওয়ালা (80115 )। 
আবার যে সকল ঝুঁকিদার কারবারী ক্রমাগত শেয়ার বা অংশপত্র বিক্রয়ের চুক্তি 
করিয়া যান তাহাদের বলে মন্দীওয়ালা (736515) | মন্দীওয়াল। বলার কারণ, ইহার! 
অপ্ররুত বা কুত্রিম উপায়ে শেয়ার বা অংশপত্রের মূল্য কমাইবার 
উদ্দেশ্টে ক্রয্লীগত বিক্রয়ের চুক্তি করেন এবং যখন শেয়ারের 
মূল্য আশানুরূপ হ্রাস পায় তখন ক্রয় করেন। ক্রমাগত বিক্রয়ের চুক্তির ফলে বাজারে 
অপ্রাকৃত ষোগানাধিক্য মনে হয় এবং শেয়ারের মূল্য কমে। 
এই প্রকার ঝুঁকিদারের কার্ধ লক্ষ্য করিলে দেখিবে ষে ইহারা প্রকৃতপক্ষে মূল্যের 
হ্বাসবৃদ্ধির স্থযোগ লইতেই লেনদেন করেন। এইজন্য ইহাদ্দের বলা হয় ফটকাবাজ। 
£এবং অনেক সময়েই ফটকাবাজী এবং ঝুঁকিদারী ব্যবসায় 3792০018607) রা 
বার! ব্যক্ত করা হয়। 
লক্ষ্য করিবার বিষয় যে প্রত্যেক তেজীওয়ালাই সম্ভাব্য মন্দীওয়ালা (80115 216 
[795709০615০ 09975 )। কারণ তেজীওয়ালাগণের যখন শেয়ার বিলি দিবার সময় 
তেজীওয়ালা সম্ভাব্য উপস্থিত হয় অথবা আশানুরূপ মূল্য বৃদ্ধি হইলে যখন বিক্রয় 
মন্বীওয়াল। করিতে আরম্ভ করেন তখনও আবার অপ্ররূত যোগানাধিক্য 
দেখা দেয়, ফলে শেয়ারের মূল্য কমিতে থাকে । এবং তাহারাই 
শেয়ার বিক্রয়ের চুক্তি করিতে থাকেন অর্থাৎ 36৪8:-এ পরিণত হন । 
অনুরূপভাবে সকল মন্দীওয়ালাই সম্ভাব্য তেজীওয়ালা (709506061৮9 39115 ) 
মন্দীওয়ালা সম্ভাব্য. কারণ তাহারাও বিক্রয়ের চুক্তি করিয়া নির্দিষ্ট দিবসে শেয়ার বা 
তেজীওয়াল! অংশপত্র বিলি দিতে হইলে পুনরায় শেয়ার বা অংশপত্র ক্রয় 
করিতে আরম্ত করেন এবং ফলে অপ্রকৃত বা কৃত্রিম চাহিদাধিকা 
। দেখ! দেয় এবং শেয়ারের বা অংশপত্রের মূল্য বাড়িতে থাকে । 
অপ্ররুত বা কৃত্রির উপায়ে তেজীওয়ালা শেয়ার বাজারের অবস্থা তেজীভাবাপন্ন 
রাঃ (8911151)) করিলে ( অর্থাৎ অধিকাংশ দালাল বা কারবারীই 
মন্দীকরণ যদি শেয়ার ক্রয় করিতে থাকেন ) বলা হয় বাজার চাঙ্গাকরণ 
("118817£ 006 0281:1561. ) | আর মন্দীওয়ালাগণ অগ্রকৃত যোগানের ভাব হি 


মন্দীওয়াল। 


৬৮ ' ব্যবসায় সংগঠনের তৃমিকা 


করিয়া অপ্রকৃত উপায়ে বাজারকে যন্দীকরণ (68113, ) করিলে তাহাকে বঙ্গে 
(8217176 056 00811050 )। ৃ 
শেয়ার বাজারে তৃতীয় একপ্রকারের ঝুঁকিদার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের 
প্রকৃত প্রস্তাবে ফটকাবাজই বল! হয়। ধাহাঁরা নবগঠিত যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের 
অনুষ্ঠান পত্র (795020603 ) প্রকাশিত হইলেই প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ অংশপত্র 
অনিমিত বাবসায়ী ক্রয় করিবার আবেদন জানান। এইভাবে নৃতন যৌথ কারবারী 
প্রতিষ্ঠানের অংশপত্রের কৃত্রিম চাহিদা স্থষ্টি করেন। পরে 
নিজেদের স্থবিধা অনুযায়ী অংশপত্র বিক্রয় করিয়া! থাকেন। যেমন অগ্ররুত উপায়ে 
শেয়ারের মূল্য বাড়ায় সেইরূপভাবে যখন তাহার! শেয়ার বিক্রয় করিতে থাকেন তখন 
শেয়ারের দাম কমিয়া যায়। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই প্রকার কারবারী 
লোকসানের হাত হইতে নিজেদের রেহাই দিতে পারেন না। ইহাদের বলে 
অনিয়মিত ব্যবসায়ী (508£ )। 
পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে প্রতি শেয়ার বাজারের কার্য নিয়ন্ত্রণের 
জন্য একটি করিয়া পরিচালকমগ্ডলী থাকে । শেয়ার বাজ।রের কার্ধ পরিচালন এবং 
নিয়ন্ত্রণের ভার পরিচালকমগ্ডলীর হাতে । পরিচালকমণ্ডলী যদি কোন শেয়ার 
দালালের কার্ধ অবাঞ্চিত বলিয়া মনে করেন তবে তাহাকে জরিমানা দিতে বাধ্য 
করিতে পারেন অথব। কয়েক দিনের জন্য তাহাকে শেয়ার বাজার হইতে বহিষ্কার 
করিতে পারেন। কোন শেয়ার দালাল যদি হ্র্জানা বা পশ্চাত মিটাইবার দক্ষিণা 
শেয়াৰ বাজাব হইতে দিয়াও জের টানার স্থষোগ লইতে না পারে তবে তাহাকে 
তি অবাঞ্চিত বলিয়া ধরা হয় এবং তাহাকে বহিষ্কারের আদেশ 
দেওয়া হয়। অবশ্ঠ বহিষ্কার চিরদিনের জন্য নহে। এইভাবে 
বহিষ্করণকে বলা হয় 50800821601 প্রত্যেক শেয়ার বাজারের মধ্যস্থলে একটি 
উপ্চু বেদী থাকে । যখন কোন শেয়ার দালালের বিরুদ্ধে কোনও বিচারমূলক কার্ধ- 
গ্রহণ (1015০10110815 8০6101) করা হয় তখন এ উচু বেদীর উপরে 
দাড়াইয়া পূরিচালকমগ্ডলীর পক্ষ হইতে একজন পরিচালক হাতুড়ি দ্বার! তিনটি ঘা 
দিয় বিচারের রায় ঘোষণা করেন। যাহার বিরুদ্ধে রায় দেওয়! হয় তাহাকে বল! হয় 
95770081501 এইরূপভাবে কোনও ব্যবসায়ী 565.036150 বলিয়া ঘোষিত হইলে 
তাহাকে বলা হয় 1,876 10011 | 
পৃথিবীতে যে কষ্টি শেয়ার বাজার আছে তাহাদের মধ্যে প্রধান হইল লগ্ন 
কনিকাতা এবং বোম্বাই শেয়ার বাজাঁর। 
প্রত্যেক শেয়ার বাজারের একটি করিয়! কার্ধ নির্বাহক বা পরিচালক মণ্ডলী 
থাকে । তাহাদের নির্দেশ এবং সমিতির উপবিধি ( £1610165 
২১ অথব] 7561855 ) মানিয়া লইয়! দালালদের কার্ধ করিতে হয়। 
দালালগণই প্ররূতপক্ষে সমিতির স্ান্য। * সুতরাং সমিতির সান্য 
এবং তাহাদের প্রতিনিধি ব্যতীত কেহ শেয়ার বাজারে কারবার করিতে 
পারে লা। ' : 


বাজার ৬৯ 


কলিকাতা শেয়ার বাজার একটি পঞ্রীতৃত সমিতি (২6£1506150 £১550901801377)। 
ইহার বর্তমান নাম 0৪1০005. ১০০] 8১৯০1098086 4550018- 
0০1 ইহার বর্তমান সদশ্ত সংখ্যা ১২০০ । সদশ্সদের মধ্য হইতে 
১৬ জন এবং ভারত-সরকারের মনোনীত ৩ জন মোট ১৯ জন 
সন্ত লইয়া ইহার কার্ধকরী সমিতি গঠিত । কার্ধকরী সমিতি 0027101666৩ নামে 
পরিচিত। 
সমিতির সদশ্তগণই মাত্র শেয়ার বাজারে কেনা বেচা করিতে পারে। তবে 
প্রত্যেক সাম্য নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারে। প্রতিনিধিগণ 
। সান্তদের নামে শেয়ারবাজারে কেনা বেচা করিতে পারে। প্রত্যেক সাস্থকে 
একখানির অধিক শেয়ার দেওয়া হয় না। প্রতি শেয়ারের মূলা বর্তমানে ২৫০ টাক। 
কিন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে শেয়ারের মূল্য আস্কিক মূল্যের অনেক গুণ । এতদ্যতীত প্রত্যেক 
সদসশ্তকে ২০,০০০ টাকা জামানত হিসাবে জমা রাখিতে হয়। যে কয়জন প্রতিনিধি 
নিয়োগ করিবে, প্রতি প্রতিনিধি বাবদ ৫০০ টাকা করিয় প্রবেশ মূল্য ( ঢ1)081006 
৪০) দিতে হয়। 
কলিকাত1 শেয়ার বাজারের সদন্তদের বল! হয় দ্ালাল-কারবারী ( 8101ো- 
68157: )। ইহারা নিজেদের নামেই কারবার করিতে পারেন'। 
কিন্ত ইহাদের প্রতিনিধি নিজেদের নামে কারবার করিতে পারে 
না। তাহাদের দালাল-কারবারীর নামেই কারবার করিতে হয়। 
বোস্বাই-এর শেয়ার বাজার কলিকাতার শেয়ার বাজারের মত পঞ্রীতৃত যৌথ 
কারবারী প্রতিষ্ঠান নহে। ইহা একটি সমিতি (4395০০18010) ) মাত্র । ইহারও 
একটি কার্ধ নির্বাহক সমিতি আছে । উহা (3509৮210176 73০9 নামে পরিচিত | 
বর্তমান সভ্য সংখ্যা ৪৫১। প্রত্যেক সাশ্তকে ২০,০০০ টাকা জামানত হিসাবে জম 
রাখিতে হয়। এবং প্রত্যেক সভ্যকে ৫ টাক। হিসাবে বাধিক চাদ। দিতে হয়। 
প্রতিনিধি অথবা কেরাণীদের মাথাপিছু ৫ টাঁক। বাধিক চাদ দিতে হয়। এতদ্বযতীত 
১ টাক করিয়। সমিতির দাতব্য তহবিলে জম! দিতে হয়। 
বোম্বাই শেয়ার বাজারেও দালাল-কারবারীই কারবার করিয়া থাকেন। তবে 
তাহাদের প্রতিনিধি ও কেরাণীগণও তাহাদের নামে ( সদস্যদের নামে ) কাপবার 
করিতে পারে। কলিকাতা “বাজারে ক্রয় বিক্রয়ের নিষ্পত্তি 
(90061091)6 ) নগদান ভিত্তিতেই বেশী হইয়া থাকে আর 
বোশ্বাই শেয়ার বাজারে চুক্তির নিষ্পত্তির (96016779776) মিয়া 
১ মাস। সুতরাং বোশ্বাই-এর শেয়ার বাজারে ফটকাবাজীর সবযোগ অনেক বেশী। 
লগুনের শেয়ার বাজার পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় এবং স্থুসংবদ্ধ। অন্থান্ প্রায় 
প্রত্যেক দেশের শেয়ার বাজারের নিয়ম কাস্থন লগ্ডনের শেয়ার বাজারের অস্করণেই 
তৈয়ারী। 
লগ্ডনের শেয়ার বাজারের সংগঠন একটি ক্লাবের মত। ইহা যৌথ কারবারী 
লঙুন শেয়ার বাঙ্গার আইনে পঞ্জীতৃত গ্রতিষ্ঠান নহে। ইহার সভ্য সংখ্যা ৪৭**। 


কলিকাতা শেয়ার 
বাজার 


দালাল-কারবার' 


শেয়ার বাজারে 
ফটকাবাজী 


৭, ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


লগ্ন শেয়ার বাজারের বৈশিষ্ট্য এই ষে উহার স্দশ্যদের ২ ভাগে ভাগ করা হয়। 

ইহারা এক দলকে বলা হয় দালাল (3:91551) ; আরেক দলকে বলা হয় 
একটি বৈশিষ্ট্য শেয়ারের আড়তদার (79092: )। লগুন বাজারের দালাল 

তাহার মক্কেলের নির্দাশ মত ক্রয় বিক্রয় করে কিন্তু শেয়ারের 
আড়তদার সর্বদাই শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করিতে প্রস্বত থাকে । অর্থাৎ তাহারা সরাসরি 
নিজেদের নামে ক্রয় বিক্রয় করে। দালালদের ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি সর্বদাই আড়ত- 
হর্ন দারদের সহিত হইয়া থাকে । আড়তদার সর্বদাই অংশপত্র 

বা শেয়ার ক্রয় করিতে বাবিক্রয় করিতে প্রস্তত থাকে বলিয়া 
ফটকাবাজীর সম্ভাবনা অতি অল্প। এই কারণেই লগুনের শেয়ার বাজারে শেয়ার 
বা অংশপত্রের মূল্যের উঠা নামা খুব কম । 


লগুনের শেয়ার বাজারে কোনও দালাল শেয়ার ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিলে আড়ত- 
দরের নিকট উপস্থিত হন। কিন্তু তিনি শেয়ার ক্রয় করিবেন কিংবা বিক্রয় করিবেন 
তাহা আড়তদারকে জানান না। আড়তদার এ কারণে কোন শেয়ারের মূল্য জিজ্ঞাস 
করিলে ছুইটি দূর উল্লেখ করেন । উহার মধ্যে ষেটি কম সেইটিতে তিনি ক্রয় করিতে 
ইচ্ছুক আর যেটি অধিক সেইটিতে তিনি বিক্রয় করিতে রাজী । তবে ছু"য়ের ব্যবধান 
থাকে খুব কম। যদ্দি কোন দালাল আড়তর্দারের নিকট টাটা শেয়ারের মূল্য 
জানিতে চাহেন তবে তিনি হয়ত বলিবেন ১ পাউও্--১৯ শি. অর্থাৎ ১ পাউগ্ড 
ই্টালিংএ বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক এবং ১৯ শি. ক্রয় করিতে ইচ্ছুক। ছু'য়ের ব্যবধান 
তাহার লাভ (:70:0)। যদি দালাল এমূল্যে রাজী হয় তাহা! হইলে উভয়ের 
মধ্যে চুক্তি চিঠা (0০07/08০0 2০০) তৈয়ার হইবে এবং দালাল উহ! মক্কেলের নিকট 
পাঠাইবেন । 


শেয়ার বাজারের অবস্থা £ শেয়ার বাজারে কখনও কাজ কারবার খুব অধিক 
হয় আবার কখনও কাজ কারবারে মন্দা ভাব দেখা দেয়। শেয়ার বাজারে ঘখন 
ক্রেতাধিক্য দেখা দেয় তখন বাজারের অবস্থা হয় তেজীভাবাপন্ন (8411151) ) আর 
যখন বিক্রেতাধিক্য দেখা দেয় তখন বাজারে মন্দাভাব (8581191) ) দেখা দেয়। 


শিল্প বাণিজ্যের অবস্থা যখন মোটামুটি ভাল এবং শেয়ার বাজারের কারবারা 
বাণিজ্যের ভবিষ্যত আরও ভাল হইবে মনে করে তখন বাজার তেজীভাবাপন্ন 
হয়। কারণ শেয়ারে বিনিয়োগ করিলে তবিস্ততে লাতের সম্ভাবনা অধিক মনে হয় 
বলিয়া শেয়ার ক্রয়ের চাহিদী। বাড়ে। কিন্তু ভবিষ্যতে শিল্পবাণিজ্যের অবস্থা যদি 
অর্থনৈতিক অবন্থা ও লাভের অন্থকৃল মনে না হয় তাহা হইলে বাজারে বিক্রেতাধিক ] 
লেনিন দেখা দেয়। অনেকের মনেই তখন শেয়ার ধরিয়া রাখিলে 
ভবিষ্যতে লোকসান হইতে পারে মনে হয় বলিয়৷ বেশীর ভাগ 
লোকই শেয়ার বিক্রপ্ন করিতে চাহে। ফলে চাহিদার তুলনায় ষোগান বাড়ে এবং 
শেয়ারের মূল্য কমিতে থাকে। শেয়ার বাঞ্জারের এঁ অবস্থাকে মন্দাভাব, 
€ 8281151 ) বলে। 


বাজার ণ১ 


শেয়ার বাজারের অবস্থা অনেকগুলি কারণে পরিবর্তন হইতে পারে । রাজনৈতিক 
অবস্থা দি খুবই গোলযোগপূর্ণ হয় তাহা হইলে সাধারণত অর্থনৈতিক কার্যকলাপ 
ব্যাহত হয়, ফলে শেয়ার বাজারে মন্দাভাব দেখা দেয়। যেমন 
শেয়ার বাজারের বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় কলিকাতা শেয়ার বাজারে 
অবস্থ1 পরিবর্তনের 
কাবণ দেখ! দিয়াছিল মন্দাভাব। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে 
ূ পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক কার্ধের প্রসার হইয়াছিল ফলে শেয়ার 
'বাজারেও কার্ধকলাপ বাড়িয়া! গিয়াছিল। কারণ নকলেই মনে করিত ষে শেয়ারে 
বিনিয়োগ করিলে বিনিয়োগের উপর উচ্চ লাভ পাওয়! যাইবে । 


শেয়ার বাজারে ঝুঁকিদার কারবারী সর্বদাই শেয়ার গ্রহণ ও হস্তাস্তরের জন্য চুক্তি 
করেনা। উপরে আলোচন৷ কর! হইয়াছে যে অনেকেই ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি করিয়া 
উভয়ের ব্যবধান হইতে লাভ করিতে চাহে । এই সকল কারবারীদের কার্য স্বপ্প-মিয়াদী 
স্থদের হার দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবান্বিত হয়। কারণ অনেকেই শেয়ার বাজারে 
কাজ কারবার করিতে খণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। সেই সকল ঝু"কিদার কারবারী খণ 
করিয়া শেয়ার বাজারে কারৰার করিলে লাভ হইবে কিংবা অন্যত্র খণে অর্থ খাটাইলে 
অধিক লাভ হুইবে তাহা দ্বারা স্থির করিবে খণ করিয়া শেয়ার 
বাজারে কাজ কারবার করিবে কিনা । স্বতরাং স্বদের হার 
যখন উচ্চ তখন কারবারী ধার করিয়৷ কারবার করিতে যথেষ্ট 
দ্বিধা করে। এই কারণে স্থদের হার যখন উচ্চ হয় তখন শেয়ার বাজারে কারবার 
কমিয়। যায়। স্থদের হার স্থির হয় ব্যাঙ্কে হার (9917. ৪6০) দ্বারা । স্থৃতরাং 
কেন্দ্রীয় ব্যাস্থ যদি ব্যান্কের হার ( 21৪) বাড়াইয়া দ্ুলভ 
মুদ্রা (1991 01১০5 ) নীতি গ্রহণ করে তাহা হইলে শেয়ার 
বাজারের গতি মন্দ] হয়। কিন্তু সরকার যদি স্থলভ মুদ্রা 
(01569 7১1০7১০% ) নীতি গ্রহণ করে তাহা হইলে শেয়ার বাজারে কাজ কারবারের 
গতি দ্রুত হয়। স্থতরাং ব্যাঙ্কের হারের উপরও শেয়ার বাজারের অবস্থা! 

তর করে। 


ত্রব্যের মৃল্যন্তর খন বাড়িয়। যায় তখন শেয়ার বাজারের কার্ধকলাপও বাড়িয়া 

ষায়। কারণ মৃল্যন্তর বাড়িলে মূনাফার হারও বাড়ে। স্থতরাং শেয়ার বা অংশ 

পত্রে বিনিয়োগের স্পৃহাও বাড়ে। কিন্তু মুল্যন্তর কমিয়া বাজারে 

কাতর ওয়ার মন্দা ভাব দেখা দিলে শেয়ার বাজারে ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। 

কেহই শেয়ার বা অংশপত্রে বিনিয়োগ করিয়া ঝুঁকি গ্রহণ করিতে 

চাহে না। এই কারণে মূল্যন্তর কমিয়! মন্দাভা (021655107) দেখ! দিলে শেয়ার 
বাজারে কেন! বেচাও কম হয়। 

ছক বাজার নিয়ন্ত্রণ ( 0০708০1 ০5৩৪ 98008 [2৩18858৩ ) ২ টক 

বাজারে লেনদেন সর্বদা নগদান নিশ্পত্তির ভিত্তিতে হয় না বলিয়া ফাটকাবাজীর 

সম্ভাবনা অতি অধিক । কলিকাতা এবং বোস্বাই শেয়ার বাজারে যথেষ্ট ফাটকাবাজী 


ব্যাঙ্কের হাব ও শেষাব 
বাজারের অবস্থা ৭ 


হৃলত মুদ্রা? হূর্লত মুদ্রা 
ও শেয়াব বাজার 


৭২ ব্যবসায় সংগঠনের তৃমিকা 


চলে। ফাটকাবাজীর ফলে বিনিয়োগকারীর স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয় এবং দ্বেশের আর্থিক 
উন্নতিতে ব্যাঘাত স্থষ্টি করে। এই কারণে ভারত সরকার ষ্টক বাজার নিয়ন্ত্রণ করার 
জন্য ১৯৫৬ সালে 71৩ 9০০01101655 00:00:8005 ( 7২০£8- 
18000) 4৯০ পাস করিয়াছে । এই আইনটি ১৯৫৭ সালের 
২০শে ফেব্রুয়ারী হইতে কার্ধকরী হইয়াছে । এই আইনের বিশেষ ধারাসমূহ বর্ণনা 
কর গেল। 

১। প্রত্যেক শেয়ার বাজার (90০01: 7%01)91752 ) কেন্দ্রীয় সরকার করত 
অনুমোদিত হইতে হইবে । অঙ্মোদনের জন্য সরকারের নিকট শেয়ার বাজারের 
উপবিধি দাখিল করিতে হয়। উপবিধি সরকার কর্তৃক গৃহীত হইলে অনুমোদন 
পাওয়া যায়। অনঞ্কমোদিত ( [01500810156 ) শেয়ার বাজার শেয়ারের কাজ 
কারবার করিতে পারে না| 

২। সরকার প্রত্যেক শেয়ার বাজার প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে । শেয়ার 
বাজারের কার্ধে গলদ দেখা দ্দিলে শেয়ার বাজারের কাধ স্থগিত রাখিয়া বাজার বন্ধ 
করিয়। দিতে পারে । 

৩। প্রত্যেক শেয়ার বাজারের কার্ধনির্বাহক কমিটিতে সরকারের মনোনীত সদস্য 
থাকিবে। 

৪। সরকারের নিকট নিদিষ্ট সময় অস্তে শেয়ার বাজারের হিসাব দাখিল করিতে 
হইবে। 


শেয়ারের দর উল্লেখ (05০69890 ০£5158758 ) 2 শেয়ার বাজারে গ্রাতি 
মুহূর্তেই শেয়ারের দূর পরিবর্তন হইতে পারে । এই কারণেই বোধ হয় শেয়ার বাজারের 
্‌ কারবারিগণ বাক্য সংকোচ করে। বাক্য সংকোচ করিয়া 
5 নন কারবারের সময় বাড়াইবার জন্যই বোধ হয় ইহার! কথাবার্তায় 
সর্বদ। সংক্ষিপ্তসার ব্যবহার করে। দ্বিতীয় কারণও হইতে পারে 
এই যে শেয়ার বাজারের কারবার বিশেষজ্ঞ কারবার । যাহাতে সাধারণের নিকট 
হইতে শেয়ার বাজারের কর্মপন্ধাতি আড়াল করিয়া রাখা! যায় তাহার জন্যও শেয়ার 
কারবারিগণ অনেকটা গুঢ়লেখ (0০46 [.9116008£) ব্যবহার করে । দর উল্লেখকালে 
যে ভাবে দর বল! হয় তাহার কয়েকটি নীচে বর্ণন! কর] গেল। সংক্ষিপ্ঠ লিখন 
বন্ধনীর মধ্যে দেখান হইল। 


১। [2 101506700 ( %. 208৬, ) ইহার অর্থ লাভাংশ রহিত। মনে কর 
কোন কারবারী একটি যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বিক্রয় করিল ১ল। ডিসেম্বর। 
আর মাত্র একমাসের মধ্যেই কারবারটির হিসাব বৎসর সমাঞ্চ হইবে । একমাস 

অপেক্ষা করিলেই শেয়ারের মালিক কারবারের লাভে অংশ গ্রহণ 
লাভাংশ রহিত করিতে পারে। কিন্তু লা লোকসান-হিসাব খতিয়ানের পূর্বেই 
শেয়ার বিক্রয় করিলেও বিক্রেতা এ বৎসরের লাভাংশের অধিকার ছাড়িয়। নাও দিতে 
পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে শেয়ার ক্রেতাকে যে মূল্য বল! হইবে উহা লাভাংশ রহিত। ' 


শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রণ 


বাজার ৭৩ 


অর্থাৎ শেয়ার ক্রেতা চলতি হিসাব বংসরের জন্য লাভাংশ ঘোষণা করা হুইলে উহা! 
পাইবে না। 

২। (08০ 195৮10620 (0. 7)1%.)-_লাভাংশ রহিতের বিপরীত । শেয়ার 
জাতীর বিক্রেত৷ যদি চলতি হিসাব বৎসরের মধ্যবর্তী লময়ে শেয়ার বিক্রয় 

করে এবং চলতি হিসাব বৎসরের মুনাফার অংশ ক্রেতাকে 
ছাড়িয়! দেয় তাহ] হইলে যে দ্র উল্লেখ করিবে তাহাকে বলা হয় সলাভ। 

৩। চু 0181৪ -নৃতন বিলিহীন। অনেক যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের এই 
প্রকার নিয়ম থাকে যে কারবার খন নৃতন শেয়ার বা অংশপত্র বিক্রয় করিয়া মূলধন 
সৃতন বিলিবিহীন সংগ্রহ করিবে তখন চলতি শেয়ার মালিকদের আগে অংশপত্র বা 

| শেয়ার ক্রয় করিবার অধিকার দেওয়া হইবে। চলতি শেয়ার 
মালিকগণ যদি সে অধিকার ছাড়িয়া! দেয় তাহ হইলেই বাহিরের ক্রেতাদের শেয়ার 
দেওয়া হইবে। এই প্রকার কোন কারবারের শেয়ার বিক্রয়কালে বিক্রেতা যদি নৃতন 
শেয়ারের অধিকার ক্রেতাকে ছাড়িয়া না দেয় ৩বে তাহাকে নূতন বিলিবিহীন বলা 
হয়। ইহাকে [2 ৩ বলে। 

৪1. 082৫ 13181১6_ নূতন বিলিসহ। ইহা! দু 218175 এর বিপরীতার্থক । 
ইহাতে বিক্রেতা নৃতন শেয়ার বিলি হইলে শেয়ার ক্রয়ের 
অধিকার ছাড়িয়া দেয় অর্থাৎ ক্রেতাই সে অধিকার ভোগ করে। 
ইহাকে 0০0. ি€জ্ও বলে। | 

৫1 (1055 [9108806০ (0. পা) পান্টা লেন দেন। কোনও কারবারের 

ৃ শেয়ারের পরিবর্তে অন্য কোনও কারবারের শেয়ার গ্রহণের বা 
০ হস্তাস্তরের চুক্তি হইলে তাহাকে পাণ্টা লেন দেন বলে | ছুই 
কারবারের শেয়ারের মূল্য এক ন] হইয়া পৃথক হইলে ছুই শেয়ারের মুল্যের ব্যবধান 


নূতন বিলিসহ 


নগদান পরিশোধ করিয়। হিসাব নিষ্পত্তি হয়। 
৬।  ছ5৪৫$- ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদিত হইবার পর 
৪ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হিসাব নিষ্পত্তি, অর্থাৎ নগদান অর্থ গ্রহণ 


করিয়া শেয়ার বিলি দেওয়ার চুক্তিকে বুঝাইতে ব্যবহার হয়। 

৭ 92০ঞ]] 7.0 (9 ]..)-_],০: কথাটির অর্থ সংহতি বা লধ। কোনও 
একটি দ্রবাকে কয়েক ভাগে ভাগ করিতে পারিলে প্রত্যেক অংশকে সংহতি বা ক্ষুত্র 
লপ্ত বল! হয়। ১০০* খানা শেয়ারে একটি ষ্টক (5:০০) কর] হইল । ১০৯০ খানা 

শেয়ারকে যদি ১* ভাগে ভাগ করা যায় তাহ! হইলে এঁ ষ্টক ১৪ 
ইরলহাঃ * লঞ্চে ভাগ করা হইল। শেয়ার বাজারে নিয্নতম কত সংখ্যক 
শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করিতে পারা যায় তাহার উপরই সংহতি বা লপ্ত ঠিক করা হয়। 
উপরের উদাহরণটিতে এক এক সংহতিতে ১০* খান! শেয়ার থাকিবে । কিন্ত যদি 
কোনও ক্রেতা ব! বিক্রেতা ১০* খানার কম শেয়ার ক্রয় বা বিক্রয় করিতে চাঁছে তাহা 
হইলে সেই প্রকার ক্রয় বিক্রয়ের জন্ত ষে দূর উল্লেখ কর! হইবে তাহাকে ক্ষুদ্র সংহতি 
বা লপ্ত (920911 1:06) বলা হইবে । তবে যে কয়খান! শেয়ার ক্রয় ব! বিক্রয় করিতে.. 


৭৪ বাবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


চাহে তাহা যদ্দি লপ্তে বা মংহতিতে যে কয়খান। শেয়ার থাকে তাহার গুণিতক হয় 
তাহা হইলেই ক্ষুত্র সংহতি বা লপ্ত বলা হয়। উপরের উদ্াহরণে ৫, ১৪, ২০, ২৫, 
৫০ এক একটি ক্ষুদ্র লপ্ত হইবে। 

৮। 50581] 0৫ 1০8 (5.0. 7.. )--ক্ুদ্র ভাঙ্গন সংহতি বাঁ লপ্ত। যে 
কয়খানা শেয়ার বিক্রয় করা হইবে উহা ঘদি লপ্তে শেয়ার সংখ্যার 
গুণিতক না হয় তাহা হইলে উহাকে ক্ষুত্র ভাঙ্গন সংহতি বা লঞ্চ 
বলে। উপরের উদ্দাহরণে, ৭, ৯, ৩০, ৪০ ইত্যাদিতে ক্ষুব্্র ভাঙ্গন লপ্ত হইবে । 

| চ5৩8৪-_বাজারে ক্রেতার সংখ্যা বেশী হইলে উহা। বুঝাইতে “খরিদদ্দার' 
কথাটি প্রয়োগ হয়। 

১০। ৪61868৪-_বিক্রেতার আধিক্য বুঝাইতে “বিক্রতা” কথাটি প্রয়োগ হয়। 

শেয়ার বাজারের দর 2 টনিক সংবাদপত্রে শেয়ার বাজারে শেয়ার ক্রয় 
বিক্রয়ের মূল্য, সোনা, রূপা৷ ক্রয় বিক্রের মূল্য প্রকাশিত হয়। নিয়ে ৩১শে অক্টোবর 
১৯৬১, ষ্রেটস্ম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত ৩০শে অক্টোবর ১৯৬১ তারিখের শেয়ার 
বাজারের কয়েকটি দর উদ্ধৃত করা হইল । উহা! হইতে দিনের আরম্তে শেয়ারের দাম, 
সমান্তিকালে শেয়ারের দাম এবং দ্দিনের মধ্যে কিভাবে শেয়ারের দাম পরিবর্তন 
হইয়াছে তাহা বুঝা যায়। ৃ 

১। কাপড়ের কলের শেয়ার 2 জে, কে, রেয়ন-_-২০১৯; ১৯৯৪) ১৯৮৭ ১ 
১৯৮১; ২* ইহাতে দিনের আরম্তে প্রতি শেয়ার ২০১৯ টাকা 
দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে, মধ্যে দাম পরিবর্তন হইয়া সমাপ্তি কালে 
২০ টাক! দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে । 

২। গণ পত্রঃ ৩% (১৯৮৬) ৭২৬০ (৭২৫৫) ইহাতে ১৯৮৬ সালে 
পরিশোধনীয় শতকরা] ৩ টাক হারে স্থদের খণ-পত্র আরম্তকালীন দর ৭২৬০ টাকা 
এবং সমাপ্তিকালীন দর ৭২৫৫ টাকা । 

৩। পাঁটকলের শেয়ার ঃ ইতিয়া--১৫'২৫ (ছোট লপ্ত বা সংহতি ), 
১৫৪৪, ১৫৩৭ ইত্ডিয়। পাটকলের শেয়ার ছোট লপ্তে ১৫২৫ দরে লেনদেন হইয়াছে । 
নির্ধারিত লন্তে ১৫৪৪ প্রারভ্তিক দর, ১৫'৩৭ সমাপ্তি দর। 

শেয়ারের দরের মত সোনা, রূপার বাজারও দৈনিক পরিবর্তন হইতে পারে । 
১৯৬১, ২৮শে অক্টোবর কলিকাতার বাজার দর £ 


ক্ষুদ্র তাঙ্গন সংগতি 


শেয়ার বাজারে 
প্রকাশিত দর 


প্রারস্তিক দর সমাধি দর 
সোনার পি ১৪৪৭৫ টাকা ১৪৫ টাকা : 
রূপার পিগু ঠাদি ১০৭ তোলা ২৪০৭৪ টাকা ২৪১ 


সোন প্রতি তোল।--নগদ্দ লেনদেন ১২৩৭৫ ১, 
আশ্রম চুক্তি (£09:/8:0 ) ১২৪৬৫ » 
রূপা প্রতি তোলা--নগদ লেনদেন ২০৭৩০ », 
অগ্রিম চুক্তি (0০:59: ) ২৯৮২৪ » 


বাজার ৭৫. 


_.. উৎপন্ন পণ্যের বাজার (৮০৭০৩ [5০787785 )$ উৎপন্ন পণ্যের বাজার 
বলিতে যে বাজারে শিল্পে ব্যবহার্য কাচামাল, খাদ্যশণ্ত ইত্যাদি পাইকারী হারে ক্রয় 
বিক্রয় হয় তাহাকে বুঝায়। উৎপন্ন পণ্যের বাজারে সাধারণত 
কৃষিজ কাচামালের লেনদেন হয়। 
উৎপন্ন পণ্যের বাজারের টৈশিষ্ট্য এই ষে প্রথমত, এখানে পাইকারী ব্যতীত খুচর! 
বিক্রয় হয় না; দ্বিতীয়ত, কৃষিজ কাচামাল বা খাগ্য শশ্ত যাহা গুণান্গসারে বিভাজ, 
ও নমুনাকরণ সম্ভব উহাই উৎপন্ন পণ্যের বাজারে লেনদেন হয়। 

উৎপন্ন পণ্যের বাজারের কারবারীদেরও ঝুঁকিদার কারবারী বলে। ইহারা যে 
 ব্্রব্যের লেনদেন করে উহার মূল্য স্থিতিকরণে (38011158007 ) সাহাষ্য করে 
ভবিষ্যত চাহিদা এবং যোগানের অন্তমানের উপরই ইহাদের লেনদেনের ভিত্তি 

স্থতরাং ঝুকি বহন করিয়। ইহার] উৎপাদন ব্যবস্থা অব্যাহত 
রি কারবারীর রাখিতে সাহাধ্য করেন। তৃতীয়ত, ইহারা স্থানাস্তর চাহিদা ও 
যোগানের মধ্যে সামগ্রস্ত বিধান করিতেও সাহায্য করে। 

আমেরিকার বাজারে কোনও ঝু'কিদারী কারবার তুলা ক্রয় করিবার চুক্তি করিয়া 
প্রয়োজন হইলে সেই তুল। কলিকাতাব নাঞ্জাবে বিক্রয় করিবার চুক্তি করিতে পারে। 
ফলে উভয় দেশের মধ্যে মূল্যের পার্থক্যও কমিয়া যায়। আমেরিকা হইতে তুল৷ 
আমদানির চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় ভারতীদ্ব শিল্পপতি নিশ্চিন্ত মনে তাহার উৎপাদন 
ব্যবস্থা চালাইয়া যাইতে পারেন। 

উৎপন্ন পণ্যের বাজার কে ছুইভাগে ভাগ করা হয়; নগদান এবং ভবিষ্যত 
( 00155 )। , 

নগদান বাজারে কেনাবেচার চুক্তি পর নিদিষ্ট দিনে গদান অর্থ প্রদানের 
পরিবর্তে পণ্যের বিলিগ্রহণ করিতে হয়। স্থৃতপাং নগদান বাজারে ক্রেতা বিক্রেতা 
অধিক পরিমাণ ক্রয় বিক্রয়ের স্থযোগ লইতে পারে। কতদিনের মধ্যে নগদান 
লেনদেনের পরিসমাপ্তি ( 8191] 55600120761)0) হইবে তাহা বাঙ্জারের বাবস্থাপক 
সমিতি নিয়ম করিয়া স্থির করিয়া দেয়। 

'ভবিষ্তত ব! ভাবী কেনাবেচার বাজারে ( 4০৫৪5 ) প্রকৃত পক্ষে ঝুঁকি বহনের 
কারবার হয়। ভবিষ্যতে কোনও নিদিষ্ট দিনে বিলি দিবার বা বিলি গ্রহণের চুক্তিতে 
যে কেন! বেচা হয় তাহাকে ভাবী কেনা বেচা বলে। তবে ভাবী কেনাবেচা বাজারের 
বৈশিষ্ট্য এই ষে ক্রেতা পণ্যের বিলি লইবার জন্যই ক্রয় করে না অথবা বিক্রেতাও 
পণ্য বিলি দেওয়ার উদ্দেশ্ঠেই বিক্রয় করে না। ইহার উদ্দেশ্য ভাবী বাজারে কেন! 
রী ' বেচার মূল্য দ্বার ভবিষ্যতে পণে/র কি দর হইবে তাহার ইঙ্গিত 
ভাবী কেনাবেচা 

দেওয়া । কোন ক্রেতা ভবিষ্যত ব ভাবী বাজারে ( ঢা ) 
কোন ত্রব্য ক্রয় করিলে বিক্রেতা কি মূল্যে ভবিন্যতে পণ্য বিলি দিবে তাহারই আভাস 
পাওয়া যায়। ক্রেতা এ মূল্য অস্থসারে তবিস্ততে "তাহার শিল্পজ দ্রব্যের মূল্য স্থির 
করিতে পারে। ভবিষ্কতে বাজারের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য যদি কাচামালের 
মূল্য পরিবর্তন হয় তাহার প্রতিক্রিয্নার ফলে শিল্পজ জবর মূল্য পরিবর্তন হইলে 


উৎপন্ন পণ্যের বাজার 


পভ ব্যবসায় সংগঠনের তৃমিকা 


ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। এই কারণেই ভাবী বাজারে বিক্রেতা মূল্য, 
স্থিতিশীলতায় (56911158010) সাহাঁযা করিয়া থাকে । যদি কোন ময়দা উৎপাদক 
বুঝিতে পারে ষে ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট সময়ে গমের কি মূল্য হইবে তাহা হইলে সে 
সেই সময়ে ময়দার কি মূল্য হইবে তাহা স্থির করিতে পারে । ্‌ 

ভাবী বাজারের বিক্রেতা এইভাবে ভবিষ্যতে মূল্য পরিবর্তন জনিত লোকসান 
বহনের ঝুঁকি নিয়া থাকে । ঝুঁকি বাহক লেনদেনের ঝুকি সম্পূর্ণ একাই বহন করে 
না। ঝুঁকি ব্টন ব প্রসার করিয়। দেওয়াই ভবিষ্যত বাজারের মূল উদ্দেশ্ত । একজন 
বিক্রেতা নির্দিষ্ট পরিমাণে দ্রব্য বিক্রয় করিবার চৃক্তি করিয়া ষে 
ঝু'কি বহন করিল উহাই আবার বাজারের অন্যান কারবারীদের ' 
মধ্যে ছড়াইয়া দেয় অর্থাৎ ঝুঁকি বাহক বিক্রেতা যে পরিমাণ 
দ্রব্যের জন্য ঝুঁকি গ্রহণ করিয়াছে সেই ভ্রবাই হয়ত পুনরায় আর একজন ঝুঁকি 
বাহকের নিকট ক্রয় করিবে। দ্বিতীয় ঝুকি বাহক তৃতীয় আর এক বাক্তির নিকট এ 
ঝুকি অপসারণ করিয়ী নিজের ঝুঁকি কমাইয়া দেয়। এইভাবে মূল ঝুঁকি বাজারের 
কারবারীদের মধো ছড়াইয়া দেওয়া হয় । 

ভবিষ্যৎ বা ভাবী কেনা বেচার চুক্তি ( চএএ:০$ ) ভবিষ্যতে কোন নির্দিষ্ট সময়ে 
পণ্যের বিলি দিতে হইবে তাহার উল্লেখ থাকে | যদি বলা হয় «মে আগম” (14৪5 
চ৪:০$ ) তাহ] হইলে বুঝিতে হইবে যে মে মাসের কোন তারিখে মালের বিলি 
দিতে হইবে। 

যদি কোনও ভবিষ্যত চুক্তিতে “মে রপ্ধানি আগম' (195 91717070616 ঢূও 0165) 
বলা হয় তাহা! হইলে বুঝিতে হইবে যে মে মাসের কোনও সময় রঞ্তানি দিবার 
জন্য চুক্তি করা হইল এবং এ সময় চুক্তির পরিসমাপ্তি হইবে । 

ভাবী বাজারের কেনা বেচায় লোকসান বীম1 (75808) 3 1759£178 
কে ভাবী বাজারে কেনা বেচায় লোকসান বীমা (11750181)০গ ) বল! হয়। 
তাবী কেনা বেচায় (280০5 ) ক্রেত1 এবং বিক্রেতার উভয়েরই লোকসান হইতে 
পারে। ৩ মাস পর বিলি দেওয়ার চুক্তিতে যে পণ্য বিক্রয় করা হুইল উহার মূল্য 
যদি বাড়ে তাহ] হইলে বিক্রেতার লোকসান হয়। তেমনি মূল্য কমিলে ক্রেতার 
লোকসান হয়। ন্ুুতরাং উভয় পক্ষেরই ভবিষ্যৎ লোকসান বন্ধ 
করার পথ ঠিক করিয়া রাখার প্রয়োজন আছে। ব্যবসায়ীর 
উদ্ভাবনী শক্তি সে পথও বাহির করিয়াছে । ব্যবসায়ী একই সময়ে 
নগদান বাজারে (906 00816) এবং ভাবী বাজারে (£800165) বিপরীত লেনদেনের 
: চুক্তি করিলেই ভবিষ্যৎ লোকসান এড়াইতে পারেন । 

একটি উদাহরণ দেওয়া! যাইতেছে । একজন কাপড়ের মিলের মালিক ৫০** গাঁট 
তুলা ১০৪ টাক! দরে ক্রয় করিবার চুক্তি করিলেন। ঘর্দি কোনও কারণে ৬ মাসের 

মধ্যে তুলার মূল্য কমিয়া ৮* টাকায় নামে তীহা হইল সেই সময় 

৪৪ কাপড়ের মৃল্যও কিয়! যাইবে। এবং কাপড়ের কলের মালিককে 
লোকসানে কাপড় বিক্রয় করিতে হইবে। এই লোকসানের হাত হুইতে রেহাই 


ভলিষ্কৃত কেনাবেচার 
লোকসান বন্ধের পথ 


ভাবী বাজারে কেনা- 
ধেচার লোকপান 


বাজার ৭৭ 


পাওয়ার জন্ত মিলের মালিক ভবিষ্যৎ বাজারে সম পরিমাণ দ্রব্য ৬ মাস পর ১৯০ টাকা 
মূল্যে বিলি দিবার চুক্তি করিলেন। তাহা হইলে মিলের মালিকের নগদান বাজারে 
তুলা কিনিয়া কাপড় বিক্রয় করিয়া যে লোকসান হইল উহ! ভবিষ্যত বাজারে বিক্রয়ের 
লাভ হইতে পূরণ হইতে পারে, কারণ ভবিষাতে যেদিন তুলা! বিলি দেওয়ার সময় 
হইবে সেদিন ৮* টাকা দরে বাজার হইতে কিনিয়া ১০* টাক দরে বিলি দিতে, 
পারেন। 
অন্রূপভাবে বিক্রেতা যদি ভবিষ্যতে দ্রব্যের মূল্য বাড়িবে মনে করেন তাহা 
হইলে চলতি মূল্যে বিক্রয়ের চুক্তিতে যে লোকসান হইবে উহা পূরণ করার জন্য ভাবী 
'ক্রুয়ের (6504155 02101856) চুক্তি করিবেন । এবং প্রকৃতই ষদি মূল্য বাড়ে তাহা 
হইলে বাড়তি মূল্য দ্রব্য বিক্রয় করিয়া লোকসান পূরণ করিবেন । 
পণ্যের বাজারে লেনদেনের লোকসান বন্ধের উপায় (17508178 ) নিয়রূপ £ 
নগদান বাজারে (99০6) ক্রয় এবং তত্ক্ষণাৎ ভবিষ্যৎ বাজারে (£9001:25) বিক্রয় 
ক্রেতা মূল্য কমিবে মনে করিলেই লোকসান বন্ধের পন্থা (চ75৭81778) অবলম্বন করিবে 
আর বিক্রেতা মূল্য বাড়িবে মনে করিলেই লোকসান বন্ধের পন্থা (7756178 ) 
গ্রহণ করিবে। 4 
ঝুঁকির পরিমাণ কমান, মূল্যের স্থিতিশীলতা (50201165 ০£70168$), এবং 
যোগানের নিশ্চয়তা (56:021005 059] ) এই সমস্ত স্থযোগ ভাবী. কেনা 
». বেচা হইতে পাইলেও ভাবী কেনা বেচা (60165 ঢ81158 ০6107), 
৪ ৪5 খুব সতর্কতার সহিত না করিলে ব্যবসায়ীর নিজেরও যেমন 
ক্ষতির সম্ভাবন] খুব বেশী, সমগ্র অর্থ নৈতিক অবস্থায় বিপর্যয় 
আনিতেও ভাবী বাজার (960155 1071166) যথেষ্ট সহায়ক হইতে পারে। 
একাধারে ঝু কিবাহক যেমন অর্থনৈতিক সমাজের কল্যাণসাধন করিতে পারেন, 
অন্যধারে অর্থ নৈতিক ব্যবস্থাকে বানচাল করিতেও পারেন । 


শেয়ার বাজারের সহিত পণ্যের বাজারের পার্থক্য ঃ 'শেয়ার বাজারে 
শেয়াব বাজার ও ক, শেয়ার, সরকারী খণপত্র, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের খণ- 
পণ্যের বাজারেব পত্র ইত্যাদিই ক্রয় বিক্রয় হয়। কিন্তু পণ্যের বাজারে শিল্পের 
পার্থক্য ব্যবহারোপযোগী কাচামাল খাদ্য শশ্ত ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় হয়।" 

শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত (1195) হুইলে সকল প্রকার শেয়ার, কই 
ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে কিন্তু উৎপন্ন পণ্যের বাজারে সকল উৎপন্ন পণ্যই ক্রয় 
বিক্রয় হইতে পারে না। যে সকল ভ্রব্যের গুণাঙ্গযায়ী নমুনাকরণ সম্ভব সেই 
সমস্ত দ্রব্য বা পণাই মাত্র পণ্যের বাজারে ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে। 


পণ্যের বাজার দর £ শেয়ারের দূর ফেমন উঠানামা করে ; পণ্যের দরও তেষনি- 
পণ্যের বাজারের উঠানামা করে। শেয়ারের দরের মতই পণ্যের দূর নিয়মিত, 
প্রকাশিত দর সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয়। উদ্াহরণ-_ 


তৈলবীজ সরিষা রাই (বড়) ১*১১৪--১*১৮১। অর্থাৎ, দর ১০১১৪ এবং. 


রর ৭৮ ব্যবসায় সংগঠনের তৃমিকা 
, ১০১৮১ মধ্যে উঠানামা করিয়া সমাপ্রিকালীন দর ছিল ১০১৮১ টাক। প্রাতি 
কুইণ্টাল। (১ কুইণ্টাল-- ১০০ কিলোগ্রাম বা ২ মণ ২৭ সের |) 
ৰ নিলাম বাজার (9০৮০৪) নিলামদার (40০610172০] ) ক্ষিভাবে নিলামে 
 ভ্ব্য বিক্রয় করে তাহা পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে । নিলামদার নিজে ব্যবসায়ীর 
€ ঝুঁকি গ্রহণ করে না। অন্যের পক্ষে কেনা বেচা করে। তাহারা বিক্রেতার 
প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে একথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। পণ্যের 
| বাজারে যেমন কতিপয় নির্দিষ্ট পণ্যের কাজকারবার হয়; 
যা রাজের নিলাম বাজারেও তেমনি নির্দিষ্ট দ্রব্য নিলামে বিক্রয় হয়। ভিন্ত 
ভিন্ন ভ্রবোর ভিন্ন ভিন্ন নিলাম বাজার আছে । যেমন-_চা নিলাম বাজার, ফল নিলাম 
। বাজার ইত্যাদি । 
নিলাম বাজারেও পণ্যের বাজারের মত যে সকল দ্রব্যের গুণান্গসারে নমুনা 
করণের এবং শ্রেণীবিভাগের স্থবিধা আছে সেই সকল দ্রবোরই কারবার হয়। 
গুদামে মাল থাকা কালে উৎপাদক মালের নমুনা তৈয়ার করে। সেই নমুনা 
নিলাম বাজারে পাঠান হইলে সম্ভাব্য ক্রেতা নমুনা দেখিয়া পছন্দ করিলেই দ্রব্য 
ক্রয় করিতে প্রয়াসী হয়। 
নিলাম বাজারও এক বিশেষ বাজার €909018] 17091]561 )। কলিকাতায় 
চাএর একটি নিলাম বাজার আছে। এঁ বাজারে আসাম, 
নিলাম বাজার বিশেষ দাজিলিং, ডুয়ার্সের সকল চা উৎপাদক চা-এর নমুন। পাঠাইয়া 
রাজার দেন। চা নিলাম বাজারের নির্বাহক সমিতি উৎপাদকের পক্ষে 
নমুনানুষায়ী চা বিক্রয় করেন। সম্ভাব্য ক্রেতা বা ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিগণ চা-এর 
নমুনার সহিত ইচ্ছা! করিলে গুদামে রক্ষিত চা মিলাইয়। দেখিতে পারে । 
চ1-এর নিলামও সাধারণ নিলামে বিক্রয়ের মতই। ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিগণ সম্মিলিত 
হইয়। দূর হাকাহ।কি করেন (81) | ষে ব্যক্তি সর্বোচ্চ দর হাকেন তীহার নিকটই 
বিক্রয়ের চুক্তি করা হয়। কলিকাতায় চা নিলাম বাজার ক্যালকাটা টি ব্রোকার্স 
এসোসিয়েশন (08105057652. 31015675 48550018610 ) 
বল কর্তৃক পরিচালিত। নিলাম বিক্রয়ের কক্ষে প্রতি সোমবার 
ও মঙ্গলবার চা নিলামে বিক্রয় হয়। সর্বোচ্চ ডাককারীর 
নিকট চা বিক্রয় হইলেও ডাককারীকে সর্বদাই এক সর্বনিষ্ন সংখ্যক পেটি ক্রয় 
করিতে প্রতিশ্রুত থাকিতে হয়। অর্থাৎ, এ সর্বনিয্ন পেটির সংখ্যাই নিলাম 
বাজারের একক (07816 )1 
চা-এর নিলাম বাজারে ক্রয় বিক্রয়ের চ্ক্ভি নিষ্পত্তি (96600136170) মিয়া ১০ 
দিন। নিলামের দিন হইতে ১* দিনের মধ্যে ক্রয়মূপ্য পরিশোধ করিয়া চা-এর 
বিলি লইতে হয়। মূল্য পরিশোধের শেষ দিনকে বলে 0:00 10৪85 | চা নমুনা 
দষ্টে ক্রয় বিক্রয় হয় বলিয়া চ1 সম্বন্ধে কোনও ক্রেতার অভিযোগ থাকলে উহা * দিনের 
মধ্যে নিলামকারী অর্থাৎ 0816965 168 3:01615 45509018001) কে জানাইতে 


হয়। 


বাজার থ৯ 


বিশেষ নিলাম বাজারে (96০191 £১০০০০1) 191160) দ্রব্যের চাহিদা ব্যাপক 
না হইলে বিক্রয় করা যায় না। পৃথিবীতে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ চা নিলাম বাজার লগ্তন। 

চা-এর মত মাছেরও নিলাম বাঁজার আছে । হাওড়া ও শিয়ালদহ রেল ষ্টেশনের 
নিকটেই এই নিলাম বাজার আছে! সেখানে পাইকারগণ নিলামদারের মারফতে 
নিলামে মাছ ক্রয় করে। 

মেছুয়া বাজারে আছে ফলের নিলাম বাজার । 

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে বিশেষ নিলাম বাজারে ((97০017] /£১0001017 181106) 
উৎপাদক মাল পাঠাইয়৷ দেয় না। নমুনা ও গুণের নামেই নিলামে ক্রয় বিক্রয় হয়। 

, নিলামকারী নিলামের সকল ব্যয় বহন করে । নিলামের মূলোর উপর নির্দিই হারে 

দণ্তরি লইয়া নিলামদার কারবার করে। বিক্রয়মূল্য হইতে নিলামদারের দৃত্তরি 
(000101015910917) এবং অন্যান্য বায় বাদ দিয়! উতৎপাদককে মূল্য শোধ করা হয়। 


[5707868 


[100৬৮ 0০963 ১6০০ 172:01)2105৩ 5০:৮০ 1171৬৮80018 ? 
বিনি:য়াগকর্ণবীদেব টক বাজাব (শেয়াব বাজার ) কিভাবে সাহায্য করে ? 
2, ৬1721 816 006 080563 01 90000201019 01170970061 ৮21016 ০1 81216 1 
শেয়ারের বাঁজার মুল্য উঠানাম! করে কেন ?. 
3. 170 00963 2 3011 £210 09 2 118105 00910502100 3621 99 & 051117)2 00215৩0 ? 
বাজার দর বাঁড়িলে তেজীওয়াল! ও দর কমিলে মন্দীওয়াল| কিভাবে লাভ কবে ?, 
4, 201282772 (2) 0০615 ছেহাড 5100) 31851778005 177270066 00) 98108106 0০৩ 
10810505 (9) 909. 
ব্যাখ্যা কর$ (ক) দালালের লাভ, (থ) বাজার চাঙ্গাকরণ, (গ) বাজার মন্দীকরণ, 
€ঘ) অনিয়মিত ব্যবসায়ী । 
9, 1791 21৩ 00০ ০01501610173 01 22 77য1617315092161 10 £০০৫৪ ? 
কোনও দ্রবোর ব্যাপক বাজাব হইতে হইলে কি কি গুণ থাকা আবগ্তক ? 
9, ড৮1)2 216 00৩ 10170010103 04 30৩00120013 ? 
ঝু'কিবাহকের কার্যাবঙ্গী কি? 
7. 29512 5105 আছ 52000915006 ০0061580010 01 2608108. 
“ভাবী বাজারে কেনাবেচা লোকসান বন্ধের পদ্ধতি' উদাহরণ সাহায্যে বুঝাইয়! দাও । 
৪, ড৬1)20 15 0170৩180900 09 00117000) 15%:015826৩ 1 130 2০6$ 10 01661 (002. 
9090 12০1)9086 ? 
'পণ্যের বাজার বলিতে কি বুঝ ? শেয়ার বাজারের মহিত ইহার পার্থক্য কি? 


স্বোড়িস্ণ আধ্াম্ 
মাজ গুদাম 
€ ৮1815100085 ) 


ব্যবসায় বাণিজ্যের সহায়ক প্রতিষ্ঠানের বা অঙ্কের মধ্যে মাল গুদাম অন্যতম | 
বুল উত্পাদন প্রথার একটি স্থযোগ চাহিদা অন্ুযায়ী যোগানের 
সম্ভাব্যতা । শিল্পে উৎপাদন চাহিদা অনুমান করিয়াই হয় 
(71০90700101 17. 21/010109801010) 0: :061028170 )। স্থতরাং 
উত্পাদিত দ্রব্য রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন ব্যবসায়ের পক্ষে অপরিহার্ধ। 

চাহিদান্গসারে উৎপাদন সর্বদা সম্ভব হয় না। আমার অগা এক কুইণ্টেল চাউলের 
প্রয়োজন হইল। কৃষকের বাড়ী গেলাম। কৃষককে বলিলাম, ভাই, এক কুইণ্টেল 
চাউল দাঁও। কৃষকের পক্ষে ষদ্দি গৃহে চাউল মজুত না থাকে, তাহা হইলে বলিতে 
হইবে ষে চাউল উত্পাদন হইতে ৬ মাস সময় লাগিবে। জমি চাষ করিব; বীজবপন 
করিব, বীজ হইতে শশ্য হইবে, শস্য পাকিবে, শশ্ত উত্তে'লন করিব, ধান ছাটিয়া চাউল 
তৈয়ার করিব, ততদ্দিন তুমি অপেক্ষা কর। স্থতরাং ৬ মাস অভুক্ত থাকিয়া বায়ুতূক 
না হইলে যখন বাচিয়া থাক! যায় না, তখন ঘতদ্দিনে চাউল পাইতে পারিব, ততদিনে 
আমার চিতাভক্ম জমিতে সারের কার্য করিবে । আবার উৎপাদন করিব বলিলেই ত 
আর কৃষক উৎপাদন করিতে পারে না কারণ জমি চাষ করিতে বর্ষার প্রয়োজন । 
তাহা হইলে কি আমার মত মূর্থের বাচিয়া থাকার উপায় নাই? 

কৃষক দি জানে যে আমার মত লোকের চাউলের চাহিদ। হইবে তাহ। হইলে 
সে যখন প্রাকৃতিক অবস্থা অনুকূল থাকিবে তখন তাহার সাধ্যমত ধান, গম ইত্যাদি 
উৎপাদন করিবে এবং সেই শম্ত মজুত রাখিবে, যাহাতে আমার মত লোকের চাহিদা 
দেখা দিলে আমার প্রয়োজন মিটাইতে পারে। 

এই সহজ উদ্াহরণটি হইতে একথ|! বুঝিতে পারিতেছ ষে অনেক দ্রব্য আছে 

যাহার উৎপাদন খতৃগত (562501591) কিন্তু উহার সম্ভোগ 
চাহিদা ও যোগানের বৎসরের বার মাসই হয়। হৃতরাং প্রয়োজন হয় উৎপাদিত ত্রব্য 
সমন্বয় সাধনে 
জা মজুত রাখার যাহাতে যখনই ব্রব্যের চাহিদা হইবে তখনই 
যে'গান দেওয়া যায়। 

আরেকটি উদ্দাহরণ দ্দিই। এমন দ্রব্য আছে যাহার উৎপাদন হয় সন্বৎসর। 
কিন্তু সম্ভোগ বিশেষ খতৃতেই সীমাবন্ধ। শীতবস্ত্রা্দি ষে শিল্পে উৎপাদন হয় তাহা 
বৰারমাসই উৎপাদন করিতে থাকে । ক্রাস্তীয়, উপক্রাস্তীয় অঞ্চলে ঈতবস্ত্রের সম্ভোগ শীত 
খতৃতেই সীমাবন্ধ। স্বতরাং শীতবস্ত্াছি উৎপাদকের পক্ষেও সম্ববৎসরের উৎপাদন মজুত, 
করিয়া! রাখার স্থযোগ না! থাকিলে মাজবের শীতবত্রাদির অভাব মোচন সম্ভব নহে । 


মাল গুদাম ও 
ব্যবসাষেব সহায়ক 


মাল গুদাম ৮১ 


আবার দি দ্রব্য মজুত রাখার ব্যবস্থা না থাকে তাহা হইলে বৎসরের যে সময়ে 
ও উৎপাদন হয়, সেই সময়েই উৎপাদিত দ্রব্য সকল বিক্রয় করিতে 
৪57৪ হয়। ফলে চাহিদার তুলনায় যোগান অধিক হয় বলিয়। মূল্য 
পমন্থধয ও গুদামথব 
কমিয়া যায়। . 
মানুষ ষে সমুদয় দ্রব্য সম্ভোগ করে উহা মকলই তাহার নিজের প্রচেষ্টায় উৎপাদন 
হয় না। যে কাগজে তুমি লিখিতেছ উহা! হয়ত উৎপাদন হয় ম্যানিলাতে 
. €8190115 )। ম্যানিলাতে দ্রব্য উৎপাদন হইল এবং তোমার হাতে আদিয়া 
পৌছিল উহার অন্তর্বর্তী সমযষে কাগজ কোথায় ছিল? উৎপাদণকারীর নিকট, 
উত্পাদনকারীর নিকট হইতে পাইকারের নিকট, পাইকারের নিকট হইতে খুচরা 
বিক্রেতার ক।ছে এবং খুচর৷ বিক্রেতার নিকট হইতে তোমার হাতে । ম্যানিলার 
উত্পাদনকারী কেবল তাহার প্রতিবেশীর জন্তই উৎপাদন করে নাই । সে ত উৎপাদন 
করিয়া যাইতেছে । উত্পাদনের পর কতদ্িনে পাইকার ক্রয় কবিবে, কতদিনে 
পাইকার জাহাজে পাঠাইবে এই সকল কণা বিবেচন। করিয়াই ত উৎপাদক উত্পাদন 
কবে। স্থতরাং উৎপাদন কবিয়া যদি অন্য সময়ে বিক্রয় কবার অস্থবতীকালে দ্রব্য 
মজুত রাখাব ব্যবস্থা না হয় গাহা হইলে কোন উতপাদনই সম্ভব নহে। 
ব্যবসাষের অস্তিত্ব স্বীকার করার অন্য কারণের মধ্যে সময়ের ব্যবধানজনিত 
অন্থৃবিধা দূরীকরণ, ( অর্থাৎ উত্পাদন ও সম্ভোগের অন্তর্বর্তীকালীন দ্রব্য রক্ষণাবেক্ষণ ) 
স্থানের ব্যবধানজনিত অস্থবিধ! দূরীকরণ ( কারণ বাংলাদেশ গম 
সময উপযোগ ও স্থান উৎপাদন করিতে পারে ন1 বলিয়া কি বাঙ্গালী রুটি খাইবে না) 
উপযোগ গঠনে 
বি বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য । ব্যবসায় এবং অর্থনীতিতে পপ্রথমটিকে 
বলে সময় উপযোগ (71706 0011 ) তৈয়ার এবং দ্বিতীফটিকে 
বলে স্থান উপযোগ (719০9 [011165 ) তৈয়ার করণ। সময় উপযষোগ ও স্থান 
উপষোগ তৈয়ার দ্রব্য মজুত করার স্থযোগ থাকিলেই হইতে পারে, নচেৎ নহে । 
উপরের সহজ উদাহরণ ছুইটি বিশদভাবে আলোচনা করিলে মাল মুতের কার্ধ 
বুঝিতে পারা ষায়। গুছাইয়! লিখিলে নিম্নরূপ দাড়াইবে। 
প্রথমত, চাহিদা অন্ুভূত হইলেই যোগান সম্ভব । অর্থাৎ, উৎপাদন ও সম্ভোগের 
মধো সময়ের ব্যবধানজনিত অস্থবিধা মোচন । 
দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর নানাস্থানে ষে উৎপাদন চলিতেছে তাহ] পৃথিবীর সর্বত্রই 
গুদামঘরেব কার্ধের জন্তোগের স্থবিধা। অর্থাৎ, উৎপাদনস্থল ও সম্তোগস্থলের 
সংক্ষিপ্তমাব ব্যবধান ঘুচিয়৷ যায়, অবশ্য যদি যানবাহন ও পরিবহণ ব্যবস্থা! 
থাকে, উহ অন্তত্র অআলোচন] কর] হইয়াছে । 
তৃতীয়ত, মজুতকরণের স্থবিধা আছে বলিয়াই বৎসরের প্রায় সব সময়ে একই 
ষূল্য দ্রব্যের সম্ভোগ সম্ভব হয়। অর্থাণ্, দ্রব্যের স্থিতিশীলতা রক্ষা করা মজুতকরণের 
স্থবিধার উপরই নির্ভর করে। 
চতুর্থত, বহুল উৎপাদনের ন্থষোগ গ্রহণ কখনই ম্ুতকরণের অনুপস্থিতিতে ভোগ 
করা ষায় না। 
[1৩ 


৮২ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিক। 


পঞ্চমত, মজুত ব্যবস্থা থাকার জন্যই খুচর! ব্যবসায়ী মজুত ঘর হইতে ভ্রব্যাদি 
দেখিয়। শুনিয়া লওয়ার স্থযোগ পায়। 
যে স্থরক্ষিত ঘরে বা কোঠায় মাল মজুত করা হয় তাহাকেই গুদ্টাম ঘর বলে। 
এইরূপ স্থরক্ষিত স্থান যদি না থাকে তাহা৷ হইলে উৎপাদনকারী অগ্রিম উৎপাদন 
করিত না অথবা আমদানিকারকও অগ্রিম আমদানি করিত না, এবং ফলে চাহিদা 
ও যোগানের সমন্বয় সাধনও সম্ভব হইত না। এই কারণেই বহুল উৎপাদন পদ্ধতির 
সঙ্গে সঙ্গে মজুতকরণের উপায়ও উন্নতিলাভ করিতেছে। 
গুদামঘবের প্রকার (10:6068500 800005 06 18791800856 ) 5 দাম 
ঘরের মালিকান! ব্যবস্থা অনুযায়ী গ্রদ্ামঘরকে কয়েক ভাগে ভাগ করা হইয়াছে । 
অনেক ব্যবসায়ী আছেন যাহাদের নিজেদের গুদাম ঘর আছে। যেমন বড় ঝড় 
শিল্প-মালিক প্রীয় প্রত্যেকেরই কারখানার কাছাকাছি কোথাও গুদামঘর আছে। 
এই সকল গুদাম ঘরের মালিক শিল্প-মাঙ্গিকগণ নিজেরাই । ইহাতে 
০ নিজ শিল্পে উৎপাদিত ভ্রবা ব্যতীত দ্রব্য মজুত করণের স্থযোগ 
রা দেওয়া হয় না। ঘরোয়! প্রচেষ্টায় গুদাম ঘরের ব্যবস্থা বায় সাপেক্ষ 
হইলেও শিল্প-মালিকগণকে উৎপার্দিত ভ্রব্যের আকৃতি প্ররুতি অন্গুমারে গুদাম ঘরের 
ব্যবস্থা করিতে হয়। 
ঘরোয়। প্রচেষ্টায় বৃহদীকার গুদীমঘর করিতে প্রচুর মূলধন নিয়োগের প্রশ্ন জড়িত। 
স্বতরাং দেখা যাইতেছে যে যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়৷ মালগুদামের 
টানতে ব্যবসায় দিন দিন প্রসার লাভ করিতেছে । ইহাও ঘরোয়া 
ব্যবস্থা বটে তবে বিশেষ শিল্পের প্রয়োজনের জন্তই এই প্রকার 
গুদাম ঘর ভাঁডা দিয়া আয় করাই বৃহদাকার গুদামঘর প্রতিষ্ঠানের (৬/8:515053178 
001.০6:75 ) কার্ধ। জাহাজী কোম্পানী ; রেল কোম্পানী, এবং অন্যান্য পরিবহণ 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব গুদাম ঘরের ব্যবস্থা করিতে হয়। এই সকলই 
ঘরোয়। গুদামঘর (15816 ড/৪1:5,০45০)। রেল কোম্পানী জাতীয়করণের ফলে, 
ভারতবধের রেল গুরদামকে আর ঘরোয়। গুদাম বলা সঙ্গত হইবে না। 
দ্বিতীয়ত, সরকারী প্রচেষ্টায়ও মাল গুদামের উন্নতি ও প্রসার হইতেছে। সরকারী 
ব্যয়ে গঠিত এবং সরকারী তত্বাবধানে যে গুদামঘরসমূহ কাধ করে তাহাদের 
সরকারী গুদাম ঘর বলে। ভারতের মত কৃষিপ্রধান দেশে 
সরকারী গুদামঘর প্রয়োজনের তুলনায়, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে, গুদ্ামঘরের এতই 
অভাব ষে গ্রামীণ খণ অনুসন্ধান কমিটি (1২018101501 11500105 (00010710669) 
এবং সর্বভারতীয় গ্রামীণ খণ সমীক্ষা জেরিপ) কমিটির (4১11-1018 2:৪1 01016 
৩৫:৬০ 00780010066) স্বপারিশ অনুসারে ভারত সরকার ৩৫০টি বড় গুদাম 
তৈয়ারীর সন্থল্প গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য পরিকল্পন। এখনও কাধকরী হয় নাই, 
তথাপি কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ে এবং তত্বাবধানে কেন্্রীয় গুদাম কর্পোরেশন 
(02051 ৬৬ 81515005116 00101801018) এবং প্রতি রাজ্যে একটি করিয়া রাজ] 
গুদাম কর্পোরেশন (3686 ৬ ৪:6100518 059109:8010% ) গঠিত হইয়াছে। 


মাল গুদাম ৮৩ 


গ্রামীণ আধ্িক সমস্যা এবং খণ সমস্যা মোচনের একটি পন্থা উভয় কমিটিই স্থপারিশ 
করিয়াছেন, গ্রামাঞ্চলে গুদামের ব্যবস্থা করা । গুদামজাত করার স্থবিধা থাকে না 
বলিয়া গ্রামের কৃষককুল শত উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে সকল শশ্য কম মূল্যে বিক্রয় করিয়! 
দেয় এবং পরে চাহিদান্যায়ী আবার সেই শশ্তই অধিক মূল্যে ক্রয় 
করে। আবার গ্রামাঞ্চলে খণের একটি বৈশিষ্ট দেখা যায় ষে, 
জমজম] বন্ধক দিয়! খণ গ্রহণ করা। কারণ কৃষক উৎপাদিত 
শস্য বিক্রয় করিয়া দেওয়ার ফলে খণের প্রয়োজন হইলে জমিজম ব্যতীত আর কিছুই 
বন্ধক দিতে পারে না। শিল্প-মালিকগণ যেমন গুদামজাত দ্রব্যের জামানতে খণ গ্রহণ 
করিতে পারে, গ্রামাঞ্চলের কষকগণ সে স্থষোগ পায় না। এই কারণে ষ্টেট ব্যাঙ্ক 
অফ ইত্ডিয়া ভারতের গ্রামাঞ্চলে যে শাখা! অফিস খুলিতেছে উহার প্রত্যেকটি 
শাখা অফিসের সঙ্গে একটি গুদামঘরের ব্যবস্থা হইতেছে যাহাতে অল্প মাশুলে 
গ্রামের কষকগণ গুদাম ঘরে উৎপাদিত দ্রব্য মজুত রাখিতে পারে । এই সকল গুদাম 
প্রতিষ্ঠানকে সরকারী গুদাম প্রতিষ্টান বলে। যেকেহই ভাড়া দিলে এইপ্রকার 
গুদামে মাল গুদামজাত করিতে পারে । 
ভুতীয়ত, অনেক সমবায়'সমিতিও গ্রামাঞ্চলের ব্যবসায়ীদের সাহাষ্য করার জন্য 
গুদামের ব্যবস্থা কিয়া থাকে। সেই সকল গুদামঘরকে রলে 
, সমবায় গরদামঘর (০০-০১০1:৪01৬5 ৬৬221009052 )। 


চতুর্থত, সরকারের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া অনেক ব্যবসায়ী গুদামঘরে মাল মুত 
গুক্ধাধান পণ্যের রাখার ব্যাবসায় করে। ইহারা আমরদানিরৃত ভ্ব্যের উপর শুদ্ধ 
গুদামঘর প্রদান না করিয়া দ্রব্য মজুত রাখিতে পারে । ইহাকে স্তষ্কাধীন 
গুদামঘর (8015499. ৬৬৪51709096 ) বলে। 


গুদামঘরের স্ুবিধ। (80581019869 ০৫ ৮8525100085): প্রথমত, 

বুৃহদাকার ব্যবসায়ীর পক্ষে প্রচুর মাল মুতের প্রয়োজন । সুতরাং 

00 নিজের গুদাম না থাকিলেও গুদাম ভাড়া-করিয়া প্রচুর মাল মজুত 
করার স্থযোগ পায় বলিয়া ব্যবসায়ের ব্যাঘাত হয় না। 


দ্বিতীয়ত, গুদামঘরের মালিক অথবা বাবস্থাপক গুদামে 
রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা রক্ষিত মাল রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেন । অল্প মাশুলের পরিবর্তে 
ব্যবসায্িগণ প্রহর এবং মালের রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকিতে পারেন । 


তৃতীয়ত, যাহারা গুদাম ঘরের ব্যবসায় করে, অর্থাৎ যাহারদ্দের নিজেদের 

প্রয়োজনেই গুদাম ঘর তৈয়ারী করে ন] তাহার! মাল মজুতকরণ ব্যতীতও ব্যবসায়ীকে 

অন্তান্ত সাহাষ্য দিয়া থাকে । প্রায় প্রত্যেক জাহাজী ব্যবসায়ীর 

গুদামঘর ও জগ্তান্ত নিজস্ব গুদামঘর থাকে। মকেলের মাল জাহাজে তোলা, 

রি জাহাজ হইতে নামাইয়। গুদামে তোলার ব্যবস্থা সমস্তই এ 

কারবারী প্রতিষ্ঠান করিয়া থাকে । অঙ্ুরূপ সাহায্য রেল প্রতিষ্ঠানসমূহও 
' দিয়া থাকে । 


গ্রামীণ সমস্তা 
সমাধানে গুদামঘর 


সমনায় গুদামঘর 


৮৪ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


চতুর্থত, ব্যবসায়ী উৎপাদন স্থলের নিকটেই মাল মজুত না করিয় সম্ভোগ- 
কারীদের সহজে মাল সরবরাহ দেওয়ার উদ্দেশ্তে সম্ভোগ স্থলের 
155 নিকটবর্তী স্থলে মাল মজুত করার স্থযোগ লইতে পরে । ইচ্াতে 
গুদামঘব 
সত্বর মাল সরবরাহ করা ব্যতীত, অল্প ব্যয়ে মাল নরবরাহ 
দেওয়াও সম্ভব হয়। 
পঞ্চমত, গুদামজাত ত্রব্য বিক্রয় করিলে ক্রেতার ঘরে মাল পৌছাইয়! না দিয়া 
ক্রেতাকে গুদামের রসিদ পিছন সহি দ্বার! মালের স্বত্বার্পণ করিয়াই 
মাল বিলি দেওয়া যায়। ক্রেতাকেও যখন মাল গুদামজাত 
করিতেই হইবে তখন সেও গুদামে রক্ষিত মালের আংশিক 
বিলি গ্রহণ করিতে পারে । 
ষষ্ঠত, আমদানিকারক শুক্কাধীন দ্রব্য আমদানি করিয়া আমদানি শুদ্ধ পরিশোধ 
করিতে অপারগ হইলে শ্তক্কাধীন গুদামঘরে ( 90750-৬/81:5110856 ) রাখিতে 
পারে । অথচ গুদাম ঘরে থাকা কালে ক্রেতার সন্ধান করিতে 
শুক্ধাধান পণ্যাগার ও পারে। শষ্কাধীন গুদামে মাল রাখিয়া মাল বিক্রয়োপষোগী 
গুক্বপ্রদান পদ্ধতি 
করার জন্য গুণ বিভাজন ও নমুনাকরণ, সকল ব্যবস্থাই অবলম্বন 
করিতে পারে। আবার একই দ্রব্য ষদি পুনরপ্যানি করা হয় আর যদি শুল্কাধীন 
গুদামঘরে রাখা হয় তাহা হইলে আদৌ শুক ন] দিয়াও পারে ।* অবশ্থ শ্ুক্কাধীন 
দ্রব্য পুনর্ধানি হইলে, রপ্তানির উপর আমর্দানি শুষ্ক ফেরত পাওয়া যায় 
(10:8%08০1 দেখ )। তাহা হইলেও অনর্থক অর্থ আটক রাখার প্রয়োজন হয় 
না, আর আদায়ের অস্থবিধা ভোগ করিতেও হয় না। 
সপ্তমত, যে ব্যবসায়ী পুনরপ্তানির ব্যবসায় করে তাহার পক্ষে আমদানিকত মাল 
এ জাহাজ হইতে নামাইয়! নিজের ব্যবসায় স্থলে বহন এবং পুনরায় 
পুনর প্তানিতে সাহাধ্য জাহাজ ঘাটে আনয়ন, এই ঝামেলা হইতেও নিষ্কৃতি পায়। 
জাহাজ হইতে মাল নামাইয়! পুনরায় জাহাজে তোল পর্যস্ত গুদামঘরে রাখিয়৷ দিল। 
এই স্থযোগও জাহাজের গুদামঘরসমূহ হইতে পাওয়া ষায়। জাহাজ হুইতে মাল 
নামান হইলে যতদিন পুনরায় রপ্তানির জন্য জাহাজে স্থানের সংস্থান করিতে না পারে 
ততদ্দিন বন্দরের গুদামঘরে মাল রাখিতে পারে । 


গুদামঘরের রসিদ 
হস্তান্তর 


[36708595 


1. 02000767500 00535151065 16006060 05 ৪ $/27:61005৩, 
গুদামঘরের কাধ বর্ণনা কর। 

2১ 1190 21৩ 006 245200658৩5 ০1৪ ৬৮ 2:51005৩ ? 
গুদামঘরের উপকারিতা কি? 
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শুক্কাধীন পণ্যাগার কি? ইহা আমদানিকারককে কিভাবে সহাষ্য করে? 


ভনঞ্দেশ্ণ অধ্্যান্র 
বিজ্ঞাপন ও বিক্রয় উদ্যোগ 


(8 0557255770670 2700 9815572087)5128]) ) 


বর্তমান যুগকে বলা হয় বিজ্ঞাপনের যুগ (£6 0৫ 8056106156106100 8100 চ01011- 
003) | একটি প্রবাদ আছে যে একটি মিথ্যা ১০০ বার পুনরাবৃত্তি কর এবং উহ] সতা 
হইবে (1২27681৪116 170100160 02)65 ৪10 10 চ/1]]10500126 
গন ও প্রচার ৪ 0৮0) | প্রবাদ বাক্যটির অর্থ এই যে মিথ্যাও যদি বার বার 
যুগ 
সাধারণের নিকট সত্য বলিয়া ঘোষণা কর তাহা হইলে মিথ্যাও 
মান্ুষ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে। ইহা হইতেই বুঝিতে পার যে ষদি কোন বিষয় 
স্মান্ষের মনে স্থায়ীভাবে প্রতিষিত করিতে হয় তাহ1 হইলে উহ বার বার প্রচার করা 
আবশ্যক | প্রচার অর্থে বিজ্ঞাপন (40০10196100) কথাটি প্রয়োগ হয়। 
বত্তমান যুগে উৎপাদর্ন ব্যবস্থা এমন ষে, সম্তোগকারীর চাহিদানুসারে ভোগ্যত্রব্য 
উৎপাদন হয় না। উৎপাদনকারী উৎপাদিত দ্রব্য সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া 
সেই দ্রব্যের চাহিদা স্থষ্টি করে। উৎপাদিত দ্রব্যের গুণ, উপকারিতা, ব্যবহার প্রণালী 
ডি ইত্যাদি সাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া মানুষের মনে সেই দ্রবোর 
2 চাহিদা স্ট্টি করে। বহুল উৎপাদন প্রথায় বিজ্ঞাপনের 
প্রয়োজনীয়তা আরও অধিক । কারণ উৎপাদক ও সম্ভতোগকারীর 
মধ্যে সর্বদা সরাসরি যোগস্থত্র থাকে না । উৎপাদনকারী উৎপাদন করিয়! বিজ্ঞাপনের 
মাধ্যমে সম্তভোগকারীর সহিত যোগন্থত্র প্রতিষ্ঠা করে। 
সুষ্ঠু ব্যবসায় বাণিজ্যের অর্থাৎ উৎপাদন বণ্টনের জন্য সহায়ক অঙ্গ হিসাবে 
বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে । বিজ্ঞাপন কথাটি পূর্বে গ্রচার এবং 
চাহিদ1] তৈয়ার করিবার অর্থে ব্যবহার হইত না। তখন বিজ্ঞাপন সাধারণকে সতর্ক 
(অ21)10£) করার জন্য প্রয়োগ হইত। বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্ঠ বর্তমানে সাধারণকে 
কোনও দ্রব্যের দিকে আকুষ্ট কর] অর্থে ব্যবহার হইলেও সতর্কতামূলক বিজ্ঞাপন বা 
প্রচার যে নাই তাহা নহে। এখনও দেখিতে পাই যে প্রায় প্রত্যেক দ্রব্যের গায়ে 
লিখিত থাকে 'নকল হইতে সাবধান? (736812 046 11010961077) বিজ্ঞাপনের 
উদ্দেস্ট “আকর্ষণ করা”। 
বিজ্ঞাপন বা প্রচার ঘষে কেবলমাত্র উৎ্পাদকই ব1 বিক্রেতাই করেন তাহ] নহে 
সম্ভোগকারীও বিজ্ঞাপন বা! গ্রচারের সাহাষ্য গ্রহণ করেন। চাকুরী খালি (51058007 
৬2০8:26) বা চাকুরীপ্রার্থী (5150800) ৯৪706) উভয়ই অভাবের প্রচার । চাকুরী 
থালির বিজ্ঞাপন দ্বারা চাকুরী গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তির নিকট হুইতে 
আবেদন (০£:) গ্রহণ কর] হয় আর চাকুরীপ্রার্থীর বিজ্ঞাপন 
দ্বার চাকুরী প্রার্থীর নিজের. অভাব প্রচার করিয়। তাহার সেবা (56:51065) গ্রহণ 


অভাবের বিজ্ঞাপন 


৮৬ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


করার মত লোকের সন্ধান করা হয়। এইরূপ ভাবে দেখা যায়, বাড়ী ভাড়া চাই 
(£70956 ড/৪1):5) আবার বাড়ী ভাড়া পাওয়া যায় (70452 0০160 সবই 
বিজ্ঞাপন (2৫৬০৮156776) । এই সকল বিজ্ঞাপনের গুরুত্ব ব্যবসায় ক্ষেত্রে খুব 
অধিক নহে। কারণ ইহা দ্বার! দ্রব্য উৎপাদনে এবং বন্টনে সাহাষ্য খুব কমই হয়। 
কিন্তু এমত চাহিদ] বা অভাবের বিজ্ঞাপন আছে যাহাতে অর্থ- 
নৈতিক কাধের প্রসার হয়। যেমন কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান 
হইতে কলিকাতা নগরীর সকল বস্তি উচ্ছেদ করিয়া বাসোপযোগী দালান ঠতয়ার " 
করার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া আবশ্যকীয় ইট, বালি, চুণ, স্থরকী ইত্যাদি ক্রু করিবার 
জন্য বিজ্ঞাপন দ্রিল। ফলে এ সমস্ত দ্রব্যের চাহিদা বাড়িয়া গেল। ঘযোগানদারগণও 
যোগান দিবার জন্য আবশ্যকীয় পন্থা অবলঙগগন করিতে লাগিল। ফলে অর্থনৈতিক 
কার্ষের প্রনার হইতে লাগিল। এই প্রকার চাহিদায় বিজ্ঞাপন দ্বারা সরবরাহকারীদের 
নিকট হইতে মূল্যবেদন (75761) আহ্বান করা হয়। বিজ্ঞাপনের ফলে দ্রব্যের 
মূল্য সাময়িকভাবে বাড়িতে পারে । উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই প্রকার বিজ্ঞাপনের 
ফলাফল বিচার করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে । 

বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য € 0275০ ০0: 80558888010058-) 2 2 উপরের 
আলোচন! হইতে বিজ্ঞাপনের যে একটি উদ্দেহ্য প্রকাশ পাইয়াছে; তাহা হইতেছে 
বাজারে চাহিদা তৈয়ার কর] (0:580158 51009170) | কোনও দ্রব্য সবে উৎপার্দিত 
হইয়াছে, উহার উপকারিতা এবং ব্যবহার সাধারণে জানে না। এ-ক্ষেত্রে ষদি 
বিজ্ঞাপন দেওয়া! না হয় তাহ] হইলে জনসাধারণ সে দ্রব্যের অস্তিত্ব, উপকারিতা 
ইত্যাদি অবহিত হইতে পারে না। স্থতরাং উৎপাদক ষে 
উদ্দেশ্তে উৎপাদন করিয়াছে সে উদ্দেশ্য মোটেই ফলপ্রস্থ হয় না । 
মনে কর রাশিয়া যে ৫* মেগাটন বোমা উৎপাদন করিয়াছে উহা যদি বাজারে 
সাধারণের মধ্যে বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে উৎপাদন করা হইত তাহা হইলে 
প্রচার ব্যতীত জনসাধারণ কি করিয়া জানিতে পারিত ? 
জনসাধারণ যখন বুঝিতে পারে যে এই দ্রব্যটি তাহার কাজে 
লাগিতে পারে-_অর্থাৎ তাহার অভাব পূরণ করিতে পারে তখনই সেই দ্রব্যের 
গুণাগুণ জানিবার আগ্রহ হয়। কাজে কাজেই উৎপাদকের পক্ষে বা বিক্রেতার 
পক্ষে প্রথমেই প্রয়োজন বিজ্ঞাপন দেওয়া। সম্ভাব্য ক্রেতাকে ক্রয়ের জন্য উদ্ব,দ্ধ 
করাই বিজ্ঞাপনের উদ্দেস্টয। 

ছিতীয়ত, অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা প্রতিযোগিতা পরায়ণ (00101900156) | উৎপাদক- 
গণের মধ্যে এবং বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকিলেই বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন । 

কারণ একই উদ্দেশ্য সাধন করিতে একাধিক দ্রব্য যখন উৎপাদন 

চাহিদা সি 
হয় তখন সেই ব্রব্যসমূহের যদি বিজ্ঞাপন দেওয়া না হয় তাহা 
হইলে বিক্রেতা অথব। উৎপার্দক কেহই বিক্রয়ের পরিমণ্গ বাড়াইতে পারে না। 
মনে কর, তুমি নিয়মিত হুরলিকৃস্‌ (70111515) ব্যবহার কর কিন্তু বাজারে, হরলিকৃসের , 
অনুরূপ গুণসম্পন্ন ওভলটিনও (0$8106 ) বাহির হইয়াছে । এক্ষেত্রে হরলিকৃষের 


দ্রব্যের বিজ্ঞাপন 


বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্ঠয 


গুণাগডণ জ্ঞাপন 


বিজ্ঞাপন ও বিক্রয় উদ্যোগ ৮৭ 


চেয়ে ওভলটিন ভাল; কিংবা ওভলটিনের চেয়ে হরলিকৃদ্‌ ভাল তাহ! কি প্রকারে 
বুঝা যায়? উভয়ই প্রতিযোগিতায় অপরের দ্রব্যের তুলনায় নিজের ভুব্য অধিক 
বিক্রয় করিতে প্রয়াসী । স্থতরাং উভয়ের পক্ষেই বিজ্ঞাপন দ্বারা ক্রেতা আকর্ষণ কর! 
প্রয়োজন । অবশ্য একথ! বলিতে পার ষে বিজ্ঞাপনের ফলে কতিপয় লোক হরলিকসের 
সম্ভোগ কমাইল এবং কতিপয় লোক ওভলটিনের সম্ভোগ বাড়াইল। ফলে হরপ্িকৃস্‌ 
হইতে চাহিদা! ওভলটিনে অপসারণ হইল। মোটের উপর চাহিদা বাড়িল না। 
সাময়িকভাবে ইহ! সতা হইলেও বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্ট মোটের উপর চাহিদা বাড়ান । 
স্থৃতরাং উভয়ই বিজ্ঞাপন দিতে থাকিবে এবং উভয়ই চাহিদ1 বাড়াইতে চেষ্টা 
করিবে। 
তৃতীয়ত, একবার দ্রবোর চাহিদা তৈয়ার হইলেও সে দ্রব্যের বিজ্ঞাপন না দিলে 
চাহিদ] কমিয়! যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে । ভ্রব্যের অস্তিত্ব ষাহাতে সাধারণে ভূলিয়। 
না যায় তাহার জন্যই বিজ্ঞাপন দেওয়া। বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্টয 
বিজ্ঞাপনের ফলে সাধারণকে জানাইয়া দেওয়া “আমি আছি, আমাকে ভূলিও না, 
চাহিদ! বজায থাকে 
(] 6130, 01896 006 1000) উদ্দাহরণম্বরূপ বলা যায়, যুদ্ধের 
সময়ে কতিপয় দ্রবোর উতৎ্পীদন চাহিদার তুলনায় কমিয়৷ গেলেও উৎপাদক বা বিক্রেতা 
বিজ্ঞাপন দ্িত। উদ্দেশ্য এই যে আমি মরি নাই, যে কোনও সময়ই আবির্ভাব হইতে 
পারি'। সাধারণের মধো যদি এ দ্রবোর স্থুনাম থাকে, তাহা হইলে সম্তোগকারী 
কিছুদিন এ দব্যের ভোগ হইতে বিবত থাকিতে পারে কারণ সেজানে যে কোন 
সময়েই এ দ্রবোর আবির্ভাব হইতে পারে । স্বতরাং কোনও দ্রব্যের চাহিদা হইলে 
সে চাহিদা] যাহাতে অন্তহিত না হয়, তাহার জন্যও বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। , 
চতুর্থত, স্পূ চাহিদাকে (20067619] 10৩1781 ) জাগানও বিজ্ঞাপনের কার্য । 
প্রত্যেক মানুষই ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য কার্য করে। এমন কোনও একটি পিল (111) 
তৈয়ার হয় যে একটি পিল ( 0111) মুখে পুরিয়া দিলেই ২৪ ঘণ্টার মধ্য আর ক্ষুধার 
উদ্রেক হইবে নী, সে রকম একটি দ্রব্যের চাহিদা নাই এমত লোক 
ভা রে বিরল। সকলেই মনে করিতে পারে যে এ প্রকার একটি ত্রব্য 
টা পাওয়া গেলে রান্নাবান্নার পরিশ্রম, বাজার করার ঝামেল। ইত্যাদি 
নানাপ্রকার ঝামেলা হইতে লোক রেহাই পায়। স্থতরাং ধরিয়! 
লইলাম যে এই প্রকার একটি দ্রব্যের স্প্ত চাহিদা ( 17096610618] [)2178150 ) সকলের 
মনে আছে । মনে কর, একজন উৎপাদক এইরূপ একটি বড়ি (17111) তৈয়ার করিল। 
যদি উৎপাদক এ দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ন] দেয় তাহা হইলে সাধারণের মনে যে স্বপ্ত চাহিদা 
রহিয়াছে তাহা বাস্তবে পরিণত হইবেকি প্রকারে? স্ৃতরাং স্বপন চাহিদা জাগ্রত 
করাও বিজ্ঞাপনের কার্ধ। 
বিজ্ঞাপনের সাফল্য (500555 0£4056715557057€) 2 একথা উল্লেখ 


কর! প্রয়োজন ষে অর্থটনতিক কাঠামো যদি প্রাতিযোগিতার উপর 


বিজ্ঞাপনের সাফল্য 
প্রতিষিত হয় এবং উৎপাদন ও বিলি ব্যবস্থা যদি ঘরোয়া 
উদ্যোগে (1586 চ.200610156 ) হয় তাহ] হইলেই দ্রব্য বিক্রয়ের জন্ঠ বিজ্ঞাপনের 


৮৮ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


প্রয়োজন অধিক হয়। এই কারণেই ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বিজ্ঞাপনের প্রাধান্য 
এত অধিক। | 


রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে উৎপাদন ও বিলি ব্যবস্থায় ষে বিজ্ঞাপনের 'প্রয়োঙীন নাই তাহা 
নহে। মনে কর জীবন বীম। ব্যবসায় ভারতে- রাষ্ট্রায়ত্ত তথাপি উহার বিজ্ঞাপন প্রায়ই 
দেখা যায়। কারণ জীবন বীমা এমন একটি দ্রব্য নহে যাহা মানুষের দৈনন্দিন 
প্রয়োজনে লাগিবে। জীবন বীমার উপকারিত] সম্বন্ধে যাহার! সচেতন তাহারা 
অবশ্ট বিজ্ঞাপন না দিলেও সন্ধান করিয়া লইবেন, কি ভাবে জীবনবীম] করা যায়। 
আবার রেলপথণ রাষ্ট্রায়ত্ব, রেলভ্রমণও অপরিহার্য নহে । রেল ভ্রমণ বাড়িলে রাষ্ট্রের 
আয় অধিক হয়। সেজন্য দেখিতে পাওয়া যায় বসরের কোন কোন সময়ে রেল 
কতৃপক্ষ চলাচল বাড়াইবার উদ্দেশ্টে যাত্রীদের নানাবিধ স্থবিধার 
রা বিজ্ঞাপন দিয়া থাকে। কিন্তু মানুষের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যের 
প্রয়োজনীয়তা কম উৎপাদন ও বিলি ব্যবস্থা যদি রাষ্ট্রায়ত্ত থাকে তবে বিজ্ঞাপনের 
প্রয়োজন কমিয় যায়। উদ্দাহরণ স্বরূপ বলা যায়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
সময়ে খাছ্য দ্রব্যের ( চাউল ইত্যাদি ) বিলি ব্যবস্থা ছিল রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত (9696 
00920091120) | সংভাগ (চ২৪61০117£) প্রথার মাধামে বিলির সমাবস্থা (0.0081165) 
বজায় রাখা হইত । তথন কোন চাউল বা আট] ব্যবসায়ীর কোনও বিজ্ঞাপন 
দিবার প্রয়োজন ছিল না। কিন্ত চাউলের বিলি ব্যবস্থা যখন আবার প্রতিযোগী 
ব্যবসায়ীর হাতে ছাড়িয়। দেওয়৷ হইল অমনি দেখিতে পাও পশুপতি দ্রাস এগ সন্স, 
আগরওয়াল৷ এও ব্রাদার ইত্যাদি বড় বড় ব্যবসায়ী বিজ্ঞাপন দ্রিতেছেন। স্থতরাং 
একথ। বল] যায় যে ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতা থাকিলেই ব্যবসায়ী টিকিয়া থাকার জন্য 
বিজ্ঞাপনের পন্থা অবলম্বন করেন। অথবা এই কথাই বলা বোধ হয় সঙ্গত ষে 
সম্তোগকারীর যতক্ষণ দ্রব্য সম্ভোগ করিবার স্বাধীণতা থাকে ততক্ষণই বিজ্ঞাপনের 
প্রয়োজন । 


দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞাপনের ফলে যদি দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়া যায় তাহা! হইলে 
বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য কার্ধকরী হয় না। অনেকেই মনে করে যে বিজ্ঞাপনের জন্য ষে 
বায় কর! হয় সেব্যয় মুখাত সম্তভোগকারীই বহন করে। একথা 
উৎপাদন মূল্য বাড়িলে সর্বৈব মিথ্যা অথবা সর্বতোভাবে সত্য একথা বলা চলে না। 
বিজ্ঞাপন সফল হয় না 
ইহ? আংশিক সত্য। তবে যে ব্রব্য ক্রমবর্ধমান উৎপাদন ব্যয় 
নীতিতে (19৬06 [008891178 .0950 ) উত্পাদন হয় সেই দ্রব্যের বিজ্ঞাপন 
অফলপগ্রশ্থ হয়। কারণ ক্রমবর্ধমান উৎপাদন ব্যয় নিয়মে (18৮ ০0 11)015851118 
0০3) দ্রব্য উৎপাদনের ফলে সম্তোগকারীর চাহিদ1 সতাই কমিয়] যায়। স্থতরাং 
সে ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের স্থুফল পাওয়। যায় না। 
জব্য ক্রম্াসমান উৎপাদন ব্যয় নিয়মে (19৬ ০0 1010011715118 0095) 


উৎপাদন হইলে বিজ্ঞাপনের ব্যয় ধরিলেও দ্রব্যের মূল্য বাড়ে না। আবার ক্রম- 
স্থাসমান উত্পাদন ব্যয় নিয়মে উৎপাদন হইলে বিজ্ঞাপনের ব্যয়ের পড়ত কম পড়ে। 


বিজ্ঞাপন ও বিক্রয় উদ্যোগ ৮৯ 


স্থৃতরাং বিক্রয় কমিবার সম্ভাবনা থাকে না। তাই বিজ্ঞাপনের ফলে যে বিক্রয় মূল্য 
বাড়ে ইহা সর্বদা সত্য নহে। 


বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নির্বাচন €961508507 ০ 05৩ 171605820 ০ 
/১0557658500620$ ) $ বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত 
হইলে উৎপাদক অথবা! বিক্রেতা কি প্রকারে বা উপায়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইলে 
উদ্দেশ্য ফলবতী হইবে তাহা স্থির করিয়া থাকে । যেউপায় 
অবলম্বন করিয়া দ্রব্যের অস্তিত্ব, গুণাগুণ, ব্যবহারের উপকারিতা 
ইত্যাদি সাধারণের গোচরে আনয়ন করা হয় তাহাকেই বিজ্ঞাপনের মাধ্যম 
বলা হয়। ূ 

বিজ্ঞাপনের মাধ্যম কি হইবে তাহা স্থির করার পূর্বে বিজ্ঞাপনদাতা অর্থাৎ 
উৎপাদক অথবা বিক্রেতাকে কয়েকটি বিষয়ের উপর নজর দিতে হয়। 

প্রথমত, যে দ্রব্যের বিজ্ঞাপন দেওয়া হইবে সেই দ্রব্যের চাহিদ1 সার্জনিক 
কিংবা বিশেষ কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ তাহ স্থির 


বিজ্ঞাপনের মাধ্যম 


চাহিদা অনুযাষা 
করিয়। বিজ্ঞাপনের মাধ্যম বাছিয়া লওয়] প্রয়োজন। 
দ্বিতীয়ত, যে সম্প্রদায়ের উদ্দেশে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় সেই 
সন্তেগকাবী অনুযায়ী রঃ 
সম্প্রদায়ের নিকট কোন্‌ মাধ্যমটি সহজে গ্রহণীয়, তাহ। নিরূপণ 
কর] প্রয়োজন । 


তৃতীয়ত, বিজ্ঞাপন হইতে যে ফল আশ! করা যায় তাহার তুলনায় বিজ্ঞাপনের 
ব্যয় কম হইবে কিংবা বেশী হইবে তাহার উপরও বিজ্ঞাপনের 
মাধ্যম নিবাচন করা নির্ভর করিবে। 


বিজ্ঞাপনের মাধ্যম (715088 ০£ /0597861091% ) 2 উৎপাদন ও 
বিলি ব্যবস্থায় (0:0900150109] 800 10150011006101) মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর (1%110416- 
1781) ) সংখ্যা যতই বাড়িয়! যাইতেছে বিজ্ঞাপনের জটিলতা ততই অধিক হইতেছে । 
বর্তমানে এই জটিলতার জন্য বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নিবাচন, উপায় নির্বাচন, বিজ্ঞাপন 
তৈয়ারী ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষজ্ঞের আবির্ভাব হইতেছে । বিজ্ঞাপন এ যাবত 
ব্যবসায়ীর নিজস্ব বিছ্যানুদ্ধি রূচির উপর নির্ভর করিত কিন্তু বিশেষীকরণের যুগে 
ভান (45০ ০ 5০০18115800) বিজ্ঞাপনও একটি বিশেষ বিষয়বস্তু 
প্রতিষ্ঠান হইয়াছে । এখন বিশেষজ্ঞগণের হাতেই বেশীর ভাগ ব্যবসায়ী 

বিজ্ঞাপনের দাস্সিত্ব ছাড়িয়] দেয়। আবার খুব বড় বড় ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠান নিজেরাই বিজ্ঞাপন-বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করিয়া থাকে । বিজ্ঞাপন বিশেষজ্ঞ 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া! বিশেষজ্ঞ মধ্যগ হিসাবে €(99০81150 ?010015- . 
1081) ) ব্যবসায় করিতেছে । উহাদের বলা হয় বিজ্ঞাপন প্রচার প্রতিষ্ঠান 
(49521051725 2100 600110105 05000217)) | কলিকাতার বড় বড় রাস্তার মোড়ে 
দেখিতে পাইবে যে বড় বড় ফলকে (4915 101 52806, 96156] 3 4১905870156 
7১676 01 6156 ৮166, 5190) ইত্যাদি নান! প্রকার বিজ্ঞাপন থাকে । 9৪551 


বযের পবিমাণ 


৯৬ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


অথব। 21০ উহারাই বিজ্ঞাপন ও প্রচার বিশেষজ্ঞতা অর্জন করিয়া সম্ভাব্য বিজ্ঞাপন 
দাতার অনুসন্ধান করিতেছে । ্‌ 

এই প্রকার বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞাপন প্রচার প্রতিষ্ঠানের হাতে বিষ্ঞাপনের ভার 
ছাড়িয়া! দেওয়ার স্ববিধ! এই যে ইহার বিশেষজ্ঞ বলিয়। কোন দ্রব্যের বিজ্ঞাপনের 
জন্য কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে তাহ] সহজেই বুঝিতে পারে এবং মক্ষেলগণকে 
তর্দচ্ুসারে পরামর্শ দিতে পারে । 

দ্বিতীয়ত, ইহারা বনু বিজ্ঞাপনদাতার পক্ষে কার্য করে বলিয়। বিজ্ঞাপনের 
পড়তাও কম পড়ে। কারণ বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞাপন প্রচার প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন দাতার 
নিকট হইতে যেমন দপ্তরি ৰা কমিশন লয়, অনুপ যে প্রতিষ্ঠানে 
বিজ্ঞাপন দেয় (যেমন পত্রিক1, সিনেমা ইত্যাদি) তাহাদ্দের 
নিকট হইতেও দত্তরি পায়। স্ৃতরাং বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন মাধ্যমের নিকট 
হইতে যে দস্তরি আয় করে উহার স্থযোগ বিজ্ঞাপন দাতাও পাইয়া থাকে । অর্থাৎ 
বিজ্ঞাপন দাতার নিকট হইতে মজুরীর হার কম গ্রহণ করে। | 

বিজ্ঞাপনের প্রধান মাধ্যমগ্ডলি নীচে আলোচনা করা হইল । 

প্রথমত, সংবাদপত্র, জার্পাল, মানিক পন্তিক। ইত্যাদি । পত্রিকায় বিজ্ঞাপন 
দেওয়া হইলে উহা প্রায় প্রত্যেক সংবাদপত্রসেবীরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে 
এবং প্রচার হয় সবাধিক। কিন্ত সংবাদপত্র “মারফত বিজ্ঞাপন 
দিলে সর্বদাই যে সুফল পাওয়া! যাইবে তাহা নহে। কারণ 
সংবাদপত্রসেবীর সংখ্যা খুবই অধিক হইলেও সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন 
একবার পড়িলেই তাহ। মনে রাখা হয় না। বিশেষত কর্মব্যস্ত সমাজে মান্ুষ 
সংবাদপত্রে বিশেষ বিশেষ সংবাদসমূহ পড়িয়াই ক্ষান্ত হন। সুতরাং সংবাদপত্রে 
প্রচার করিতে হইলে উহ দিনের পর দিন প্রায় দৈনিকই ) পুনরাবৃত্তি করিতে হয়। 
কাজেই ইহাতে খরচ পড়ে বেশী। স্থতরাং দৈনিক সংবাদপত্রে সেই সকল দ্রব্যের 
প্রচারকার্য চালান হয় যাহার চাহিদা অত্যন্ত ব্যাপক অর্থাৎ সার্জনিক | নচেৎ 
দ্রব্যের প্রকার ও যাহাদের লক্ষ্য করিয়া দ্রব্য উৎপাদন হয় তাহার। কি প্রকারের 
বিশেষ সংবাদপত্র মাসিক, পাক্ষিক অথবা সাপ্তাহিক পত্রিকা পড়েন সেই সকল পত্রিকার 
সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। যেমন রাসায়নিক ( 01561707109] ) দ্রব্য সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন 
বিশেষ পত্রিকার দিতে হইলে কোন রসায়ন পত্রিক। (031761701581 ]09010791).) 
বিজ্ঞাপন উঁষধ সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে চিকিৎসা পত্রিকা (%1501০91 

90081); শিক্ষা বিষয়ক দ্রব্য হইলে সাধারণত শিক্ষক ও 

ছাত্রদের মধ্যে প্রচারিত শিক্ষামূলক পত্রিকা ( 7:00201008] 09181 ) ইত্যাদি 
বিভিন্ন বিশেষ মাসিক অথব! সাঞ্চাহিক পাত্রকার সাহায্য নেওয়া হয়। 

দৈনিক সংবাদপত্রের তুলনায় বিশেষ পত্রিকার স্থৃবিধা এই যে দৈনিক সংবাদপত্রে 
দৈনিকই বিজ্ঞাপন দেওয়ার আবশ্যক হয় কিস্ত মাসিক অথবা পঞক্ষিক অথবা সাঞ্তীহিক 
পত্রিকায় নির্দিষ্ট সময় অন্তে বিজ্ঞাপন দ্রিলে চলে । ছিতীয়ত, বিজ্ঞাপনের ব্যয়ও 
কম পড়ে । কারণ মাসে একবার বিজ্ঞাপন দিলে যে ব্যয় হইবে তাহার তুলনায় 


ব্যয় পংকোচ 


সংবাদপত্র বিজ্ঞ পন 


টি 


বিজ্ঞাপন ও বিক্রয় উদ্যোগ ৯১ 


টনিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলে ব্যয় হইবে অনেক বেশী। তৃতীয়ত, মাসিক 


পত্রিকা প্রতি মাসে একবার করিয়াই পাওয়া যায় সুতরাং উহার ব্যবহার একদিনেই 
শেষ হয় না। একমাস ধরিয়া পত্তিকাখানি পড়া হয় বলিয়।, বিজ্ঞাপনের উপর 
দৃষ্টি আকুষ্ট না হইয়াই পারে না। আবার এক মাসের মধ্যে বহুবার পত্রিকাখানি 
নাড়া চাড়া করার জন্ত বিজ্ঞাপনও একাধিকবার পাঠ কর হয় এবং পাঠকের মনে 
ছাপ আকিয়া রাখে। চতুর্থত, ভোগকারীর শ্রেণী অনুসারে সঠিকভাবে জার্নাল 
(০0:91) নির্বাচন করিলে প্রকৃত সম্ভোগকারীর সহিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ষোগস্ুত্র 
স্থাপিত হয়। 

দ্বিতীয়ত, প্রচার পঞ্জ্রের মাধ্যমেও বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। ইহাকে ইংরাজীতে 
বলে 01050180158 0011| ইহা, ডাক বিভাগের (509591] [02082160010 সাহাষ্যে, 
রাস্তায় প্রচারপত্র বিলি করিয়া এবং গৃহে গৃহে প্রচার পত্র বিলি করিয়াও করা হয়। 
অনেক সময়ে লক্ষ্য করিয়! থাকিবে যে ট্রামে বা বাসে যাইতেছ, জানালার ফাক দিয় 


'উ্রামের মধো কয়েক খানি প্রচারপত্র ছুড়িয়া দেওয়া হয়। অনেকেই এ প্রচারপত্র 


পড়িলেন। কেহ হয়ত প্রচার পত্রখানি আবার জানালা হইতে 
শি বাহির্রে ছুড়িয়া ফেলিলেন, আবার কেহ হয়ত ভাজ করিয়া 
পকেটে রাখিয়। দিলেন । যিনি ছুড়িয়া দিলেন, তাহার উপর যে বিজ্ঞাপনের . ক্রিয়া 
হইল না সে কা বলা যায় না, কারণ দ্বিতীয় দিনে হয়ত অনুরূপভাবে প্রচারপত্র 
থানি পাইলে একটু মনোযোগ দিয়া পড়িলেন এবং তৃতীয় দিনে 'প্রচারপত্রখানা ভাল 
করিয়৷ পড়িয়া হয়ত চতুর্থ দিনে সেই দ্রব্যটি খরিদ করার জন্য দোকানে গিয়া! হাজির 
হইলেন। আর ষে ভদ্রলোক প্রচারপত্রথানা পড়িয়া পকেটে পুরিলেন তিনি যে 
সেই দিনই এ দ্রবাটি ক্রয় করিবার জন্য দোকানে গেলেন তাহ নাও হইতে প্লারে। 
তিনি প্রচার পত্রখানি পড়িয়া বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া যদ্দি প্রচার পন্র্রে উল্লিখিত 
দ্রব্যের সষ্ভোগ হইতে সন্ভষ্টি পাইতে পারেন বলিয়া মনে করেন তবেই তিনি খরিদ 
করিবেন। 
রাস্তায় প্রচার পত্র বিলি করার মতই ডাক যোগে প্রচার করা হয়। কিছু সংখ্যক 
সম্ভাগ্য ক্রেতার নাম ঠিকান] সংগ্রহ করিয়া ডাক যোগে প্রচার পত্র পাঠান হয়। 
তোমার মহিত ব্যবসায়ীর প্রকৃত আলাপ পরিচয়ও নাই তথাপি যখন তুমি দেখিতে, 


পাও যে তোমার প্রতিবেশীকে প্রচার পত্র না পাঠাইয়। তোমাকে একখান! প্রচার পত্র 


পাঠান হইল তখন স্বতই তোমার মনে একটু অহমিকা না জাগিলেও একটু আনন্দ ত 
হয়ই। তারপর তোমার গুঁংস্থক্য দেখা দেয় কেন তোমাকেই প্রচার পত্র পাঠান 
হইল। | 

তৃতীয়ত, প্রচার পত্র গৃহে গুহে লোক পাঠাইয়াও বিলি করা যে হয় না তাহা 
নহে। দেখিতে পাইবে পুজার পূর্বে সার্ক (581) উৎপাদক গৃহে গৃহে লোক 
পাঠাইয়া সার্চের উপকারিতা, সার্ে কাপড় কাচিলে ব্যয় সঙ্কোচ ইত্যাদি সম্বলিত 
প্রচার পঞ্জ বিলি করায়, । 

প্রচার পত্রের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন যে সর্বদাই ফলপ্রশ্থ তাহা! নহে। তাহার কারণ, 


৯২ ব্যবসায় সংগঠনের তৃমিকা 


প্রচার প্জ অনেক সময়ে অপাত্রেও বিলি কর] হয়। কিন্ত তাহা হইলেও প্রচার 
পত্রের মাধ্যমে অধিক সংখ্যক সম্ভোগকারীর সহিত যোগ স্থাপন কর] সম্ভব৷ | 


তৃতীয়ত, প্রাচীর পত্র (2০৪%০₹)-_প্রচার পত্র ষেমন বিলি করণ হয়, প্রাচীর 
পত্র তেমন সাধারণের মধ্যে বিলি কর] হয় না। বড় বড় রাস্তায়, 
দেওয়ালের গায়ে কাগজ সাটিয়! যে প্রচারের ব্যবস্থা হয় উহাকেই 
প্রাচীর পত্র বলে। ব্লক করিয় কালি লাগাইয়া দেওয়ালে ছাপ দিয়া প্রচার কার্ধও 
প্রচার পত্রের মধ্যে আইসে। বিজ্ঞাপন দ্রাতাকে কর্মচারী নিয়োগ করিয়। প্রাচীর 
পত্র প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হয়। 


চতুর্থত, পণ্যসজ্জা! (৮:0০ ৭$82195)- ব্যবসায়ের প্ররুত্তি অনুসারে পণ্য 
সজ্জা কারধকরা হইবে কিনা তাহা! স্থির কর] হয়। খুচর1 বিক্রেতার পক্ষে, বিভাগীয় 
বিপণির পক্ষে, পাইকারের পক্ষে প্রচার করার জন্য, পণ্য সঙ্জা 
বিশেষ প্রয়োজনীয় । পণ্য সঙ্জা দ্বারা রাস্তায় চলমান জন- 
সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সহজ হয়, তবে জনবহুল এলাকা ব্যতীত পণ্য সঙ্জা 
পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় না। কলিকাতায় এসপ্লানেড এলাকায়, কলেজ স্বীট মার্কেট, 
শ্যামবাজার, গড়িয়াহাট ইত্যাদি প্রধান অঞ্চলে দেখিতে পাইবে যে কাচের আয়না 
যুক্ত আলমারীতে পণ্য সামগ্রী স্থসজ্জিতভাবে রাখা হয়। দ্রব্যের মূল্যও উহাতে 
উদ্ধত থাকে। 
পঞ্চমত, চিত্রগুহে ছায়াচিত্রের ব্যবস্থা করণ (08950589186 )-_দর্শক 
মণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য এবং ক্ষণিকের আনন্দ দান করার জন্য প্রায়ই দেখা 
যায় দ্রব্যের প্রয়োগ বা ব্যবহার পদ্ধতি ছায়াচিত্রের সাহায্যে 
ইতি দেখান হয়। ভারতবর্ষে দেখিবে প্রচার দণ্চরের অন্ুজ্ঞা সম্বলিত 
ছায়াচিত্র প্রদর্শন কর] হয়। উদ্বাহরণ-_লাইফ বয় সাবানের কার্ধকারিতা ছায়াচিত্রের 
সাহায্যে দেখান হয়। প্রাচীর পত্র বা প্রচার পত্রে যে কার্ধ না করিতে পারে ছায়া- 
চিত্র তাহার অনেক গুণ বেশী কার্য করিতে পারে। চিন্রগৃহের গ্রসার লাভের সঙ্গে 
সঙ্গে ছায়াচিত্রের মাধ্যমে বিজ্ঞাপনের মাত্রাও দিন দিন বাড়িয়া! যাইতেছে ।' 


ব্ঠত, নমুন। প্রদান ও লাভাংশ প্রদান (99002195 8000 7০07055858)- 
বিশেষ কয়েক প্রকার ব্যবসায়ে নমুন1 প্রদানের মারফতে বাজার তৈয়ার অর্থাৎ 
ক্রেতার সংখ্যা বাড়ানর চেষ্টা করা হয়। নমূন! প্রদানের মারফত সকল প্রকার 
ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ হয় না। যে. সকল ব্যবসায়ে যাহাতে একের নির্দেশের 
উপর বহুলোকের সম্ভোগ নির্ভর করে সেই সমন্ত ব্যবসায়ে নমুনা প্রদানের ফলে 
নমুনা প্রদান কার্ধসিদ্ধি হয়। গুঁষধের ব্যবসায়ে চিকিৎসকগণকে বিনামূল্যে 
নমুন! প্রদান করার উদ্দেস্, চিকিৎসকগণ যে ওষধ অন্থমোদন 
করেন, রোগী সেই গঁষধধ ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়। স্থতরাং বহুলোকের সম্ভোগ 
একজনের নির্দেশ দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয়। পুস্তক ব্যবসায়ীও প্রকাশিত পুস্তকের বহুল 
বিক্রয়ের উদ্দেশ্তে কিছু পুস্তক শিক্ষকদের মধ্যে বিনামূলো বিলি করিয়া থাকে। 


প্রাচীরপত্র 


পণ্যপজ্জ। 


বিজ্ঞাপন ও বিক্রয় উদ্যোগ তি 


লাভাংশ প্রদান পদ্ধতিতে ব্যবসায়ী মূল্যের একাংশ ক্রেতাকে ছাড়িয়া দেয়। 
অনেক ব্যবসায়ে দেখিবে বৎসরের কোনও নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিতভাবে সম্ভার নিঃশেষ 
বিক্রয় (96০০1: 019218170 9919) পদ্ধতি গ্রহণ করে। সম্ভার নিঃশেষ বিক্রয় কালে 
দ্রব্যের মূল্য কিছু কমাইয়৷ দেওয়া হয়। অন্যসময় হইলে যে ভ্রব্য ৫ টাকায় ক্রয় 
করিতে হইত, সম্ভার নিঃশেষ বিক্রয় কালে সেই দ্রব্যই হয়ত ৪ টাকায় ক্রয় করিতে 
পারে। স্থৃতরাৎ ক্রেতাকে ১ টাকা স্থযোগ দেওয়া হইল যাহা ন্যাষাত ব্যবসায়ীর 
, নিজেরই পাওন] ছিল। স্থতরাং এ ১ টাকাই লাভাংশ (9০97045)| ভারতের খাদি. 
ডা প্রতিষ্ঠানসমূহের দ্রব্যের জনপ্রিয়তা তৈয়ার করার জন্য সর্বভারতীয় 
খাদি বোর্ডের নির্দেশে খাদি প্রতিষ্ঠানসমূহ টাকায় কয়েক নয়া! 
পয়সা করিয়! বাট্টা দিয়া থাকে। বাংলা সরকারও সরকার পরিচালিত দোকান 
হইতে তাতবস্্র ক্রয় করিলে বাট্রা দেয়। মাদ্রাজ সরকারও ভারতের সবত্র মান্রাজী 
তাঁত বস্ত্র প্রচারের জন্য অনুরূপ পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছে । 
সপ্তমত, কুপন ও উপহার বিতরণ (0০81202) ৪50. [45০ 0385 )-_ 
নমুনা প্রদানের সঙ্গে আরেকটি পদ্ধতিও জড়িত করা হয়_উপহার বিতরণ। কোন 
দ্রব্যের বহুল প্রচার অর্থাৎ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অনেক সময়ে দ্রব্যটি 
মোড়কের মধ্যে রাখিয়া সেই মোড়কে একখানা কুপন দেওয়। 
হয়। নির্দিষ্ট মংখ্যক কুপন সংগ্রহ করিয়া উহা! উৎপাদক অথবা পাইকারের নিকট 
উপস্থিত করিলে বিনামূল্যে উপহার দ্রব্য পাওয়া যায়। উপহার প্রদান পপ্ধতি 
বর্তমানে খুবই প্রসার লাভ করিয়াছে । ক্যাভেন্টার্স মাখনের (0৪% 61675 6661) 
প্যাকেটের সহিত একখানা করিয়া কুপন জুড়িয়া দেওয়া হয়। নিদিষ্ট সংখ্যক 
কুপন দাখিল করিলেই একটি উপহার ভ্রব্য পাওয়া যায়। উপহার দ্রবোর আশায় 
অনেকেই সেই দ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকে । 
অনেক সময়ে বালক বালিকাদের উপহার দিয়া বালক বালিকাদের আকুষ্ট করা 
হয়। বালক বালিকাগণ খেলন। দ্রব্য উপহার পাইবার আশায় যাহারা উপহার দেন 
তাহাদের ব্যবসায় হইতে দ্রব্য কিনিয়৷ থাকে। পিতামাতাও সাধারণত বালক 
বালিকাদের সন্তষ্টি বিধানের জন্য তাহাদের ইচ্ছা পূরণ করেন। বাটা জুতা কোম্পানী 
(8৪8. 519০ ০০.) পুজার পূর্বে এই পদ্ধতি অনুসরণ করে। বালক বালিকাগণ 
বাটা কোম্পানী হইতে জুতা ক্রয় করিলে খেলনা ( যেমন বেলুন, মুখোস ইত্যাদি ) পায় 
'বলিয়! বাটা কোম্পানী হইতে জুতা ক্রয় করিতে আগ্রহী হয় এবং অভিভাবকগণও 
স্তাহার্দের এই আগ্রহ হইতে বঞ্চিত করে না। 
, অষ্টমত, মেল! ও প্রোদর্পনী (68375 8590. [51১87১16005 )- পরিবহণ ও 
যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য মেলার এরুত্ব কমিয়া গিয়াছে । অধুন! 
টিন ানিনা।। অবশ্ত সরকারী প্রচেষ্টায় বাণিজ্য মেলার প্রথা পুনরুজ্জীবিত 
হইতেছে। মেলায় দুর দূরাঞ্চল হইতে ব্যবসায়ী সমাগন্ন হয়| 
নিজের দ্রব্য প্রদর্শন করিয়া উহার অস্তিত্ব ও উপকারিতা সম্বদ্ধে বছ লোককে 
ওয়াকিবহাল করিতে পারে। বস্তত, বাণিজ্য মেলা ও প্রদর্শনী একই বন্ত। প্রদর্শনীর 


কুপন বিলি 


৯৪. ব্যবসায় সংগঠনের তৃমিকা 


সাহায্যে উৎপাদক উৎপাদিত ব্রবা বহু দূরাগত লোকের মধ্যে প্রচার করার স্থষোগ 
পায়। কলিকাতায় ইডেন গার্ডেনে ১৯৪৮ সালে যে শিল্পমেল! হয় উহাতে ভারতের 
সকল শিল্পজাত দ্রব্যের প্রদর্শনী করা হয়। পুরাকালে প্রতি বংসরে উৎসব ইত্যাদিতে 
মেলার ব্যবস্থা করা হইত এবং সেই সকল মেলায় নানা স্থানের উৎপাদিত দ্রব্য 
বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইত । | 
বর্তমানে উৎপাদিত দ্রব্যের গু কার ভেদে বিভিন্ন বস্তর মেল! ও প্রদর্শনী বিভিন্ন 
জায়গায় হওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে । যেমন, শিল্প মেলার মত, ১৯৫৯ সালে দিল্লীতে 
কৃষি মেলা হইয়াছিল। এই কৃষি মেলায় পৃথিবীর সকল দেশই অংশ গ্রহণ করিয়াছিল । 
এই উপায়ে বিভিন্ন দেশের কৃষিজাত দ্রব্যের পরিচিতি ঘটে। 
বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদন পদ্ধতি বুঝিবার পক্ষে প্রদর্শনী খুবই সহায়ক । আস্তর্জাতিক 
প্রদণশনীতে বিভিন্ন দেশের উৎপাদন পদ্ধতি জানিতে পারা যাঁয়। আবার সেই উৎপাদন 
পদ্ধতি অন্থকরণ করিয়া উৎপাদন করা৷ অথবা উৎপাদিত দ্রব্যের উন্নতি করা সম্ভব । 
আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের পক্ষে আস্তর্জাতিক মেলা বিশেষ সহায়ক । 
নবমত, ব্যক্তিগত সংযোগ (7559051০৪০৪ )- ব্যক্তিগত সংযোগে 
সাধারণত কুশলী বিক্রয়ী (981657081) ) ও ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় প্রতিনিধি মারফত 
টায়ার সম্তোগকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন বুঝায়। ব্যক্তিগত 
সংযোগ ব্যবস্থা ব্যবসায়ের প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন রকমের হইতে 
পারে। তবে কতকগুলি ব্যবসায় আছে যাহাতে কুশলী বিক্রয়ীর সাহাষ্য অপরিহার্য | 
বীম। ব্যবসায়ীর পক্ষে প্রতিনিধি নিয়োগ না করিলে বীম৷ গ্রহীতার সংখ্যা বাড়ান 
সম্ভব নহে। অন্থরূপ ভাবে দেখা যায় যে ওঁষধ পত্রার্দি উতৎ্পাদকও বিক্রয় প্রতিনিধি 
€ 58155 7২০101651768052 ) নিয়োগ করিয়া ওষধধ বিক্রেতার সহিত যোগাযোগ 
স্থাপন করিয়া থাকে । 
দশমত, সম্পাদকীয় প্রচার (চ৭10519] 7১১12165 )-_ সংবাদপত্রের 
সম্পাদকীয় স্তত্তে অথব। সংবাদ প্রদানের মাধ্যমেও প্রচার ও বিজ্ঞাপন দেওয়] ষায়। 
ইহা! অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ । দ্রব্যের গুণ বিশ্লেষণ করিয়া যখন সম্পাদকীয় প্রবন্ধ অথবা 
বাদ প্রকাশ কর] হয় তখন তাহাকে সম্পাদকীয় প্রচার বলা হয়। দৈনিক সংবাদ 
ক সম্পাদকীয় স্তস্তে ইহার স্থযোগ গ্রহণ সম্ভব নহে। তবে 
বিশেষ প্রকার পত্রিকায় অনেক সময়ে সম্পাদকীয় প্রচারের স্ৃষোগ 
পাওয়া যায়। বাণিজ্যিক সংবাদপত্রে কোন নূতন দ্রব্য সম্বন্ধে প্রশংসা মূলক 
আলোচন। খুব বিরল নহে । 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে অনেক সময়েই পত্রিকায় সংবাদ দেওয়ার মাধ্যমে 
প্রচার কাধ করা হয়। উহাকে ইংরেজীতে “৬/710. 0০৪, অথবা ৮0৪, বলে । 
উদাহরণ, «দিঘাতে' যাহাতে পূজার ছুটিতে বছ লোককে আকৃষ্ট করা যায় তছুদ্দশ্রে 
বাংলা দেশের সকল পত্রিকায় দিঘাতে যে নৃতন স্থষোগ স্থবিধার স্য্ি হইয়াছে উহা 
আলোচন। করিয়া জনসাধারণের মধ্যে সংবাদ পরিবেশন করা হইম্মাছিল। উহাকে 


'ম্পা্দকীয় গ্রচার বল। যায়। 


বিজ্ঞাপন ও বিক্রয় উদ্যোগ ৯৫ 


অজ্ঞাতে প্রচার € 029078805089 [১১15০2 )-_বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ বহুল 
প্রচ্র। প্রচারের মাধ্যমে স্থনাম (9০০.111) গঠন প্রায় প্রত্যেক ব্যবসায়ীর 
প্রচেষ্টা । ব্যবসায়ের স্থিতি (516096192), ব্যবস! দেখিতে কি প্রকার (৪1028181702), 
বরবটি কিভাবে মোড়ক করা হইয়াছে, ইত্যাদি বুবিধ বিষয় আছে ষাহ। ব্যবসায়ীর 
হ্কনাম গঠনে এবং ক্রেতা আকর্ষণে সাহায্য করে। 


ব্যবসায় ষদি সন্তোগকারীর বাসস্থান হইতে খুব দৃরবর্তী হয় অথবা ব্যবসায় স্থলের 
সহিত যোগাযোগ রক্ষা! যদি খুব দুরূহ ব্যাপার হয় তাহ] হইলে ব্যবসায়ের দ্রব্য কাটতি 
(59165 ) হইতে যথেষ্ট সময় লাগে । তেমনি দ্রব্যের মোড়ক 
যদি ভাল ন৷ হয়, দেখিতে সুশ্রী না হয় তাহা হইলেও দ্রব্য ভাল 
হইলেও অনেক সময়েই বিক্রয়ে অস্থবিধা হয়। 

ব্যবসায়ের ভিতর ঢুকিলে যদি চলাফেরা করিতে অস্থবিধা হয়, চেয়ার 'টেবিল 
দেখিলে যদ্দি মন আপন হইতে সংকুচিত হয় তাহা! হইলে বাহিরের বিজ্ঞাপন যাহাই 
₹উক না কেন, ব্যবসায়ের প্রসার লাভ করিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। অনুসন্ধানের 
উত্তর পাইতে বিলম্ব হইলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের স্নাম নষ্ট হয়। কাজেই 
এই সকল দিকে লক্ষ্য রাখির়্ী যাহারা ব্যবসায় সংগঠন করে তাহাদের স্রনাম গঠনে 
অন্থবিধা ভোগ করিতে হয় না। উহাই অজ্ঞাতে প্রচার ( 00100125010089 
700110105 )। * 

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে তকৃতকে অফিসে প্রবেশ করিলে মন যত সহজে 
ব্যবসায়ের দিকে আকুষ্ট হয়, নোংর! ঘিঞ্রি অবস্থায় ব্যবসায়ের অফিস এ হইলে 
ক্রেতার মন আকৃষ্ট হওয়া]! অসম্ভব । 


ট্রেড মার্ক ব৷ ব্যবসায়িক মার্ক বা ছাপ (55 815: )2 যে নামে বা 
ছাপে কোনও দ্রব্য বহুদিন বাজারে চলিতে থাকে সেই' দ্রব্যের নাম বা ছাপ নিজেই 
প্রচারের কার্ধ করে। যে নামে কোন ভ্ত্রব্য জনপ্রিয়ত1 লাভ করে সেই নাম অন্য কেহ 
রিট যাহাতে ব্যবহার করিতে না পারে তজ্জন্ত প্রত্যেক দেশেই 
ব্যবসামিক নাম, মার্ক বা ছাপ নিবন্ধন (72815080107) করিতে 
হয়। একবার রেজি্রিক্ূত হইলে এনাম আর কেহ ব্যবহার করিতে পারে না। 
তক্স হল (৬৪০ 7911) নামে আর কোন মোটর গাড়ী প্রস্তুতকারী কোন মোটর 
তৈয়ার করিতে পারে না। 


বিজ্ঞাপনের ফলাফল মাপের পন্থা! € 10657706 22:80557055705208 ) 2 
বিজ্ঞাপনের ফলে ব্যবসায়ের বিক্রয় বাঁড়িল কিন অর্থাৎ বিজ্ঞাপন হইতে আশানুরূপ 
ফল পাওয়া গেল কিন। তাহা প্রত্যেক ব্যবসায়ীই জানিতে 

বিজ্ঞাপনের ফলাফল উৎস্থক। কারণ বিজ্ঞাপনের পুনরারত্বি করা হইবে কিনা তাহা 
নিও নির্ভর করে বিজ্ঞাপনের ফলাফল হইতে । বিজ্ঞাপনের ফলে 
বিক্রয় যদি না বাড়ে তাহ হইলে বিজ্ঞাপনের ব্যয় সকলই অপচয় ( ড/8966 )। 
বিজ্ঞাপনের ফলাফল কোন ব্যবসায়ীই সঠিকভাবে নিরূপণ করিতে. পারে না তৰে 


অজ্ঞাতে প্রচাব 


৯৬ ব্যবসায় মংগঠনের ভূমিকা 


ধাহাতে মোটামুটি আচ পাইতে পারে তজ্জন্ত নানা পন্থা অবলম্বন করে। ফলাফল 
জানার জন্য ষে পন্থা অবলম্বন করে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচন! নীচে করা হুইল। 

প্রথমত, যদি ব্যবসায়ের কার্যালয়ের একাধিক ঠিকানা থাকে* তবে ভিন্ন ভিন্ন 
পত্রিকায় ভিন্ন ভিন্ন ঠিকান! দিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতে পারে। যেমন একটি 
ব্যবসায়ের ওটি শাখা! আছে; ১২নং গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা) ৩৩নং নেতাজী 
হ্ৃভাষ রোড, কলিকাতা এবং ৪৯নং কলেজ স্ত্রী, কলিকাতা । আনন্দবাজার 

পত্রিকায় গড়িয়াহাট রোডের ঠিকানা দিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া . 
ভিসার হইল, ষ্রেটসম্যান পত্রিকায় নেতাজী স্থুভাষ রোডের ঠিকানা 
দিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়। হইল এবং অমৃতবাজার পত্রিকায় কলেজ 

স্থুট অফিসের ঠিকান] দিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। যখন বিজ্ঞাপনের ফলে অঙ্গসন্ধান 
আসিতে লাগিল তখন বুঝ] যায় কোন পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের ফল সর্বাধিক এবং সেই 
ভাবে প্রয়োজন মত বিজ্ঞাপনের মাধ্যম পরিবর্তন করা যায়” 

দ্বিতীয়ত, যদি ব্যবসায়ীর বিভিন্ন শাখা না থাকিয়! বিভিন্ন বিভাগ থাকে তাহ! 
হইলে এক একটি পত্রিকায় এক একটি বিভাগের নামে বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়। কোন 
বিভাগের বিজ্ঞাপনের ফলে সর্বাধিক অনুসন্ধান পত্র আমে, তাহা দ্বারা কোন 
বিভাগের বিজ্ঞাপন সবাধিক কার্যকরী হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। 

তৃতীয়ত, বিজ্ঞাপনের নীচে কুপন জুড়িয়া দেওয়া যায় এবং অনুসন্ধানকারীকে 
উত্তরের সহিত কুপন যুক্ত করিয়৷ দেওয়ার জন্থ অন্থরোধ করা যাইতে পারে । 

চতুর্থত, বিজ্ঞাপনের উত্তরে অনুসন্ধান করিতে হইলে কোন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন 
ৃষ্টে অনুসন্ধান কর! হইল তাহার উল্লেখ করিতেও অনুরোধ করা হয়। 

উপরোক্ত পদ্ধতিসমূহ যে ক্রটিহীন তাহা নহে। কেবলমাত্র কুপনযুক্ত বিজ্ঞাপনের 
ফলে অনুসন্ধানের সংখ্যা বুঝা যায়। বিজ্ঞাপনের ফলাফল যাহাতে বুঝিতে পারা 
যায় তাহার জন্য প্রতি পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কার্ড তৈয়ার করা হয়। 
কার্ডের উপরে অনুসন্ধানের সংখ্যা লিখিয়া রাখা হয়। ইহাতে কোন পত্রিকার উত্তরে 
সর্বাধিক সংখ্যক অনুসন্ধানপত্র আসিয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। 

বিজ্ঞাপনের পশ্চাত্ধাবন (০119% হা) 10 /055261562036708) 2 বিজ্ঞাপন 
দেখিয়া অনেক অনুসদ্ধিৎ্সু ব্যক্তি দ্রব্যের বিবরণ জানিতে চাহেন ) অশ্ুসন্ধান করিলেই 
যে ত্রব্য বিক্রয় হইবে তাহার কোনও নিশ্চয়তা নাই। শ্থতরাং অনুসন্ধানের পর 
যত দিন অনুসদ্ধানকারী দ্রব্য ক্রয় না করে ততদিনই অশ্নসন্ধানকারীকে পত্র 
মারফত অনুসরণ করা এবং শেষ পর্যন্ত তাহাকে ক্রেতায় পরিণত করা সকল 
ব্যবসায়ীরই কর্তব্য । তাই অনুসন্ধান পত্রের উত্তর দিয়াই ব্যবসায়ী ক্ষাস্ত হয় না,যদি 
অন্ুসন্ধানপত্রের উত্তর দেওয়ার কিছুদিনের মধ্যে অন্সন্ধানকারী 
ভ্রব্য না কিনেন তবে পুনরায় তাহাকে পঞ্জ লেখা হয়। সে 
পত্রেও যদি কোন কার্ধ না হয় তাহা হইলে আবার পত্র লেখ হয়। প্রতিবারেই 
মোলায়েম ভাষায় মোটামুটি ভাবে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভাব আনয়ন করার চেষ্টা করা 
হয়। অনেক .সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অনুসন্ধানকারীকে ভিন্ন তিন্ন ভঙ্গিতে পত্র দিতে হয় 


পশ্চাৎ-ধাবন 


বিজ্ঞাপন ও বিক্রয় উদ্ভোগ ূ ৪৭ 


যাহাতে অন্সন্ধানকারী মনে করে ষে তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্টেই 
এই পত্র। যখন এই উপায়ে ক্রেতার নিকট দ্রব্যটি বিক্রয় হইল, তখনই অন্ুসন্ধান- 
কারীর সছিত বিজ্ঞাপনের কারের "সম্বন্ধ শেষ হইল । 


বিক্রয় কুশলত। € 5815505875881 ) $ ব্যবসায়ের স্থনামের উপর উহার 
সাফল্য নির্ভর করে। স্থনাম গঠনে বিজ্ঞাপন যেমনি সহায়ক তেমনি বিক্রয়কুশলতার 
দানও নগণ্য নহে। বিক্রয়কুশলতা! বর্তমানে একটি বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়। বিক্রয়ে 
বিশেষজ্ঞতা অর্জন করিতে না পারিলে ব্যবসায়ীর স্থনাম গঠনের সর্বপ্রচেষ্টা ব্যর্থ 
হইতে পারে। বিজ্ঞাপন দ্বারা আকুষ্ট হইয়] ক্রেতা বিক্রেতার দোকানে উপস্থিত 
হইয়া ষখন দ্রব্য সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিল তখন 
যদি বিক্রেতা খিটখিটে মেজাজে উত্তর দেন, ক্রেতা ত দ্রবা ক্রয় 
করিবেই না বরঞ্চ সে তাহার বন্ধুবান্ধবদের এ ব্যবসায় হইতে দ্রব্য ক্রয় করিতে নিবৃত্ত 
করিবেন। অধুনা বিক্রয় কুশলতা৷ একটি বিশেষজ্ঞ বিষয় হইয় ঈাড়াইয়াছে। 


বিশেষজ্ঞ বিক্রেতা ছুই প্রকারের হইতে পারে £ (১) খুচর1 দোকানে বিশেষজ্ঞ 
বিক্রেতার সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে হয় যে দোকানে ক্রেতা আসিলে দ্রবা ক্রয় করিতে 
বাধ্য হয়। স্থতরাং ইহারা দ্রব্যের চাহিদ? তৈয়ার করিতে সাহায্য করে না, চাহিদা 
হইলে যাহাতে দোকানদার চাহিদা মিটাইতে পারে তৎ্প্রতি দৃষ্টি রাখে। (২) 
পাইকার অনেক ক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় বিশেষজ্ঞ লোক নিয়োগ করিয়া থাকে । 
তাহারাই নানা স্থানে ঘুরিয়া ভ্রব্যের চাহিদা তৈয়ার করিতে সাহায্য করে। এই 
সম্প্রদায়কে বিক্রয় প্রতিনিধি (98155 1২6101:2561086152 অথব। £১£০76) বলা হয়। 
ইহাদের অনেক সময়ে প্রতিনিধিত্ব করার মকলপ্রকার স্থযোগ দেওয়া হয়। ঠাহার। 
ষাহাতে সম্ভাব্য ক্রেতার সকল প্রকার প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারে তজ্জন্ত তাহাদের 
সহিত দ্রব্য সম্বন্ধীয় সকলপ্রকার পুস্তকাদি দিয়! দেওয়া হয়। 


বিক্রয় বিশেষজ্ঞের গুণ (04812%765 ০£ 98195912গ্ক।) 2 সকল বিক্রয় 
বিশেষজ্ঞের কতিপয় গুণ থাক প্রয়োজনী বিক্রেতাকে ধনী, মধ্যবিত্ত, স্বল্পবন্তা, 
নির্বোধ, অতি চালাক, খিটখিটে মেজাজের, নানা ধরনের ক্রেতার সম্পর্কে আসিতে 
হয়। স্থতরাং সফল বিক্রেতা হইতে হইলে তাহাকে সকলের 
সহিত মানাইয়া চলিতে হয়। আবার সফল বিক্রেতার প্রধান 
গুণ এই যে গররাজী ক্রেতার নিকট বিক্রয় করা। কি ভাবে কথা পাড়িলে, 
কি ভাবে কথার উত্তর দিলে ক্রেতা দোষ গ্রহণ করিবে না; কোন ক্রেতার মানসিক 
অবস্থা কিরপ ইত্যাদি নানা বিষয় বিবেচনা করিয়! বিক্রেতাকে ক্রেতার প্রশ্নের 
উত্তর দিতে হয়। মোটামুটি যে সকল গুণ থাকিলে সফল বিক্রেতা হওয়া যায় তাহা 
নীচে আলোচনা কর! হইল। 


প্রথমত, বিক্রেতার পণ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান না থাকিলে 
ক্রেতা৷ ভ্রব্য সন্বন্ধে কোন প্রশ্ন» করিলে তৎপরতার সহিত জবাব 
দিতে পারা যায় না, জ্ঞাতব্য বিষয়ের উত্তর যদি তৎপরতার সহিত পাওয়া না 


বাহ, 


বিক্রয কুশলতা 


বিক্রয় বিশেষজ্ঞের গুণ 


ভ্রব্য সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান 


৪৮ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


যায় তাহা হইলে 'ক্রেতার মনে অসন্তষ্টি জম্মে। বলা বাহুল্য, ক্রেতার মনে অম্তাট 
জন্মিলে দ্রব্য বিক্রয় করা যথেষ্ট কষ্টকর । 
দ্বিতীয়ত, বিক্রেতার স্বভাবজাত মন্ুস্য প্রকৃতি ধারণ! করার ক্ষমতদ থাক চাই। 
ফিরি কোন্‌ ক্রেতার মেজাজ কি প্রকারের, রুচি কি প্রকারের ইত্যাদি 
বা সহজে ধারণা করিতে পারিলেই বিক্রেতা ক্রেতার মনস্তত্টি করিয়া 
ব্য ক্রয়ে উদ্ধদ্ধ করিতে পারেন । 
তৃতীয়ত, আচরণে মাধূর্ধ ও ব্যক্তিত্ব না থাকিলে কেহই কোন কার্ষে সাফল্যলাভ 
কাদির করিতে পারে না। ব্যক্তিত্ব এমন একটি জিনিস যাহ] দেখা যায় 
না, কিন্ত যাহা থাকিলে সকলকে আকৃষ্ট করা যায়। মধুর ও 
বিনয়ী ব্যবহার না থাকিলে বিক্রেতা ক্রেতার সংখ্য। বাড়াইতে সাহায্য না করিয়া 
ব্যবনায়ীকে ধ্বংসের পথে লইয়। যাইতে সাহায্য করে। বিক্রেতার ধৈর্য থাকা 
প্রয়োজন । কোনও ক্রেতা কোন ভ্রব্য সম্বন্ধে একাধিকবার প্রশ্ন করিলে যদি বিক্রেত] 
অধৈর্য হইয়! পড়ে তাহা হইলে ক্রেতার মনে বিরূপভাব দেখা দেয়। 
রিক্কাব পরিজ চতুর্থত, পোষাক পরিচ্ছদে বিক্রেতাকে সর্বদা ফিটফাট 
থাকিতে হয়। অপরিচ্ছন্ন বিক্রেতা উনি ক্ষেত্রেই ক্রেতা 
তাঙ্কাইতে সাহায্য করে। 
বিক্রেতা সর্বদা ক্রেতাকে মৃদু সম্ভাষণে টিন করিয়া 
মৃদু সম্ভাবণ 
ক্রেতার প্রয়োজন অনুসারে দ্রব্যাদি দেখাইবে এবং দ্রব্য বাছিয়া 
লইবার স্থযোগ দিবে। বিদায় গ্রহণ কালেও ক্রেতাতে অভিনন্দন জানান 
প্রয়োজন । এই উপায়ে কোন ক্রেতা একবার ব্যবসায়িক সম্পর্কে আবদ্ধ হইলে আর 
যাহাতে সে সম্বন্ধ নষ্ট না হয় তাহা! বিক্রেতাই করিতে পারে । 


বিজ্ঞাপন ও প্রচার (:১৫561678620520% 200 060918৩8 ) 2 বিজ্ঞাপন ও 
প্রচার প্রায় এক অর্থে ব্যবহার কর] হয়, কিন্তু ছু'য়ের মধ্যে 'কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। 
প্রচারকার্ধ ঘারা কোনও কিছুর অস্তিত্ব যেমন জানান হয়, 
তেমনি প্রচারকার্ষের ফলে অনেক প্রকার আদর্শ, নীতি ইত্যাদি 
সাধারণের মধ্যে প্রচার করাও যায়। বিজ্ঞাপন দ্বারা ব্যবসায়ের 
দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু প্রচারকার্ধ দ্বারা ব্যবসায়, রাজনৈতিক, 
ধর্ম সম্বন্ধীয় সকল প্রকার কার্ধের প্রচার হয়। বক্তৃতা করিয়! দেশের জনসাধারণকে 
জাতীয়তাবাদ উত্ধদ্ধ করা প্রচারকাধ ) উহ! বিজ্ঞাপন নহে । কিস্তু কোনও যর 
বিক্রযন বাড়াইবার জন্ত প্রচারকার্যকে বল! হয় বিজ্ঞাপন । 


স্ৃতরাং পরিধিতে প্রচারকার্ধ বিজ্ঞাপন হইতে অনেক বড় । 
আবার প্রচার কার্ধের পিছনে সর্বদা অর্থকরী উদ্দেস্ট 


বি প্রচারের থাকে না। কিন্ত বিজ্ঞাপন সর্বদাই অর্থকরী উদ্দেশ লইয়া 


অংশবিশেষ 
| দেওয়া হয়। 
খুতরাং দেখা যাইতেছে যে গ্রচারকার্ধের 'অস্তর্গতই বিজ্ঞাপন । ফাজে কাঞোই 


বিজ্ঞাপন ও প্রচারের 
পার্থক্য 


বিজ্ঞাপন ও বিক্রয় উদ্যোগ ৯৪ 


অংশ যখন সমগ্রের সমান হইতে পারে না তখন বিজ্ঞাপন ও প্রচারকার্ধ 
সমার্থবোধক হইলেও একই নহে। 
বিজ্ঞাপন তৈয়ার করিতে ৫ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দ্রিতে হয় (12279 
08700 19017005 হা 018660706 80৮528557006788 ) 2 সকল বিজ্ঞাপনই সমান কার্ধকরী 
হয় না। বিজ্ঞাপন তৈয়ারের উপরও বিজ্ঞাপনের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে। 
স্থতরাং বিজ্ঞাপন এমতভাবে তৈয়ার করিতে হয় যাহাতে বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য অবিলম্বে 
" ফলপ্রস্থ হয়। বিজ্ঞাপন তৈয়ারে নিয়লিখিত বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দেওয়া 
প্রয়োজন । 
প্রথমত, বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয়ের উল্লেখ থাকিলে কার্য ভাল 
হয়। প্রবাদ আছে ষে পার্বতী-স্ত গণেশ মহাভারত রচয়িতা 
বেদব্যাসের লেখক (81270171161515) হিসাবে কার্ধ করিতে রাজী 
হইয়াছিলেন এই শর্তে যে বেদব্যাস কখনও থামিতে পারিবেন 
না। যর্দি কোনও কারণে একবার গণেশের কলম থামে তাহা] 
হইলে আর মহাভারত লেখা হইবে না। এই প্রবাদটির মধ্যে কিছু শিক্ষণীয় বস্ত 
আছে। তাই কাজল কার্লিউৎপাদক বিজ্ঞাপন দেয় যে কাজল কালি যদি না থাকিত 
তাহা হইলে কি গণেশের কলম চলিত ? স্থতরাং মহাভারত রচনাও সম্ভব হইত না। 
কল ভিজা বি ০ বিজ্ঞাপনের প্রচারমূল্য ত থাকিবেই, তদুপরি 
মনের উপর যেন ত্রব্যের অনুকূলে প্রতিক্রিয়া হয় 
(115011650০6 81968] ) 1 


বিজ্ঞাপন তৈয়ার 


শিক্ষণীয় বিষয় 


[36705555 


1. ড৬/02 2৩ 00০ 0006০6 01 20৬570361006150 ? 


বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য কি কি ? 


2, ৮7080 2751 005 109531015 05502 01 20৮০:615৩10067)6 2 ৮11] 21117006012 50 
905610567)6120 01 21] (0৩৪ ০ 0:০০ ? 
বিজ্ঞাপনের মাধ্যম কি কি? সকল ভ্রব্যই কি সকল প্রকাঁঝ মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেওয়] যায়? 
9. 52615 00006180000 095 11665110210 50%61013677761019 2 ৬5৮1581 15 00110%। ্ঃ ? 
' বিজ্ঞাপনের ফলাফল বিচার করার কোন উপায় আছে কি? ক্রেতার পশ্চাদ্ধাবন বলিতে কি 
বুঝা যায়? 
4 10186059 00৩ 00811069 01 2, 89103107785 


বিশেষজ্ঞ বিক্রেতার গুণাবলী আলোচনা কর । 





অনক্টাদস্ণ ম্যাম 


(09200705675 2790. 5689 ) 


ব্যবসায় বাণিজ্যের সহিত রাষ্ট্রের সম্বন্ধ কি হওয়া উচিত তাহা একাধারে ব্যবসায় 
বাণিজ্য গঠন ও পরিচালন নীতি ও পদ্ধতি এবং অন্তাধারে রাষ্ট্রের নিজন্ব নীতির উপর 
নির্ভর করে। ব্যবসায়ী সমাজের অঙ্গ । সমাজের আদর্শ ও নীতি রূপায়িত করিবার 
জন্য রাষ্টর সর্বপ্রধান স্থান অধিকার করে। 
বাবসায় ও বাণিজ্য পরিচালনায় অথবা ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্রের কোনও প্রকার 
হন্তক্ষেপ করা প্রয়োজন এবং সঙ্গত কি না তাহা লইয়া যথেষ্ট মতভেদ থাকিলেও একথা 
স্বীকার করিতেই হইবে ষে সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা কর] রাষ্ট্রের কর্তব্য ৷ 
রাষ্্ট যদি মনে করে যে ব্যবসায়ীর কার্ধের ফলে কোনও ব্যক্তি বিশেষ অথবা সম্প্রদায় 
ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে অথবা নিগৃহীত হইতেছে, তাহা হইলে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করার 
মি প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য। একটি সহজ 
সম্ভোগকাবীব স্বাথে উদাহরণ দেওয়া হইল। সাদাবাজারে সিমেন্টের অভাব আছে ; 
সরকারের ব্যবসাষে 
হেন কিন্ত কালোবাজারে অধিক মূল্যে যত খুসী সিমেন্ট সংগ্রহ করা 
ষায়। এ-ক্ষেত্রে সম্তোগকারীর স্বার্থ রক্ষার্থে রাষ্ট্রের কর্তব্য 
কালোবাজার বন্ধ করা। তাই কালোবাজার আইন-অসিপ্ধী। ব্যবসায়ী হিসাঁবে 
কালোবাজারী সম্তোগকারীকে সেবা দিতেছে বলিতে পার; কিন্তু ব্যবসায়ীও 
জোটবন্ধ হইয়া! সরবরাহ সক্কোচ করিয়া কালোবাজারের স্থষ্টি করিয়াছে এবং সম্ভোগ 
কারীর নিকট হইতে অন্যায়ভাবে অধিক মূল্য আদায় করিতেছে । তাহা হইলে 
পকেটমার, গাটকাটা, প্রতারণ। সকলই আইনসিদ্ধ কারবার বলিয়া গণ্য করিতে 
হয়। 
তাহ হইলে দেখা যাইতেছে ষে প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্র ব্যবসায় বাণিজ্য নিয়গ্তরণ 
করিবার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। রাষ্ট্রের কার্ধকে ছুই ভাগে ভাগ কর! হয়-_ 
(১) আবশ্ঠিক ( 855670051 )) (২) এচ্ছিক (0০96০281)। 
রাষ্ট্রের কাধ প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জন ই্রয়ার্ট মিল (1017 3621৮ 7111) 
(৯) আবস্তিক রাষ্ট্রের অবশ্য করণীয় কর্তব্যের মধ্যে দেশরক্ষার ব্যবস্থা ; বিচারের 
ব্যবস্থা; সমাজের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্য চুক্তি, রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য অর্থসংগ্রহ, 
ইত্যাদি কার্ধ ধরিয়াছেন। আর এচ্ছিক কার্ধের মধ্যে সেই সকল কর্তব্য ধরিয়াছেন 
যাহা অবশ্ঠ করণীয় নহে এবং ষে কর্তৃব্য গ্রহণ কর! সম্বন্ধে 
চিক মতভেদ রহিয়াছে । এচ্ছিক কার্ধের মধ্যে ব্যবসায় বাণিজ্য 
উন্নতির জন্য পস্থ! অবলম্বন কর! এবং নিয়ন্ত্রণ করাও আসে ।, 


ব্যবসায় বাণিজ্য ও রাষ্ট্র ১৪১ 


জন ইঈয়ার্ট মিল (101) 50021 701]1) রাষ্ট্রের এঁচ্ছিক কর্তব্যের কয়েকটি 
উদাহরণ দিয়াছেন যে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের (এচ্ছিক হইলেও ) কর্তব্য গ্রহণ করিতে হয়, 
অন্যথায় সমাজ জীবন স্থন্দর ও..সহজ ভাবে পরিচালন সম্ভব নহে। তীহার মতে, 
(১) কতিপয় ব্যক্তি অথবা কোনও ব্যক্তির কোন সম্প্রদায়ের 
উপর ষর্দি আধিপত্য বিস্তার করার ক্ষমতা থাকে তাহ হইলে 
রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন আছে, যেমন শিল্প-মালিক আবিক ক্ষমতা প্রয়োগ 
করিয়া শ্রমিকদের উপর আধিপত্য বিস্তার করা। শ্রমিকের স্থার্থরক্ষার জন্য তাই 
প্রয়োজন শ্রম আইন (19001 12৬5) তৈয়ার কর] । 


* (২) সম্ভোগকারীর যখন পণ্য নির্বাচনের ক্ষমতা থাকে না যেমন খাগ্ছত্রব্য 
ভাল হউক কি মন্দ হউক, নির্ভেজাল হউক কি ভেজালপূর্ণ হউক 
ন 'গীরপণ্য খাদ্ছ্রবা সম্তোগকারীকে ক্রয় করিতেই হইবে । ভেজালপূর্ণ ব্য 
অপারগতা 
সম্তোগ করার ফলে জনসাধারণের ষেক্ষৃতি হয়, তাহার জন্য 
প্রয়োজন রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ। 


(৩) যেখানে ঘরোয়] ব্যবস্থায় কার্ধ সর্বদা সম্ভোগকারীর স্বার্থরক্ষা করিতে 
ঘবোয়া ব্যবস্থায় পারে নাঃ যেমন, পরিবহণ ব্যবস্থা ঘরোয়া উদ্যোগে থাকিলে 
সম্তোগকারীর স্বার্থ কু ক্ষতি নাই। কিন্তু ঘরোয়া উদ্যোগে পরিবহণ বাবস্থা সর্বদা 
সম্তোগকারীর স্বার্থ অক্ষপ্ন রাখিতে পারে না। 


(৪) চুক্তিতে স্বার্থ-সম্পকিত ব্যক্তির ইচ্ছা কার্ধে রূপায়িত 
করার প্রয়োজন ; সালিশী ব্যবস্থা । 
রাষ্ট্রের পক্ষে ব্যবসায় বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করা বহুদিন যাবৎ অন্যায় বলিয়াই'ধরিয়া 
লওয়া হইত । কারণ ব্যবসায় বাণিজ্য ঘরোয়া ব্যবস্থায় থাকিলে 
বাবসায়ী নিজের স্বার্থ পূরণ করার জন্য যে সকল পন্থা অবলম্বন 
করিবে উহার ফলে সামাজিক উন্নাতি হইবে ইহা! অনেক রাষ্টুই বিশ্বাস করিত। স্থতরাং 
রাষ্ট্র ব্যবসায় বাণিজ্য ক্ষেত্রে অবাধ নীতি (70110 ০0% 1,915562 ঢ9176 অর্থাৎ ],০€ 
৪100০ ) মানিয়াই চলিত । 

শিল্প বিপ্লবের আরম্ভ হইতেই অবাধ নীতি (17, ৪107৩ ) কার্ধকরী ছিল। কিন্তু 
দেখ। গেল যে সমাজের সামগ্রিক উন্নতি ও স্বার্থের জন্য রাষ্ট্রে 
হস্তক্ষেপ প্রয়োজন | ধীরে ধীরে অবাধ নীতি পরিত্যাগ করিয়া 
অনেকট! নিয়ন্ত্রণ নীতি ( 1২250186015 [11001016 ) গ্রহণ করিতে লাগিল । 

আইন শৃঙ্খল! রক্ষণ রাষ্ট্রের মুখ্য কর্তব্য হইলেও বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের কর্তব্যের 
পরিধি অনেক বাড়িয়া গিয়াছে । বর্তমানে প্রত্যেক রাষ্ট্রই নিজেকে সমাজ কল্যাণ- 
কল্যাণমূলক রাষ্ট্র মূলক রাষ্ট্র (৬/21£9:5 90৪6০ ) বলিয়া! গণ্য করে। নাগরিকের 

সর্বতোমুরখখী উন্নতি বিধান করাই কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের কার্য। 

ব্যবসায় বাণিজ্যের মাধ্যমে নাগরিকের আধিক উন্নতি অবনতি ঘটার সম্ভাবন] থাকে" 
বলিয়াই ব্যবসায় বাণিজ্যের উপর কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপও প্রয়োজন ।' 


একের আধিপত্য 


চুক্ধির রূপদান 


অবাধ নীতি 


নিয়ন্ত্রণ নীতি 


১০২. বাবলায় সংগঠনের ভূমিকা 


রাষ্ট্রের ব্যবসায় বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ (585৩ [78586576506 80 
8887958 4/১০018665 )$ রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া 
লইলে কিভাবে হস্তক্ষেপ করিলে সমাজের সর্বতোমূখী মঙ্গল হইতে পারে তাহা! স্থির 
কর] প্রয়োজন। সকল ক্ষেত্রে এবং সকল রাষ্ট্রে ষে একই 
পদ্ধতি গ্রহণে সর্বাধিক স্থফল পাওয়া যাইবে তাহা নহে। 
সামাজিক অবস্থা, রাষ্্রনৈতিক অবস্থা অন্থসারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের 
পদ্ধতিও পরিবর্তন হয়। তবে ষে পস্থাই অন্ুলরণ করা হউক, উদ্দেশ্য একই । উদ্দেস্ঠয 
সমাজ জীবনের সর্বতোমুখী উন্নতি। ঘষে বিভিন্ন উপায়ে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করে তাহা 
আলোচনা কর! হইল । ৃঁ 

প্রথমত, রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে ব্যবসায় বাণিজ্য, শিল্প-প্রচেষ্টা, যাবতীয় আর্থিক 
কার্ধকলাপ সমন্তই রাষ্ট্রায়ত্ত করিতে পারে। সকল রাষ্ট্রের পক্ষেই আঘথিক ব্যবস্থা 
রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া আধিক কার্ধে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব নহে । সমান্জ ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক 
ব্যবস্থা পূর্ণ রাষ্ট্ায়ত্তের অন্থকূলে না হইলে আর্থিক ব্যবস্থা পূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্ত কর] হয় না ।, 
ইরা পূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্ত আধ্িক ব্যবস্থা মাম্যবাদী রাষ্ট্রসমূহে দৃষ্ট হয়। ইহার 
রাষ্থ্রীয়কবণ প্রকৃষ্ট উদাহরণ ইউনিয়ন অফ সোভিয়েট সোশ্যালিষ্ট রিপাবলিক্‌ 

(07107 ০1 9০196 90০191156 7২০10115) | ইহাকে বলা হয় 
রাষ্ত্রীয়করণ পদ্ধতি (01105 06 178010155115861010 )। রাস্ত্রীয়করণ পদ্ধতিতে রাষ্ট্রের 
মধ্যে উৎপাদন ও বিলিবণ্টন ব্যবস্থার ভার রাষ্ট্র গ্রহণ করে। ব্যক্তিগত বা ঘরোয়া 
উদ্যোগে কোন উৎপাদন ও বিলিবপ্টন হয় না। 

দ্বিতীয়ত, যেখানে উৎপাদন ও বিলিবণ্টন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্ত কর সম্ভব অথবা 
উদ্দেন্ট নহে, সেখানে রাষ্ট্র আংশিক রাষ্ট্রায়ত্ত পদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারে | এই বাবস্থায় 
উৎপাদন ও বিলিবণ্টন ব্যবস্থা আংশিকতভাবে রাষ্ট্রের আয়ত্তে 
আনয়ন কর হয় এবং আংশিক ঘরোক। ব্যবস্থায় রাখা হয়। 
যে সমুদয় শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করিলে সমাজ জীবনের অধিকতর মঙ্গল হয়_-সেই সকল শিল্প 
রাষ্ট্রীয়করণ এবং অবশিষ্ট শিল্প-গ্রচেষ্টা ঘরোয়। ব্যবস্থায় পরিচালনের নীতিকে আংশিক 
রাষ্ট্রীয়করণ পদ্ধতি বল! হয়। ভারতের ও গ্রেট বুটেনের বর্তমান শিল্প বাণিজ্য ব্যবস্থাকে 
রি এই পর্যায়ে ফেল! যাইতে পারে । ইহাকে বল! হয় মিশ্র অর্থনীতি 
মশ্র অর্থনীতি ৃ 

(11160 ঢ:০0701705 )। ভারতের রেলপথ ( 7২8৪1151855 ) ও 
আকাশপথ (2175/955 ) সম্পূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্ত: কিন্তু কাপড়ের কল, চিনির কল, ইত্যাদি 
ঘরোয়! উদ্যোগে পরিচালিত। গ্রেট বুটেনেও অনুরূপভাবে মিশ্র অর্থনীতিই কার্ধ 
করিতেছে । 

তৃতীয়ত, বেসরকারী ব1 ঘরোয়া উদ্ভোগে রাষ্ট্রের সাহায্য দ্বারাও রাষ্ট্র শিল্প 

র বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। ঘরোক়া উদ্যোগে ( 001586 
লি চ016175০ ) রাষ্ট্র সহায়তা ছার! শিল্প বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করে। 

প্রয়োজনমত যাহাতে শিল্পে অর্থের সংস্থান হইতৈ পারে তজ্জন অর্থ 
মরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান গঞ্দ করা--যেমন 18930568121 18280৩00৮৩9 8 


ব্যবসায় বাণিজ্যে 
রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ 


আংশিক রাষ্ত্রীয়কবণ 


বাবসায় বাণিজ্য ও রাষ্ট্র ১৩৩ 


চতুর্থত, আইন প্রণয়ন ও উপদেশ দান করিয়াও রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করিতে পারে। 
ইহাতে বস্তত শিল্প ও ব্টন ব্যবস্থার উপর আইনের মারফতে 
নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিনিয়োগকারীর স্বার্থরক্ষার জন্য যৌথ 
কারবারী আইন প্রণয়ন করিয্া ঘেমন বিনিয়োগকারীর স্বার্থরক্ষার চেষ্টা কর] হইয়াছে 
তেমনি শিল্প আইন পাস করিয়৷ শিল্পের শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে স্বগ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক 
বজায় রাখার চেষ্টা কর। হইতেছে । 
রাষ্্রীয়করণ দ্বার1 ব্যবসায় বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ (0070:01 ০£ 08105585 195 
[50908155869 ) £ উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে যে শিল্প, বাবসায় বাণিজ্য সকল 
প্রকার আথিক প্রচেষ্টা যদি রাষ্ট্রের আয়ত্তে আনা হয় তবে তাহাকে রাস্ত্বীয়করণ বলে। 
ইহাতে শিল্প বাণিজোর মালিকানান্বত্ব এবং ব্যবস্থাপনা বা পরিচালনার ভার থাকে 
রাষ্ট্রের হাতে। 
আর্ধিক ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত কর] সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দেখা যায়। এক সম্প্রদায়ের 
মতে ব্যবসায় শিল্প এবং বাণিজ্যে মুনাফা আয়ের প্রেরণ! না 
থাকিলে ব্যবসায় বাণিজ্য সফল হইতে পারে না। আরেক 
সম্প্রদায়ের মতে ব্যক্তিগত্‌, লাভের স্পৃহা! ফলবতী করার জন্য সাধারণের স্বার্থ কু 
করা হয় বলিয়াই শিল্প বাণিজা রাষ্ট্রায়ত্ত করা প্রয়োজন । 
রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ব্যবস্থা সরকারীর বিভাগীয় দপ্তর দ্বারা পরিচালন কর যায়-_-আবার 
স্বাধীন সংস্থা স্থাপন করিয়া পরিচালন করা ষায়। বিভাগীয় 
নিয়ন্থণের মাধ্যমে ভারতের রেলপথ, ডাক তার পরিবহণ বাবস্থা, 
দেশরক্ষ। বাবস্থা ইত্যাদি পরিচালিত হইতেছে । অপরদিকে স্বাধীন সংস্থা েমন 
ৃ দামোদর উপত্যকা উন্নয়ন (799200091 ৬৪112 0:0:0৪- 
িদাসজিরি তন ); সিদ্ধি সার শিল্প (91000 ছ61:011561: 590001% ) 
| দ্বারা সার উৎপাদন ও বিতরণ ইত্যার্দি ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন 
সংস্থা স্থাপন করিয়! অর্থনীতির বিভিন্ন দিক আয়ত্বে আনা হইতেছে । 
বিভাগীয় দপ্তর পরিচালনায় স্থফল পাওয়া যায় কিংবা স্বাধীন সংস্থা দ্বারা 
পরিচালিত হইলে অধিকতর ম্থফল পাওয়! যায় তাহা শিল্পের প্রকৃতির 
উপর নির্ভর করে। রাস্ত্বীয়করণের দৌষক্রটি সম্বন্ধে নিয়ে আলোচনা করা 
হইল । 
রাষ্ট্রীয়করণের সুবিধা (845550558৩5 ০£ [3981070515596595, ) ৪ প্রথমত, 
ঘরোয়া! উদ্যোগে (0115966 621156) উত্পাদন ব্যবস্থা সর্বদা 
' স্থুপরিকল্পিতভাবে হয় না। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে শিল্প মালিক ও 
ব্যবসারিগণ উত্পাদন ব্যবস্থা সুসংহত ও স্থুসংবন্ধ করার প্রয়োজন স্বীকার করিলেও, 
আবশ্ঠকীয় পস্থ! অবলম্বন করে না। স্থৃতরাং শিল্প ব্যবস্থ রাষ্ট্রায়ক 
হর খা রক্ষণ করা, হইলে রাষ্ট্রে. বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষার্থে সুপরিকল্পিত উপায়ে, 


উৎপাদন সম্ভব । 


আইন প্রণয়ন 


সুনাফাব প্রেবণা 


বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ 


রাষ্ত্ীয়করণের সুবিধা 


১০৪ ব্যবসায় সংগঠনের ভূষিকা 


দ্বিতীয়ত, দেশের শ্রমশক্তি এবং খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ লাভজনক উপায়ে 
ব্যবহার করার স্থষোগ রাস্ত্রীয়করণ হইতে পাওয়া যায়। শিল্প 
মালিক ও ব্যবসায়ী আশু লাভের জন্য শ্রম, খনিজ ও অন্যান্য 
প্রাকৃতিক সম্পদ এমনভাবে প্রয়োগ করিতে পারে যাহাতে সামগ্রিক উন্নতি ব্যাহত 
হইতে পারে । ভারতে বৈদেশিক শিল্প প্রচেষ্টার ( 60161£1 [1700500155 ) বিরুদ্ধে 
একটি অভিযোগ ছিল এই যে ভবিষ্যতের চাহির্দার উপর নজর না রাখিয়াই খনিজ 
সম্পদ যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা হইত। উহাতে ভারতীয় অর্থনীতির উন্নতি ব্যাহত 
হইয়াছে। 

তৃতীয়ত, ঘরোয়! উদ্যোগে শিল্প ও ব্যবসায়ের সাফল্য প্রতিযোগিতার উপর নির্ভর 
করে। প্রতিযোগিতা ন৷ থাকিলে দ্রব্য উৎপাদনে ও বিলিবণ্টনে দক্ষতা 'ও বিশেষজ্ঞত। 
গিরছা! অর্জনের চেষ্টা হয় না। তবে প্রতিযোগিতা সর্বক্ষেত্রে পারস্পরিক 
প্রতিযোগিতার হাত স্থবিধা নাদিয়া অনেক সময়ে প্রতিযোগী শিল্পকে ধ্বংসের মুখে 
হইতে রক্ষা টানিয়া নেয়। অন্যায় ভাবে প্রতিযোগিতা করার ( যেমন 
অন্যায়ভাবে মূল্য কমান ) ফলে দেশের সম্পদের অপপ্রয়োগ হওয়] খুবই স্ব'ভাবিক । 
অন্যায় প্রতিষোগিতার ফলে অপচয় (৪906) ঘটে । স্ৃতরাং উৎপাদন ও বিলি বণ্টন 
ব্যবস্থা যদি রাষ্ট্রায়ত্ত হয় তাহ] হইলে অন্যায় প্রতিযোগিতা এবং অপচয় বন্ধ করা সম্ভব । 

চতুর্থত, অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতা ও অপচয় বন্ধ করার উদ্দোশ্তে , অনেক ক্ষেত্রে 
ক্ষুদ্র ও দুর্বল শিল্পসংস্থানসমূহকে বৃহৎ ও সবল শিল্পসংস্থা গ্রাস কাঁরয়া থাকে । ফলে 
একচেটিয়া কারবার বৃহৎ ও সবল শিল্পসংস্থা বাজারে প্রতিযোগিতার স্থলে একচেটিয়া 
বন্ধ করা কারবার (15]01,97015) স্থাপনে সমর্থ হয়। একচেটিয়া কারবার 

প্রতিষ্ঠা করিয়া ুব্যের মূল্য এমনভাবে বাড়াইয়া দেয় যে সম্তোগ- 

কারীকে ন্যাধ্য মূল্য হইতে অনেক অধিক দিতে হয়। একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠার 
জন্য ন্যাস বা অছি (71:850 গঠন এ কারণেই আমেরিকাতে ১৮৯* সালে 317610021) 
/১110 শাএ৩৮ ১০৮ পাস করিয়া বন্ধ করা হয়। দেশের স্বার্থে প্রয়োজনীয় শিল্পসংস্থা 
রাষ্ত্ীয়করণ দ্বারা এইরূপ অবাঞ্ছিত কারবার বন্ধ করা সম্ভব বলিয়াই রাষ্্রীয়করণ 
অনেকেই একটি স্থবিধা বলিয়া মনে করেন। 

পঞ্চমত, শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি ঘরোয়া প্রচেষ্টায়ই অধিক হওয়ার সম্ভাবনা সন্দেহ 
নাই, কারণ মুনাফার উদ্দেশ্তে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি হইলেই সামগ্রিক উন্নতি হয় কিন্ত 
ইহা সকপ ক্ষেত্রে সত্য নহে। অবিবেচক ও অসৎ ব্যবসায়ীর অস্তিত্ব বিরল নহে।' 
বিনিয়োগকারীর অর্থ আত্মসাৎ করা, অপপ্রয়োগ করা ইত্যাদির 
দৃষ্টান্ত যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসের গোড়ার দিকে এত 
অধিক ছিল যে বিনিয়োগকারী শিল্পবাণিজ্যে অর্থ নিয়োগ করিতে পশ্চাৎপদ থাকিত। 
ভারতের শিল্পে যত অস্থ্বিধা দেখ! যায় উহার মধ্যে বিনিয়োগকারীর মনে আস্থার 
অতাবে প্রয়োজনীয় মূলধন সংস্থানের অপ্রাচুর্য অন্ততম। স্কতরাং শিল্প বাণিজ্য যদি 
াষ্ট্রায়ত্ত হয় তাহা হইলে বিনিয়োগকারীর আস্থার অভাব ঘটে না এবং প্রয়োজনীয় 
সধয় উন্নয়নমূলক সংস্থায় বিনিয়োগের অভাব হয় না। 


সম্পদের সষ্ট প্রয়োগ 


অসঙ্গত আচরণ বন্ধ 


ব্যবসায় বাণিজা ও রাষ্ট্র ১৪৫. 


. ষষ্ঠত, শিল্পের অগ্রসর ও উন্নতি গবেষণার উপর নির্ভর করে। ইহা যথেষ্ট ব্যয়- 
সাপেক্ষ । আধুনিক বাবসায় বাণিজ্য প্রথায় প্রতিযোগিতায় ফাড়াইতে হইলে 
নিত্যই আধুনিরুতম পদ্ধতি আবিষ্কারের প্রয়োজন হয়। কিন্তু 
বেশীর ভাগ ঘরোয়া শিল্প মালিক অর্থের অভাবে বিশেষজ্ঞের 
অভাবে গবেষণামূলক কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারে না। শিল্প তথ৷ ব্যবসা রাষ্ট্রীয় 
করণ হইলে আবশ্যকীয় গবেষণা কার্ধ রাষ্ট্রই গ্রহণ করিতে পারে। অর্থের অভাবের 
. জন্ত রাষ্ট্রের গবেষণ1 কার্য গ্রহণে অস্থবিধা হয় না। 

এই নকল স্থবিধা থাকা সত্বেও শিল্প বাণিজ্য রাষ্ট্রায়করণ যে সম্পূর্ণ দোষমুক্ত তাহা 
সকলে স্বীকার করে না। যাহার! রাষ্থ্রীয়করণের বিরোধী তাহারা রাস্ট্রীয়করণের 
নিয়লিখিত অস্থ্বিধা আছে বলিয়। মনে করেন । 


রাষ্্রীয়করণের অসুবিধা (101580587715285 ০? [২5159709115860) ) 2 
রাষ্টরায়করণের অনবিধা প্রথমত, শিল্প অগ্রগতির পক্ষে রাষ্ট্রীয়করণ সহায়ক বলিয়া রা্থ্ীয়- 
চি করণের পক্ষপাতিগণ দাবী করেন কিন্ত রাষ্ট্রীয় দণ্চরের কর্মচারি- 

| গণের যে সর্বদাই ব্যবসায় বাণিজ্য বুদ্ধি থাকিবে সে কথা স্বীকার 

কর] যায় | সরকারী দণ্চরের কর্মচারিগণের রাষ্ট পরিচালনার 

অভিজ্ঞতা থাকে বলিয়াই তাহাদের ষে ব্যবসায় পরিচালনার অভিজ্ঞতা থাকিবে 

সেকথা স্বীকার্ধ নৃুহে। কারণ, ব্যবসায় ব্যক্তিগত মুনাফা লাভের উদ্দেশ্তে করার 

সুযোগ থাকিলে উদ্ধমের অভাব হয় না। কিন্ত সরকারী কর্মচারীর সেরূপ কোনও 

লাভের প্রেরণা থাকে না বলিয়া উদ্যমেরও অভাব ঘটে । ফলে অগ্রগতি সহজ ন 
হুইয়া ব্যাহত হয়। 


দ্বিতীয়ত, মুনাফ1 অর্জনের স্থযোগ থাকিলে ব্যবসায় বাণিজ্য পেশ! হিসাবে লোকৈ 

ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতার গ্রহণ করে এবং ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা অর্জনের সষোগ পায়। 

অভাব ব্যবসায় ও শিল্প সংগঠন এবং উন্নতির ইতিহাস হইতে একথ! 

স্বীকার করিতেই হয় যে সরকারী উচ্ছোগে ব্যবসায় পরিচালনায় 

ব্যবসায়িক বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতার অভাব ঘটেই। স্থতরাং ব্যবসায় বাণিজ্য 
বেসরকারী বা ঘরোয়। ব্যবস্থায় থাকিলেই অধিকতর স্থফল পাওয়] যায়। 


তৃতীয়ত, যে কোনও শিল্পবাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সাফল্য কর্মকর্তা এবং শ্রমিকদের 
মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্যের উপর নির্ভর করে । শিল্প বাণিজ্য ব্যবস্থা রাসট্রীয়করণ হইলে, 
'আমলাতাস্ত্রিক ব্যবস্থাপনা আমলাতান্ত্রিক ধারায় চলিতে থাকে । ফলে শিল্প 
হারান শ্রমিক ও কর্ধচারীর মধ্যে যোগাযোগ থাকে না। শিল্প বা ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠানের সহিত শ্রমিক ও কর্মচারীর একাত্মবোধ ন! জাগিলে শিল্প তথা ব্যবসায়ের 
উন্নতি সম্ভব নহে ।১ এপ একাত্মবোধ জাগাইতে কর্মকর্ত1 ও শ্রমিক ক্নচারীর মধ্যে 
স্প্রত্যক্ষ যোগাষোগ থাকা! গ্রয়োজন। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ব্যবসায়ে উহার অভাব দেখা 


ষায়। 
চতুর্থত, ব্যক্তিগত বা ঘরোয়! প্রচেষ্টায় শিল্প ব্যবসায় ব্যবস্থ। চলিলে মালিক 


গবেষণার যোগ 


১০৬ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


ব্যবনায় পরিচালনে ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া উত্পাদন ব্যয় কমাইতে চেষ্টা করে; কারণ 
উৎপাদন ব্যয় অধিক হইলে প্রতিযোগিতায় দাড়ান সম্ভব নছে। 
কিন্ত রাষ্ট্র পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে ব্যয় সঙ্কোচের দিকে আদৌ 
নজর দেওয়া হয় না। কারণ ঘরোয়া উৎপার্দন ব্যবস্থায় অর্থসংস্কানের অস্থবিধা 
রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানে দেখা ষায় না; কারণ আমলাগণ জানেন যে লাগে টাক 
দেবে গৌরী সেন। 

পঞ্চমত, আবার অপচয় বন্ধ করার স্থষোগ গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রায়ত্তকরণ পদ্ধতি 
স্থচারুরূপে কার্ধ করে না । ঘরোয়া প্রচেষ্টায় উৎপাদন ব্যবস্থা থাকিলে উৎপাদক সর্বদ! 
সচেষ্ট থাকে যাহাতে দ্রব্যের গুণহানি ঘটিয়! বাজারে প্রতিষোগিতায় দাড়াইতে 
অস্থবিধা না হয়। কিন্তু সরকারী প্রচেষ্টায় শিল্প ব্যবস্থা থাকিলে অপচয় বন্ধ ত দূরের 
কথা, বরং অপচয়ের সম্ভাবনা অধিক । স্থতরাং ঘরোয়। প্রচেষ্টায় উৎপাদিত দ্রব্যের 
তুলনায় সরকারী উদ্যোগে উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য অনেক সময়েই অধিক দিত হয়। 

ষষ্ঠত, সরকারী বিভাগের কার্ধ দীর্ঘস্ত্রতার অভিযোগ হইতে মুক্ত হইতে পারে 
নাই। সাধারণ কথাই বলে “সরকারের ব্সর ১৮ মাসে?। অর্থাৎ, ষে কার্ধ 
সম্পাদন করিতে কোনও ঘরোয়। প্রতিষ্ঠানের ষ্দি ১ বৎসর লাগে, 
সরকারী প্রতিষ্ঠানে সেই কাজ করিতে অন্তত ১৮ মাস লাগিবে। 
একবার সরকারী বিভাগের লাল ফিতায় বাধ! পড়িলে সে কার্য উদ্ধার হইতে যথেষ্ট 
বেগ পাইতে হয়। অবশ্য ইহাতে দোষ দেওয়ারও কিছু নাই, কারণ সরকারী ব্যবস্থা 
এতই বিভাগীয় ( [0618107061)5811580101) ) পদ্ধতিতে চলে যে কোনও কার্ষের জন্য 
প্রকৃত কে দায়ী তাহ! নির্ধারণ করা কষ্ট। কার্ধে গাফিলতি ব্যতীত স্বজনপোষণ, 
ব্যক্তিগত স্থার্থসিদ্ধি ইত্যাদির অভিযোগও সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিরল 
নহে। 

উপরের আলোচনা হইতে একথা বুঝা! যাইতেছে যে ঘরোয়া! উদ্যোগ ও সরকারী 
উদ্যোগ কেহই সম্পূর্ণ দৌষমূক্ত নহে । এই কারণে বর্তমানে, যে সকল রাষ্ট্রে রাষ্ট্ীয়- 
করণকে ধর্ম হিসাবে (5100616 ০££5100) গ্রহণ করা হয় না সেই সকল রাষ্ট্রে উভয় 
ব্যবস্থার মধ্যে স্থসামগ্তশ্য বিধানের জন্য আংশিক রাস্ত্রীয়করণ নীতি গ্রহণ কর! হইয়াছে । 
ইহাতে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা মূলত ঘরোয়া উদ্যোগেই চলে তবে বিশেষ কতিপয় 
শিল্প ও বন ব্যবস্থ। রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থে রাষ্ত্বীয়করণ হয়। এই প্রকার উৎপাদন ও 
বণ্টন ব্যবস্থাকে মিশ্র অর্থনীতি (71155 7০০০০ ) বলা হয়। মিশ্র অর্থনীতির 
পদ্ধতি অনুসারে ভারতের যানবাহন ব্যবস্থা, দেশরক্ষার প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন 
শিল্প যেমন সরকারের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনে তেমনি লৌহ ইস্পাত শিল্পের আংশিক 
সরকারের নিয়ন্ত্রণে এবং আংশিক ঘরোয়া উদ্ভোগে চলিতেছে । 

ভারতবর্ষে রাষ্ট্রের শিল্প ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ ঃ$ উপরে যে পদ্ধতি কক্সছির 
উল্লেখ কর? হইয়াছে: উহার প্রত্যেকটিই ভারতবর্ষে প্রয়োগ করা হইয়াছে। 
ভারতবর্ষ যদিও নীতিগতভাবে ব্রাস্ত্রীয়করণের পদ্ধতি অক্লম্বন করিয়াছে তথাপি 
স্বাধীন ভারতের অর্থ নৈতিক অগ্রগতি যাহাতে, ব্যাহত না হয় তঙ্ন্ কতিপদ্ক বিশেষ 


ব্যরবা্ছল্য 


কার্ষে দীর্ঘনত্রতা 


ব্যবলায় বাণিজ্য ও রাষ্ট্র ১১৭ 


শিল্প রাত্ত্রীয়করণ এবং বাকী শিল্প ঘরোয়া উদ্যোগে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে । 
ভারতের বর্তমান শিল্প ব্যবসায় ৪ ভারত সরকারের ১৯৫৬ সালের শিল্প নীতি দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত । 

১৯৫৬ সালের শিল্প নীতি ( [54556721 [০1155 ০£ 1956) প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৮ 

সালের শিল্পনীতিরই সংশোধিত রূপ। প্রথম পঞ্চবার্বিকী পরিকল্পনায় ( 815 ম1৮৩ 

০৪: [01917 ) দোষ ক্রটি বিচার করিয়। এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ 

এ 4550 (9০০19119010 78662 0£ 9০০16৮) নীতিকে রূপদদান করিবার 

জন্ত ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনা 

গ্রহণ করার পূর্বে সংশোধন করিয়া ১৯৫৬ সালে নৃতন শিল্পনীতি গ্রহণ কর! হয় ॥ 
১৯৫৬ সালের শিল্পনীতিচ্তে ভারতের শিল্পসমূহকে ৩ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে । 


প্রথম তালিকায় ১৭টি শিল্পের উল্লেখ আছে। উহ1 সরকারী আ'য়ত্তাধীনে 
ও নিয়ন্ত্রণে থাকিবে । এই তালিকায় আছে রেলপথ, বিমানপথ, ডাক তার 
বিভাগ, প্রতিরক্ষা শিল্প (19:5102 11001500195 ), আণবিক শক্তি (4১6012)0 
ঢ767:6% ), লৌহ-ইম্পাত শিল্প, কয়লা ও প্রন্তরীভূত কয়লা! ইত্যাদি। যদিও 
এই ১৭টি শিল্প নীতিগতভ]ুবে রাষ্ট্রায়ত্ত ও রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত হইবে তথাপি যে সকল শিল্প 
ঘরোয়! বাবস্থায় পরিচাসিত হইতেছে তাহার্দের মালিকানাম্বত্ব এবং পরিচালনার' 
ভার তাহাদের হাতেই থাকিবে। কিন্তু এ তালিকার মধ্যে নৃতন শিল্প প্রতিষ্ঠান 
প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে তাহা! সরকারী আয়ত্তে এবং নিয়ন্থণাধীনে থাকিবে । 

এই নীতি অন্থুদরণ করিয়াই রাঁউরকেল্লা, ভিলাই এবং দুর্গাপুরে লৌহ্‌-ইম্পাত' 
শিল্প স্রকারী প্রতিষ্ঠায় স্থাপিত হইয়াছে । 


ধিতীয় তালিকায় যে ১২টি শিল্পের উল্লেখ করা হইয়াছে উহা ক্রমশ 'সরকলারী 
আয়ত্তে ও নিয়ন্ত্রণে আপিবে। তবে আপাতত সরকারী ও বেসরকারী ঘৌথ 
উদ্যোগে চলিতে থাকিবে । ইহার মধ্যে আছে রাসায়নিক শিল্প; প্রথম তালিকাতৃক্ত 
খনিজ ( কয়লা, জিপসাম, খনিজ লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি ) বাদে সকল প্রকার৷ 
খনিজ, মোটর গাড়ী শিল্প, জাহাজ যাতায়াত ইত্যাদি । শেষ পর্যস্ত প্রয়োজন 
বোধে জাতীয়করণে অধিকার সরকারের হাতে রাখিয়া, বেসরকারী ও ঘরোয়া 
উৎপাদন ব্যবস্থা যাহা! কার্ধকরী রহিয়াছে, তাহ] মানিয়া লওয়। হইয়াছে । এবং 
নৃতন শিল্প প্রচেষ্টা বেসরকারী প্রচেষ্টায় সরকার কর্তৃক সাহাধ্যপ্রাঞ্ত হইয়৷ কার্ধ করিতে 
অথব৷ সরকারী সাহাষ্য ব্যতীতই কার্ধ করিবার অধিকার দেওয়। হইয়াছে । 


তৃতীয় বিভাগে উপরে লিখিত ২৯টি শিল্প ব্যতীত অন্য সকল শিল্প হইবে সমবায়” 
ভিত্তিতে । বর্তমানে তৃতীয় দফায় উল্লিখিত সকল শিল্পই বেসরকারী গ্রতিষ্ঠান কর্তৃক 
পরিচালিত হইলেও সরকারের পক্ষে তৃতীয় দফায় উল্লিখিত শিল্প গ্রচেষ্টায় অংশ গ্রহ 
করায় কোনও রূপ বাধা থাকিবে না। 

্ষুত্রায়তন ও মাঝারি শিকল্পাসমূহ যাহাতে বৃহদাকার শিল্প প্রতিঠানের সহিত 
প্রতিযোগিতায় দীড়াইতে পারে এবং বৃহ্দায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানের গ্রতিষোঁগিতার 


১০৮ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


ফলে ক্ষুত্রায়তন শিল্পসমূহ যাহাতে ধ্বংস না হয় তদুদশ্রে শিল্পনীতিতে স্ষুদ্রায়তন 
পনির শিল্পকে কয়েক প্রকার সাহাষ্যদানের উল্লেখ করা হুইয়াছে। 
পিজি অর্থ সাহাষ্য; প্রভেদমূলক..শু্ক (10162527)0981 [85 )) 
প্রয়োজনবোধে প্রতিষোগী বৃহদায়তন শিল্পের উৎপাদনের পরিমাণ 
সীমাবন্ধকরণ ইত্যাদি উপায়ে ক্ষুদ্রায়তন ও মীঝারি শিল্পকে সাহায্য করার প্রস্তাব 
১৯৫৬ সালের শিল্প নীতিতে গ্রহণ কর! হইয়াছে। 
সম্পূর্ণভাবে শিল্প বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত না করিয়৷ ও ঘরোয়া উদ্যোগে শিল্প, ব্যবসায়, 
বাণিজ্য স্থপরিকল্পিত উপায়ে চলিতে সাহাষ্য করার উদ্দেস্তেই সরকারের শিল্প 
ব্যবসায় বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ। প্রধানত যে কয়টি উপায়ে ঘরোয়া শিল্প ব্যবস্থাকে 
সাহায্য করা হয় তাহ] নিম্নরূপ £ 
১। রাজস্ব নীতি রাজস্ব নীতি (ড1509] 7০11০) ছুই ভাগে ভাগ করা 
যায়। (ক) দেশের শিল্প সংরক্ষণের জন্য নীতি গ্রহণ অর্থাৎ সংরক্ষণমূলক ; (খ) কর 
আদায় (চ২6৬৪০০০)। সংরক্ষণ দ্বারা শিল্প কিভাবে সাহায্য লাভ করে তাহ! 
বিস্তারিত পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে পুনরুল্পেখ 
করিতেছি যে সংরক্ষণ শ্রন্ক বসান হইলে দেশের শিল্পজাত 
দ্রবোর তুলনায় বিদেশী শিল্পজাত দ্রব্যের মূলা অধিক হয়। 
ফলে বিদেশী দ্রব্যের সম্ভোগ সঙ্কোচ হয়; এবং দেশী দ্রব্যের , সম্ভোগ প্রসার 
লাভ করে। কর নীতির ফলে শিল্পকে কোন কোন বিষয়ে কর-ভার হইতে মুক্তি 
দেওয়া হয়। 
সংরক্ষণ নীতি 2 ভারতে শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রথম হইতেই ভারতের জনমত 
ংরক্ষণের দাবী করিয়াছিল। কিন্তু বিদেশী সরকার তাহাদের নিজেদের স্বার্থে 
ভারতের সে দাবী গ্রহণ করে নাই । 
প্রথম মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতে গ্রেট বুটেন তাহার ভূল বুঝিতে পারিল যে 
গ্রেট বুটেনের নিজের স্বার্থেই ভারতীয় শিল্পসমৃহকে সংরক্ষণ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। 
স্থতরাং ভারত সরকার ১৯২১ সালের শুন্ক কমিশনের স্থুপারিশ অনুযায়ী ভারতীয় 
শিল্পসমূহকে সংরক্ষণ দেওয়া স্থির করিল। এই স্থপারিশ অনুসারে যে সংরক্ষণ 
দেওয়ার প্রস্তাব হইল তাহাতে আবেদনকারী শিল্পসমূহকে ৩টি প্রধান সর্ত পূরণ 
করিতে হইত। (১) আবেদনকারী, শিল্পকে প্রমাণ করিতে হইত যে শিল্পের 
প্রয়োজনীয় সকল প্রাক্কৃতিক সুযোগ আছে যেমন. কাঁচামাল সরবরাহ এবং শ্রশ্ন 
সরবরাহ ; (২) আবেদনকারী শিল্পকে প্রমাণ করিতে হইত যে সংরক্ষণ ব্যতীত 
আবেদনকারী শিল্প বিদেশী শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় দাড়াইতে পারে না; 
€৩) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইত যে নির্দিষ্ট সময় অস্তে বিনা 
ক্ষণে কার্ধ করিতে পারিবে । উক্ত সংরক্ষণ নীতিকে বল! 
৬3 রঃ হইত বিচারমূলক বা প্রভেদমূলক সংরক্ষণ (01501117011)9011)8 
7:0620০01019)। বিচারমূলক সংরক্ষণে লৌহ, স্তীবন্তঃ কাগজ, 
চিনি প্রভৃতি কতিপয় শিল্পকে সংরক্ষণ দেওয়া হয় । স্থাখের বিষয় অতি অল্পকালের 


রাজস্ব নীতি ও 
ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ 


ব্যবসায় বাণিজ্য ও রাষ্ট্র ১০৯ 


ষধ্যেই যে শিল্পসমূহকে সংরক্ষণ দেওয়া হইয়াছিল উহাদের আর সংরক্ষণের প্রয়োজন 
রহিল না। 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে কতিপয় শিল্প প্রাকৃতিক সংরক্ষণ (ব9:5:51 2:065০605) 
ভোগ করিতে লাগিল। অর্থাৎ, বিদেশী দ্রব্য আমদানিতে অস্থৃবিধা এবং নিজেদের 
স্বার্থে রপ্তানি সন্কোচ ইত্যাদির ফলে ভারতে নানাপ্রকার শিল্প গড়িয়া উঠিতে 
লাগিল। বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতি সতত পুরণ কর! যুদ্ধকালে ভারতীয় শিল্পের 
“পক্ষে সম্ভব হইল না। স্বতরাৎ তখনকার ভারত সরকার বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতি 
পরিহার করিয়া নৃতন সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করিল। ইহাতে যদ্ধকালে কোন শিল্প 
গঠন হইলে শিল্প যে হ্থসংগঠিত (৮611-0168151560) ইহা! প্রমাণ করিতে পারিলেই 
শিল্পকে সংরক্ষণ দেওয়। হইবে । 


১৯৪৮ সালে শিল্প নীতি নির্ধারণকালে স্বাধীন ভারতে শুন্ধনীতি ও করনীতি 
(15০81 £০1155) কি হওয়া! উচিত তৎসম্পর্কে স্থপারিশ করার জন্য একটি কমিশন 
বসান হয়। এ কমিশনের সভাপতি টি টি. কুষ্ণমাচারীর নামাচ্ুসারে কমিশনকে 
রুষ্ণমাচারী কমিশন বল! হয়। এ কমিশনের স্থপারিশের ফলে শ্রন্কনীতির আমূল 
পরিবর্তন হয়। & 


বিচারমূলক,শিল্পনীতি পরিহার করিয়া উন্নয়নমূলক শুন্ধনীতি গ্রহণই রুষ্*মাচারী 
ৃ কমিশনের স্থুপারিশ ছিল। প্রথমত, ঘে সকল শিল্প দেশের 
ডি কমিশনের প্রতিরক্ষা বিষয়ক দ্রবা উৎপাদনে সহায়ত! করে যে কোনও মূলো 
সেই শিল্পসমৃহকে সংরক্ষণ দেওয়া হইবে। দ্বিতীয়ত, মৌলিক 
শিল্প (73851০ [00050.5) নৃতনই হউক কিংবা পুরাতনই হউক, সংরক্ষণ প্রাইতে 
থাকিবে । তৃতীয়ত, দেশের সামগ্রিক স্বার্থে যে শিল্লেরই সংরক্ষণ প্রয়োজন 
সরকার কর্তৃক ন্যাযা বলিয়া বিবেচিত হইবে সেই শিল্পকেই সংরক্ষণ দেওয়া 
হইবে । 
স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে যে শিল্প ব্যবসায় প্রসারকল্পে নরকার সংরক্ষণের মাধ্যমে 
সাহাষা দিয়া থাকে । উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সংরক্ষণ পাইলেই শিল্প যাহাতে 
মনে না করে ষে আবহমানকাল পর্বস্ত শিল্প সংরক্ষিত থাকিবে, তজ্জন্য শিল্পসমূহকে 
ঘথাসস্ভব দক্ষতার হিত কার্য করিতে হইবে । 


করনীতি £ রাজস্ব নীতির (51558] 1০011০5) দ্বিতীয় অংশ হইতেছে করনীতি। 
ভারতীয় করনীতি যাহাতে শিল্পপ্রসারে ব্যাঘাত হৃট্টিনা করে তদুদ্দেশ্ে ভারত 
সরফার শিল্পসমূহকে কতিপয় কর লাঘব (7৪ [২:৪1161) দিয়াছে । আধুনিকতম 
 মন্ত্রপাতি প্রয়োগ যাহাতে সহজ হয় তদুদেস্টে ক্ষয়ক্ষতি বাদ 
(10 56:5015600 110952110০6 ) স্থায়ী মূলধনের শতকরা ১* 
ভাগ হারে স্থির করিয়াছে। ইহাতে শিল্পে স্থায়ী যন্ত্রপাতির জন্য আবশ্যকীয় মূলধনের 
, যোগান -অনেকট1 মহুজ হয়।' এমনকি পুরাতন যন্ত্রপাতির উপর.শতকর? ২* ভাগ 
হারে ক্ষয়ক্ষতি বাদ পাইজে পারে । এমন কি উন্নয়ন কার্য যাহাতে . সুষ্ঠভাবে চলিতে 


করনীতি 


১১৪ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


পারে তজ্ন্ত শিল্পে যন্ত্রপাতি যোজন! কর] হইলে উহার উপর শতকর] ২৫ টাক হারে 
উন্নয়ন বাদ (196৮610701067 [২2৪866) পাইতে পারে। 

তৃতীয়ত, দেশের সঞ্চয় বাড়াইবার উদ্দেশ্ব এবং সেই সঞ্চয় যাহাতে বাঞ্চিত 
রী পথে নিয়োগ হয় তজ্জন্ত সরকার বীমার চাদার উপর কর লাঘৰ 

€ 583 [61191 ) নীতি গ্রহণ -করিয়াছে। বীমার চাদার উপর 
গড় হিসাবে কর বাদ দিয়া, কর লাঘব স্ৃযোগ দেওয়া হয়। 

করনীতি ও সংরক্ষণ নীতির সহিত যুক্ত আরেকটি নীতিও সরকার শিল্পসমৃহকে 
সাহাধ্য দান করার জন্ত গ্রহণ করিতে পারে । উহ] হইতেছে বিশেষ শিল্পকে আর্থিক 
সাহায্য বা সহায়তা দান (98315 )। ভারতের শর্করা শিল্পকে বিংশ শতাব্দীর 
তৃতীয় দশকে পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে আমদানীরুত চিনির সহিত প্রতিযোগিতায় 
দাড়াইতে সাহায্য করিতে তারত সরকার শিল্পকে লোকসান পূরণ করিয়া অর্থ 
সাহায্য দিয়াছিল। 

২। শিল্পে অর্থসংস্থানের পথ ( ভ৪১৪ ০? 2815706 0898851] 08 
[005255 ) £ ভারতীয় শিল্পের অন্যান্য অস্থবিধার মধ্যে মূলধনের অস্থবিধ] ষে 
প্রধানতম সে-কথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছে । একদিকে ভারতে সঞ্চয়ের 
স্বল্পতা অন্যদিকে বিনিয়োগকারীর বিশ্বাসের অভাব, উভয়ই এককালে শিল্পে মূলধন 
যোগানে ব্যাঘাত স্যট্টি করে। এই কারণেই স্বাধীনতা লাভের পদ ভারত সরকার 

ৃ কয়েকটি বিশেষ অর্থসংস্থা ( ঢ1791506 (00109120610) ) স্থাপন 
নিরিবিরি হা করিয়া শিল্পে আবশ্তকীয় মূলধন সংস্থানের পথ স্থগম করার 
ব্যবস্থা করিয়াছে । শিল্পে মূলধন সংগ্রহের ব্যাপারে যে সমূহ অর্থসংস্থা সাহায্য 
করিতে পারে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচন] নিয়ে করা হইল। 

ভারতবর্ষে শিল্প ব্যাঙ্ক (07705001591 73891.) গঠন করার প্রচেষ্টা ফলবতী হয় নাই 
তাহা! পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে । বেসরকারী প্রচেষ্টায় শিল্প ব্যাঙ্ক গঠন সম্ভব হয় 
নাই বলিয়াই স্বাধীন ভারতে শিল্প গঠনে সাহায্য করার জন্য প্রধানত দীর্ঘ মিয়াদী 
মূলধন সংগ্রহের জন্যা, ভারত সরকার ১৯৪৮ সালে শিল্পীয় অর্থ সংস্থা (17704500151 
ঢ3081)০ 09:00:80) স্থাপন করে। দেশীয় বুহদায়তন শিল্পলমূহকে মূলধন 
সংগ্রহে সাহায্য করার জন্য শিল্পীয় অর্থসংস্থা (17005001981 ঢ10791706 001001961017) 
শিল্প-গ্রতিষ্ঠানকে ২৫ বৎসরের মধ্যে পরিশোধনীয় খণ দান করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, 
শিল্পের শেয়ার (5108155 ) বা খণ পত্র (6০০:08:6 ) অবলেখন (077067%116 ) 
করিতে পারে; তৃতীয়ত, শিল্প যদি বাজার হইতে খণপত্র বিক্রয় করিয়া খণ সংগ্রহ 
করে তাহা হইলে খণ পরিশোধ সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি (99121)068) দিয়! থাকে অবশ্য 

ঘি ধণের মিয়াদ ২৫ বৎসরের অধিক ন] হয়। চতুর্থত, নৃতন 
শিপ অর্থছার _ আমদানিরুত যন্ত্রপাতির মুল্য পরিশোধ সম্পর্কেও এই লাস্থা 
প্রতিশ্রুতি বা প্রত্যাতৃতি দিয়! থাকে ।, ১৯৪৮ সালে এই-সংস্থা 
স্থাপন! হইতে ১৯৫৯ সালের নভেম্বর মাস পর্যস্ত এই সংস্থা ৬৮.কোটি ২৭ লক্ষ টাকা 


এগ অঞয় তাবিয়াছে। 


ঝ্লাজ্য অর্থ সরবরাহ সংস্থা (96866 90088] 0০8০780৩৮ ) 2 
শিল্পীয় অর্থ সংস্থা (11105500191 11)91106 (00:01810015 ) বৃহদায়তন শিল্পসমৃহকে 
সাহায্যদান করার জন্য গঠন করা হয়। কিন্তু ভারতের শিল্প 
ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র ও মাঝারী আয়তন শিল্পের দানও নগণ্য নহে। 
এই কারণেই কেন্দ্রীয় সরকারের পরামর্শে রাজ্য অর্থ সরবরাহ 
সংস্থা (96866 ঢ108100181 00150186101) ) স্থাপিত হয় । প্রায় প্রত্যেক রাজোই 
একটি রাজ্য অর্থ সরবরাহ সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে । 

শিল্পীয় অর্থপংস্থার মতই রাজা অর্থ সরবরাহ সংস্থা কোনও রাজ্যের মধো 
অবস্থিত ক্ষুদ্র ও মাঝারী আয়তনের শিল্পের শেয়ার ক্রয়; খণপত্র অবলেখন করা; 
খণ পরিশোধে প্রতিশ্রুতি দান করে। এতছ্যতীত নবগঠিত শিল্পে বিনিয়োগকারীদের 
স্থির হারে লাভাংশ প্রাপ্তির প্রতিশ্রতিও এই সংস্থা দিয়া থাকে। অন্যন শতকর! 
৩২ টাকা হারে এবং অনূর্ধ্ব শতকরা ৫ টাকা হারে লাভাংশ বিতরণের প্রতিশ্রুতি 
€দওয়া হয়। 

ভারতের সকল রাজ্য অর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের মোট সাহাষ্যের পরিমাণ 
১৯৫৯ সালে সেপ্টেম্বর মাস পর্ধস্ত ২১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। 

ভারতের শিল্পীয় খণ এবং বিনিয়োগ সংস্থা ([00081729] 05016 08 
10558805078 0077১০15650) 2 শিল্পীয় খণ ও বিনিয়োগ সংস্থা শিল্পীয় অর্থ 
সংস্থার উদ্দেশ্সমৃহ কার্ধকরী করা ব্যতীতও বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহে সাহাষ্য করে। 
যে শিল্পসমূহ এই সংস্থা হইতে সাহায্য পায় উহাদের বৈদেশিক মুদ্রার অভাব ঘটিলে 
এই সংস্থা বৈদেশিক মুদ্রা! সংগ্রহে সাহাষ্য করে। 

বিদেশ হইতে 'আবশ্ঠকীয় যন্ত্রপাতি যাহাতে সহজে আর্মদানি 
ভারতের শিল্পীয় ধণ ও করা যায় তাহার জন্য এই সংস্থা আমদানিকারককে প্রতায়ী 
বিনিয়োগ সংস্থাব ব্যয় | 
খণ (10000076101 0069165 ) দিয়া থাকে | এই সংস্থাটি 
১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় । 

১৯৫৯ সালের সেপ্টেপ্ধর মাস পর্যন্ত এই সংস্থা ভারতের মোট ৪৩টি যৌথ 
কারবারী প্রতিষ্ঠানকে ১৪ কোটি ৫ লক্ষ টাকা খণ মগ্জুর করিয়াছে । ৫ কোটি ২১ 
লক্ষ টাকা মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহে সাহায্য করিয়াছে এবং ৩৮ লক্ষ টাকার 
প্রত্যয়ী খণ মঞ্জুর করিয়াছে । 

শিল্পীয় পুনঃ অর্থ সরবরাহ সংস্থা (73661987706 (02750756897) ০8 
[750555) 2 শিল্পীয় পুনঃ অর্থ সরবরাহ সংস্থা সরাসরি কোনও শিল্পকে খণ দান 
শিল্পী পুনঃ অর্থ: রুরে না। মাঝারী আয়তনের শিল্প ( অর্থাৎ যে শিল্পের মূলধন ও 
সরবরাহ সঞ্চিত তহবিল ৫ লক্ষ টাকার অনূর্ধ্ব ) সমূহ ব্যাঙ্কের নিকট 

হইতে খণ গ্রহণ করিয়া যে খণপত্র বা রেহননাম। দেয়'উহাই 
আবার শিল্পীয় পুনঃ অর্থ সংস্থার নিকট জমা রাখিয়া ব্যাঙ্ক খণ গ্রহণ করিচৃত,গীরে। 
তবে ব্যাঙ্ক খণপত্র জামীনভ, রাখিয়া যে গণ গ্রহণ করিবে উহা পুনরায় মাঝারী-ধরনের 


রাজ) অর্থ সরবরাহ 
সংস্থার কার্য 


১১২ প্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা! 


জাতীয় শিল্পোক্সয়ন সংস্থা / 5008] 17008520881 10৩ ৩101702928 
জাতীয় শিল্পোব়্ন. 0০:০:869% ) 2 এমন অনেক শিল্প আছে যাহা ভারতের 
সংস্থার কাব সামগ্রিক উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য অথচ সেই সকল শিল্পে 
মনোযোগ প্রায় দেওয়াই হয় না। সরকারী প্রচেষ্টা অথবা বেসরকারী প্রচেষ্ট! 
কোনটাই এই প্রকার শিল্পে মনোযোগ দেয় না। কিন্তু ভারতের পরিকল্পিত অর্থ- 
নৈতিক উন্নতির পথে এই নকল শিল্পের উন্নয়নও একান্ত প্রয়োজন । 

জাতীর শিল্লোন্নয়ন সংস্থা এইরূপ শিল্পকেই সাহাষ্য দান করার জন্ত ১৯৫৪ সালে 
স্থাপিত হয়। যে সকল সংস্থায় এতাবতকাল পর্যস্ত এই সংস্থা সাহাষ্য দ্রান করিয়াছে: 
তাহার মধ্যে (১) ভারী ষ্ত্রপাতি উৎপাদনকারী শিল্প (7585 1$18017176 0015 - 
[0৬৩0 ); (২) ভারী শিল্পে প্রয়োজনীয় মধ্যবর্তা দ্রব্য উত্পাদনকারী শিল্প 
( 1[0:21710201902 [1707507% )--যেমন রবার, প্লাষ্টিক ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য । 

সাহাষ্য কাল ব্যতীতও জাতীয় শিল্পোন্নয়ন সংস্থা নৃতন শিল্প গঠনের পরিকল্পনা 
গ্রহণ করিতে পারে । ভারতবর্ষে ওুঁধধ ও রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য এই 
সংস্থার রাশিয়! গণতদ্ধ্বের 1[/9 160101.065%7০9:0র সহিত ১৯৫৯ সালের সেপেম্বর 
মাসে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই সংস্থার প্রতিশ্রুতিতে রাশিয়া হইতে ৮ কোটি 
রুৰেল খণ গ্রহণ করা হইয়াছে । 

আন্তর্জাতিক ব্যান্ক ( ৮/০;]0 88৮ )$ ভারতের বৈদেণিক মৃদ্রার অভাক 
মিটাইবার জন্য ভারত সরকার আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের নিকট হইতে খণ গ্রহণ করিয়। 
বিশেষ শিল্পকে সাহায্য করিতে পারে । ভারতের রেলপথকে খণ 
এবং শিল্পীয় খণ দেওয়ার জন্য ভারত সরকার আস্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক 
হইতে ১৯৫৯ জুলাই মাস পর্ধস্ত ৬ কোটি ডলার খণ সংগ্রহ কর! হইয়াছে । ভারত 
সরকার আস্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এবং আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতে বৈদেশিক মুদ্রা 
সংগ্রহের ব্যবস্থা করে । 

৩। মুদ্রা ও ধণদান নিয়ন্ণ (0০70%801 ০£ 08375100580 (02501) 2 
বাবসায় বাণিজা প্রসারে মৃদ্রা ব্যবস্থার স্থসংহতি যে একান্ত প্রয়োজন একথার উল্লেখ 
মুত্র ও ধণদান নিয়ন্ত্রণ নিশ্রয়োজন। সর্বজন গ্রাহ্‌ মুদ্রা ব্যবস্থা না থাকিলে ব্যবসায়ের 
ও ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ প্রসার সম্ভব নহে। ব্রব্য বিনিময় (88161) বা প্রত্যক্ষ বিনিময় 

বাবস্থার অস্থৃবিধা এবং পরোক্ষ বিনিময়ের উদ্তব পূর্বে আলোচনা 
করা হইয়াছে। পণ্যের মূল্য নির্ধারণ, মূল্য পরিশোধ উদিত উপযুক্ত মুদ্রা 
ব্যবস্থার একাস্ত প্রয়োজন । 

আবার শিল্পের মুন্গধন সংস্থান ও সাময়িক খণও টাকার বাজার স্থসংহত না হইলে- 
'সম্ভব নহে। 

মুদ্রা বাবস্থার উপর বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার বা সক্কোচও নির্ভর করে। 
আস্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রত্যেক দেশের পক্ষেই প্রয়োজন । তারতের মুদ্রা ব্যবস্থা! বন্থ 
বাধা বিক্ন অতিক্রম করিয়! আজ ন্বাধীন মুদ্রা হিসাবে গণ্য হইয়াছে । আতস্তর্জাতিক 
বাণিজ্য যদিও স্বর্ণমানের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু অন্তর্দেশীয় লেনদেনে ভারতের মুদ্রা 


সস 


শান্তজণতিক ব্যাঙ্ক 


ব্যবসায় বাণিজা ও রাষ্ট্র ১১৩ 


'ব্যবস্থা অপরিবর্তনীয় কাগজী মুত্রা। মুক্রামান স্থির রাখিতে না পারিলে বৈদেশিক 
লেনদেনে অস্থুবিধার স্থ্টি হয়। তারতের মুদ্রা ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক অফ. ইত্ডিয়! নিয়ন্ত্রণ করিতেছে । 

আবার খণ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এবং ব্যাঙ্ক বাবসায় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পৃথক 
হিজক ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন (81010776 050707981)155 4১০6, 1949) 

পাশ করা হইয়াছে। ইহার ফলে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ও নিয়ন্ত্রণ 
ক্করা সহজ হইয়াছে। 

মূলধনের বাজার (09101681 21150) নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশে ১০০০৪16155 00008০% 
জুলধনেব বাজাব ও [5৪৮190101 £১০£ দ্বারা মূলধনের বাজার আর ব্যাঙ্কের হার এবং 
টাকাব বাজাব খণ নিয়ন্বণ পদ্ধতির মাধ্যমে টাকার বাজার (স্বপ্লমিয়াদী খণের 
ৰাজার ) নিয়ন্ত্রণ করা হয়। 

মহাজনী আইন (050110905 [,02175 4১০0) পাশ করিয়া অতি কুমীদ, সাহুকার 
ও মহাজনদের খণ পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করা হইতেছে। 

এই প্রকার বিবিধ আইন যর্দি না থাকিত তাহা হইলে ব্যবসায় বাণিজ্য 
স্থপরিকল্পিত পথে চলিতে পাঠ্রত না। 

৪। যানবাহন বাবস্থার উন্নয়ন (106৬510090560 ০1 [50908 ) £ 
যানবাহন বাবস্থুর গুরুত্বের বিষয় অধিক লেখা নিস্রয়োজন। যানবাহন ব্যবস্থাকে 
সভ্যতার বাহক বলা যাইতে পারে । এঁতিহাসিক যুগের গোড়াপত্তন হইতে অগ্যাবধি 

যানবাহন ব্যবস্থাই বিভিন্ন দেশের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়! 
যানবাহন ব্যবস্থাও আসিতেছে । যানবাহন ব্যবস্থা উন্নত ন1 থাকিলে পৃথিবীর 
ব্যবসায়ে সহাষত! 

কোন্‌ দেশে কিভাবে উন্নতি হইতেছে তাহা জানারও কোন উপায় 
থাকিত না। কুপমও্ুক হইয়া থাকিতে হইত । 

আজ স্থমেরুতে রাশিয়া ৫০ মেগাটন বোম! বিস্ফোরণ করিয়াছে তাহা পৃথিবীতে 
কোন দেশেরই জানা সম্ভব ছিল না। পৃথিবীর কোন্‌ দেশ কিভাবে অগ্রগতির পথে 
অগ্রসর হইতেছে তাহা যানবাহন ও পরিবহণ ব্যবস্থার আশীর্বাদ্দে সকলেই জানিতে 
পারিতেছে। দুরকে নিকট করাই যানবাহনের কার্ধ। 

শিল্প বিপ্লবের স্থচনাও যানবাহনের উন্নতি লইয়া । যানবাহন বাম্পীয়করণ ন। 
হইলে গ্রেট বুটেনের পক্ষে এত দ্রুত অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তার কর! সম্ভব হইত 
ফিন। তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। 

ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশের পক্ষে যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতি একান্ত প্রয়োজন । 
ভারতবর্ষের অর্থনীতি ক্ষুতর ক্ষুদ্র স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রামের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ফলে গ্রামীণ 
সম্পদ প্রয়োগ করিয়া গ্রামীণ চাহিদাই মিটান হইত। স্বয়ং সম্পূর্ণ অর্থনীতির আর 
ষে গুণই-থাকুক, শিল্লোন্নত দেশের সহিত গ্রতিষোগিতায় দাড়ান যে তাহার পক্ষে 
সম্ভব নছে একথা একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে । ভারতবর্ষের অর্থনীতির ছুর্বলতার 
হুধোগ লইস্কাই প্রেউ বুটেন ছুই শতাধিক বৎসর ভারতের উপর অর্থ নৈতিক নিয়ন্ত্রণ 
রাখিতে পারিয়াছিজ। 


11--৮ 


১১৪ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


. এত বড় বিরাট দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও যে সুষ্ঠ যানবাহন ব্যবস্থার অভাবে. 
সম্ভব নহে তাহা বিশদভাবে বিবেচনা করিয়াই তদানীন্তন বৃটিশ শাসকগণ প্রতিরক্ষা 
বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলেই প্রথমে রেলপথ স্থাপন করেন । 

পরবর্তী ইতিহাসে দেখা যায় যে ভারতে "শিল্প কয়েকটি স্থানকে কেন্দ্র করিয়াই 
গড়িয়া উঠে এবং ফলে শিল্প কেন্দ্রীতৃত (10909811560 ) হয়। শিল্প গঠনে বন্দরের 
সহিত সহজে যোগাযোগ রক্ষা এবং প্রয়োজনীয় কাচামালের সহজ লভ্যতার 
উপর সবিশেষ নজর দেওয়া হয় সন্দেহ নাই। তথাপি অন্তান্ত দেশের মতই, 
ভারতবর্ষেও গ্রামাঞ্চল হইতে শিল্পাঞ্চলে কাচামাল বহন, শিল্পাঞ্চল হইতে ভারতের_ 
দূর দূরাঞ্চলে শিল্পজাত দ্রব্য প্রেরণের জন্য রেলপথ গঠন করার প্রয়োজন অতীব 
গুরুত্বপূর্ণ । 
কেবল রেলপথ নহে, ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশের পক্ষে জলপথ ও স্থলপথও 
গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণেই ভারত সরকার যানবাহন ব্যবস্থার সু পরিচালনের জন্য 
যানবাহন ব্যবস্থা রাষ্ত্বীয়করণের নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। | 
যাহাতে রেলপথ স্ু্রভাবে পরিচালিত হয় তাহার জন্য রেলপথ পুনর্বিন্যাস করা 
হইয়াছে । রেলপথের উপর গুরুত্ব দেওয়া হইলেও রাজপথ ও জলপথকে অবহেলা 
কর! হয় নাই। 
তখনকার যুগে রেলপথ গঠন ও পরিচালন পদ্ধতি জানিত ন বলিয়াই রাজপথের 
যে গুরুত্ব ছিল উহ। বুঝিতে পারিয়া সম্রাট শের শাহ গ্রা্ড ট্রাঙ্ক রোড স্থাপন করেন । 
৫। আইনের সাহায্যে ব্যবসায়ে সহায়তা--(ক) যৌথ কারবারী 
আইন £ ব্যবসায় বাণিজ্য কখনও একতরফা হয় না। ব্যবসায় 
১১ বাণিজ্যের উদ্দেশ চাহিদা ও যোগানের সমন্বয় হইলেও ব্যবসায়ের 
৮. ভিত্তি পারস্পরিক বিশ্বাস ও চুক্তি । চুক্তির মাধ্যমেই ব্যবসায় হয় 
বলিয়া ব্যবসায়ে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের স্বার্থ রক্ষার জন্য আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন । 
সমাজ ব্যবস্থা দিন দিন জটিল আকার ধারণ করিতেছে বলিয়াই চুক্তি ও 
আইনের প্রয়োজন । নৈরাজাবাদে ( £191015190 ) বিশ্বাসিগণ অবশ্ট ব্যবসায় 
বাণিজ্য ক্ষেত্রে সরকারের অস্তিত্ব মানিয়া লইতে চাহেন না। তাহারা বিশ্বাস 
করেন যে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিই সম।জবন্ধ জীব হিসাবে সমবায় ভিত্তিতে কাজ 
করা। কিন্ত সকল ক্ষেত্রে মানুষ স্বৃদ্ধিপ্রস্থত কার্য করে না বলিয়াই সরকারকে, 
আইন প্রণয়ণ ছার! হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন হয়। 
বাবসায় বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য আইনসমৃহকে বাণিজ্যিক আইন (00107)61019] 
[.০এ) বপে। বাণিজ্যিক আইনের মধ্যে বিশেষ বিশেষ কয়েকটির সংক্ষিপ্ত 
আলোচন। নিয়ে দেওয়া! হইল। 
ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে ব্যবসায় সংগঠন পদ্ধতিও পরিবর্তন হয়। 
যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানসমূহই বর্তমানে ব্যবসায় বাণিজ্যে সর্বাধিক অংশ গ্রহণ 
করে। যৌথ কারবারী ব্যবসায়ের স্থবিধা গ্রহণ সমাজের পক্ষে কখনই সম্ভব হইত না! 
যদি যৌথ কারবারী আইন পাশ করিয়া বিনিয়োগকারীদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা! 


বাবসায় বাণিজা ও রাইট ১১৫ 


নাহইত। যৌথ কারবারী আইন পাশ করিয়া সমাজের সঞ্চয় কল্যাণমূলক পথে 
বিনিয়োগের ব্যবস্থা হইয়াছে । .. 

ইংলগ্ডে ১৮৫* সালে প্রথমে যৌথ কারবারী আইন পাশ করিয়া যৌথ কারবারী 
প্রতিষ্ঠানের প্রথম বৈশিষ্ট্য আইনত ব্যক্তিসত্বা বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে । এঁ আইন 
অনুসরণে ভারতবর্ষে ১৮৫৬ সালে তারতীয় যৌথ কোম্পানী আইন ([7)0181, 
€0091701090165 4০০ 1856 ) পাশ করা হয় এবং যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানে সসীমদায় 
অথবা দায় সীমাবদ্ধের নীতি গ্রহণ করা হয়। দায় সীমাবদ্ধ নীতি গ্রহণ কর! না 
_হুইলে বিনিয়োগকারী নিশ্চিন্ত মনে যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করিতে 
প্রয়াস পাইত না। বুহদায়তন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠনও সম্ভব হইত না। 


মূল আইনের দোষত্রটি দূর করার জন্য ভারতীয় যৌথ কারবারী আইন বহুবার 
সংশোধন কর! হইয়াছে । ১৮৮২ সালে ভারতীয় যৌথ কারবারী আইন প্রথমে 
| সংশোধন হয়। তারপর ১৯১৩ সালে ব্যাপক সংশোধন হয়। 
যৌথ কারবারী আইন ১৯৩৬ সালে আবার ১৯১৩ সালের যৌথ কারবারী আইন 
ও পরিচালন নিয়ন্ত্রণ, 
সংশোধন হয়। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের পর ভারতীয় 
ব্যবসায়ীবুন্দ যাহাতে ভারতের “অর্থ নৈতিক উন্নতি সাধনে আবশ্যকীয় অংশ গ্রহণ 
করিতে পারে সেইজন্য নৃতন করিয়! যৌথ কারবারী আইন পাশ হয় ১৯৫৬ সালে । 


যৌথ কারবারী আইন পাশ করার ফলে ব্যবস্থাপনার উন্নতি হইবে এবং বাবসায় 
স্থচুভাবে পরিচালন হইবে আশা করা যায়। ম্যানেজিং এজেন্সী ( পরিচালন 
প্রতিনিধি ) প্রথার ক্রুটিসমূহ দূরীকরণের জন্ত ১৯৫৬ সালে যৌথ কারবারী আইনে 
ম্যানেজিং এজেন্সীর উপর কতিপয় বিধিনিষেধ আরোপ করা হইয়াছে । আরার 
পরিচালকমণ্ডলী যাহাতে যথেচ্ছভাবে ব্যবসায় পরিচালন করিয়া বিনিয়োগকারীদের 
স্বার্থহানি ন৷ ঘটায় তাহার ব্যবস্থা করিয়াও ভারতীয় যৌথ কারবারী আইনে (১৯৫৬) 
ধারা সন্নিবেশ করা হইয়াছে । পরিচালকমণ্ডলীর সদশ্য্দের যোগ্যতা এবং ক্ষমতা 
সম্বন্ধে সবিশেষ নির্দেশ এই আইনে দেওয়া হইয়াছে। আবার শেয়ার মালিকদের 
মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্থার্থ ক্ষুপ্ন হইলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সরকারের সাহাষা 
গ্রহণ করিতে পারে । 
. খে) ভারতীয় অংশীদারী ব্যবসায় আইন ( [70038 ১8707575180 
1০৮) 2 অংশীদারী ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পারম্পরিক বিশ্বাম এবং অসমীর্দায় 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | যাহাতে কোনও এক বা কতিপয় 
অংশীদারী আইনের অংশীদারের কার্ধের ফলে অপর অংশীদারগণের স্বার্থহানি না ঘটে 
র্ তছৃদ্েশ্টেই অংশীষ্নারী আইন পাশ করা হইয়াছে । পারম্পরিক 
সম্বন্ধ, কর্তব্য ইত্যাদি স্থির করিয়া অংশীদারী ব্যবসায় পাশ করা হইয়াছে । ভারতে 
অংশীদারী আইন ১৯৩২ সালে পাশ করা হয় । 


গে) ভারতীয় চুক্তি আইন ( [75989 0:০8013568 /৫£) 5 ব্যবসায়ে 
সুংশ্লি্ নকল পক্ষই লিখিত বা অলিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। স্ৃতরাং চুক্তি ছারা 


১১৩৬ বাবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


জ্রর্যের মুল্য নির্ধারণ, মূল্য পরিশোধের নিয়ম, চুক্তি সম্পা্দনের বিনির্দেশ ইত্যাদি 
বিষয়ের উল্লেখ চুক্তি আইনে আছে। এই আইন ১৮৯* সালে 
চুক্তি আইনের সুফল পাশ হয়। 
ঘে) বিনিময়পত্র বিষয়ক আইন ( ০৪০৪৪৮০ [তত 8০8) 2 
আধুনিক যুগে ব্যবসায় খণের উপর ভিত্তি করিয়াই আছে। খণ পরিশোধের মাধ্যম 
হিসাবে সম্প্রদেয় বা বিনিময়ষোগ্য পত্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে । 
চেক, হুপ্ডি, প্রত্যার্থপত্রসমূহই বিনিময়পত্র বা সম্প্রদেয় দলিলের 
5 উদ্দাহরণ। লম্প্রদের় বা বিনিময়যোগ্য দলিলাদির মারফতে 
ব্যবসায় বাণিজ্য সংঘটিত হইলে যাহাতে ব্যবসায় সম্পক্কিতু 
কোনও পক্ষকেই ক্ষতি স্বীকার করিতে না হয় তজ্জন্ত ভারতীয় বিনিময়পত্র 
বিষয়ক আইন (17019 ০£০019016 “[1/50000021055 4০6) পাশ করা 
হইয়াছে। 
(ও) দ্রব্য বিক্রয় আইন (95155 ০£ 0০০৭৪ /১০%৪ ) 2 দ্রব্য বিক্রয় আইন 
পাশ করিয়া ক্রয় বিক্রয় কি উপায়ে সংঘটিত হইতে পারে; ক্রয় 
ই ও বিক্রয়ে প্রস্তাব (০26: ) এবং সম্মতি (2০০21১681০৪ ) কিভাবে 
স্থির করা হয়; ক্রয়ের চুক্তি করিয়া কেহ চুক্তি ভঙ্গ করিলে 
কি পন্থা গ্রহণ করা কর্তব্য ইত্যাদি বিষয় বিক্রয় আইন দ্বারা নির্ধারিত হয়। 
(5) বীমা আইন € 21088718009 406৪ ) 8 ব্যবসায়ের একটি বিশেষ 
সহায়ক অংশ বীমা । বীমার সাহাষ্য গ্রহণ করিয়া! ব্যবসায়ের ঝুঁকি কমান যায় ইহা! 
আলোচনা করা হইয়াছে । স্তরাং ব্যবসায়ীদের পক্ষে বীমার 
শীমা আইনেব হুল সাহায্য গ্রহণ অপরিহার্য। যাহাতে বীমা ব্যবসায় সুষটরূপে 
পরিচালিত হয় তছুদেশ্তে ধীমা আইন পাশ করা হইয়াছে । বীমায় সম্পকিত সকল 
পক্ষের স্বার্থ সংরক্ষণ করিয়া বীম। ব্যবসায় প্রসার করার উদ্দেশ্তেই বীমা আইন পাশ 
করা হইয়াছে । এই আইন ১৯৩৮ সালে পাশ হয়। 
€ছ) শ্রমিক আইন (189৬৮ 1.581818095 ) 2 কোন শিল্পে, বাবসায় 
প্রতিষ্ঠানে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক না থাকিলে শিল্পের অথবা 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব নয়। এক সময় ছিল ষখন শ্রমিকের জীবন 
মরণ ক্ষমতা সকলই মালিকের হাতে অপ্রিত ছিল । কিন্তু উৎপাদন প্রথ! যতই পরোক্ষ 
পদ্ধতিতে চলিতে আরম্ভ করিল, শ্রমিক মালিক সম্পর্কও 
নিনিষি নত ততই জটিল আকার ধারণ করিল। ফলে শ্রমিকের এবং 
মালিকের উভয়েরই স্বার্থ সংরক্ষণের প্রশ্ব উঠিল । 
শ্রমিক এক সময় শোধিত সম্প্রদায় (6310101660 52০6100) বলিয়াই ধরিয়া লওয়া 
হইত; আর মালিককে বলা হইত শোষণকারী (6%19161)। উভয়েরই চিন্তাধারা 
পৃথক। সুতরাং যাহাতে উভয়ের স্বার্থের সামঞ্ন্ত বিধান করা যায় তাহার জন্যই 


নানাবিধ শ্রম আইন পাশ করা হয়। 
প্রথমে ভারতের কারখানা আইন পাশ করা হয়। কাস্সিখানা আইন (৪০6০: 


ব্যবসায় বাণিজ্য ও রাষ্ট্র ১১৭ 


4১০৫ ) সর্বপ্রথষ ১৮৮১ সালে পাশ করা হয়। কতিপয় সংশোধনের মধা দিয়া ১৯৪৮ 
সালে কারখান1 আইনে শ্রমিকের কার্য সম্বন্ধীয় ব্যাপক নির্দেশ 
কারখানা আইন ও টু 
দেওয়। হইয়াছে । শ্রমিকের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং কল্যাণের 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়া! এই আইনটি পাশ করা হয়। 
কারখানা আইনে কারখানায় প্রতি শ্রমিকের জগ্ক ৫০০ কিউবিক ফুট (০0010 
৪০) স্থান রক্ষার নির্দেশ দেওয়! হইয়াছে । প্রতি কারখানায় একজন করিয়া শ্রম 
কল্যাণ অফিসার (1,8০0: ভ/7০15125 07061 ) নিয়োগ করার নিদেশ দেওয়। 
হইয়াছে । তাহার কতব্য হইবে শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা রক্ষা করার জন্য 
স্গালিককে পরামর্শ দেওয়া! ইত্যাদি 
এই আইনে শ্রমিক নিয়োগের ন্যুনতম বয়স বাধিয়! দেওয়! হইয়াছে । ৭ বৎসরের 
নিয় বয়সের বালক বালিকাদের কারখানায় নিয়োগ বন্ধ কর! হুইয়াছে। আবার 
শমিকদের দৈনিক ৮ ঘণ্টার ( সাঞ্চাহিক ৪৮ ঘণ্ট। ) অধিক খাটান নিষেধ । নিরবচ্ছিন্ন 
'এক বৎসর কার্ধ করিলে প্রত্যেক শ্রমিক নির্দিষ্ট হারে (প্রতি ২০ দিনে ১ দিন ) ছুটি 
পাইবে । নির্দিষ্ট ৮ ঘণ্টার উধ্বে যে সময় খাটান হইবে তাহার জন্য অধিহারে অধি- 
মজুরী (0৬6161702 ৬/৪£০) দিতে হইবে । উহার হার সাধারণ মজুরী হারের দ্বিগুণ । 
প্রত্যেক শিল্পে একজন করিয়া চিকিৎসক নিয়োগ করিতে হুইবে এবং প্রাথমিক 
সাহায্যের ( চা 4810.) ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। 
সমগ্রভাবে শ্রমিক আইন পাশ করিলেও বিভিন্ন প্রকার শিল্পের অবস্থা বিবেচন। 
করিয়। ভিন্ন ভিন্ন আইনও পাশ করা হইয়াছে । 
খনি সংক্রান্ত আইন ( 7017795 ১০) পাশ করিয়া! খনিতে শ্রমিকদের, পরিবহণ 
আইন পাশ করিয়া পরিবহণ শিল্পের শ্রমিকদের ; আবাদী আইন (19150801011 4১০0 
পাশ করিয়া আবাদী শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। / 
নিম্নতম মজুরী আইন (11110 005 ৬/৪£০5 £১০ট ১৯৪৮ সালে পাশ করা হয়। 
এই আইন দ্বারা শ্রমিকর্দের নিম্নতম মজুরী কি হওয়া উচিত এবং 
শিয্পতম সুখী আইন মজুরী প্রদানের পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় নির্ধারণ করা হয়। 
শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন (106 ৬৬ 01100061075 00910061858 0101) 4১০) পাশ 
করিয়। শ্রমিক কোনও বিপজ্জনক কার্ধ করা কালে কোনও প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হইলে 
মালিকের পক্ষ হইতে ক্ষতিপূরণ করার অধিকার দেওয়া হুইয়াছে। 
শিল্প বিরোধ আইন দ্বার] (0,9০0: 10151065 ০0) শ্রমিকের বিবাদের কারণ 
অনুসন্ধান ; বিবাদকালে শ্রমিকের মজুরী দান; বিবদমান পক্ষের আবশ্তিক সালিসীর 
(21010550017) ও মধ্যস্থতার (0:0150111801017) ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 
ভারতে শ্রমিক সংঘ বহুদিন বে-আইনী বলিয়াই গণ্য করা হইত। বহু চেষ্টার 
পরে ১৯২৮ সালে শঙ্গিকসংঘ আইন (806 [07010 406) 
88৮8৯ পাশ করার ফলে শ্রমিক সংঘ আইলত মানিয়া লওয়া হইঙ্গাছে। 
শ্রমিক সংঘ মানিয়া লইলে ফলে শিল্প বিরোধের সম্ভাবনা! কম 


হইবে মনে করিয়াই এই আইন পাশ করা হয়। 


১১৮ বাবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


ষে সকল শিল্পে স্ত্রী শ্রমিক নিয়োগ করা হয় তাহাদের বিশেষ কতিপয় অস্থবিধার 
কথা চিন্তা করিয়! প্রস্থতি কল্যাণ আইন ( 1০651710105 139189804১০) পাশ করা 
হ্য়। 

শ্রমিকের রাষ্ট্রীয় বীম। আইন ( [010 010693 ১6৪6০ 110501916 4৯০) পাশ 
করিয়া শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের চেষ্টা করা হইয়াছে । 

শিল্পে আবশ্ঠিকভাবে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড গঠনের কোনও ব্যবস্থাই ছিল না। কার্য 
হইতে অবসর গ্রহণ করিলে অথবা অসময়ে মৃত্যু হইলে শ্রমিকের উপর নির্ভরশীল 

২ ব্যক্কিগণের (স্ত্রী, পুত্র ইত্যাদি) যাহাতে কিছু অর্থ সংস্থান হয় 
বাণ্তীয় বীমা! আইন ও 
প্রভা কা তজ্জন্য আবশ্টিকভাবে কতিপয় শিল্পে প্রভিডেন্ট ফাগ্ড প্রবর্তনের 

ব্যবস্থা করা হইয়াছে। . শ্রমিকগণ তাহাদের মজুরী ও মাগলী 
ভাতার উপর শতকরা ৬৯ টাকা হারে চাদ দিবে এবং মালিক শতকরা ৬ঃ হারে 
টাদা এই তহবিলে জম] দিবে । 

জে) শিল্প উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ (11000511591 10555107705 858৫. 
15৪8190০078 4১০% ) 2 এই আইনটি ১৯৫১ সালে পাশ করা হয়। এই আইনের বলে 
শিল্প উন্নঘন ও নিষস্্ণ বেসরকারী বা ঘরোয়া উদ্যোগে পরিচালিত শিল্পসমূহকে উন্নতির 
আইন পথে চালিত করার জন্য আবশাকীয় পন্থা গ্রহণের এবং নিয়ন্ত্রণের 
অধিকার দেওয়া হইয়াছে। যে সকল প্রতিষ্ঠান এই আইনের আওতায় আসিৰে 
উহারা যদি সরকারের আইন মানিয়া না চলে তাহা হইলে সেই মকল প্রতিষ্ঠানকে 
জাতীয়করণ বা৷ রাষ্ত্বীয়করণের অধিকার এই আইনের বলে সরকারের হাতে রাখা 
হইয়াছে । 

(ঝ) জালিশী আইন (871805002) 1,9%55 ) 2 ব্যবসায় সম্পর্কিত পক্ষ- 
সমূহের মধ্যে কোনও বিবাদ উপস্থিত হইলে সহজে যাহাতে 
বিবাদের মীমাংসা হইতে পারে তাহার জন্য সালিশী আইন 
প্রণয়ন করা হইয়াছে । সালিশী আইনে বিব্দমান পক্ষসমূহ আপোশ মীমাংসায় 
বিবাদ মিটাইবার স্যোগ পায়। 

(49) দেউলিয়' আইন € 1108০155765 48০ ) 2 দেউলিয়া আইনে কে 
দেউলিয়া বিবেচিত হইতে পারে ; দেউলিয়া হইলে কি কর্তব্য ; 
দেউলিয়ার সম্পদ বাবস্থাপনার উপায় ইত্যাদির ব্যবস্থা কর! 
হইয়াছে । দেউলিয়া! আইন আছে বলিয়াই ব্যবসায়ী খণের ভিত্তিতে ব্যবসায় 
বাণিজ্য করিতে পরাজ্ম্থ হয় না। 

বাণিজ্যিক আইনের মধ্যে যেগুলি উল্লেখযোগ্য তাহার কিঞ্চিত আলোচন৷ উপরে 
করা হইল। ইহা হইতে তোমর] বুঝিতে পারিবে ষে ব্যবপায় বাণিজ্য প্রসারের 
জন্তও বটে আবার সুষ্টরভাবে ব্যবসায় পরিচালনার জন্যও এ সকল আইনের যথে্ট 
প্রয়োজন আছে । 

নিয়ে সরকারী দণ্চরের মাধ্যমে ব্যবসায় বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবসায় প্রসারে 
উপদেষ্টা হিলাবে সরকারের কার্ধ কিছু আলোচনা করা হইল। 


সালিশী আইন 


দেউলিয়। আইন 


ব্যবসায় বাণিজ্য ও রাষ্ট্র " ১১৪ 


(১) শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রিদপ্তর (1180015185 ০£ [20৩9 2৫ 
, (০9720086705 ) 8 ভারত সরকারের মন্ত্িদপ্তরের মধ্যে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর একটি । 
এই দণ্চরের কর্তব্য ভারতবর্ষে শিল্প প্রতিষ্ঠ। ; শিল্প ও বাণিজ্য 
প্রসারের জন্য নীতি অবলম্বন এবং সেই নীতি যথার্থ 
ভাবে কার্যকরী করা। 

মন্ত্রী (111715661) ; উপমন্ত্রী (00০0৩৮ 15111715067) ; সচিব (960:21) এবং 
কর্মচারীদের লইয়া মন্ত্রিদপ্তর গঠিত। এই দপ্তরের উপরই 
ভারতবর্ষের শিল্প বাণিজ্য বিষয়ক নীতি গ্রহণ ও নীতি কার্ষে 
রূপায়িত করার ভার । পরিচালনার জন্য দপ্তরটির কাধ কয়েকটি 
কমিটি ও উপদেষ্টা মণ্ডলীর হাতে ন্যস্ত করা হইয়াছে । 

(ক) কেন্দ্রীয় শিল্প উপদেষ্ঠা পরিষদ (057851 10055039]150578- 
০: 00501] )2 ১৯৫৬ সালের সংশোধিত শিল্পনীতি অনুযায়ী এই পরিষদ গঠন 

করা হইয়াছে । ভারতের সর্বপ্রকার শিল্পের উন্নতির জন্যই এই 
' ১41 পরিষদ পরামর্শ দিয়া থাকে । তবে কার্ধের স্থৃবিধার জন্য এই 
ৃ পরিষদের অধীনে বিভিন্ন শিল্পের জন্য ভিন্ন ভিন্ন উপদেষ্টা পরিষদ 

গঠন করা হইয়াছে । «" 

(খ) অন্ুত্ঞ। প্রদানকারী কমিটি (11991052786 (00722051665 ) 2" ১৯৫১ 
সালে শিল্প উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে ভারতবর্ষে কোন শিল্পই সরকারী অন্ুজ্ঞা 
([.1০21,০০) না পাইলে কার্য আর্ত করিতে পারে না। নৃতন শিল্প প্রতিষ্ঠা ব্যতীত 
পুরাতন শিল্প সম্প্রসারণ করিতে হইলেও অনুজ্ঞা লইতে হয়। পরিকল্পনা কার্যকরী 

করার জন্য যাহাতে দেশের সম্পদ অবাঞ্চিত পথে প্রয়োগ 
নি প্রদানকারা নাহয় তজ্জন্ই এই সতর্কতা অবলম্বন । দেশের অর্থনৈতিক 

সম্পদের সৃষ্ট প্রয়োগ এবং শিল্প গঠনের ফলে ভারতের আঞ্চলিক 
আধিক অবস্থার ভারসাম্য যাহাতে নষ্ট না হয় সেইজন্যই কোন্‌ অঞ্চলে শিল্প প্রতি 
করিলে সামগ্রিকভাবে দেশের উপকার অধিক হইবে তাহ] বিশেষভাবে বিবেচন। 
করিয়াই অনুজ্ঞা (1-1০90০০ ) দেওয়। হয়। 

গে) জাতীয় শিল্পোন্সয়ন সংস্থা (900709] ]7000081759] 10৩5৩1012- 
ঢ592% (০০:80 ) 2 সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে শিল্পোন্নয়নের ফলে 
, যাহাতে কোনও প্রকার সংঘাত না| আসে এবং স্থসমঞ্জম ভাবে শিল্পোন্নাতির পথে 
আগাইয়া যাওয়ার জন্য আবশ্যকীয় পরিকল্পনা ও নূতন উদ্যোগ. 
গ্রহণের ভার এই সংস্থার হাতে দেওয়া হইয়াছে । শিল্লোন্নতির 
পথে অর্থ ব্যবস্থার অস্থবিধ] দূরীকরণের পন্থা স্থির করাও জাতীয় 
শিল্লোন্নয়ন সংস্থার কার্য । 

(ঘ) কেন্দ্রীয় আমদানি-রগুানি উপদেষ্টা পরিষদ € 0500881] 18292 
8790 [007৮ 805550৮ 0982961] ) £ বৈদেশিক বাণিজ্যের গতি পর্যালোচনা 
করিয়া আমদানি রপ্তানি নীতি নির্ধারণ করা এবং উপদেশ দেওয়া এই পরিষদের 


নিয়ামক দপ্তর 


শিল্প ও বাণিজ্য 
দণপ্তবেব কাষ 


জাতীয় শিল্লোন্নঘন 
সংস্থার কাষ 


১২০ ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা! 


কর্তব্য। ভারতের পঞ্চবান্বিকী পরিকল্পনা কার্ধকরী করিতে হইলে বিদেশ হইতে 
আমদানি নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন সমধিক । বৈদেশিক মুদ্রার অভাব এবং মৃলধনী প্রব্ট 
আমদানির প্রয়োজন উভয়ের মধ্যে সামণ্ুস্ত বিধানকল্পে ভারত সরকার এই পরিষদের 
পরামর্শ অনুযায়ী বৎসরে ছুইবার আমদানি নীতি গ্রহণ করিয়| থাকেন। সেই. নীতি 
অনুসারে আমদানির অন্জ্ঞা না পাইলে দ্রব্য আমদানি কর] চলে না। স্থৃতরাং 
আমদানি নীতি অনেকটা রক্ষণশীল পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াই গ্রহণ করা হয় একথা 
বলা চলে। তবে বৈদেশিক মৃদ্রার অবস্থা যদি ভারতের অস্ুকূলে হয় তাহা হইলেও 
ইরাক যে আমদানি বিষয় রক্ষণশীল মনোভাব লইয়া এই পরিষদ কার্য 
উপকারি করে তাহা নহে । বৈদেশিক মুদ্রা আমদানি হইলে সেই মুদ্রা কি 
উপায়ে ব্যবহার করিলে সদ্যবহার হইবে তাহার পথ নির্দেশ কর। 

এবং তদনুসারে আমদানির অনুজ্ঞাদান এই পরিষদের কর্তব্য । 

রপ্তানি বিষয়ে এই পরিষদের কর্তব্য মোটামুটি দ্রব্য বিষয়ক ও গস্তব্যস্থল বিষয়ক । 
ভারতের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত অবস্থা স্বাধীনতা লাভের পর নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন' 
ভারত বাণিজ্য উদ্ত্ত (9181)06 0£1778065 ) এবং আদানপ্ররান সমত। (381810০6 
06 095176705) উভয়েই প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া চলিতেছে । আদানপ্রদান 
সমতার প্রতিকূল অবস্থার ফলে ভারতের মুদ্রা বাবস্থা যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তজ্জন্য 
রপ্তানি বাড়ানোর পথ নির্দেশ করা এই পরিষদের কার্য। 

আমদানি মূল্য রপ্তানি মূল্য দ্বারা পরিশোধ করার উপায়ও এই উপদেষ্টামগ্ডলীই 
উদ্ভাবন করে। 

রপ্তানি বাড়াইবার জন্য এই পরিষদ আবার একটি সংস্থা গঠন করিয়াছে--উহার 
নাম রপ্তানি উন্নয়ন পরিষদ (ছ%910 01010061017) 0000011)। 
কোন্‌ দেশে ভারতীয় দ্রব্যের চাহিদা আছে এবং কি কি দ্রব্যের 
চাহিদা আছে ইহা গবেষণ। কর] রপ্তানি উন্নয়ন পরিষদের কার্য । 

আবার রগ্ানির ঝুঁকি গ্রহণ করিয়া রঞ্তানিকারকদের সাহায্য করার জন্য এই 
পরিষদ রপ্তানি খণ বীমার প্রবর্তন করিয়াছেন। রধ্ানি উন্নয়ন 
পরিষদ রঞ্চানি শিল্পের কাচামাল সম্তায় সংগ্রহ করিয়াও সাহায্য 


রপ্তানি উন্নয়ন পারষদ 


রপ্তানি ঝুঁকি বীম! 


দিয়া থাকে । 

(ও) রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য জংস্থা (56805 22801708 0০০:2002882012 ) 5 
আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যতীতও আমদানি রপ্তানি 
বাণিজ্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার সম্ভাবনা বিচার করার জন্য 
১৯৪৯ সালে ভারত সরকার ডা. পি. আর. দেশমুখের 
সভাপতিত্বে একটি কমিশন বসান । এই কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ১৯৫৬ সালে 
রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থ। নামে একটি সরকারী সংস্থ। গঠন করা হয়। 

ভারতের রপ্তানি ও আমদানি বহুমুখী করার জন্ত, এবং ভারতের বৈর্দেশিক 
বাপি স্থপ্রতিষিত করার উদ্দেস্তেই, এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে নৃতন বাজ্জার তৈয়ার 
করার জন্তই এই সংস্থা গঠন কর! হইয়াছে। 


রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থার 
কাধ 


বাবসায় বাণিজ্য ও রাষ্ট্র ১২১ 


ভারতের ব্যবসায়ী মহলে রাস্থ্ীয় বাণিজ্য সংস্থা খুব সমাদর পায় নাই। কারণ 
বাঁবসায়ী মহল এই সংস্থাকে বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়ক বলিয়া মনে না করিয়া 
প্রতিযোগী সংস্থা (০০2:0800 ) বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছে। কিন্ত আমদানি 
রপ্তানিতে সরকার সরাসরি অংশ গ্রহণ করিয়া আমদানি দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া 
সম্ভোগকারীদের মধ্যে ন্যাষ্যমূল্যে বিপি বণ্টনের ব্যবস্থা করিয়া থাকে । 

(চ) অস্ক কমিশন € 5০৪] 0০000088829) 8 ভারতে প্রথম মহাযুদ্ধের 
পর সংরক্ষণ নীতি কি হওয়া উচিত তাহ বিশদভাবে আলোচনা! করিয়া স্থপারিশ 
রাত! করার জন্ত ১৯২১ সালে শ্রন্ক কমিশন গঠন করা হয়। সেই শুষ্ক 
| কমিশনের স্থপারিশ অন্রসারে ভারতবর্ষে বিচারমূলক সংরক্ষণ 
নীতি (001001016০0: [015013001080776 ঢ01০9050০61018) গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধ পর্যস্ত এ নীতি অন্তসারেই সংরক্ষণ দেওয়া ন] দেওয়া স্থির হইত । 


.. স্বাধীনতা লাভের পর নৃতন ভাবে শিল্পনীতি গঠন করা হইল। শিল্পনীতির সহিত 
শুন্কনীতি জড়িত বলিয়া স্বাধীন ভারতে শিল্পোন্নয়নের জন্য কি শুন্কনীতি হওয়া উচিত 
তাহা বিচার করার জন্ত একটি কমিশন বসান হইল । শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থা অনুসারে 
শুস্কনীতি পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় বলিয়াই দ্বিতীয় শুষ্ক কমিশন একটি স্থায়ী 
শুন্ধ কমিশন গঠনের স্থপারিশ করে । সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ এবং সেই নীতির প্রয়োগ 
এই কমিশনের খ্বিবিধ কর্তব্য। 


(ছ) বাণিজ্যিক তথ্য ও পরিসংখ্যান সংস্থা (01750107866 ০৫ (09100706- 
588] [1065115857)0৩ 9100 5681551508) $ এই সংস্থার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর পদবী 
ডিরেক্টর জেনারেল অফ কমাসিয়াল ইন্টেলিজেন্স এগ ষ্র্যাটিস্‌. 
বাণিজ্যিক তথ্য ও ৃ বিকার 
দাবি ানিরিভাি টিকৃস্‌ (101:50601 361612] 06 00110061019] [006111801০6 
8150 50810156155 )। এই সংস্থার কার্য বাণিজ্য বিষয়ক সমস্ত 
তথ্য সংগ্রহ করা। তথ্য সংগ্রহ করিয়া উহা৷ ব্যবসায়ী মহলে প্রচার করাও ইহার 
কর্তব্য । সংবাদ হ্ুষ্ঠরূপে বিস্তাস (87815913) করিয়া ব্যবসায়ী মহলে প্রকাশ করিলে 
ষাহাতে সেই তথ্যসমূহ হইতে ব্যবসায়ী তাহার কর্মপস্থা অবলম্বন করিতে পারে 
তদুদ্দেশ্তেই তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ কর] হয়। 
(জজ) জাতীয় হজে শিল্পসংস্থা (1500105] 97591] [008567895 (0০0:০7- 
₹8০5 ) হ জাতীয় শিল্পো্নয়ন বলিতে বৃহদায়তন শিল্পের উন্নতিকেই অনেকে বুঝিয়া 
থাকে । কিন্তু ভারতের অর্থ নৈতিক অবস্থায় বৃহদায়তন শিল্পের স্বার্থে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প 
জলাঞুলি দেওয়৷ সম্ভব নয়) বরং ভারতের সামগ্রিক উন্নতির পক্ষে ক্ষুত্রায়তন ও 
বৃহদায়তন শিল্পের উভয়ের উন্নতিই প্রয়োজন । ক্ষুত্রায়তন শিল্পের 
ভাত কাচামাঁল যোগান? ক্ষুত্রায়তন শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার 
স্যটি$ বিলদ্িত প্রদান (10916050 7851061/05 ) পদ্ধতিতে 
যেমন ভাড়াক্রয় (7785 7007:01956 ) 3 কিস্তীবন্দীতে ক্রয় € 17030817060 
চ0:17956 ) ইত্যাদি) . ষুত্রায়তন শিল্পের যন্ত্রপাতির সংস্থান করা; হ্ষুজ্রায়তন 


১২২ ব্যবনায় সংগঠনের ভূমিকা 


শিল্পের থণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দান ইত্যাদির ভার জাতীয় ক্ষুপ্রায়তন শিল্প সংস্থার 
হাতে অর্পণ করা হইয়াছে । এই সংস্থা ১৯৫৫ সালে গঠিত হয়। পা 
ঝে) কয়েকটি বিশেষ দপ্তর £ এতদ্যতীতও কয়েকটি বিশেষ শিল্পের গুরুত্বের 

প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সরকার কতিপয় বিশেষ দপ্তর গঠন করিয়াছেন । 
আমদানি রপ্তানি উহার মধ্যে লৌহ ইস্পাত কণ্ট্শোলারের দণ্তর (1015060: ০0: 
নিত [00 &. 56661); আমদানি রপ্তানি িয়ামক দর্ধর ([17500601 
টেক্সটাইল কমিশনার 04 [7০0 1070: 0015001 )) টেক্সটাইল কমিশনারের 
ডক শ্রমিক বোর্ড দণ্তর (12:01 0001010159101)21 ) ; কয়লা কমিশনারের দ্র 

(0081. 00100153100: )7; ভকশ্রমিক বোর্ড (7০9০1 
1:2০: 8০81 ) ইত্যাদির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । প্রত্যেকটি দপ্তরের" 
উপর ষে বিশেষ শিল্লের নিয়ন্ত্রণের ভার দেওয়া হইয়াছে, সেই সেই বিশেষ শিল্পের 
উন্নয়ন বিষয়ক কর্মপন্থা অবলম্বন কর] দপ্তরের কার্য । 

২। কেক্জ্রীয় অর্থমন্ত্রী দণ্তর (0606:9] 110503905০0 637585005 ) 
এই দপ্তরটি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর হাতে । ভারতবর্ষে অর্থ বিষয়ক 
যাবতীয় কার্যকলাপের ভার ইহার হাতে । 
করনীতি; মুদ্রা ব্যবস্থা; আধিক লেনদেন ( খ৭) ব্যবস্থা; ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ঃ 
টাকাকড়ির বাজার ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার ভার অর্থমন্ত্রীর 
দপ্তরের উপর । 
দেশের ব্যাঙ্ক বাবস্থা; টাকাকড়ির বাজার ; করনীতি, ইত্যাদি প্রতিক্রিয়ার উপর 
দেশের শিল্পের উন্নতি অথবা অবনতি নির্ভর করে বলিয়াই এ 
সকল বিষয় শিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন । এ বিষয় পূর্বে আলোচনা 


কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী দপ্তর 
করনীতি 


টাকাকড়িব ব্যবস্থা 


করা হইয়াছে। 

রিজাত ব্যাঙ্কের সহিত সহযোগিতায় অর্থদপ্তর এ সকল কার্ধ সম্পাদন করে। 

৩। এখানে পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন যে শিল্পে স্বাস্থ্যপ্রদ 
অমিক মালিক সম্পর্ক বজায় রাখিবার উদ্দেশ্টে এবং শ্রমিকদের 
স্বার্থরক্ষার জন্ত সরকার বহুবিধ আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। এ আইন সকল কারে 
পরিণত করার ভার শ্রমমন্ত্রী দপ্তরের হাতে (101015667 06 19০০ )। 

৪। পরিবহণ ব্/বস্থা সুৰূপে চালিত না হইলে কোন দেশই ব্যবসায় বাণিজ্যে 
পরিবহণ দণ্ডব উন্নতিলাভ করিতে পারে না ইহাও বিশদভাবে আলোচনা করা 

হইয়াছে । স্ৃতরাং উহার পুনরুল্পেখ হইতে নিবৃত্ত হুইলাম। 
পরিবহণ ব্যবস্থা স্থপরিকল্পিত ও স্থসংবদ্ধ উপায়ে পরিচালনের জন্য পরিবহুণ মন্ত্রীর 
দপ্তর (15101565710. ০178182 06 50101000121086101) ) দায়ী। | 

«| শিল্লোন্নয়নে গবেষণা যে একান্ত প্রয়োজন একথ উল্লেখ করা নিশ্রয়োজন। 
ঘরোয়া! উদ্যোগে গবেষণা বছ ব্যয়মাপেক্ষ। আবার গবেষক 
পাওয়াও কঠিন। এই কারণে তারত সরকার শিল্প গবেষণায় 
সাহায্য করার.জন্ত একটি দপ্তর খুলিয়াছেন। এ দণ্তরের নাম শিল্পীয় গবেষণ। 


শ্রমমন্ত্রী দণ্তব 


শিল্পীয় গবেষণ। দণ্তব 


ব্যবসায় বাণিজা ও রাষ্ট্র ১২৩ 


€ 10095098] 75858:018 )। শিল্পের উন্নতির জন্্ গবেষণা করা এবং গব্ষেণ। 
অনুসারে বহুমুখী উৎপাদনের ব্যবস্থা কর] এই দপ্তরের কার । 

৬। দেশের খনিজ, বিদ্যুৎ এবং জ।লানীর সু ব্যবহার না! হইলে শিল্পের উন্নতি, 
খনিজ বিদ্যু, ও ব্যাহত হয়। খনিজের সন্ধান, বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং উত্পাদন 
স্বালানী দপ্তব ইত্যাদি ব্থবিধ কার্য আছে যাহা ঘরোয়া উদ্যোগে বাবস্থা করা' 

সম্ভব নয়। এই কারণেই একটি পৃথক দপ্তর গঠন করিয়। উহার 
হাতে খনিঞ্জ, বিদ্যুৎ এবং জালানী ব্যবস্থার ভার দেওয়! হইয়াছে এ দপ্তরের একজন 
মন্ত্রীর হাতে--খনিজ, বিছ্যাৎ ও জ্বালানী মন্ত্রী (71171500110. 0108156০01৫ 1$11763, 
০০৬০: ৪0 [7061)। এই দপ্তরের গবেষণার ফলেই নাহেরকাটিয়ার এবং ট্রম্বের 
তৈল খনি আবিষ্কার হইয়াছে । 

৭। রেলওয়ে বোর্ড (51425 808: )8 প রঃ ব্যবস্থা সামগ্রিক- 
ভাবে শিল্প উন্নতির অশেষ উপকারসাধন করে। তবে পরিবহণ ব্যবস্থার মধ্যে 
রেলপথের গুরুত্ব অতীব। সেই কারণেই রেলপথের ব্যবস্থাপনার জন্য একটি পৃথক 
মন্ত্িদপ্তর গঠন করা হইয়াছে । আবার সেই রেলমন্ত্রী দণ্চরের 
অধীনে একটি রেলবোর্ড গঠন করা হুইয়াছে। রেলবোর্ড কর্তৃক 
নৃতন নৃতন রেলপথ গঠন; রেলপথের মাশুল ; মাল চলাচলের জন্য বিভিন্ন শিল্পের 
মধো ওয়াগন, বণ্টন ইত্যাদি কার্য রেলবোর্ডের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। 
রেলবোর্ড স্বতন্ত্রভাবে কার্য করে । তবে সর্বদাই রেলমন্ত্রী দপ্তরের সহিত পরামর্শ করিয়া 
ইহার কর্মপন্থা গৃহীত হয় । 


'৮। জাতীয় উৎপাদন পরিষদ ( 810708] 758০0005165 0০9858৫1] ) 2 
১৯৫৬ সালে যে উত্পাদন ডেলিগেশন (0:০9০00921[0612£8097) জাপানে প্রেরিত 
হয় সেই ডেলিগেশনের স্থপারিশ অনুযায়ী একটি জাতীয় উৎপাদন পরিষদ গঠিত হয়। 
এই পরিষদের কার্য ভারতে উৎপাদন বিষয়ে সচেতনতা আনয়ন 
করা। আধুনিকতম যন্ত্রপাতি এবং কলাকৌশল প্রয়োগ দ্বারা 
উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করাই এই পরিষদের কাধ । 


বেলওয়ে বোর্ড 


জাতীয় উৎপাদন 
পরিষদ 


৯। পরিকল্পন। কমিশন (72190008706 (9702795888978) 2 পরিকল্পনা কমিশন 
একটি বিশেষ সংস্থা । ঘরোয়া উদ্যোগের (90556 95০0০) 
অস্থবিধার মধ্যে স্থপরিকল্পিত উপায়ে উৎপাদন বিলি বণ্টনের 
অস্থবিধা প্রধান। দেশের সামগ্রিক স্বার্থের তুলনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাকিগত 
স্বার্থকে ঘরোয়! উদ্চোগে প্রাধান্য দেওয়৷ হয় । ূ 

স্বতরাং দেশের সম্পদের সুষ্ঠ ও পরিকল্পিত প্রয়োগ দ্বারা দেশের সর্বাঙ্ষীণ উন্নতির 
পথ নির্দেশ করাই এই কমিশনের কার্ধ। এই কমিশনের নির্দেশ অনুষায়ী ছুইটি 
পরিকল্পনা শেষ হইয়াছে । দেশের সাধারণের আয় বৃদ্ধি কর! এবং জীবনযাত্রার 
মনোন্নয়ন করা এই কমিশনের উদ্বেশ্ত | 


পরিকল্পন। পরিষদ 


১২৪. ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা 


চ65701568 


1,17901210 তি 81107911880100 51080 26 006 21000060152 পি৬০০: ০1 80৫ 
88217151 7)96101021152100 01 [17008001551 | 

রাষ্্রীয়করণ বলিতে কি বুঝ ? রাষ্্রীয়করণের পক্ষে এবং বিরুদ্ধে যুক্তি দাও । 

2, 191800055 0) 10005105] 01105 01 00৬6101061)0 01 170019. 

ভারত সরকারের শিল্পনীতি আলোচন! কর। 

9, 09070106121 80005 01 076 07661600৮2৪ 11) 10101) 00৮61070762) 021) 00610) ৃ 
[17005055250 2100. 0010006106, 

সরকার কি উপায়ে শিল্প ব্যবসা, বাণিজ)কে সান্তায্য করিতে পারে তাহাব কয়েকটি উপায় 
আলোচনা কর। 

4. 8801810 502076 (219০0 3) 10601077005 0/ ৬11010)) 1176 030৬610019506 ০80 ০07001 
810327)683, 

ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণে সরকার কি কি পঞ্থা অবলম্বন করিতে পারে--তাহার অন্তত ৩টি আলোচন! কব। 

5,1777516 1,068 01 : 

(2) 11901710600 10012)185101 01 (9) 101160101 9610615] ০01 00107600181 -110(51116600৩ 
2100 321050103 € (0) 00711০01161 01.07%00010 250 [1000762 (0) 0600781 10008025] 
/১0৮15019 00010011 / (5) 51216179018 00100180100, 

সংক্ষেপে আলোচন! কর £_-(ক) পবিকল্পনা কমিশন? (থ) বাণিজ্যিক তথ্য এবং পরিসংখ্যান 
দপ্তর; '(গ) বপ্তানি ও আমদানি নিয়ামক £ (ঘ) কেন্ত্রীয় শিল্প উপদেষ্টা পবিষদ ; (উ) বাধীয় 
বাণিজ্য সংস্থা] । 


পরিশিষ্ট 


ইংরেজীতে বাণিজ্যিক পঞ্জ্রের কয়েকখানি নমুনা (57০৬0100957) 01 800১৩ 


(0০012070675891 [5015 2 120718818), 


1, 05069008 200. 927812165 2 
3 ৬৬০০০০০0811. 
0০8100605-25 
150) ১০0061700০1) 1960. 
1%155515 919110601 ও. 90105, 
7%19.0195-3 


[০81 917, ৮ 
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